


তেক্রাশপপন্ ॥ | 


পেপসি 


দ্রোণাভিষেকপর্বব। 


শাশাপপপো্সিপী পে 


ও নারারণৎ নমস্কত্য নরঞ্চেব নরোভিমযূ। 
দেবাৎ, সরস্বতীঞ্ষেব ততো! জয়মুদীরয়ে ॥ 


জ্নমেজয উবাচ | তসপ্রতিমমতৌজোব্লবীর্যপরাত্রমমূ। 
দেবব্রতৎ জরত্ব। পা্াল্যেন শিখণ্ডিন!॥ ১॥ ধৃতবাধুন্ততো 
। শোকব্যাকুললোচনঃ। কিমচেষউ পবিঠুর্ধে হতে পিতরি 
বান্॥২॥ তলত পুত্রো হি ভগবন্‌ ভীমশেণমুখৈ রখৈচ। 


ত্য মহেতামান্‌ পাগুবান্‌ রাজ্যামিচ্ছতি॥ ৩॥ তশ্মিন্‌, 


তু ভগ্বন্‌ কেতৌ সর্দধহুম্থতামূ। যাদচেষ্টত কৌববাস্তননে 
তপৌধন ॥৪॥ বৈশম্পায়ন উবাচ! নিহত গিতরং 
 হৃতবাস্্রো অনাধিগ:। লেভে ন শাস্তিং কৌরব্যশ্ন্তা" 
পরায়ণঃ॥ ৫ তত্ত চিন্তষতো| হুঃখমনিশং পার্থিবন্ত তৎ। 
গাম বিশুদ্ধতা! পুনর্গাব্রণিত্তদা ॥৬॥ শিরা সয়, 
, নিশি নীগাহ্বষ পুবম। আম্বিকেয়ো মহাবাজ ' ধৃত- 
'ইপৃচ্ছত ৭ শা ভীম্মন্ত নিধনমুগ্রহষ্টমন! ভূশম্‌। 
দীৎ জয়মাঁকাজ্ন্‌ বিললাপাতুবো যথা ॥৮ ॥ ধৃতরাষ্ই 
"। স্ংশোচ্য তু মহাত্থানৎ 'ভীগ্রং ভীমপরাত্রমমূ। কিম- 
£গবং তাত বুধ কালগোদিতাঃ॥ ১॥ তশ্মিনূ বিনিহতে 
ভুবাধধে মহানি। কিং হু ধিৎ কুরবোহকাধুনিম্তীঃ 
সাগবে॥ ১০॥ ততুদীর্ঘৎ মহৎ সৈন্ং ত্রৈলোক্যন্তাপি 
। ভষমুৎগাদগনেতীব্রং পাপ্তবানাং মহাজুনাম্‌ ॥১১। 
হি ছুরোধনে সৈন্তে পুমানাসীম্মমহারধ। বং প্রাপ্য 
. বীরান ত্রশতভ্তি মহাঁতযে॥ ১২ দেবত্রতে তু নিহতে 
'ৃঘতে তদা। ববকাধুপতন্ন্মমাচস্ক সগ্রয় ॥১৩। সঞ্জয় 
- শৃশু বীঁজননেকমলা। বচন করতে! মম। যত্তে পুত্র" 
কাষু্তে দেবরতে মৃধে | ১৪॥ নিহতে তু তা তীগ্ে 
* সত্যপবান্রমে। তাবকাঃ পাগুবেয়াশ্চ প্রাধ্যায়স্ত পৃথক 


ভুগুপ্গমানাঃ পরমৎ গ্রনিপত্য' মহাত্বনে ॥১॥ শনং 
করযাানু্তীন্ায়ামিততেছমো ১ সৌপধানং , নবব্ার্র শবৈঃ 
সন্গতপর্বভিঃ| ১৭ বিধায় রক্ষাং ভীয়া় সমাভাষ্য গরম্পবনূ। 
অনুমান্ত চ গাহেরং কতা! চাপি প্রদক্দিণম্‌॥ ১৮ ক্রোধ" 
ংবতনয়নাঃ সমবেক্য পবস্পরমূ। প্রায় নিরক্ষর 
কালচোদিতাট ॥ ১৯॥ ততু্যনিনাদৈশ্চ ভেবীগাৎ নিনদেন 
চ। তাবকানামনীকানি পবেষাঁঞ বিনিরযযুং | ২০ ব্যাবৃতেহয্যমি 
বাজেন্্ গতিতে জাহ্বীন্ুতে। অমর্ধবণমাপনীঃ বালোপহত- 
চেতসঃ 1২১৭ অনানৃতা বচঃ, পথ্যৎ গােষন্ত মহাত্নঃ। 
নর্ঘবর্ভবতশেষ্ঠাঃ শ্তা্যাদায সত্ববাঃ ॥ ২২॥ মোহাতব সপুত্ঃ 
ব্াচ্ছান্তনবন্ত চ। কৌরব্য মৃত্যু সহিতাঃ সর্ব... 
২৩॥ অজাবয় ইবাগোপা ,বনে _শ্বীপদসনজুলে। 'ভূণমুদ্ি- 
মনমো হীনা দেবব্রতেন তে॥ ২৪| , গতিতে তর্তশ্রেষঠে বু, 
কুরুবাহিনী। দ্োবিবাগেতনফত্রা হীনং খমিব বাযুন॥ ২৫ ॥ 
বিপর্শত্তেব মহী বাক চৈবাসংস্কৃতা যথা। আঙ্গ্রীব যথা 
স্নো, নিগৃহীতে পুরা বলৌ ॥:২৬ ॥ বিধবেৰ বরারোহা 
শুফতোয়নেব নিয়না। বৃবৈরিধ বনে কন্ধা পৃষতী হতযুধপা। 
২৭1 শরভাহতসিধৃহ্বে মহত গিরিকন্দবা। - ভারতী ভরত- 
শ্রেষ্ঠে গতিতে জাহ্‌বীহুতে ॥ ২৮॥ বিষগ্বাতাহতা রব 
নৌরিবাসীনুহাৎথে। বলিভিঃ গাওবৈবীরৈর্বল ক্ষ্ৈরশার্দিতা॥ 
২৯॥ সাঁতানীদৃভৃ*ৎ সেনা ব্যাউুলাঙবছিপা। বিপনভূযি্ট- 
নব] কৃপণ ্স্তমানমাঁ। ৩০॥ ভলতাং তা নৃপতয়ঃ সৈনিকা্চ 
?। পাতাল ইব মজ্জন্তো হীন! দেবব্রতেন তে॥ ৩১ ॥ 
কর্ণং হি কুববোহ্মায়ঃ স হি দ্েবব্রভৌপমঃ। 7 »» 
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হয় নাই কেবর্গ সেই সকল ক্ষেত্রেই শ্লৌকেব অন্থয দিযাছি। ব্যাখ্যা সমস্ত পাবিতাষিক ও 
দুরূহ শব্দেব অর্থ যথাশক্তি নির্দেশ কবিযাছি। * 

পবিশিষ্টে অনেক প্রযোজনীয বিষষ, যেমন, 'গীতাষ বিভি্ মার্স, 'সৃ্টিততৃ, 'পুনর্জনম,। 
নত বজ তম: ইত্যাদি সম্বন্ধে আলোচনা সন্নিবেশিত হুইযাছে। এই সকল প্রবন্ধের কোনটি 
কখন পড়িলে গীতাব বক্তব্য হ্থগম হইবে তাহা মূল শ্লৌকগুলিব ব্যাখ্যাকালে বথাস্থানে উল্লেখ, 
কবিযাছি। 

ব্যাখ্যাধ জিজ্ঞাস! চিহ্ন ?, উদ্ধাব চিহ্ন ” ” ইত্যাদি পবিত্যক্ত হইযাছে। কলিকাতা . 
বিশ্ববিগ্তালয়েব পবিভাষা সমিতিৰ অনুমোদিত বানানপদ্ধতি অবলম্বন কবিষাছি। বাংলা শবে 
অন্তস্থ বিসর্গ বর্জন কবিষাছি। গ্রস্থশেষে পাবিভাষিক ও বিশিষ্ট শবেব নির্ঘণ্ট আছে। 
কোথায কোন্‌ শব্দেব অর্থ বিচাৰ কৰা হইযাছে এই নির্ঘণ্টে তাহাবও নির্দেশ আছে? গ্রস্থাবস্তে 
বিবষহ্চীতে গত্রসংখ্যা উল্লিখিত আছে কিন্ত নির্ধন্টে গীতার শ্লোকসংখ্যা এবং পবিশিষ্টের 
অনুচ্ছেদসংখ্যা গ্রযুক্ত হইযাছে। ব্যাখ্যাষ চতুর্দশ অধ্যাষ, পঞ্চম শ্লোক ইত্যাদি নির্দেশ ১৪শ. 
অধ্যাধ, ৫ম প্লোক এই ভাবে না! লিখিযা ১৪ অধ্যায়, ৫ শ্লোক এই ভাবে লেখা হইযাছে। , 

অবতবণিকায় গীতাব শ্লোকের যে পগ্যান্ুবাদ আছে তাহাব কতক আমাব পুজ্যপাদ 
খুল্লতাত ৬শবদিদ্দু মিত্র মহাশবেব ছুপ্রাপ্য 'চিদানন্দ গীতা হইতে গৃহীত, কিছু আমাব পিতৃদেব 
৬চন্ত্রশেখব বন্থব, কিছু কবিবব নবীন্চন্্র সেনেব। গীতাব ব্যাখ্যাব আট অধ্যাষ ১৩৩৮ ও 
১৩৩৯ সালে 'প্রবাসী' মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই পুস্তকে তাহা বছলাংশে 
পবিবতিত কবিষ! সরিবেশিত কবিয়াছি। মৃলব্যাখ্যাব মধ্যে যে কয়টি পল্ভানুবাদ আছে তাহা 
আমাৰ নিজেব। গ্রনথপ্রণষনে গীতামর্সজ্ঞ পবম পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ববদাচবণ সেন, পবলোকগত 
বন্ধু ৬নুবেন্দ্রনাথ বাষ এবং আমাব সুখহঃখভাগী দুহৃৎ শ্রীযুক্ত দেবেন্রচন্্র লাহিভীব লিকট 
গ্রভৃত উৎসাহ পাইযাছি। ব্যাধ্যাব যাথার্ঘ্য বিচাবে অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ছূর্যীমোহন 
উষ্টাচার্ঘ ও বনধুব প্রীযুক্ত ঈশানচন্্র বাষ বহু আষাস হ্বীকাব কবিষাছেন। গ্রন্থেব শেষাংশে মূল 
শ্রোকেব যে যখাবথ গগ্ঠাছবাদ আছে তাহা প্রস্তত কবিতে আমাৰ মধ্যমাগ্রজ প্রীযুক্ত বাঁজশেখব 
বন্ুর লিখিত গ্ীভাব অনুবাদের অপ্রকাশিত পাঙুলিপি হইতে গ্রচ্ব সাহাধ্য পাইযাছি। গ্রন্থ 
ুদ্রণব্যাপাবে পণ্ডিত প্রবব শ্রীযুক্ত তাবাগ্রসন্ন ভট্টাচার্য মহাশষ, শ্রীযুক্ত সনংকুমাব ওত, প্রীধুক্ত 
ুবলচন্্র বন্দ্যোপাধ্যাষ এবং পবম বন্ধু শ্রীযুক্ত ব্রজেন্্রনাথ বন্যোপাধ্যায অক্লান্ত পবিশ্রম 
করিষাছেন। 


১৪ পারদীবাগান লেন, কলিকাতা । মহাঁলা 
১৬ই আশ্বিন, ১৩৫৫। হবা অক্টোবব, ১৯৪৮ শ্রীশিরীন্্রশেখর বনু 


অবতরণিক 

পুরাকালে মগধ দেশে শরিলক নামে এক মহাঁতেজস্বী ধনবান ত্রাহ্মণ বাঁস 
করিতেন। শরধিলক শালপ্রাংশু মহাভুজ ও অসীম শক্তিশালী । তাঁহাঁব পাপ্ডিত্যের 
খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। নাঁনাদেশ হইতে বহু শিশ্য তীঁহার নিকট 
অধ্যঘন কবিতে আদিত। ঘজন-যাজন ও শাল্তরচর্চায তাঁহাব গৃহ সর্বদা মুখরিত 
থাকিত। ম্গধে শঁবিলকের সন্মানের সীমা ছিল না। 

শবিলকেব পুণুরীক নাঁমে এক পুত্র ছিল। পুক্রটি তীক্ষবুদ্ধিসম্পন, অল্প 
বয়সেই নানা শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিযাঁছিল। পুণ্রীক ষোড়শ বর্ষে উপনীত হইলে 
একদিন প্রত্যুষে তাঁহাঁব পিত৷ তাঁহাকে ভাকিয] বলিলেন, “বৎস, আজ অতি শুভদিন, 
আজ তৌমাকে দীক্ষা! দিব স্থির করিয়্াছি। ভুমি আজ সমস্ত দিন উপবাস করিষা 
শুদ্াচাবে থাকিবে, রান্রি দ্িপ্রহবে অমীবস্তা পড়িলে তোঁমাকে আমাদের কৌলিক 
প্রথায় দীক্ষিত কবিব; তুমি সন্ধ্যা হইতে নিজ গৃহে নির্জনে অবস্থান কবিয়া 
একাগ্রচিত্তে ভগবানের ধ্যান করিও ।* 

পিতার উপদেশমত পুগুরীক সারাদিন অনাহারে থাঁকিযা রাত্রে নিজখৃহে 
ভগবানেব নাম ল্মরণ করিয়। পিতার প্রতীক্ষা বসিষা৷ বহিল। অমাবস্তার দ্িপ্রহর 
বাত্রি; সমস্ত পুরী নির্জন নিস্তব্ধ। হস! পুণ্তবীকেব গৃহদ্বাব খুলিষা গেল। ক্ষীণ 
দীপালোকে পুণুবীক দেখিল কৌপীনধাবী এক বিবাট পুরুষ গৃহদ্বারে দণ্ডায়মান ; 
' স্বাঙ্গ ভীহাঁব তৈললিপ্ত, উভয় স্বন্ধে শাণিত কুঠাঁব। এই বীভৎস মৃতি গৃহমধ্যে 
প্রবেশ কবিলে, ভীত পুগুরীক নিজ পিতাকে চিনিতে পাঁবিষ! অতীব বিশ্মিত হইল। 
গম্তীব কণ্ঠে শবিলক বলিলেন, “বৎস, নির্ভষ হও। তোমাব দীক্ষাকাঁল উপস্থিত। 
কাষাষ বন্ত্র পবিত্যাগ কবিবা কৌগীন ধাবণ কব ; সর্বান্গে তৈল লেপন করিবাঁ এই 
কুঠার হস্তে আমাব অনুগমন কব, কোন প্রশ্ন কবিও না।, এই বলিষাঁ শর্ষিলক 
পুত্রের হাতে একখাঁনি শাণিত কুঠাঁব দিলেন, অপব কুঠাব তীহাঁব স্কন্ধে রহিল । 
পুগ্তবীক মন্্মুদ্ষেব মত পিতার নির্দেশ প্রতিপালন কবিল। 


গীতা! ২ অবতরণিকা 


নানাপ্থ অতিক্রম করিয়া শর্বিলক পুত্রকে মগধ হইতে বারাণসী যাইবার 
রাজবর্তের পার্থে এক বৃহৎ বটবৃক্ষতলে আনিষা উপস্থিত করিলেন। ব্লিলেন, 
“তুমি এই অন্ধকাবে সতর্ক হইয়! স্থিরভাবে দীড়াইযা থাক, কেহ যেন তোমাকে 
দেখিতে না পার।” শর্ষিলকও পুত্রের পার্থে উদ্ভত বুঠার হস্তে অপেক্ষা করিতে 
লাগিলেন। ভে বিস্মষে ও অন্ধকারে ভ্রঘণজনিত পথশ্রমে পুণ্তরীকের হৃত্কম্প 
হুইতে লাঁগিল। অনিশ্চিতের প্রতীক্ষায় মুহূর্তকে যুগ বলিয়া! ভ্রম হইতে লাগিল । 
কপালে স্বেদসধগর হইল, শবীর কণ্টকিত হইতে লাগিল! 


ধনবীর শ্রেষ্ঠী বিশেষ প্রয়োজনীষ রাঁজকার্ষে রাজগুহ হইতে বারাণসী 
বাইতেছিলেন। শীঘ্র পৌঁছিবার আদেশ থাকায় রাত্রেও তাহাকে পথ চলিতে 
হইতেছিল। সঙ্গে তীহার চর্মপেটিকাধ বন্ধ দশ সহস্র স্বমুদ্রা। পথ বিপদমঞ্ুল 
বলিয়া শকটেব সম্মুখে চারিজন ও পশ্চাতে চারিজন সশস্ত্র প্রহরী চলিতেছে। 
শাকট যেমনি সেই বৃহৎ বটবৃক্ষের নিকট আসিয়! উপস্থিত হইল অমনি বিকট 
হুঙ্কার করিষ| শবিলক অতকিতভাবে শকট আক্রমণ করিলেন। শকটের ম্লান 
আলোকে তাঁহাকে অতি ভয়ঙ্কর দেখাইতে লাগিল। শকটচালক ও রক্ষিগণ প্রাণভয়ে 
থে যেদিকে পারিল, পলায়ন করিল। শাণিত বুঠার ঘুরাইয়া শবিলক ধনবীরের 
মন্তকে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন, কধিবাক্ত ছিন্নমুণ্ড ভূমিতলে লুটাইল। ত্বরণমুদ্রার 
সববৃহৎ গুরুভাব পেটিকা অব্রেশে পুষ্ঠদেশে ফেলিয়া শধিলক বটবৃক্ষমূলে ফিরিয়া 
আসিলেন। এই নৃশংস ব্যাপার দর্শনে পুগুরীকের হস্ত হইতে কুঠার '্খলিত হইয়া 
পড়িযাছে, সে বেতসপত্রের মত কাঁপিতেছে। শবিলক কুঠার কুড়াইয়৷ লইলেন 
এবং পুত্রেব হাত ধরিয়া যন ত্রগালিতের মত তাহাঁকে লইয়া গুহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। 
গৃহে উপস্থিত হইব! পুন্রকে তাহাব নিজ ঘরে বসাইযা বহিরে্শি হইতে অর্গলবদ্ধ 
কবিযা,দিলেন। 


কিছুক্ষণ একাঁকী গৃহমধ্যে অবস্থান করিবাঁৰ পৰ পুণ্ুরীক প্রকৃতিস্থ হুইল। 
তখন দৃণাঁষ, রোষে, ক্ষোভে তাহাঁব মন মধিত হইতে লাগিল। মুহুর্তের জন্য আর 
সে এবপ পিতাব গৃহে অবস্থান কবিবে না। দারুণ উদ্বেগে অবশিষ্ট বাত্রি কাটাইযা 
পরত্যুবে তাঁব নিদ্রাকর্ষণ হইল। ঘুম ভাঙিলে দেখিল মুক্ত দ্বারপথ দিষা প্রভাত 
ুর্বকিরণ গৃহে আসিযা পড়িযাছে, এবং গৃহমধ্যে প্রশান্ত সৌম্যমূতি তাঁহার পিতা 
চিবপবিচিত বেশে দরাডাইয| আছেন। বাত্রেব সমস্ত ঘটনা ছু্বপ্র বলিযা মনে হুইল 


শীত ৩ অব্তবণিকা 
কিন্তু পবক্ষণে নিজের কৌগীন ও তৈলাক্ত শবীরেব প্রতি দৃষ্টিপাত কবিষা তাহাঁব 
সে ভুল ভাডিযা গেল। পিত| কহিলেন, “বগুস, বৃথা উতলা! হইও না। এমন 
কিছুই ঘটে নাই, যাহা! তৌমাব মন£কষ্টেব কারণ হইতে পাবে?” পুণুবীক বলিল, 
গতরাত্রে বাহ! প্রত্যক্ষ কবিয়াঁছি তাহাতে আব মুহূর্তকালও এ গৃহে অবস্থান 
কবিবার ইচ্ছা নাই। আমি এই দৃণ্ডে গৃহত্যাগ কবিব, আপনি পথ ছাঁডিব! দিন।' 
পিতা বলিলেন, “অনাহারে, অনিদ্রা ও ভুশ্চিন্তায় তোঁমাঁর মন প্রক্ৃতিস্থ নাই) 
তুমি স্রানাহাঁব করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রীম কর, পবে তোমাকে আমাদের বংশগত 
কৌলিক দীক্ষার বিবরণ বলিব। সমস্ত শুনিয়া তখন যদি গৃহত্যাগ কবিতে ইচ্ছা 
হয করিও, আঁমি তাহাতে বাঁধা দিব না কিন্তু এখন তুমি কৌথাঁও যাইতে পাহিবে 
না।” পুণুরীক বুঝিল পিভার অমতে তাহাঁব গৃহ হুইতে বাহির হওয়া অসম্তব। 
প্রয়োজন বুঝিলে তিনি বলপ্রয়োগেও দ্বিধাবোধ করিবেন না। অগত্য! নিতান্ত 
অনিচ্ছা! সম্ববেও পুগ্ুরীককে সনাহাধ সায়! বিশ্রীম করিতে হইল । 


ঘ্বিপ্রহরে শবিলক আঁসিলেন। বলিলেন, “যাহা বলি, অবহিতচিত্তে শ্রবণ 
কর। ভোষার কিছু প্রশ্ন থাকিলে পরে করিও ।” শর্ষিলক বলিতে লাগিলেন, 
“আমাদের বংশ অতি প্রাচীন। পাগুবেব রাঁজত্বকাল হুইতে অগ্ভাবধি আমাদেখ 
বংশে একই কৌলিক প্রথা চলিষা আঁসিতেছে। পুত্র যৌড়শ বর্ষে উপনীত হইলে 
পিতা তাহাঁকে সর্বশাস্ত্র শিক্ষিত কবিয়া! কৌলিক প্রথায় দীক্ষিত করিবেন। আমিও 
ষোড়শ বর্ষে আমার পিতার নিকট হইতে দীক্ষা পাইছি এবং আশা করি তুমিও 
পুত্রলাভ করিয়া তাহাকে যৌড়শ বর্ষ বয়সে এই সনাতন কুলপ্রথায দীক্ষিত কবিষ! 
বংশের কৌলিক আচার অক্ষুঞ্ন রাখিবে। আমার যে এই অতুল এশর্ধ দেখিতেছ, 
তাহাধ অধিকাংশই পরেব নিকট হুইতে বাসুবলে অজিত। আমি দিবাভাগে লোকতর্ম 
পালন কবি, অনাথ আতুর দুঃস্থ অভীবগ্রন্ত লোকেব প্রার্থনা পূর্ণ করি, এবং বাত্রে 
কৌলিক আচাব পাঁলন কিস অর্থোপাঞ্জন কবি। এই কৌলিক আচাঁব পালনে 
আমাকে কোনও প্রকার অধর্ম স্পর্শ করে না। আমি বুঝিতেছি তোমার মনে 
কিচিন্ত/ উদিত হুইতেছে। তুমি ভোমাব পিতাকে ভগ, পরস্বাপহাঁবক ও নব্হন্তা 
বলিষ! মনে করিতেছ। ভাবিতেছ, একপ পিতার আশ্রয়ে বাঁস ও অন্নগ্রহণ মহাঁপাঁপ । 
ইহা অপেক্ষা ভিক্ষার্টভোজন অথবা মৃত্যুও বাগ্ছনী়। তোমাব মনে দুঃখ ক্ষোভ 
ও নানাবিধ ব্যামোহ আসিয়া চিত্তবিভ্রম ঘটাইতেছে। তোঁমাব শরীর মন প্রক্ৃতিন্থ 


গীতা ৪ অবতবণি 


নাই। তুমি তীক্ষধী। স্থিরভাবে সমস্ত কথা বিচার করিলে দেখিতে পাইবে, 
বাস্তবিকপক্ষে তোমীব মনঃক্ষোভের কোনই কাঁবণ নাই। তুমি গীতাশান্ত্র অধ্যয়ন 
কবিযাছ ও তাঁহাঁব মর্ম উপলব্ধি কবিয়াছ। অর্জুনেবও যুদ্ধকালে ঠিক এইবপ 
চিন্তবিকাব দেখা দিয়াছিল। আমি নিজরুর্মেব জন্য 'তোমাকে কোনিবপ মনগড়া 
কাঁবণ দেখাইযা দৌষক্ষালনের চেষউ| কবিব না। সর্বলোকমান্ত গীতাশাস্ত্রে 
উপদেশমাত্র তোমাকে স্মবণ করাইয়া দিব; তুমি নানাশাস্ত্রে বৃৎ্পত্তিলাত কবিযাঁছ, 
সহজেই গীতাঁব উপদেশের যৌক্তিকতা উপলব্ধি করিতে পারিবে। তুমি মোহবশে 
অর্জনের মত কষ্ট পাইতেছ। শ্ত্রীকৃষ্ণ যখন অর্জুনকে কুরুসৈস্তেব সম্মুখীন করিলেন, 
তখন অর্জুনের মনে মোহ উপস্থিত হওযায় তিনি শ্রীকৃষ্ণকে বলিলেন, 
দেখিয়! স্বজন, কৃষ্ণ, সমব্তে রগোন্মুখ, 
অবসন্ন গাঁত্র মম, বিশু হতেছে মুখ। 
কাঁপিতেছে অঙ্গ মম, হইতেছে বোমাঞ্চিত, 
পড়িছে গাণ্ডীব খসি, হতেছে দেহ দাহিত। 
নাহি শক্তি থাকি স্থির, হইতেছে ভ্রান্ত মন, 
হে কেশব, ছুর্নিমিত্ত করিতেছি দরশন। ১/২৮-৩, 
দেখ, তৌঁমাবই মত অর্জুনেব শবীবে ও মনে বিক্ষোভ উপস্থিত হইয়াছিল। তুমিও 
অর্থনেবই মত এ অবস্থায় ভিক্ষী্নভোঁজন শ্রেষ মনে করিতেছ, 
না বধিষা গুরু, মহান আঁশষ 
ভিক্ষান্নভৌজন মঙ্গল আমাব 
অর্থলুৰ্ধ মন গুক করি হত, 
ভুকঙ্জিব কি ভোগ, শোঁণিত আধার। ২৫ 
“আমি দিবাভাঁগে লোঁকধর্ম ও রাত্রে কুলধর্ম পালন কবি। সাঁধারণকে 
আমাৰ কুলাচাবের কথা বলি না বলিষা তুমি হযত আঁমাঁকে মিথ্যাচাবী ও ভণ্ড মনে 
কবিতেছ কিন্তু দেখ, সাধাঁবণে দুর্বলচিত্ত। তাহাঁবা আমাৰ কুলাঁচাবেব মহিম! 
কেমন কবিষা বুঝিবে ? আমাঁব কুলধর্মেব কথা জানিতে পারিলে ভাহারা আমাকে 
উৎগীভিত কবিবে; সে উৎগীডন হয়ত আমার পক্ষে অসহা হুইবে। এই দুর্বলতার 
ফলে আমাকে সত্য গোপন কবিতে হব। তুমি মনে করিও না আমি সত্যগোঁপনকে 
মিথাচাৰ বলিয়! মনে কবি না। যে সত্য গোপন কবে, সেই মিথ্যাচারী। অতএব 


গীতা € অবতবর্ণিকা 


স্বীকার করিতেছি, আমি মিথ্যার আশ্রযে আছি। তুমি জানিবে মিথ্যার আশ্রয 
ব্যতীত কাহাঁবও সংসাঁবধাত্রা নির্বাহ হইতে পাবে না। সকলেই অল্পরিস্তর দূর্বল, 
এবং এই দৌর্বল্যজনিত অনিষ্ট হইতে আত্মবক্ষা কবিতে গেলে সকলকেই মিথ্যার 
আশ্রষ লইতে হ্য। ধর্মপুত্র যুধিষিবও এইবপ মিথ্যাব আঁশ্রষ লইতে বাধ্য 
হইযাঁছিলেন। স্বযং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ জবাসন্ষবধকালে নিজের উদ্দেশ্য গোপন 
বাখিবাছিলেন। মহাঁভাবতে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় মিথ্যা কথা বলিবাব ব্যবন্থ! 
আছে। আবও দেখ, শীল্পেব উপদেশ মাক্রযাৎ সত্যমপ্রিষম্‌ কিন্ত অপ্রিব. সত্য 
গোপন- মিথ্যাবই প্রকাঁবভেদমাত্র। সর্বত্র সর্বাবস্থায সত্যকথা -বলিতে গেলে 
সংসাঁবে বাঁস কবা চলে না, এমন কি.লৌকিক ভদ্্রতাও ০০3 
গীতাঁষ আছে, 
কর্মেন্দ্রিয ক্ষান্ত রাখে, কিন্তু মনে মনে থাঁকে 
ধ্যান যাঁব ইন্ড্রিষ বিষষ । ৃ্‌ 
মূঢ় আত্মা! মিথ্যাচাবী তাহাঁকেই' কষ । ৩৬ 

আমবা সকলেই মনে একবপ ভাবি, আঁব সমাঁজভষে কার্ধে অন্যবূপ ব্যবহাঁৰ কবি। 
স্থৃতবাং আঁমবা সকলেই ভগু ও মিখ্যাচাবী। স্বযং স্ষ্টিকর্ত! সমুদষ প্রাণীতে মিথ্যা 
আঁচবণ বিধান কবিষাছেন। প্রবল শক্তিশালী সিংহ ব্যাপ্রও লুক্কাধিত থাকিবা 
অতকিতভাবে মুগকে আক্রমণ কবে। বহু কীটপতঙ্গ আত্মরক্ষাব জন্য অন্য প্রাণীব 
রূপ ধাবণ কবিষা থাকে । এ সমস্তই মিথ্যা ব্যবহাঁৰ বূলিষ! 'জাঁনিবে ৷ অতএব 
আমাকে যদি মিথ্যাচাবী ভণ্ড বলিষা! ঘ্বণ! কবিতে হয, তাহা হইলে পুথিবীব যাবতীয় 
ব্যক্তিকেও দ্বণা কবিতে হয। সত্যে স্াঁষ মিথ্যাঁও ভগবানেবই বিধান; নচে.ক্ষুত্র 
মনুষ্েব বা অন্য কোন প্রাণীব সাধ্য সিএ দিজাহি 
মিথ্যাব হুষ্টি করে ? 

বি তবে 
তোমাকে আমি পুনবাষ বলিব যে, পৃথিবীন্থৃদ্ধ লোকুই প্রবস্বাপহাঁবক। তুমি যে 
শাক যে অন্ন ঘেফল ভোজন কব, তাহ! সেই সেই' বৃক্ষলতাদিকে বঞ্চিত কবিষাই 
কর। আমিষাশী "মনুষ্য অপব প্রাণীব প্রাণ হিংসা. কবে 1. -প্রাণ অপেক্ষা শ্রিষতব 
বন্ত কিছুই নাই। ধনাপহবণ অপেক্ষা -প্রীণাঁপহ্বণ গুরুতর অপবাধ বলিতে হইবে। 
আবও দেখ, ভগবান কাহাকেও কোনও ধন বা! এয দিয়া পৃথিবীতে প্রেবণ কবেন 
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নাই। এই পবিমাণ ভূমি অর্থ পণ্ড তোঁমাব এবং এেই পরিমাণ অপবেব, 
এমন বিভাগ ভিনি কাহাকেও কিয়া দেন নাহি। মানুষ নিজ বা ও বুদ্ধিবলে 


্রবুদ্ধ করিরাছিলেন। সেই কুরুপীন্তবেবা এখন কোথায়? বনুন্ধবা বীবভোগ্যা। 
রাঁজাব! বনুব্যক্তিব ধনাঁপহরণ করেন; সেই তুলনায় আমি অল্প কযেকজনেবই অর্থ 
বাঁছুৰলে লইয়াছি।' 
রহন্তা ভাবিয়া ভুমি আমাকে মনে মনে সা করিতেছ। সাধাবণ বুদ্ধিব 

রী হা রও তোখাৰ মতই হত সে জান মনে উ্াছিন 

একি স্বহাপাপ মোঁধ! করিতে বসেছি হাঁধ, 

রাজ্যন্থখ লোভে ব্রতী বন্ধুবধ-ব্যবসায় | 

প্রতিহিংস। গ্রতিহত অশন্ত্র আমারে হত 

কবে হর্দি ষশন্্র এ ধা্তবার্ট্গণ, 

তাহাও মানিব মম মঙ্গলকাঁবণ । ১1৪৪-৪৫ 
কাহারও মৃত্যু ঘটিতে দেখিলে অন্পবুদ্ধি ব্যক্তির ছুঃখবোধ ্ীভাবিক। শ্রেষঠীর 
মৃত্যুতে ভূমি যদি অর্জুনের মৃত দুঃখবৌধ কবিষা থাক, তাহ৷ হইলে শ্রীকৃষ্ণ কখাঁধ 
তৌমাঁকে বলিব, 

অ-শোকে কবহু শোৌঁক কহ কথা বিজ্ঞগ্রাষ, 

মৃত বা জীবিত জনে পণ্তিতে না শোক পার়। 

কৌমাৰ যৌবনজর! বথা এ দেহীব দেহে, 

দেহান্তর প্রাপ্তি তথ! জ্ঞানী তাহে মুগ্ধ নহে। 

জেনো তুমি অবিনাণি যেই আতা! সর্বমষ, 

নাঁশিতে অব্যয আত্মা, কেহই সমর্থ নয়। 

অবিনাণী অপ্রমেষ নিত্য আত্মা যিনি, 

আন্তবন্ত এঁই সব দেহধাবী তিনি। 


গীতা ৮ - অবতবরণিকী 


হইতে হয়। অর্ভূন আত্মীয়ম্বজনবধ ভয়ে যুদ্ধ পরিত্যাগ করিতে মনস্থ করিলে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, 
সধর্মেও চাহি কর চলচ্চিত্ত পরিহার, 
ধর্মযুদ্ধ সম শ্রেষ ক্ষত্রিরের নাহি আর। 
বদৃচ্ছ! বুটেছে যুদ্ধ যুক্ত স্বর্গদ্বাব প্রায়, 
সুখী ক্ষত্র তাঁবা পার্থ, বাবা হেন বণ পার। 
আব বদি ক্ষান্ত বও এ ধর্ম আহবে, 
স্বধর্দ ও কীতিত্যাগে পাপভাগী হবে। ২1৩১-৩৩ 
কুলধর্ম জলাগ্লি দিবা ধনবীরকে হত্য! না কবিলেই আঁমি পাঁপভাগী হইতাঁম। 
আমিই ধনবীবকে হত্য| কবিধাছি, একপ মনে কবাঁও অমীচীন নহে। ভগবাঁনই 
সকলকে নিজ নিজ কর্মে নিযুক্ত কবেন। মনুষ্য নিমিত্তমান্র। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছিলেন, ॥ 
লোঁকান্তক মহাকাল আমি হই 
লোক সংহাবেতে প্রবৃত্ত হ্থোষ 
তুমি না হলেও ববে না কেহই 
গ্রতি সৈন্যস্থিত যোদ্ধা সমুদ্য। 
অতএব উঠ, লভ বশ তুমি 
ভূগ্জ নুখবাজ্য জিনি শত্রুদল 
পূর্বেই কবেছি সবে হত আমি 
হও সব্যসাচী নিমিত্ত কেবল । ১১৩২-৩৩ 
তোঁমাব মনে যদি এরূপ আশঙ্কা উপস্থিত হুব বে পুর্ণজ্ঞানীব প্রতি এই সব উপদেশ 
প্রবোজ্য, তবে তাহাও ভ্রান্ত বলিা জানিবে। অর্জুনেব দিব্যৃষ্টিলাভেব বহুপূর্বেই 
তন্মাদু্তিষ্ঠ কৌন্তেষ যুদ্ধাষ কৃতনিশ্চয 
অতএব হে পুগুবীক, সর্বজ্ঞানী স্ববং ভগবান শ্রীরৃষ্জেব গীতোক্ত বাঁণী 
স্মরণ কবিবা তি শোক গোহু বর্জন কব; সনাতন বুলধর্মপালনে কৃতসন্বল্ল হইযা 
ধর্ম অর্জন কব। তুমি অতি পবিত্র মহাঁন্‌ বংশেব সন্তান; সেই প্রাচীন বংশের 
কুলপর্মসূত্র কত কবিও না। 


যত; নট অবধতবণিক1 
ভ'জো ন| ব্রীবাঃ, নহে তব খোগ্য কদচন 
সদয-দৌর্বল্য ক্ষুদ্র ত্যজি উঠ অবিন্দদ | ২৩ 
পুগুৰীক একাগ্রমনে সকল কগ। শুনিতেছিল। পি্মুশে গীতোক্তি ননাতন 
ধর্মেব উপদেশ আবণ করিনা তাহীব খনেন সকল দন্দ সুর্বালোকে অদ্ধকাবেব শ্যাঘ 
অপস্থত হইল । বোমাঁঞ্চিত কলেববে পিভীব চনণ ধন্দন! কবি! পুংবাঁক বলিল, 
গোহ গেল শ্যতি এল 'মচ্যত প্রসাদে তন 
সন্দেহ বিগত হ'ল তব আজ্ছাকাঁবী হব । ১০1৭৩ 
শবিলক উপাখ্যানে গাতাৰ নে উপদেশ আছে, প্রকৃতপক্ষে কি গীতাশান্ত 
এঁকপ উপদেশ দেষ? পুগুবাককে নবহুত্যায উতসাহিত কবা ও অর্ভ্নকে যুদ্ধে 
নিযোজিত কবা কি একই ব্যাপাব? অহিংসধর্মী জৈন বা আধুনিক বৈধ্ব সম্প্রাদীঘ 
বলিবেন উভবেব মগ্যে কো।নই পার্থক্য নাই। শধিলক বদি গীতাশান্ত্েব বার্থ 
উপদেশ দিষা থাকেন তবে সাাবণ নবহত্যাকাঝা, চোব, £গ, লম্পট প্রভৃতি সকলেই 
গীতাব দোহাই দিবে। আঁব শবিলক বদি ভুল উপদেশ দ্য! থাকেন, তবে সে ভুল 
- কোথাঁষ? শবিলক কথিত গীতাব প্লোকগুলিব বথার্থ মর্মই বা কি? এই সমস্ত 
প্রন্নেব সন্তোষজনক সমাধান ব্যতীত গীতাব কোন ব্যাখ্যাই 'গ্রাহ্থ হইতে পাবে না । 
শৃবিলকেব উপাখ্যান মনে বাখিধ। গীতা! ব্যাখ্য। কবিতে হইবে । গীতাবব্যাখ্যায আমি 
এই সকল প্রশোৰ সছুন্তধ দিবা চেষ্টা কবিব। 


য্ক্ষত্রে গাতার অবতারণা কন? 


গীতাব উপদেশ সাংসারিক সর্ব ব্যাপাবেই প্রযোজ্য । গীতাঁকার তীহাঁব 
ধক্তব্য প্রচাবের জন্ঠ যুদ্ধেব ঘটনার আঁশ্রয লইলেন কেন, তাহাও ভাবিবাব বিষয় । 
তিনি কথার কথায শ্রীকৃষ্ণেব দ্বাবা বলাইতেছেন, 

তন্মাতবুত্তি্ঠ যশ লভন্ব 
জিত্বা শত্রন্‌ ভূঙস্ক রাজ্যং সমৃদ্ধম্‌। ১১ ৩৩ 

অর্থাৎ, অতএব তুমি উঠ, বশোলাভ কব, শত্রু জয কবিষা সমৃদ্ধ বাজ্য 
ভোগ কর। 

সমস্ত সনাতন ধর্মশান্ত্রের উপদেশেব মূল উদ্দেশ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। 
মোক্ষলাভের আগ্রহও অধিকাংশ ক্ষেত্রে ছুঃখনিবৃত্তির ইচ্ছা হইতেই উৎপন্ন। 
সাধারণে পুনঃপুন জন্মগ্রহণেব কষ্ট লইযা মাথা ঘামাষ না। এই জন্মেই সে ধা কষ্ট - 
ভোগ করে, তাহা হইতে উদ্ধাবেব উপায় সে চিন্তা করে। আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি 
হইলে বোগ শোক দুঃখ দারিদ্র্য ইত্যাদি সকল কষ্টেরই নিবৃত্তি হইবে আশা করা 
যাঁষ। সংসাবে থাকিলে কিছু না কিছু কষ্ট সকলকেই ভোগ কবিতে হয! এই কষ্ট 
নিবারণের জন্য নানা উপাঁষ কল্পিত হইবাছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশে সাংসাবিক 
দ্ুঃখনিবৃত্তির উপায়-কল্পনার আদর্শের ধার! একেবাবে বিভিন্ন । পাশ্চান্যেব শিক্ষা 
নিজকে সংসারসংগ্রামেব উপযোগী কর, পবেব সহিত প্রতিদবন্দিতাঁষ যাহাতে নিজের 
অধিকাব ও সভা! অক্ষুণ্ন থাকে তাহার চেষ্টা দেখ, জ্ঞানার্জন কবিষা! প্রকৃতিকে নিজ 
সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানে নিযোজিত কব; মোট কথা, পারিপাণ্িক অবস্থাকে নিজেব 
স্ুবিধানুবাধী পবিবতিত কব। সংসাঁব-কণ্টকাবণ্যের ধতগুলি পার কণ্টক উৎপাটন 
কব। প্রাচ্যে যে এবপ চেষ্টা নাই, তাহা নহে। তবে এখানকাব সনাতন আদর্শ 
অন্যৰ্প । সংসাবেব সমস্ত কণ্টক তুমি কিছুতেই দুব কবিতে পাঁবিবে না। কাঁজেই 
তৌমাব নিজেকেই এমনভাবে গঠন কবিতে হুইবে, যাহাতে কন্টক তোমাকে না 
বেদন| দিতে পাবে। বাস্তাব কম্কব পব দূর কবিবাব বৃথা চেষ্টা না কবিষা পাঁবে জুতা 
পরাই ভাঁল। এক আদর্শে বহিঃপ্রকৃতিব উপথ প্রভুত্ব, এবং অপব আদর্শে 


গীতা ১১ যুদ্ধক্ষেত্রে গীতাব অবতাবণ| কেন? 


নিজের উপর প্রভূত্বেব চেষ্টাই কাম্য। পাশ্চাত্য আদর্শ মতে সমগ্র প্রকৃতিব উপর 
প্রভৃত্ব ও আত্যস্তিক ছুঃখনিবৃত্তি সম্ভবপব নহে, তবে প্রকৃতিকে আঁমি তোঁমার অপেক্ষা 
বেশী পবিমাঁণে নিজেব কাঁজে লাঁগাইতে শিখিষা! অধিকতব স্খন্খচ্ছন্দ্যে খাঁকিতে 
পাবি, প্রচুব ধনৌপার্জন কবিষা সুখে ইচ্ছামত আহাঁব বিহাব কবিতে পাবি। 
_ একেবারেই আমাৰ কোনও কষ্ট থাঁকিবে না, এমন কথা৷ বলিতে পারি না। রোগ 
শোক দুঃখ ইত্যাদিব হাত হইতে একেবাবে নিস্তাব পাঁওয৷ অসম্ভব । 
হিন্দু আদর্শ বলিবে আত্যন্তিক ছুঃখনিবৃত্তি সম্ভব । বোগ-শোঁক, দুঃখ-দা বিদ্র্য, 
সৃত্যু-ভয়, ইত্যাদি সকল প্রকাঁৰ অশীস্তি দূব কব! যাইতে পাঁবে এবং তুমি আমি 
চেফটী কবিলে এইবপ অবস্থা পৌঁছিলেও পৌঁছিতে পাবি। এত ব্ড কথ! বোধ 
হুষ পুর্থিবীতে আঁব কেহ কখনও বলে নাই। এই ছুঃখময় সংসারের সকল দুঃখ 
যে মৃত্যু ভিন্নও নিবারিত হইতে পাবে, তাহা বিশ্বীস কবাই কঠিন। আমাদের 
দেশেব আদর্শ ধাহাবা মানেন তীহাদেব ভিতরেও কি উপাষে এইবপ আত্যন্তিক 
দুঃখনিবাঁবণ হইতে পাবে, সে সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ আছে। কেহ বলেন, 
সংসার পবিত্যাগ কবিষা সমস্ত আত্মীযস্থজন ও ভোগবিলাসেব মাঁযাঁমমতা বিসর্জন 
দিষ| দণ্ড কৌপীন মাত্র সম্ঘল কৰিষ| নির্জনে আত্মচিন্তাই ইহাঁব উপায়। কৌগীন- 
বন্ত; খলু ভাগ্যবন্তঃ। তুমি আমি এই উপাঁয় অবলম্বন কবিতে বিলক্ষণ ইতস্তত 
কবিব, কাঁবণ সংসাঁব পবিত্যাগেব ইচ্ছামাত্রই সাঁধাবণ মনুষ্যের পক্ষে কষ্টকর। 
তবে যদ্দি কাঁহাঁবও সংসাঁবে বিবতি হইষ! থাকে, তীহাঁব কথা স্বতন্ত্র। কেহ বলিবেন, 
যাগ-যক্ঞজ ও ভগবানেব উপাসনা ইত্যাদি কব, শীস্তি পাইবে ;কিস্তু এই উপাষে কিবপে 
বৌগ শোক ইত্যাদি কউ নিবাবণ হইবে তাহা সাঁধাবণ বুদ্ধিব অগরম্য ৷ অবশ্য বলা 
যাইতে পাঁবে যে এই সকল প্রক্রিযাঁষ মানসিক শক্তি বৃদ্ধি পাষ ও কষ্ট সহা কবিবার 
ক্ষমতা] হয কিন্তু ক্ট সয কবা! এক ও কষ্ট ন| হওয়া আর এক। কেহ বলিবেন, 
যোগ অভ্যাস কব, যোগীব পৃথিবীতে কষ্ট নাই। প্রপ্তস্ত যোগাগ্মিমষং শবীরং ন 
তন্য বোগে। ন জবা ন দুঃখম্‌। ঘযোঁগাগ্নিমষ শবীর পাঁইলে তাহাঁৰ বোঁগ জবা, ছুঃখ 
থাকে না। কথাটি বড়ই অদ্ভুত। সত্যিই বদি এ প্রকাঁব হয তবে বাস্তবিকই এই 
মার্গ অনুসবশীব। যোঁগ অভ্যাস সকলেব সাধ্যাত্ত নহে এবং যদি কেহ যোগ অভ্যাস 
কবিতে মনস্থ কবেন, তবে ভীহাব মনে এবপ সন্দেহ উঠা স্বাভাবিক যে, এত কষ্ট 
কবিষা যোগ অভ্যাস কবিবাঁব পব যে আত্যস্তিক ছুঃখনিবুন্তি হইবে তাহাঁব সক 


দ্ক্ষেত্রে গীতাব অবতাঁবণা কেন? ১২ গীতা 


প্রমাণ কোথাঁৰ? কোথাঁষ সেই বোঁগী যিনি বলিতে পাবেন এই দেখ আঁমি সাংসাবিক 
সমস্ত ছুঃখ-ককটব উর্ধে উঠিষাছি। লঙ্কা প্রচুব লোন! পাঁওষা ঘাঁধ শুঁনিলেও হযত 
অনেকেই সোনা আনিবাঁব জন্য কষ্ট স্বীকাব কবিষ| সেখানে যাইতে রাঁজী হইবেন 
না। কাজেই অধিকংশ ব্যক্তিই অনিশ্চিতেব আশীষ কঠোব যোগ অভ্যামে প্রবৃত্ত 
না হইয়! সাংসাবিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকিলেও আঁমব| তীঁহাঁদিগকে দোষ দিতে 
পাবি না। 

ভক্তিমার্গে ভগবত্লাভ হর ও ভগবগুলাভ হইলে আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি 
হইতে পাঁবে, এ কথা হযত সত্য, কিন্তু আমাৰ মনে বদি ভক্তি ন| উঠে, তাঁব উপাষ 
কি? লঙ্কাষ যাইলে সৌন! মিলিতে পাবে কিন্তু আমাব যাইবা শক্তি কই? ধীঁহাঁদেব 
মন ভক্তিপ্রবণ তীহাঁব! এই মা্গেব অনুসবণ কবিতে পাঁবেন। 

নিজ নিজ প্রবৃত্তি অনুসাবে মানুষ কেহ ভক্তিমার্থেে কেহ ষোগমার্গে, 
কেহ সন্যাসমার্গে যাঁইযা থাঁকে। গীতাকাঁৰ বলেন, তোমাকে কোন নুতন 
পন্ভ| ধবিতে হইবে না। তোঁমাব নিজের মার্গে চলিবাই কি কবিষা আত্যন্তিক ছুঃখ 
নিৃত্তি হইতে পাবে, আমি তাহাই বলিব। এপ আশঙ্কা কবিও না যে, 

আমাব উপাদশেব সমস্ত না বুঝিলে বা তদনুসাবে পূর্ণমান্রায চলিতে ন| পাবিলে 
সমস্ত পবিশ্রমই পণ্ড হইবে। ক্লমপ্যন্ত ধর্মস্ত প্রাযতে মহতো ভষাৎ। গীতা শান্ত্রে 
সামান্ত মাত্র ধুঝিষাও তুমি মহৎ ভব হইতে উদ্ধীব পাইতে পাঁব। সংসাবে 
যে বতই কষ্টকর অবস্থাব মধ্যে থাকুক না কেন গীতোক্ত ধর্মেব মহিমা 
বুঝিলে ভাহাব সমস্ত কট নিৰৃত্তি হইবে। এ অতি আশ্চর্য কথা। তুমি ভিক্ষুক 
হও, পবেব দাম হও, বোঁগী হও, ভোগী হও, ধনবান হও, যাহাই হও না কেন এবং 
বে অবস্থাতেই থক না কেন, গীতাঁব মর্ম উপলব্ধি কৰিলে তোমাকে কোন কষ স্পর্শ 
কবিতে পাবিবে না । কল্প উপলদ্ধিতেও অনেক লাভ। 

সংসাবে বত প্রকাৰ কউ আছে, কোন্‌ অবস্থায় তাহাদেব সকলগুলি প্রকট 

হয প্রশ্ন উঠিলে বলা বাধ যে যুদ্ধ। যুদ্ধে অন্হানিব সন্তাবনা;) বোগ শোক মৃত্যু ত 
আছেই, তাহা ছাড।ও ঘাহা বিছু মানুষে প্রিষ, সমাঁজেব যাঁহ| কিছু কল্যাণকব বন্ধন, 
সমস্তই বিপর্যস্ত হইব! বাঘ। এমন কোনও কষ্টই জামবা কল্পনা আঁনিতে পাবি না 
যাহা বুদ্ধেব ফলে উৎপন্ন ন| হইতে পাবে। যে ব্যক্তি যুদ্ধে লিপ্ত হয সে নিজে ত 
এই সকল ক্টভোগ কবিতেই পাবে, পরন্ত অন্যকেও এই সকল দুঃখ-কষ্টের অংশীদার 


গীতা ১৩ যুদ্ধক্ষেত্রে গীতাব অবতাবর্ণা কেন 


কবে। অতএব এক কথাধ যুদ্ধেব মত দুঃখের ব্যাঁপাৰ আব কিছুই নাই। এমত 
অবস্থাঁধ পড়িযাঁও যদি দুঃখনিবৃত্তি সম্ভব হুয, তবে সর্বাবস্থাতেই তাহ! সম্ভব । এই 
জন্যই গীতাকাব যুদ্ধেব অবতাবণ| করিবাছেন। মহাভাঁবতেব বুদ্ধ বহুকাল পূর্বে 
হইলেও গীতাঁব উপদেশ সর্বব্যক্তিব পক্ষে সর্বাবস্থাষ প্রযোজ্য । 


মহাভার্নতি গাতা 


গীতা মৃহাভাবতেব ভীগ্সপর্বেব অন্তর্গত। বলবাসী পংস্বরণ সংস্কত 
মৃহাভাবতে ভী্রপর্বে মেট ১২২ অধ্যাযফ আছে, তথ্াধ্যে ২৫শ হইতে ৪২শ এই 
অস্টাদশ অধ্যাব গীতা । গীতা আবন্তেব পূর্ববর্তী ভীগ্রপর্বেব অধ্যাষগুলির 
বক্তব্য সংক্ষেপে নির্দেশ কবিতেছি। গীতা অবতারণা কিবপে হুইল ইহাতে 
' _ সমন্তপঞ্চক বা কুকক্ষেত্রেব সমতল ভূমিতে পাগুবেবা অবতীর্ণ হইয| কৌরবদেব 
অভিমুখী হইলেন এবং দুর্যোধনেব সৈনিকবর্গেব সম্মুখ দিষা গমন পূর্বক পশ্চিমভাগে 
পুর্বমুখ হইঘ| সৈ্য সমাবেশ কবিলেন। সমন্তপঞ্চকেব বহির্ভাগে পাগুবদ্িগেব সহত্র 
সহজ শিবিব স্তাঁপিত হইল। উভয় পক্ষ শঙ্খ ভেবী ইত্যাদি নিনাদিত করিষ! 
আস্ফালন কবিতে লাগিলেন । কি ভাবে যুদ্ধ চলিবে সে বিষষে উভষ পক্ষ মিলিষা 
প্রতিজ্ঞা ও ধর্ম স্ডাঁপন করিলেন। 
অনন্তব ব্যাস ধৃতবাষ্ট্ী সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং তীহাঁকে যুদ্ধসংবাদ 
গুনাইবাব জন্য সঞ্জঘকে নিযোজিত করিলেন। ব্যাস বলিলেন, এই সঞ্ভঘ তোমাকে 
যুদ্ধেব বিবব্ণ ুনাইবেন, উহাব কিছুই পৰোঁক্ষ থাকিবে ন| | সঞ্তঘ দিব্যচন্ষু সমন্বিত 
হইয! তোমাকে যুদ্ধকথা বলিবেন, ইনি সর্বজ্ঞ হইবেন, প্রকাশ্য ব| অপ্রকাশ্য ভাবে, 
দিবা বা বাত্রিতে যাহা কিছু ঘটিবে এবং মনে মনে যে ঘাঁহা চিন্তা কবিবে সগ্ত্ষ 
সমস্তই জানিতে পাঁবিবেন, ইহাকে শন্ত্র সকল ছেদন করিবে না, ইহাকে পবিশ্রম 
কাতব কবিবে না, ইনি এই যুদ্ধ হইতে মুক্ত থাকিবেন। 
ুদ্ধপ্রদন্গে ব্যাস তখন ধৃতবাস্্রকে নান! ছুনিমিত্তেব কথা৷ বলিতে লাগিলেন, 
কিনপে বুদ্ধে পবাজধ ঘটে ও ছুই এক ব্যক্তিব কাপুরবতাব ফলে কিবপে বৃহৎ বাহিনী 
চিন ভিন্ন ভইঘ। বাঘ ভাহ। উল্লেখ কবিলেন। ব্যাস প্রস্থান কবিলে ধৃতরাষ্ট্র চিন্তিত 
হইনা! বঞ্ুঘকে বলিলেন, তুমি ব্যান প্রভাবে জ্ঞানচন্কুবপ দিব্যবদ্দিপ্রদীপযুক্ত হইযাছ, 
যুদ্ধে নঘগত ব্যক্তিগণ যে দেশ হইতে আসিযাঁছেন সেই সমন্ত দেশেব বিববণ ভাঁমি 
শুনিতে ইচ্ছ। কবি। উস্তবে সঞ্জ ধৃতবাষট্রকে পৃথিবীব যাবতীয় বৃক্ষলতা, পশুপক্ষী, 


গীত মহাতাবতে গীত! 


নূদী, পর্বত, কানন, দেশ বিদেশ ও জনপদসমূহ ও তাঁহাঁদেব অধিবাসীদেব বিস্তাবিত 
বিববণ শুনাইতে লাগিলেন । 

অনন্তব যুদ্ধ আবন্ত হইল। যুদ্ধেব দশম দিবসে ধৃতবাষ্্র চিন্তামগ্ন আছেন 
এমন সমষে বিদ্বান সর্ব বিষষে ভূতভব্যভবিস্যবিৎ প্রত্যক্ষদর্শী সঙ্জষ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে 
তীহাব নিকট সহসা ভ্রতপদে আসিষ! ভীন্গেব পতনে সংবাদ জানাইলেন। ধৃতবাঁ 
পবম বিষীদগ্রস্ত ও আশ্র্যান্থিত হইযা! কি প্রকাবে ভীঘ্মের মত মহাঁবীব নিহত হইলেন 
তীহাব বিশদ বিবব্ণ শুনিতে চীহিলেন। সগ্ষ বলিলেন, শিখন্তীব হস্তে ভীব্গেব মৃত্যু 
সম্ভাবনা আঁশঙ্কা কবিযা| ছুর্যোধন প্রথম হইতেই ভীদ্মকে বিশেষবপে বক্ষাব জন্য এবং 
শিখন্তী বধেব জন্য যতুবাঁন হইয়াছিলেন কিন্তু যুদ্ধস্থলে অর্ভ্শ শিখণ্ডীকে বক্ষা করায় 
তাঁহার সে চেষ্টা ব্যর্থ হব। দশ দিন যেবপ নিরদাকণ যুদ্ধেব পর ভীঘ্ম নিহত হইলেন 
সপ্ত্ষ তাহীর বর্ণনা কবিলেন। যুদ্ধেব সুচনা হইতেই উভয় পক্ষীষ যোদ্ধাব৷ কে কিরূপ 
আচবণ করিষাঁছিল ধৃতরাষ্ট্র তখন তাহা গুনিবার আগ্রহ প্রকাশ কবিলেন। 

ধুতবাষ্ট্রী বলিলেন, সপ্তঘ, সেই রণে কৌন পক্ষেব যোদ্ধগণ অগ্রে হুট হইয়া 
যুদ্ধ কবিয়াছিল, কাঁহাঁব! উৎদাহিত ছিল এবং কাহাবাই বা দীনচিত্ত হইয়াছিল, কোন 
পক্ষ অগ্রে অস্ত্াঘাত কবিষীছিল, কৌন পক্ষেব সেনাঁদলে গন্ধ মাল্যেৰ আধিক্য ছিল। 
সপ্ত উত্তব কবিলেন, উভষ পক্ষ সমান হাস্বিত ছিল এবং উভব পক্ষে গন্ধমাল্যেব সমান 
প্রীছুর্ভীব ছিল। উভষ সেনাঁব মহান ব্যতিকব হইয়াছিল, এক পক্ষ যাঁহ! কবিতেছিল 
অপব পক্ষ তানুরূপ আচবণেই তাঁহাঁব প্রত্যুত্তব দিতেছিল। ধৃতরাষ্্র কহিলেন, সঞ্জ, 
অন্মহুপক্ষীয যোধগণ ও পাপ্ডবগণ ধর্মক্ষেত্র কুকক্ষেত্রে যুদ্ধেচ্ছাষ সমবেত হুইয! কিরূপ 
আচব৭ করিযাঁছিল। ধুতবাষ্টেব এই প্রশ্নই গীতাব প্রথম শ্লোক । 


শীতাব্যাধা। 


গীতাব্যাখ্য। 
প্রথম অধ্যায় 


অর্জুনবিবাদযোগ 
॥%॥ ধৃতবাষ্ট বলিলেন, স্তর, ধর্মকষেত্র কুকক্ষেত্রে যুদ্ধকামী হইযা সমবেত 

মপক্ষীষগণ এবং পাঁগুবেবা কি কবিষাছিল ॥১॥ 
ধৃতবাষ্টর অন্ধ ছিলেন। কথিত আছে যে তাঁহাঁব পার্খবচব সঞ্জয ব্যাসপ্রসাদে 
দিব্ৃষ্তি লাভ কবিবা ুদ্বক্ষেত্র উপস্থিত না থাঁকিয়াও সমস্ত ঘটনাবলী দেখিতে 
পাইযাছিলেন। দিব্যদষ্ি বাস্তবিক সম্ভবপব কিনা সে সম্বন্ধে এখন পর্যন্ত কোন 
বৈজ্ঞানিক প্রমাণ আমাঁদেব জাঁনা নাঁই। আমাদেব দেশে দিব্যদৃষ্ির অ্তিতবে 
অনেকেই বিশ্বাস কবেন এবং পাশ্চান্তযেও অনেক মনীষী ব্রেযাঁবভবেন্ন বা দিব্যৃষ্টিতে 
বিশ্বাীসবান। আমি এ পর্যন্ত দিব্যৃষ্টি সম্বন্ধে যতগুলি প্রমাণ পাইযাছি তাহাতে 
এ বিষষে নিঃসন্দেহ হইতে পাঁবি নাই। সপ্তযেব দিব্যদৃষ্টি হওয়া না হুওযাব উপব 
গীতাঁব উপদেশেব মূল্য নির্ভব কবে না। মহাঁভারতেব অন্য অংশ বাঁদ দিলে সগ্তষেব 
থে দিব্যদৃষ্টি হইযাছিল কেবলমাত্র গীতাঁর মধ্যে এমন কথা নাই। ১৮1৭৫ ক্লৌকে আছে, 
ব্যাসপ্রসাদে "আমি এই পবমগুহা যোগ স্বয়ং যোগেশ্বব কৃষ্ণ কর্তৃক সাক্ষাৎ কথিত” 
হইতে শুনিযাঁছি। এই শ্লোকেও মপ্তষের দিব্যদৃষ্টি লাভেব কথা নাই। আরও, 
ধৃতবাষ্টরেব প্রশ্নে অকুর্বত শব্দ আছে। এই শব্দ অনগ্তন ভূতকাল সুচক। অনগ্তনে 
লং। অর্থাৎ ঘটনা অগ্তকাব নহে । যে ঘটনা পুর্বে ঘটিযাছে ও অনেকে দেখিযাছে 
সে সম্বন্ধে দিব্যদৃষ্টিৰ অব্তীবণা নিবর্থক ৷ দমহাঁভারতে গীতা' শীর্ষক আলোচনাধ দেখা 
যাইবে যে সঞ্জঘ খন হইতে ধৃতবাষ্ুকে গীতা! শুনাইতে আবস্ত করিষাঁছেন তাহাব পূর্বেই 

ফৃতবাগ্র উবাচ 

ধর্মকষেত্রে কুকক্ষেত্রে সমবেত! যুযুত্সবঃ। 
মামকাঃ পাণ্ুবাশ্চৈৰ কিমকুর্বত সঞ্জষ ॥ ১ 


২প্লোক ১৮ গীতাব্যাথ্যা। গ্রথম অধ্যাষ 


ভাঁবতযুদ্ধের নয দিন অতিবাঁহিত হইযাঁছে। যুদ্ধেব দশম দিনে ভীক্মেব পতনেব পব 
সপ্ঘ গীত। বলিতেছেন। মহাঁভাঁবতেব বিববণ পাঁঠে মনে হয, সঞ্জায রণক্ষেত্র হইতে 
ধৃতবাষ্্র সমীপে বাব বাঁব যাঁতীযাত কবিতেন। তিনি সমস্ত ঘটন! নিজে প্রত্যক্ষ দর্শন 
কবি! এবং নিজবুদ্ধি সাহায্যে তাঁহাদেব গুকত্বাদি বিচার কবিষা ' ধৃতবাস্ট্রীকে 
শুনাইবাছেন। বাহা ভীহাব প্রত্যক্ষ হয় নাই তাহ! বুদ্ধি ও অনুমাঁন সাহাঁষ্যে স্থির 
কবিষাছেন। বাব বাঁব যুদ্ধক্ষেত্রে যাতাঁধাত সন্কেও তিনি ক্লান্ত হন নাই, সৌভাগাক্রমে 
আহতও হন নাই। এই বিষষগুলি শ্মবণ বাঁখিলে সগ্য়ের বরপ্রাপ্তিব প্রকৃত 
তীশুপর্য বুঝ! যাইবে” প্রাচীন ইতিহাস ও পুরাণে বর্ণনীব ধাঁব! এই যে ব্যক্তিবিশেষেব 
গুণাবলী ও সৌভাগ্য ববপ্রসূত বলিষা৷ অভিহিত হয় এখং অবাঞ্ছনায় ঘটনা শাপের 
ফলে ঘটিযাঁছে বলা হয। ম্তপ্রণীত পপুবাঁপপ্রবেশ, পুস্তকেব ২৫৯ - ২৬০ পৃষ্ঠ ভ্রষব্য । 
সঞ্ভতঘকে ব্যাস বব দিলেন, তিনি প্রত্যক্ষদর্শী, দিব্যচক্ষুসমন্থিত, সর্বজ্ঞ, অপবেব 
মনোভাঁবজ্ঞাতা, জ্ঞানচচ্ষুবপ দিব্যুদ্িপ্রদীপযুক্ত হইবেন, শীন্র তাহাকে ছেদন কবিবে না 
এবং তিনি পবিশ্রমে ক্লান্ত হইবেন না । দিব্যৃষ্টি অর্থে অমলদৃষ্টি অর্থাৎ যে দৃষ্টি ঘটনাব 
বথার্থ স্ববপ উপলন্ধি কবাঁধ। জজজীনচক্ষুবপ দিব্যপ্রদীপযুক্ত' পদেও দিব্য শব 
আছে। জ্ঞানচক্ষুই দিব্যপ্রদীপ। দিব্যৃষ্টি শব্দ অলৌকিক দৃষ্টি অর্থে প্রযুক্ত 
হইযাছে এপ মনে কবিবাব কাব্ণ নাই। সঞ্ঘ নিজে প্রত্যক্ষ দেখিবা পৰে ধৃতবাষ্ট্রকে 
যুদ্ধবিববণ বলেন ভীঘ্রপর্বে ইহাই পবিস্ফুট | 
কুকক্ষেত্র ধর্মক্ষেত্র। কুরুক্ষেত্রেব অপব নাম সমন্তপঞ্চক। ভাব্তযুদ্ধের 
, বহুকাল পূর্ব হইতেই সবন্থতী তীবস্থ সমন্তপঞ্চক এক প্রধান তীর্থ বা' ধর্মকেত্রবপে 
পবিগণিত ছিল। কথিত আছে এই তীর্থে স্বীধ সন্তানগণের মৃত্যুর পব দিতি তপস্থা 
কবিবাছিলেন। এই স্থানেই পবশুবাম ক্ষত্রিষবিনাশেব পঁব পঞ্চ হ্রদে কথিবতর্পণ 
কবিধাছিলেন। আজও কুকক্গেত্র ধর্মক্ষেত্রই বহিবাছে। 
॥২॥ সঞ্চষ বলিলেন, পাগুবসৈন্য বুহাকাবে সনিবিষ্ট হইযাঁছে দেখিষ| 
তখন বাজ। হুর্বোধন আচীর্ধেব নিকট উপস্থিত হইঘ| বলিলেন ॥ ২ ॥ 


সঞ্পষ উবাচ 
দৃষ্ী| তু পাণুবানীকং বং দুরধোধনস্তদা | 
আচার্ধমুপসঙ্গম্য বাজ বচনমত্রবীৎ॥ ২ 
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_ প্লোকেব আচার্য শব্দে দ্রৌাচার্য লক্ষিত হইযাছে। বাধুপুবাণ ৫৯ অধ্যাষে 
আচার্ধলক্ষণ বর্দিত আছে, যথা, ধাঁহাঁরা বৃদ্ধ, অলোলুপ, আত্মবানি, দস্তহীন, সম্যক 


বিনীত অর্থাৎ শিক্ষিত, সবলচেতা৷ তাহাদিগকে আচার্য বলা হয। স্বয়ং আগাব 
পালন কবেন ও অপবকে আচাবে প্রবতিত কবেন এবং ঘমনিয়ম সহকাঁবে শাস্ত্ার্থ 
সংগ্রহ কবেন বলিষ!| তীহাব! আচার্য কথিত হন। 


॥৩-৬॥ দূর্যোধন আঁচার্যকে বলিলেন, আচার্য, আপনাব শিশ্ন 
ক্রপদপুত্র ধুছ্যুন কর্তৃক বুহাকারে সংস্থাপিত পাণগুবদিগেব এই বিশাল সৈম্ দেখুন । 
এই স্থানে বীব মহাঁধনুর্ধব যুদ্ধে ভীম ও অর্জুনের মত শক্তিমান যুুধানি, সাত্যকি, বিবাটি, 
মহাঁবথ ভ্রুপদ, ধৃষ্টকেতু, চেকিতান, বীর্যবাঁন কাঁশিবাঁজ, কুস্তিভোজ পুকজিৎ, নবশ্রেষ্ঠ 
শৈব্য, পবাক্রান্ত যুধামন্ধ্ু, বীর্যবান উত্তমৌজা, স্থৃভদ্রাপুত্র অভিমন্য এবং ভ্রৌপদীব 
পুত্রগণ উপস্থিত আছেন। ইহাঁবা সকলেই মহাঁবথ ॥ ৩-৬॥ 

বিনি একাকী দশ সহত্র ধনুর্ধাবীব সহিত যুদ্ধ কবিতে পাঁবেন তীহাকে মহাবথ 
বলে। ৫ শ্লোকের নবপুংগব শব্দেব পুংগব অর্থে বৃষ । পুবাকাঁলে বৃষ অতি সম্মানিত 
প্রাণী বলিধা গণ্য হইত। বলবান বৃষে আবোহণ কবিষা অনেকে যুদ্ধ কবিতেন। 
ভবতর্ধত শব্দেব খষভ অর্থেও বৃষ । পুংগব, খযত, শার্দ'ল প্রভৃতি শব্দ শ্রেষ্ঠত্ববাচক। 

॥৭%-১১ ॥ দুর্যোধন বলিতে লাগিলেন, দ্বিজোত্তম, আমাঁদেব পক্ষে যে 
সকল বিশিষ্ট সেনাঁনাষক আছেন আপনাকে জ্ঞাপনার্থ তাহাঁদেৰ নাম উল্লেখ কবিতেছি, 


পশ্বৈতাঁং পাণুগুাণামাচার্য মহতীং চমুস্‌। 
বুঢাং ক্রপদপুল্রেণ তব শিল্পে খ্বীমতা ॥ ৩ 
অত্র শুবা মহ্ষোঁস! ভীমার্জ্নসমা যুধি। 
যুযুধানো বিবাটশ্চ দ্রুপদশ্চ মহাঁবথঃ ॥ ৪ 
ধৃউকেতুশ্চেকিতানঃ কাঁশিরাজম্চ বীর্ধবান্‌। 
পুকজিৎ কুস্তিভোজস্চ শৈব্যশ্চ নবপু্গবঃ ॥ ৫ 
যুধামনুযুষ্চ বিক্রান্ত উত্তমৌজাশ্চ বীর্ববান্। । 
সৌভদ্রো! দ্রৌপদেষাশ্চ সর্ব এব মহাঁবরাঃ ॥ ৬ 
অস্মাকন্ত বিশিফা! যে তাঙ্গিবোধ দ্বিজোত্তম। 
নাষকা মম সৈন্যন্ত সংগ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে ॥ ৭ 
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আঁপনি অবধাঁবণ ককন। আপনি এবং ভীঘ্ এবং কর্ণ এবং যুদ্ধলযী কৃপ, অশ্বথামা, 
বিকর্ণ এবং তদ্ধপ সোমদত্তপুত্র ভূবিশ্রবা এবং অন্ত অনেক বীর আমাঁব জন্য জীবনের 
মাধ! ত্যাগ করিয়া উপস্থিত আঁছেন। ইহারা সকলেই নানা শস্তপ্রহবণপটু ও - 
ুদ্ধবিশীরদ। ভীত্ম দ্বারা অভিরক্ষিত আমাদের সেনা! অপর্যাপ্ত মনে হইতেছে কিন্তু 
ভীমেব দ্বারা অভিরক্ষিত উহাদের বল পর্যাপ্ত। আপনারা ববুহেব সকল দ্বাবে 
যথানির্দিষ স্থানে অবস্থিত হইযা| ভীপ্রকে সর্বতোভাবে বক্ষা ককন ॥ -১$ ॥ 

তিলক ১১০ শ্লোকের অপর্যাপ্ত শব্দেব ব্যাখ্যা অপরিমিত ও পর্যাপ্ত শব্দের 
অর্থ পবিমিত করিষাঁছেন। সাঁধারণ প্রচলিত ব্যাখ্যায় এই শ্লোকেব অর্থ দাড়া এইবপ, 
ঢর্ধোধন বলিতেছেন, উহাঁদেব সৈন্য বেশী, আমাদের কম। তিলকের ব্যাখ্যা ইহার 
দম্পূর্ণ বিপরীত, বথা,-উহাদের পর্যাপ্ত অর্থাৎ পবিমিত বাঁ কম ও আমাদেব অপর্যাপ্ত 
অর্থাৎ বেী। আধুনিক বাংলায় পর্যাপ্ত ও অপর্যাপ্ত একই অর্থে ব্যবহৃত হুয ; বথা, _ 
ভোঁজে পর্যাপ্ত আযোজন হইযাঁছে, ভোজে অপর্যাপ্ত আযোজন হুইযাছে। একই কথা 
থে অনেক সময সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ অর্থে ব্যবহত হইযা৷ থাকে বাংলাষ ও সংস্কৃতের পর্যাপ্ত 
তাহাৰ প্রমাণ। ভাষাবিদ্গণ একই শব্দের বিকদ্ধ অর্থ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা! 
করিঘাঁছেন। এখাঁনে তাহা বলা নিশ্রয়োজন। আমাব মতে সাধারণ প্রচলিত 
ব্যাখ্যাই ঠিক। ১।৩ শ্লোকে দূর্যোধন পাগুবসৈন্য সমাবেশকে মহতী বিশেষণে 
অভিহিত কবিযাঁছেন।. ছুর্বোধন মনে কবেন, পাঁগুবদিগেব উদ্দেশ্য সাধনার্থে 
তাহাদের সৈন্য পর্যাপ্ অর্থাৎ যথেষ্ট কিন্তু ভীগ্রকে রক্ষা করিবাব পক্ষে তাঁহার 
লিজ সৈন্য অপর্যাপ্ত অর্থাৎ বথেউ নহে। শিখণ্তীব হস্তে ভীক্লেব মৃত্যু সন্তাবন!ব 


£ 
ভবাঁন্‌ ভীগ্ম্চ কণশ্চি কৃপশ্চ সমিতিগ্রষঃ 
তশ্বখামা বিকর্ণশ্চ -সৌমদতিত্তধৈবচ ॥ ৮ 
আহ) চ বহঝঃ শুব! মদর্থে ত্যন্তজীবিতাঁঃ | 
নানাশক্ত্রপ্রহরণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশীরদাঃ ॥ ৮ 
অপর্যাপ্ত, তদস্মাকং বলং ভীদ্বাভিরক্ষিতম্‌ | 
পূর্যাপ্তং ভ্বিদমেতেষাং বলং ভীমাঁভির্ক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 
অযনেষু চ সর্বেযু বথাভাগমবস্থিতাঃ | 
ভীপ্মমেঝ1ভিবক্ষস্থু ভবন্তঃ সর্ব এব হি ॥ ১১ 
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কথা যে দুর্ধোধনেব মনে উঠিযাঁছিল তাহাঁব উল্লেখ ভীগ্গপর্বে গীতাঁব পর্ববর্তী অধ্যাষে 
আঁছে। এই শঙ্কাব বশেই দুর্যোধনেব চক্ষে কৌববসৈন্য অপর্যাপ্ত বা যথেষ্ট নহে মনে 
হইযাছিল। ১১১ শ্লোকে আছে, আঁপনাবা সর্বতোভাঁবে ভীত্মকে বক্ষা ককন। 
দূর্যোধন মহাঁষোদ্ধা ভীত্মেব বক্ষাঁব জন্ত এত ব্যস্ত কেন তাহা অনুধাবনযোগ্য। 
ভীক্ম সেদিনকাব যুদ্ধে প্রধান সেনাপতি, সেজন্য তীহাঁকে সর্বতোঁভাবে বক্ষা কবা 
কর্তব্য। শিখস্তীকে দেখিলে ভীত্মেব অন্ধ্ত্যাগেব প্রতিজ্ঞা থাকা তীহাব অন্যাষ 
যুদ্ধে বিপদগ্রস্ত হওযাঁব সম্ভীবনা ছিল, এজন্/ বক্ষাব আবশ্যক । লে দুর্োধন 
পবে অভিমন্যুকে অন্যাষ যুদ্ধে বধ কবিষাছিলেন তাৰ পক্ষে এরূপ আশঙ্কা 
সাঁভাবিক। 

দূর্যোধন যখন আঁচার্যকে ভীঘ্ম সম্বন্ধে নিজ শঙ্কাব কথ! বলিতেছিলেন তখন 

॥১২-১৯॥ তীহাব আনন্দ উৎপাদন কবিবা শক্তিমান কুকরুদ্ধ পিতামহ 
ভীক্ষ সিংহনাঁদ করিষ! উচ্চববে শঙ্খ পবিপুবিত কবিলেন। তখন বহু শঙ্খ, ভেবী 
ও পণব, আনক, গোমুখ বা সকল সহসা বাদিত হওযাঁষ তুমুল শব্দ উখিত হইল। ' 
অনন্তব শ্বেতঅশ্বযুক্ত বৃহৎ বথে অবস্থিত মাধব এবং পাগুব অর্ভুন দিব্য, শঙ্খ নিনাদিত 
কবিলেন। হৃষীকেশ শ্রীকৃষ্ণ পাঞ্চজন্য নামক শঙ্খ, ধনঞ্জষ দেবদত নামক শঙ্খ এবং 
ভীমকর্মা বৃকোদব মহাঁশঙ্খ পৌণু, বাঁজাইলেন। কুক্তীপুত্র বাঁজা যুধিষ্ঠিব অনন্তবিজয 
এবং নকুল ও মহদে স্থঘোষ ও মণিপু্পক এবং মহাঁধনুর্ধব কাশিবাজ, মহাবথ শিখণ্তী, 
ধৃ্যু্,, বিবাঁট, অপবাঁজিত সাঁত্যকি, এবং পৃথিবীপতে, দ্রপদ এবং ভ্রৌপদীপুত্রেবা 
এবং মহাঁবাহু স্ভদ্রাপুত্র অভিমনযু কলেই সর্বদিকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন। 
সেই তুমুল শব্দ আকাশ এবং পৃথিবীতে . প্রতিধ্বনি তুলিযা ধার্তবাষ্টরীদিগেব জদ্য 
বিদীর্প কবিল ॥ ১২-%৯।॥ 


তস্য সংজনয়ন্‌ হর্ষং কুকবৃদ্ধ পিতাঁমহঃ | 
সিংহনাদং বিনগ্োচ্চৈঃ শঙ্বং দখ প্রতাঁপবান্‌ ॥ ১২ 
ততঃ শঙাশ্চ ভের্ষশ্চ পণবানকগোমুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহ্তন্ত স শব্দস্তমুলোইভব ॥ ১৩ 
ততঃ শ্বেতৈর্থবৈধু্তে মহতি স্যন্দনে স্ডিতৌ। 
মাধবঃ পাঁগুবশ্চৈব দিব্যো শঙ্ছো গদখাতৃঃ ॥ ১৪ 


১২-১৯ শ্পোক ২২ গীতাব্যাখ্যা | প্রথম অধ্যায 


পণব অর্থে ছেটি ঢাক বা খতীল। আনক অর্থে চাঁক। গোমুখ এক 
প্রকার ভেবী। ১২ হইতে ১২০ শ্লোকে মহাঁভারতীয যুদ্ধ ব্যা্ধাবের কতকগুলি 
কৌতৃহুলোদ্দীপক বিববণ আমর! পাই। তখন যুদ্ধেব পূর্বে উভয পক্ষ সভ্ভিত হইয়া 
পবস্পরেব সম্মুখীন হইত ও নির্ধারিত সময ব্যতীত যুদ্ধ হইত না। এই কারণেই 
অর্জুনেব পক্ষে উভয সৈন্যেব মধ্যগত “হইযাঁ কুকসৈম্য পবিদর্শন করা! সম্ভবপর 
হইয়াছিল। প্রত্যেক বড বড যোদ্ধাঁই যুদ্ধেব পূর্বে শঙ্খ বাঁজাইতেন ও প্রত্যেকেবই 
শঙ্খনাদে বৈশিষ্ট্য থাকিত। শঙ্বেব নামকরণ হইত। পঞ্চজন নামক অন্ুরেব 
অস্থি হইতে কৃষ্ণেব শঙ্খ প্রস্তুত হুইযাঁছিল, এজন্য ইহাকে পাঞ্চজন্য বলা হইত। 
কৃষ্ণ এই অন্তরকে বধ কবেন। যুদ্ধকালে সৈন্যদিগকে উৎসাহিত কবিবার জঙ্য 
নানাগ্রকাঁব তৃবী, ভেরী, চক ইত্যাদি নিনাদিত হইত। শঙ্ছেব নাঁদে শত্রুপক্ষের 
ভীতি উৎপাদিত হইত এই শঙ্খনাদ আধুনিক শঙ্খনাদেব মত বলি! মনে হয় 
না। বাঁজাইবাব কৌশলে যে সাঁধাঁবণ শঙ্খ হইতেও ভীতি উৎপাদক ধ্বনি নির্গত 
হইতে পাবে, তাহা আমি স্বকর্ণে শুনিযাছি। ১১২ শ্লোকে লিখিত আছে যে, 
কুকবৃদ্ধ পিতামহ শঙ্খনাদেব সহিত উচ্চ সিংহনাদ করিলেন। মনুস্কষ্টোখিত এই 
সিংহনাদ যে কত ভীষণ হুইতে পাবে তাহা না শুনিলে অনুমান করা যাঁষ 
না। এখনও ভাঁকাতেরা আক্রমণেব পূর্বে ছস্কার কবিষা লোককে ভযাভিভূত 
কবে। | 


পাঁ্চজন্যং লষীকেশো দেবদত্তং ধনগ্াযঃ | 
পৌগ্ুং দধো। মহাঁশঙ্খং ভীমকর্মা বৃকৌদবঃ ॥ ১৫ 
অনন্তবিজবং বাঁজা কুন্তীপুত্রো! বুধিষ্টিরঃ | 
নকুলঃ. সহদেবশ্চ স্ুঘোঁষমণিপুষ্পকৌ ॥ ১৬ 
কাশ্যশ্চ পবমেঘাঁসঃ শিখন্তী চ মুহাব্থঃ । 
ধৃদ্যুম্ো বিবাটন্চ সাতাকিন্চাঁপবাজিতঃ ॥ ১৭ 
দ্রুপদো ভ্রৌপদো্চ সর্বশঃ পুথিবীপতে | 
সৌভদ্রশ্চ মহাঁবাহুঃ শঙ্খীন্‌ দু পৃথক্‌ পৃথক্‌ ॥ ১৮ 
স ঘোষো! ধার্তবান্রাণাং হৃদঘানি ব্যদাবযৎ | 
নভশ্চ পৃথিবীধ্চৈব তুমুলো ব্যনুনাদযন্‌ ॥ ১৯ 


গীতাব্যাধযা ৷ প্রথম অধ্যাষ খ্ও ২১-২৫ ক্লোক 


॥ ২০-২৫॥ অনন্তব ধার্তবাষ্রুদিগকে প্রস্তুত দেখিযা এবং শন্ত্রসম্পাত আসন্ন 
বুঝিষ! কপিধবজ পাঁগুব অর্থন ধনু উত্তোলিত করিযা, মহীপতে, তখন হষীকেশকে 
প্রই কথা বলিলেন। অর্জুন বলিলেন, অচ্যুত, যতক্ষণ আমি যুদ্ধার্থে অবস্থিত 
ইহাদের দেখি তুমি ততক্ষণ উভয সেনার মধ্যে আমাব বথ স্থাপনা কর। এই আসন্ন 
বণে কাঁহাঁদেব সহিত আমাকে যুদ্ধ কবিতে হইবে আমি দেখিতে চাই, দুবুদ্ধি ধারা 
গণেব প্রিষকর্মসাধনকামী হইযাঁ এই ধীহাঁবা এখাঁনে সমাগত হইযাছেন সেই ষুদ্ধার্থি- 
গণকে, আমি দেখিব। সঞ্জঈষ বলিলেন, ভাবত, গুড়াকেশ অর্জন কর্তৃক এই প্রকাবে 
উক্ত হুইযা৷ হৃধীকেশ ভীম্ম, দ্রোণ এবং সকল রাঁজাদেব সম্মুখীন হুইযা! উভষ সেনাঁব 
মধ্যে বথশ্রেষ্ঠ স্থাপনা কবিষা এইবপ বলিলেন, পার্থ, এই সকল সমবেত কুকগণকে 
অবলোকন কর ॥ ২০-২৫॥ 

প্রসিদ্ধি আছে যে অর্জনেব রথেব ধ্বজের উপর হনুমান বসিতেন। এজন্য 
অর্জুনকে ২০ শ্লোকে কপিধবজ বল! হুইযাঁছে। যুদ্ধে কৌন জন্তকে 'ম্যাসকট” বপে 
বেজিমেন্টেব সহিত লইযা যাওযার প্রথা এখনও আছে। মোটবকাবেও 'ম্যাসকষ্ট 

] 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্থী ধার্তবাস্রীন্‌ কপিধব্জঃ। 
প্রবৃত্তে শন্ত্রসম্পাতে ধনুক্গ্ভম্য পাগুবঃ ॥ ২০ 
হযীকেশং তদা বাঁক্যমিদমাহ মহীপতে। 

অর্জন উবাঁচ 
সেনযৌকভযোর্মধ্যে বথং স্থাপয মেইচ্যুত ॥ ২৯ 
যাঁবদেতাম্নিবীক্ষেহং যোদ্ধুকামানবস্থিতান্‌। 
কৈরা সহ যোদ্ধব্যমন্মিন বণসমুগ্তয়ে ॥ ২২ 


যৌংস্যমানানবেক্ষেহহং য এতেহত্রে সমাগতাঃ ৷ 
ধার্তবাইস্ত ছুরু্দেযুর্ধে প্রিষচিকীর্যবঃ ॥ ২৩ 
সপ্ত উবাচ 


এবমুক্তে! হৃষীকেশো গুড়াকেশেন ভাবত। 
মেনযোরুভযৌর্মধ্যে স্থাঁপবিত্বী বথোত্তমম্‌॥ ২৪ 
ভীক্ষন্রোণপ্রমুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুবনিতি ॥ ২৫ 


২৬-৩৬ শ্লোক ২৪ গীতাব্যাখ্য। | প্রথম অধ্যাঘ 


বদাঁন হয। ২৪শ শ্লোকে অর্জুনকে গুডাঁকেশ বলা হইযাছে। “গুডাকেশ' শবেব 
অর্থ চীকাকাঁবেবা নানাভাবে কবিষাছেন। তিলক বলেন, গুড়াকেশ' শব্দেব অর্থ 
যাঁহাব ঘন কেশ এইবপ হইতে পাঁবে কিন্তু অর্জনের এই নাম এখানে কেন ব্যবহৃত 
হইল তাহা বিবেচ্য । *গুড়াকেশেব অপব অর্থ নিদ্রা বা আলল্তবিজধী । তিলক 
বলেন, এমন ভাঁবিবাব কোনই কাঁবণ নাই থে, গীভাঁকাঁববিশষ বিশেষ উদ্দেম্যে বিশেষ 
বিশেষ নাম ব্যবহাঁব কবিষাছেন। হাব যখন যে নাম ইচ্ছা হইযাঁছে তখন তাহাই 
দিষাছেন। এই যুক্তি আমাৰ সমীচীন বলিয়া মনে হয না । আমাৰ মতে গীতাঁকাঁবেব 
মত শক্তিশালী লেখকেব পক্ষে বিনা প্রযোজনে কোনও শব্দ ব্যবহাব কবা সম্ভব নহে। 
আঁমি মনে কবি 'আলস্ত বা নিদ্রাবিজ্যী” অর্থই গুডাকেশেব ঠিক অর্থ। যে অর্জন 
যুদ্ধেব আযৌজনে নিদ্রা ও আলম্ত পবিত্যা কবিষ| দিবাঁবাত্র পরিশ্রম কবিষাছেন 
তাঁহাব সম্বন্ধে নিদ্রাবিজবী বিশেষণ উপযুক্ত । এত পবিশ্রাম কবিষা যুদ্ধেব আযোজন 
কবাব পব কে কে লডিতে আসিযাছে দেখিতে যাওষ! অর্থুনেব পক্ষে স্বাভাবিক এবং 
এই জন্যই এই স্থলে তাহাকে “গুডাকেশ' বলা হইবাছে। '্িষীকেশ” শব্দের অর্থ 
ইন্ড্রিষবিজবী । তিলক হৃধীকেশ শবেব অর্থ কবেন, ধাঁহাব প্রশস্ত কেশ। এ অর্থ 
সন্তোষজনক নহে। অর্জুন বথচালনার আদেশ দিবাব সময শ্রীকষ্ণকে অচ্যুত বলিষা 
সম্বোধন কবিলেন। অ্যুত ও ইন্দ্রিষবিজযী এই দুই নাঁমই শ্ীকৃষ্ণেব অবিচলিত 
মানসিক অবস্থা নির্দেশ কবিতেছে। ২৯ শ্লোকেও হৃধীকেশ ও গুডাকেশ শব্দেব 
প্রযোগ আছে, বথা, পবন্তপ গুঁডাকেশ হ্ববীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকাব বলিবাব পব 
যুদ্ধ কবিব না! এই বলিঘা মৌনাবলম্বন কবিলেন। 

এখানে অর্থৃনকে পরন্তপ ও গুডাকেশ বলা! হইতাছে, কাবণ যে অর্ডন 
শত্রুকে তাপ দেন ও যিনি নিদ্রা ও আলম্ত ত্যাগ কবিষা যুদ্ধেব আয়োজন কবিযাছেন, 
তিনি বলিলেন কি ন| যুদ্ধ কৰিব ন|। এ অর্থ মানিলে 'গুডাকেশ' শবেব সার্থকতা 
বুঝা যাইবে। 

॥২৬-৩৬॥ অনন্তুব পার্থ দেখিলেন, তথাষ পিতৃস্থানীষগণ, পিতাঁমহগণ, 
আচারগিণ, াড়লগণ, হ্রাতৃগণ, পুত্রস্থানীযগণ, সখাগণ, পণ্ুবগণ এবং সুহদ্গণ 


হত্রাপশ্থাৎ স্থিতান্‌ পার্থ পিতুনথ গিতীমহাঁন্‌। 
আচারামা তুলান্‌ ভাতুন্‌ পুজান্‌ পৌত্ান্‌ সখীংনূথা ॥ ২৬ 


গীতাব্যাখ্যা। প্রথম অধ্যাঁয ২€ ২৬-৩৬ গ্লোব 


রহ্যাছেন। সেই কুন্তীপুত্র উভয় মনেনাতেই সেই সকল প্রিষজনকে অবস্থিত দেখিয। 
পবম কৃপাবিষ্ট এবং বিষণ হইয! এইরূপ বলিলেন। অর্জুন বণিলেন, কৃষ এই 
সকল যুদ্েচ্ছ ন্থজনগণকে সমূপস্থিত দেখিবা৷ আমাৰ অঙ্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে, মুখ 
শুকাইযা যাইতেছে, শবীব কাঁপিতেছে ও বোমহর্ষয উৎপন্ন হইতেছে, হাত হইতে গাণ্তীব 
খমিষাঁ পড়িভেছে, গাত্রদাহ হইতেছে, এক স্থানে স্থিব হইতে পাঁবিতেছি না এবং মন 
চঞ্চল হুইযাছে, কেশব, অমঙ্গল লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে স্বজন বধে কোন শ্রেষ 
দেখিতেছি না। কৃষ্খ আমি যুদ্ধে জবলাঁভ চাহি না, বাজ্য ও স্ুখভোগও 
চাহি না। গোবিন্দ, আমীদেব বাঁজ্যে কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই বাকি 
প্রযোঁজন। লোঁকে ঘাহাঁদেব জন্য বাজ্য, ভোগ ও স্থুখ চাঁষ সেই তাঁহাঁবাই .ধন 
প্রাণেব মাা ত্যাগ কবিষা যুদ্ধে উপস্থিত হুইযাঁছে, যথা, আচার্ষগণ, পিতৃস্থানীযগণ, 
পুত্রগণ, পিতামহগণ, শ্বশ্ুবগণ, পৌত্রগণ, শ্যালকগণ এবং সম্বন্ধিগণ। মধুসূদন, 
পৃথিবীব কথা দুবে থাঁক, তিন লোঁকেব বাঁজত্বেব জন্য নিজে হত হইলেও ইহাদের 


শ্বশুবান হৃহদশ্ৈৰ সেনযোৌকভযোবপি। 
তান্‌ সমীক্ষ্য স কৌন্তেষঃ সর্বান্‌ বন্ধুনবস্থিতান্‌॥ ২৭ 
কূপষা পব্যাবিষ্টো বিষীদনিদম্রবীৎ। 
অর্জন উবাচ 
দৃষ্টেমান্‌ স্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুধুসুন সমবস্থিতান্‌॥ ২৮ 
সীদন্তি মম গাত্রাণি মুখ পবিশুয্যাতি। 
বেপথুশ্চ শবীবে মে বোমহ্্ষশ্চ জাঁষতে | ২৯ 
গাণ্তীবং জংসঙ্জে হস্তাৎ ত্বক চৈব পবিদহাতে | 
ন চ শরোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩, 
নিষিত্তানি চ পশ্যাঁমি বিপবীতানি কেশব। 
ন চ শ্রেষোহনুপশ্থামি/ হত্বা স্বজনমাঁহবে ॥ ৩১ 
ন কাঙ্ডে বিজষং কৃষ্ণ ন চ বাজ্যং সৃখানি চ। 
কিং নো বাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্াবিতেন বা ॥ ৩২ 
বেষামর্থে কাঙ্কিতং নে বাজ্যং ভোগাঃ ভখানি চ। 
ত ইমেহবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্তযক্তা ধনানি চ ॥ ৩৩ 


২৬-৩৬ শ্লোক ২৬ গীতাব্যাখ্যা । প্রথম অধ্যায় 


মাঁরিতে ইচ্ছা কবি না । জনার্দন, ধার্তবাইরদিগকে নিহত কবিষ! আমাদেব কি 
আনন হইবে, এই সকল আততাধিগণকে বধ কবিলে আমাদের পাপই আশ্রয় 
করিবে ॥২৬-৩৩৬॥ 

অর্জন তীঁহাঁব বিপক্ষে সমবেত আত্মীষ-কুটুম্ব প্রভৃতিকে দেখিলেন। দেখিযা 
পবম করণীগ্রন্ত হইলেন। যুদ্ধ করিতে গিযা অর্জুনেব দুঃখ স্বাভাবিক কিন্তু 
হাব কৃপা হইল কাহাঁব উপব, এবং কেনই বা হইল? অর্জুন নিজ শল্তিতে 
এতই আস্থাবান যে তীহাঁব নিজের অনিষ্ট সন্তাবনা না মনে আসিষা তীহাব হস্তে 
আত্মীয ব্বজনেব মৃত্যুশক্কা প্রথমেই মনে উঠিল। এই জস্তাই তীহাঁব মনে দা 
আঁদিল। ১৩১ ৩২, ৩৬ ৩৭ শ্লৌকে স্বজনদিগেব মৃত্যু ও তাঁহাঁব বিজয়লীতেব 
কথাই মনে আসিতেছে ৷ ইহাঁৰ পৰ নাঁনাঁবপ পাঁপেব সম্তীবনা' মনে আঁসিল। 
শেষে ১৪৫ শ্লোকে অর্ভন বলিলেন, আমি লড়াই না৷ কবিলে উহীবা! যদি আমাঁকে 
মাবিষাও ফেলে তবে তাহাঁও ভাল। নিজের সৃত্যুব কথা অনেক পবে অর্জুনের 
মনে পড়িল। 

যুদ্ধে নামিবার পূর্বে যে তীঁহাঁকে আত্বীয কুটুম্বের সহিত মাঁবামাঁবি, কাটা 
কাঁটি কবিতে হুইবে অর্জুন তাঁহা জানিতেন না এমন নহে; কাজেই পবব্তী 
শ্লোকে যুদ্ধ না করিবাঁৰ যে সব কারণ দেখাইয়াছেন সেগুলি তীহাব পূর্বেই ভাবা 
উচিত ছিল। যুদ্ধে স্বজন বধ হইবে, কুলধর্ম নট হইবে, তজ্জন্য পাপ স্পর্ণ 
কবিবে, নবকে বাস করিতে হইবে, ইত্যাদি আঁপত্তির কথা তাঁহার বছ পূর্বেই 
বিচাব কৰা উচিত ছিল। হয অর্ভুন লোৌভপববশ হইয়া সমস্ত ফলাফল ন! 
ভাবিরাই যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইযাঁছিলেন কিংবা আত্বীয স্বজনেব সম্মুখীন হওযাষ 
তাঁহাদের বধাশস্কাজনিত ভুঃখে বিচলিত হুইযা এই সকল আপত্তি তুলিযাছিলেন। 


আচার্ধাঃ পিতরঃ পুত্রান্তথৈব চ পিতামহাঃ। 
মাতুলাঃ শবশুবাঃ পৌত্রাঃ শ্যালাঃ সনবন্ধিনস্তথা॥ ৩৪ 
এতান্‌ ন হস্তরমিচ্ছাঁমি দ্তৌহপি মধুসূদন । 
অপি ত্রৈলোক্যবাজ্যন্থ হেতৌঃ কিন, মহীকৃতে ॥ ৩৫ 
নিহত্য ধার্তবা্রীন্‌ নঃ কা শ্রীতিঃ স্যাজ্জনার্দন। 
পাপমেবাশ্রধেদন্মান্‌. হত্বৈতীনীততাধিনঃ | ৩৬ 


সীতাধ্য/খ্য। | প্রথম অধ্যায় ২ ১১০০০ 
প্রকৃতপক্ষে আপতিগুলি অর্জনে অন্তবেব কথ! নহে । ছুঃখেব বশে যুদ্ধ 
কবিতে বীতবাঁগ হওযাঁষ নিজ কা সমর্থনে জন্য এইগুলি ছুতামাত্র । অর্জন 
কষব্রিয ও ক্ষত্রিষেব সমস্ত কার্ধ তিনি পূর্ব হইতেই মানিযা লইবছিলেন। অতএব 
এখনকাব অনিচ্ছ! ছুঃখগ্রসূত মাত্র, সমাঁজধ্বংসভয বা পাঁপভষ হইতে উৎপন্ন নহে। 
অবশ্য ইহাও সন্ভবপব যে নিজেব কুলাচাবেব দৌঁষধ ও কুলাচাব পালনে পাঁপেব 
সম্ভাবনা চিবকালই অর্জনেব ভিতবেব মনে লুক্ীধিত ছিল। কার্মকালে তাহা 
পবিস্ফুট হইল। 

বুদ্ধ না কবাঁব কাঁবণ দেখাঁইযা৷ পবব্তাঁ শ্লেকিগুলিতে অর্জুন যে সকল 
আঁপত্তি তুলিধাছেন তাহা তিন ভাগে ভাগ কব! যাঁষ। প্রথম আপন্তি আত্মীবন্সজন 
নধে ভুঃখবোধ। ইহা অর্জনের ব্যক্তিগত আপত্তি । দ্বিতীষ বাধ! সামাজিক যুদ্ধে 
সমাঁজবন্ধান শিথিল হয, এই জন্য যুদ্ধ কবিব না । তৃতীয় আপত্তি অলৌকিক । মনুষ্যবধ 
কবিলে নবকগামী হইতে হয়। “নব্ক যে আছে তাঁহার কৌন প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই এবং 
কেহ সেখান হইতে ফিবিষা! আঁসিযাঁছেন এমন কথাঁও জানা নাই। অতএব নবকেব 
ভ যুক্তিব অতীত, বিশ্বাসে প্রতিষ্ঠিত মান্র। 

“ বে জিনিষ বুদ্ধিবিচাবেব দাবা! প্রমাণ কৰা বাধ না অথচ আমবা অনেকেই যাহ! 
বিশ্বাস কবি ও যাহা দ্বাবা জীবনযাত্রা নিষস্ত্রিত কবি, সেই অলৌকিক পদার্থ ই বহু 
ক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাসের মূল । পবকাঁলেব অস্তিত্বে বিশ্বাসেব ভিত্তিও অলৌকিক | একাঁদশীব 
দিন বিধবা অন্নগ্রহণ করিলে তাঁহাঁব পাঁপ হইবে, এবং ইহ্কাঁলে বা পরকালে সেই 
পাপেব ফলভোঁগ করিবে, এই ষে বিশ্বাস ইহাঁও অলৌকিক। খুন কবিলে ধবা পড়িষা 
ফাঁসি যাইব, এই সামাজিক শাস্তি ভয অলৌকিক নয, লৌকিক, কিন্তু খুন কবিলে 
নবকে পচিব ইহা অলৌকিক বিশ্বীস। জমস্ত পাঁপেব্‌ কল্পনাব ভিত্তিই অলৌকিক 
সামাজিক ব্যভিচাবকেও পাপ বলা হ্ষ, কাঁবণ সেইবপ ব্যভিচাবেব বুদ্ধিগম্য ফলাফল 
ব্যতীত যে একটা অলৌকিক ফলাফলও আছে তাহা অনেকে মানেন। অর্জন যখন 
বলিতেছেন যে, কুলধর্ম নট কৰিলে নবকবাঁস হয, তখন সেই সঙ্গেই এই কথাও 
বলিতেছেন যে, আমি এইবপ শুনিযাছি। 

অর্থুন প্রথমেই নিজেব ছুঃখজনিত ব্যক্তিগত আঁপত্তিব কথাই বলিষাছেন। 
১৩৬ শ্লৌোকেব পববর্তী ধৌকের আপত্তিগুলি এক হিসাবে অর্জুনেব নিজেকে ঠকাইবাঁব 
ছুতা মাত্র। দুঃখেব আঁপত্তিই মূল আপত্তি। অর্জুন বলিলেন, ধার্তবাষ্রদেব বধ 


৩৭-৪৬ স্কোক ২৮ গীতাব্যাখ্যা । গ্রথম অধ্যায় 


কবিলে পাপভাগী হইব, 'জন|র্ন, কুলপর্ম হইতে উচ্ছিম মনুষ্যদিগেব নরকে নিষত বাঁস 
হয় এইবপ শুনিয়াছি' ॥ ১1৪৪ ॥ 


॥৩৭-৪৬॥ সে জন্য সবান্ধব ধার্তবাষ্্গণকে হনন কবা আমাদের উচিত 
নূহে, মাধব, স্বনবধ করিষা স্থুখীই বা কি প্রকাবে হইতে পাবি। যদিও ইহাবা 
লৌভেব বশে হতবুদ্ধি হইযা! কুলক্ষষজনিত দোষ এবং মিত্রহত্যাব পাপ দেখিতেছে না, 
কিন্তু জনার্দন, আমব| ত কুলক্ষযেব দৌষ দেখিতেছি, আমব| কেন না এই পাপ হইতে 
নিবৃত্ত হইব। কুলক্ষষে সনাতন কুলধর্ম মকল নষ্ট হ্য। ধর্ম ন্ট হইলে অধর্ধা সমস্ত 
কুলকে অভিভূত করে। কৃষ্ণ, অধর্মেব প্রভাবে কুলস্ত্রীবা দৌযযুক্তা হয়। বার্ধেপ্ন, 
স্ত্রী দুষ্ট] হইলে বর্ণসংকব উৎপন্ন হয। সংকব সন্তান কুলনাশক ব্যক্তিব এবং কুলেব 
নবক প্রাপ্তিব কাবণ হয, ইহাদেব পিপ্ডোদকক্রিযা! লুণ্ত পিতৃগণ নিশ্চয পতিত হয, ফলে 
কুলহন্তাঁদেব এই সকল বর্ণনংকবকাঁবক দৌষেব দ্বাবা সনাতন জাতিধর্ম ও কুলধর্মসমূহ 
উচ্ছিন্ন হষ। জনার্দন, কুলধর্ম্রষ্ট মনুয্যদিগেব নবকে নিষত বাঁস হয এইবপ শুনিযাঁছি। 
হাঁয, আমবা মহাপাপ কবিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি, কাবণ বাজ্ান্থখ লোভের বশে স্বজনবধ 


তস্মান্নার্হা বং হস্তং ধার্তরাষ্্রান্‌ সববান্ধবান্‌। টু 
স্বজনং হি কথং হত্বা নুখিনঃ স্যাম মাঁধব॥ ৩৭ 
বন্ভপ্যেতে ন পশ্যান্তি লোভোপহতচেতসঃ ৷ 
কুলক্ষযকৃতং দোষং-মিত্রদ্রোহে চ পাতকম্‌ ॥ ৩৮ 
কখং ন জ্ঞেষমল্মাভিঃ পাপাদন্মানিবতিতুম্‌। 
কুলক্ষষকৃতং দোষং প্রপশ্যন্তি্জনার্নি ॥ ৩৯ 
কুলক্ষষে প্রণশ্যন্তি কুলধর্মীঃ সনাতনাঃ। 
ধর্মে নষ্টে কুলং কৃৎস্মধর্মোইভিভবত্ুত ॥ ৪০ 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রদ্য্ন্তি কুলস্ত্িষঃ 
স্ীযু দুফটান্তু বাঁষেরঘ জাযতে বর্ণসংকবঃ ॥ ৪১ 
সন্ধবো নবকাষৈব কুলদ্রানাং কুলস্য চ। 
পতন্তি পিতবো৷ হেষাং লুগ্তপিখ্দকক্রিষাঃ ॥ ৪২ 
, দোষৈবেতৈ; কুলদ্রানাং বণপক্কবকাবকৈঃ। 
উৎসান্ান্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্সাশ্চ শাশবতাঃ ॥ ৪৩ 


হ্ীতাব্যাখায| | প্রথম অধ্যায ২৯ ৩৭ - ৪৬ শ্লোক 


করিতে উদ্ভত হইযাঁছি। নিজপ্রতি শস্ত্রীঘাতে প্রতিকাঁববিমুখ এবং অশস্ত্র হইলে 


যদি শন্্রধাবী ধার্তবাষ্্গণ আমাঁকে বণে বিনাশও কবে তবে তাহা আগার অধিকতব 
মঙ্গলকব ॥ ৩৭৪৬ ॥ 


এই সকল শ্লৌকে যুদ্ধেব সামীজিক বিষম ফল দেখাঁন হইযাঁছে। ব্যক্তিগত 
আঁপত্তিব পবেই ১৩৬ শ্লোকেব দ্বিতীষ চবণ হইতে এই সামাজিক পাঁপেব আভাস 
' দেখ] যাইতেছে । আঁততাধী ধার্তবা্রীদেব বধ কর্ধিলে পাপ হইবে । পবে বলিতেছেন 
২স্বজনবধ কবিষা কি সুখ হইবে। তৎপবে কুলক্ষষ ও মিত্রত্রোহেব কথা উঠিতেছে। 
১তৎপবে কুলধর্ম নষ্টেব কথা ও কুলধর্ম নষ্ট হইলে অধর্মেব প্রভাব ও তৎফলে 
বর্ণসংকবেব উৎ্পত্তিব কথা! বলা হইল । ১1৪০-৪১ শ্লোকে ধর্ম ও অধর্ম কখা আছে। 
এই দুইটি শ্লৌকে যদিও মুখ্যত কুলধর্মেব কথাই বলা হইল তথাপি ধর্ম ও অধর্ম কথাটা! 
যে সামাজিক হিপাবে স্যাষ ও অনা আচাব (5০৫৫8117 11217 ও 90৫৫2117 জা:০25 
00111111021 0: ০0৫8 ) হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহ অনুমান করা যায । ধর্ম 
কথাটাব মধ্যে এই সামাজিকতার আদর্শ পবেও অন্ান্য শ্লোকে দেখাইবাব চেষ্টা কবিব। 
১/৪২-৪৩ শ্লোকে অলৌকিক পাঁপফলেব বথাই প্রধানত বলা হইল। ১18৩ শ্লোকে 
জাঁতিধর্ম ও কুলধর্ম দুইটা কথাও আছে। এখানেও ধর্মেব অর্থ সামাজিক আচার বা 
০0115511010 কবা৷ যাইতে পাঁবে। সামাজিক আচাব নষ্ট হইলে, পাঁপেব উৎপত্তি হয । 

ইউবোপীষ যুদ্ধেব ফলে ইউবোপীষ স্ত্রীলোকদিগেব ভিতব সতীত্বেব আদর্শ যে 
অনেকটা! ক্ষুন হইযাঁছে তাহ! অনেকেই জানেন। “ওআঁব বেবী'দেব জন্য পৃথক ব্যবস্থা 
কবিতে হুইযাঁছে। অর্জনের কথীতেই বোঝা যা যে, পুরাকালে যুদ্ধেব ফলে আমাঁদেব 


দেশেও এইবপ অবস্থা ঘটিত। যুদ্ধ সর্বপ্রকাঁব সামাঁজিক বন্ধন শিথিল কবিযা! দে, 
- এ কথা মুখবন্ধে বলিযাছি। 


উৎমন্নকুলধর্মাণাং মনুষ্যাণাং জনার্দন। 
নবকে নিষতং বাসো ভবতীত্যনুশুশ্রম ॥ ৪৭ 
অহো! বত মহত পাঁপং কতুঁ ব্যবসিতা বধম্‌। 
বদ্্রাজ্যস্থখলোভেন হন্তুং দ্বজনমুদ্যতাঁঃ ॥ ৪৫ 
ঘি মামপ্রতীকাবমশন্্রং শঙ্্রপাঁণযঃ। 
ধারা বণে হন্যুস্তন্মে ক্ষেমতবং ভবে ॥ ৪৬ 


৪৭ স্লোঁক ৩০ গীতাব্যাখ্যা ৷ প্রথম অধ্যাষ 


॥ 8৭1 সপ্জঘ বলিলেন, যুদ্ধকালে এই বলিয়া শোঁকাকুলহৃদষ অর্ূন ধনুঃ শর 
পবিত্যাগ কবিষা বধোঁপস্থে উপবেশন কবিলেন ॥ 8৭ ॥ 

এই শ্লোকে অর্জনকে শৌকসংবিগ্মানসঃ অর্থাৎ ধীহাঁৰ মন শোকে উদ্িগ্ন 
হইয়াছে, বলা হইযাঁছে। শোৌঁকই যে অর্জনেব যুদ্ধত্যাগেব প্রধান কাবণ এখানে 
তাহাই সুচিত হইল। 

রথোঁপস্থ অর্থে রথেব অভ্যন্তব বা পরিবক্ষিত আসন । তখনকাঁব দিনে বথের 
উপৰ দীড়াইযা! লডাই কবিতে হইত, এই জগ্যই বথাঁসনে বসিষাঁ পড়িলেন বলা হইল। 
তিলক বলেন, গহাভাবতের কোন কৌন শ্লে রথে যে বর্ণনা আছে, তাঁহা হু্তে 
দেখ! যাঁধ যে, ভাবতেব সমসাময়িক র্থ প্রাষ ছুই চাঁকাঁব হইত। বড বড রথে চা 
চাঁৰ ঘোডা জোতা হইত এবং বধী ও সাঁবথি উভষে সম্মুখভাগে পরস্পর পবস্পবে 
পাঁশাঁপাশি বসিত। ব্থ চিনিবাঁৰ জন্য প্রত্যেক বথেব উপব একপ্রকাব বিশৈষ ধ্বজা 
লাগান হইত। ইহা প্রসিদ্ধ কথা ষে, অর্জুনের ধ্বজাব উপব স্বযং হনুমানই বসিধা 
থ|কিতেন।' 


সপ্ত উবাচ 
এবমুক্তার্জুনঃ সংখ্যে বথোপস্থ উপ।বিশৎ। 
বিহ্মজ্য সশবং চাঁপং শে।কসংবিগ্রমীনসঃ ॥ ৪৭ 


অর্জনবিধাদধোগ নামক 
প্রথম' অধ্যায় সমাপ্ত। 


দীতাব্যাখ্যা 
দ্বিতীয় অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্য। 


দ্বিতীয় অধ্যায় 
সাংখ্যযোগ 


॥১-১০॥ সগ্রষ বলিলেন, অর্জ্নকে সেই প্রকাব কৃপাবিষ, অশ্রপুণ 
আঁকুলনেত্র ও বিষাঁদগ্রস্ত দেখিষা! মধুসূদন এই বাক্য বলিলেন। শ্রীভগবান বলিলেন, 
অর্জন, এই বিষম সংকটকাঁলে তোমাৰ অনার্ধজনোচিত, স্বর্গহানিকব, অকীতিকব 
চিত্তমলিনতা কোথা হইতে উপস্থিত হইল, পার্থ, ছুর্বলত| পবিহাব কব, ইহা! তৌমাব 
উপযুক্ত নহে, পবস্তপ, ক্ষুদ্র ব্যক্তিব উপযুক্ত এই হৃদযদৌর্বল্য ত্যাগ কবিষা উঠিযা 
দাড়াও । অর্জুন বলিলেন, অবিসুদন মধুসূদন, ভীত্ম এবং দ্রোণেব মত পুজাব পাত্রেব 
প্রতি শবনিক্ষেপ কবিযা আমি কি কবিষা যুদ্ধ কবি, মহানুভাব গুরুজনদ্িগকে হত্যা 
কবা অপেক্ষা ভিক্ষালব বস্তু ভোগ করা ভাঁল, গুকজনদিগকে বিনাশ কবিলে সংসাবে 
'কধিবলিপ্ত অর্থকামসমূহ ভোগ কবিতে হইবে । আমাঁদেব জধ লাভ বা পবাজয 
কোনিটি আমাদেব পক্ষে মঙ্গলকব তাহি। বুঝিতে পাবিতেছি না, যাহাঁদেব হত্যা কবিলে 
আব বাঁচিতে ইচ্ছ! কবে না| সেই ধার্তবাষ্রগণ সম্মুখে উপস্থিত, আমাৰ স্বভাব দৈস্যদোষে 
অভিভূত হইযাছে, আমি কর্তব্যাকর্তব্য বিষষে মোহ্গ্রন্ত হুইযাছি, তোমাকে জিজ্ঞাসা 
করিতেছি, ঘাহাতে আমাদেব মঙ্গল হয তাহা আমাকে নিশ্চিত কবিবা বল, আমি 
তোমাব শিশ্, তোমাব শবণাগত, আমাকে উপদেশ দাও | বদি পৃথিবীতে অপ্রতিদবন্র 
সমৃদ্ধ বাঁজ্য লাভ হয, এমন কি যদি দেব তাঁগণেব আধিপত্যও পাই তথাপি এমন 
কিছুই দেখিতেছি না যাহাঁতে ইন্ড্িষগশেব গীডাদাষক আমাব এই শোক দূব হইতে 
পাবে । সঞ্তয বলিলেন, পবন্তপ গুডাকেশ হৃবীকেশ গোবিন্দকে এই কথ] বলিব] আমি 
যুদ্ধ কবিব না বলিলেন এবং মৌনাবলম্বন কবিলেন। ভাবত, উভয নেনাঁব মধ্যে 


১১৯ গ্লোক ৩৪ গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয অধ্যাৰ 


অবস্থিত বিষাদগ্রস্ত অর্ভনকে তখন হৃধীকেণশ যেন হষৎ হাস্য সহকাবে এই কথা 
বলিলেন ॥ % - ৯০ ॥ 

এখানে ২ ঞ্লোকে অনার্বজূউমন্বর্গাম্‌ কথা আছে। নৈতিক বা সামাজিক 
অন্যাধ কার্ধকে অনার্ধসেবিত ও স্বর্গহাঁনিকর বিশেষণে অভিহিত ক্বার ধাবা 
বহুকাল হইতে প্রচলিত। রামায়ণ ৮২।১২-১৪ শ্লোকে ভবত বলিতেছেন, আমি যদি 
বামেব বাজ্য গ্রহণ কবি তবে অনা্ধনূকট, অস্থগ্য পাঁপকার্ষ করিব এবং ইস্কাকুকুলপাংসন 
হইব। ৮ শ্লোকে দেবতাঁগণেব আধিপত্য শবে ইন্দত্ব বুঝাইতেছে। 

অর্ভুন যখন ধনুর্বাণ পবিত্যাগ কবিষা বথে বদিষ| পড়িলেন, তখন শ্রীকৃষ। 
তীহীকে উৎসাহিত কবিবাব জন্য ঈষৎ হাস্য সহকাঁবে বলিলেন, তোম'তে এইরূপ 
তোমাঁব অনুপযুক্ত মোহ কোথা হইতে উপস্থিত হইল, দৌর্বল্য পবিত্যাগ কবিষ! 
উঠ, যুদ্ধকব। কোঁধা হইতে অর্জুনেব এই দৌর্বল্য আসিল বুদ্ধিমান শ্রীকৃষ্ণ যে তাহা 
বুঝেন নাই এমন নহে। তিনি অর্জনের ছুঃখ দুর ফরিষা তাহাকে উৎসাহিত কবিবা 
জন্যই এইবপ কথা বলিযাছিলেন। সখা! সখাকে যে ভাবে উৎসাহিত করে শ্রীকৃষ্ণ 
ঠিক তাহাই কবিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণের ব্যবহাৰ মোটেই অতিম|নবেব মত নহে। তিনি 
সাধাব+ভাঁবেই অর্থুনকে যুদ্ধে প্রবোচিত করিতেছেন। এইবপ পিঠ চাপডাইবার 
ফলে কিছু উপকাব হইল । অর্জুন বলিলেন, আমি ঠিক বুঝিতে পারিতেছি না, আমার 


সঞ্জয উবাচ 
তং তথা কৃপযাবিটমশ্রপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 
বিষীদন্তমিদং বাক্যমুবাচি মধুসূদ্বনঃ ॥ ১ 
শ্রীভগবানুবাচ 
কুতন্ব। কশ্মলমিদং বিষমেসমুপস্থিতস্‌। 
অনার্ধভূষ্টমস্বর্গ্মকীতিকবমর্জন ॥ ২ 
কেব্যং মাস্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপস্ভতে। 
ক্ষ্রং হদযদৌরবল্যং,ত্যন্তোত্তি্ঠ পবন্তপ ॥ ৩ 
অ্জুনি উবাচ 
কথং ভীগ্রমহং সংখ্যে ভ্োণঞ্ মধুসূদন | 
ইযুভিঃ প্রতিবো তস্তামি পুজাহাবরিসুদন ॥ ৪ 


্ীতাবযাখ্যা। দিতীয অধ্যায. ৩৫ ১-১* গ্লোক 


কি কবা উচিত হইবে, কৃষ্ণ, তুমিই আমাকে উপদেশ দাঁও। অর্জনে মন যুদ্ধে 
এখন আঁব তত অনিচ্ছুক বলিষ! মনে হইতেছে না। পবক্ষণেই অর্ভুনেব আবাব মনে 
আসিল যে প্রীকৃষ্ণ বদি যুদ্ধ কবিতে বলেন তবে যুদ্ধে জযলাঁভ কবিলেও আমাঁব এই 
ভযানক শোঁক কিসে যাইবে, আমি শ্রীকৃষ্ণ কথা শুনিব না, যুদ্ধ কবিব না) এই 
বলিষা পুনবাধ তিনি যুদ্ধ কবিব না বলিয়! চুপ কবিলেন। 

শ্রীকৃ্ণ দেখিলেন যে শুধু উৎসাহ দিষা ফল হইল না। উৎসাহে কার্যসিদ্ধি না 
হইলে অনেক সময শ্রেষে কার্যোদ্ধাৰ হয। সাঁধাঁবণ লোঁকেব মতই শ্রীকৃষ্ণ এইবার 
শ্লেষেব আশ্রষ লইলেন। আমাঁব মতে এই শ্লেষোক্তি ২১১ হইতে ২৩৮ শ্লোক 
পর্যন্ত চলিযাছে। শংকবাচার্ষ প্রভৃতি অন্যান্য সকল ব্যাখ্যাকাঁবই মনে কবেন যে ২১১ 
শ্লোকেই এই শ্রেষ শেষ হইযাছে ও পবেব শ্লোকগুলি সমন্তই শ্রীকুষ্ণেব আস্তবিক 
উত্তি। আন্তরিক উক্তি হিসাবেই তীহাবা এই শ্লোকগুলিব ব্যাখ্যা কবিষাছেন। 
শ্লেষোক্তিব উদ্দেশ্ত অপবকে নিজমতে আনন কবা, এজন্য সব সমযে তাহা সত্য না 
হইতেও পাঁবে। পবস্পব-বিবোধী কথা বলিবাও ধর্দি কাহাঁকেও নিজমতে আন! 
যায তবে শ্লেষপ্রধোগকাঁবী তাহা বলিতে দ্বিধা কবেন না কিন্ত যিনি কোন বিষষেব 


গুঝনহত্বা হি মহাঁনুভাবান্‌ শ্রেযো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে। 
হত্বার্থকাঁমাংস্ত গুবনিহৈব ভুগ্ত্ীষ ভোঁগান্‌ কথিবপ্রদিগ্কাঁন্‌॥ € 
ন চৈতদ্িন্/; কতবন্নো গবীয়ো বদ্বা জযেম বদি বা নো! জযেবুঃ। 
যানেব হত্বা ন জিজীবিষামঃ তেহুবস্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তবান্ীঃ ॥ ৬ 
কা্পপ্যদোবে।'পহতস্বভাবঃ পৃচ্ছামি ত্ব।ং ধর্মসংমুটচেতাঃ। 
বচ্ছেষঃ স্যানিশ্চিতং ব্রহি তন্বে শিষ্স্তেহহং শাধি মাং স্বাং প্রপন্নম্‌॥ ৭ 
ন হি প্রপশ্যামি মশীপনুগ্ভাৎ বচ্ছোকমুচ্ছোবণমিক্দ্রিবাণাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বসুদ্ধং বাজ্যং হ্বাণামপি চাধিপত্যম্‌॥ ৮ 
সপ্তব উবাচ 
এবমুক্তা হষীকেশং গুভাকেশঃ পবস্তপঃ। 
ন যৌৎস্ত ইতি গোবিন্দমুক্তা তুঁফীং বভুব হ॥ ল 
তমুবাচ খবীকেশঃ প্রহসন্নিৰ ভাবত | 
সেনযোকভযোর্মধ্যে বিবীদস্তমিদং বচঃ ॥ ১০ 


১১-২৫ শ্লোক ৩৬ গনীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয় অধ্যা 


সাক মর্ম বিচারেব দ্বাৰা বুঝাঁইতে চাঁহেন তিনি কখনই পবস্পর-বিরোধী বাক্য 
প্রযোগ করিতে পাবেন না৷ শ্লেষ হিসাবেও সত্য কথা যে বলা হয না তাহা নহে, 
তবে তাহাঁব উদেশ্ট কাঁযসিদ্ধি, সত্যপ্রচার নহে। কেন আমি ২১১ হইতে ৩৮ শ্লোক 
পর্যন্ত প্রীরুষ্টেব উত্তিকে গ্লেষ বলিষা৷ ধরিতেছি শ্লৌকগুলিব অর্থ বিচাবেব পব তাহার 
আলোচনা কবিব। অর্জনেব যুদ্ধ না কবিবাঁব শোঁক ভিন্ন অন্যান্য কাঁবণগুলি যেমন 
নিজেব মনকে ঠক।ইবাব উপাষ মাত্র, এই সব আঁপত্তিব উত্তবও সেইবপ শ্রীকৃষ্ণের 
আন্তবিক উত্ভি ন৷ হইবা৷ শ্লেষোক্তি মাত্র। এই শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বর্থীক্রমে 
অর্ধনেব ব্যক্তিগত, সামাজিক ও অলৌকিক আপিগুলিব উত্তব দিবার চেষ্টা 
কবিযাছেন। 
শংকরভাঁষ্যে গীতাব প্রথম হইতে ২১০ পর্যন্ত শ্লোকেব কোনও ব্যাখ্য। নাঁই। 
শংকব ২1১১ শ্লোক হইতে ধাবাঁবাহিক ব্যাখ্যা আরম্ভ করিযাছেন। পূর্ববর্তী 
শ্লোকগুলির মংক্ষেপ তাৎপর্য মাত্র শংকব কর্তৃক তল্লিখিত ভাস্তেব অবতবনিকাষ 
আলোচিত হইযছে। শংকর বে উদ্দেশ্যে গীতাব ব্যাখ্যাষ প্রবৃত্ত হইযাছিলেন সে 
হিসাবে ১১ হুইতে ২1১০ পর্যন্ত শ্লোকগুলিব বিশেষ কোন মূল্য নাই। শংকরবাদ 
প্রমাণের পক্ষে এই নকল গ্লোক নিবর্থক | 
॥ ১১ - ২৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, যাঁহাঁদেব জন্য শোক কবা উচিত নব 
তুমি তাহাদেব জন্য শোক করিতেছ আবাব জ্ঞানেব কথা বলিতেছ, মতই হউক ঝ| 
জীবিতই হউক কাহাবও জন্য পণ্ডিতেবা শোক কবেন না। জন্মের পূর্বে তোমাব 
আমাব ব| এই সকল রাজাদেব অস্তিত্ব ছিল না এ প্রকাব মনে কবিও না, আবাব 
মবিবাঁব পৰ আমাদেব কাহাঁবও অস্তিত্ব থাকিবে না তাহাও নহে, মনুষ্তেব যেমন জন্ম 
হইতে পব পব কৌমাব, যৌবন ও জবা দেখ! দেব সেইবাপ মৃত্যুব পৰ অপব দেহ লাভ 
ঘটে, সে জন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি কাহাঁবও মৃত্যুতে মোহগ্রস্ত হন না। কৌন্তেঘ, ইক্ড্িযেব 


উভগবানুবাচ 
অশোচ্যাননশোচন্বং প্রজ্ঞাবাদাংস্চ ভাবসে। 
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পঞ্তিভাঃ॥ ১১ 
ন স্বেবাহং জাতু নাসং ন স্বং নেমে জনাধিপ।। 
ন চৈব ন্‌ ভবিষ্যামঃ পর্বে বযমতঃপবমূ ॥ ১২ 


গীতাব্যাথ্যা | দ্বিতীয অধ্য।ষ ৩৭ এ ১১-২৫ শ্লোক 


সহিত বিষষের সংযোগ ঘটিলে শীতলতা, উষ্ণতা, স্থুখ, ছুঃখ প্রভৃতির বোধ জন্মে, এ 
সকলেব আবন্ত ও শেষ আছে, সে জন্য এ সকল অনুভূতি অনিত্য। ভাবত, 
তোমার শোক, গাত্রদাহ প্রভৃতি যাহা কষ্ট হইতেছে সে সকল সহ কর। পুকর্মত, 
যে বুদ্ধিমান পুকব এই সকলে কষ্ট পাঁন না এবং যিনি সুখ দুঃখে সমভাব 
তিনি অমৃতত্ব লাঁভেব যোৌঁগ্য। যাহা অনিত্য তাহা অসৎ, তাহার বাশুবিক 
অস্তিত্বই নাই.. সৎ বস্তুব কোনও কালে অবিষ্ঠমাঁনতা বা অভাব নাই। জ্ঞানীবা 
সঙ ও অসহ উভস্বেবই অন্ত অর্থা চবম তথ্য অবগত আছেন। এই সমস্ত বিনাশশীল 
পদার্থ এক সহ বন্তব ছাব! ব্যাড, ইহাকে অবিনানী সত্তাবপেই জানিও, কেহই এই 
অব্যয সন্ভাকে বিনাশ কবিতে পাঁবে না। আমাদের এই দেহসমূহ বিনাঁশশীল 
কিন্তু দেহবাসী আত্ম! নিত্য, অবিনাণী ও অপ্রমেষ অর্থাৎ চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি 
ইন্ড্রিষ তাহাঁর ইফত্া পাষ না। জ্ঞানিগণ কর্তৃক এই প্রকাব কথিত হইষাছে। 
অতএব, ভাঁবত, যুদ্ধ কর। যে মনে কবে আত্মা অপবকে হত্যা কবিতে পাঁবে 
এবং যে মনে কবে আত্মা হত হইতে পারে ইহাদেব উভযেব কেহই যথার্থ তত্ত 


দেহিনোহস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমাবং ধৌবনং জবা। 
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তিধীঁবস্তত্র ন মুম্ততি॥ ১৩ 
মাত্রাস্পর্শাস্ত কৌন্তেষক শীতোষ্ন্ুখডঃখদাঃ | 
আগমাপাধিনোহনিত্যান্তাংস্তিতিক্ষত্য ভারত ॥ ১৪ 
যং হি ন ব্যথযন্ত্যেতে পুকষং পুকর্ষভ। 
সমছ্ুঃখস্খং ধীরং সোহ্মৃতত্বাব কল্পতে ॥ ১৫ 
নাসতো! বিদ্ধতে ভাবো নাভাঁবো বিষ্কতে সতঃ। 
উভযোবণি দৃষ্টোহন্তত্বনয়োস্তত্তদ্িভিঃ ॥ ১৬ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যবস্তান্ত ন. কম্চি কতুমির্তি ॥ ১৭ 
অন্তবন্ত ইমে দেহা নিত্যস্তোক্তাঃ শবীরিণঃ। 
অনাঁশিনোহপ্রমেষস্তা তস্মাদ যুধ্যন্থ ভাবত ॥ ১৮ 
ঘ এনং বেছি হন্তাবং যশ্চৈনং মন্তাতে হতম্‌। 
উভে। তে। ন বিঙ্তানীতো নাধং হন্ডি ন হুস্যাতে ॥ ১৪ 


১১-২৫ কোক ৩৮ গীতাব্যাখ্য। | দ্বিতীষ অধ্যায 


জানে না, আত্মা হনন কবে না হতও হয না। ইহ! কদাচ জন্মে না, কদীচ 
মবে না, পূর্বে জন্মিযাঁছিল এবং পবে জন্মিবে তাহাঁও নহে। আত্ম! জন্মাবহিত, 
নিত্য, শাশ্বত এবং পুবাঁণ। শবীব বিন হইলেও আত্মা নষ্ট হয না। পার্থ 
যে আত্মাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মাবহিত এবং অব্যয বলিয়া জানে সে কি 
কবিষ| বলিতে পাঁবে যে, সে কাহাঁকেও হত্যা কবাইয়াছে বাঁ হত্যা কবিষাছে। 
মনুষ্য যেমন বন্ধু জীর্ণ হইলে তাহা ছাঁড়িষা নূতন কাঁপড পবে সেইবপ আত্মা 
জীর্ণ শবীব ত্যাগ কবিষা অন্য নূতন শবীব গ্রহণ কবে। শন্ত্র আত্মাকে কাঁটিতে 
পাবে না, অগ্নি ইহাকে পোভাইতে পাবে না, জল ইহীকে পচাঁইতে পাবে না 
এব" বাধ্‌ ইহাকে শষ কবিতে পারে না। ইহা অচ্টেছ্ক, অদাহ, অক্েস্ক এবং 
অশোষ্, ইহ! নিত্য, সর্বব্যাপী, শাখাহীন বৃক্ষকাঁণ্ডেব মত স্থিব, অচল এবং সনাতন । 
ইহা চক্ষ প্রভৃতিব গ্রাহ্য নহে, ইহা! চিন্তাব অগম্য ও ইহাঁব কোন বিকাঁব বা পবিবর্তন 
নাই। আত্মাকে এই প্রকাব জানিষা শোক কবা কর্তব্য নহে ॥ ১১- ২৫॥ 

দ্বিতীয অধ্যাষেব ২০ গ্লোকেব অন্বব এই প্রকাঁৰ কবিষাছি, অযং কদাচিৎ 
ন জাষতে ন বাঁ শ্রিষতে, ভূত্বা ভূষঃ ভবিতা বা ন, অং অজঃ নিত্যঃ শাশবতঃ পুরাঁণঃ 
শবীবে হনযমানে ন হন্যতে। অজ অর্থে যাহাব কোন কালে জন্ম নাই, 
নিত্য যাহা চিবকাল আছে, শাশ্বত যাহা পববর্তী কালেও অপবিবন্তিত থাঁকিবে, 
পুবাণ যাহ! পুবাকালেও বর্তমানে মতই ছিল। ২১ শ্লোকে অব্য শব্দেব অর্থ 
বাহাব অপচঘ নাই, অবিনাশী অর্থে যাহাব বিনাঁশ নাঁই। অজ প্রভৃতি এই 
সমস্ত শব্দই আত্মাব বিশেষণ। 

দ্বিতীষ অধ্যাবেব ১১ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তুমি অবিজ্ঞোচিত কার্ধ্য 
কবিতেছ অথচ বিজ্ঞেব মত বড বড় কথ| বলিতেছ, বিজ্ঞেবা কাহাঁবও মবা বাঁচাঁব 


ন জাঁষতে গ্রিষতে বা কদাচিৎ 

নাষং তৃত্বা ভবিতা বা ন ভূষঃ। 

অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহযং পুবাণো 

শ হন্যতে হ্ন্যমানে শবীবে ॥ ২, 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং ঘ এনমজমব্যযমূ। 
কথং ম পুকষঃ পার্থ কং ঘাতষতি হস্তি কম্‌॥ ২৯ 


গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয অধ্যাষ ৩৪ ১১ -২৫ শ্লোক 


জন্য কখনও কি শোক কবেন। তাঁব পর শ্রীকৃষ্ণ যে সব কথা বলিলেন তাহ| বি 
জনেব| কি বলেন সেই হিসাঁবেই। অর্জনে কথা ও কার্ষেব অসামগ্রম্ত দেখ[ইয| 
তাহাকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত কবানই শ্রীুষেব উদ্দেস্ট। এ জন্য প্লেষ হিসাবেই এই 
মকল বথা বল! হইযাছে। ২। ১৬ গ্লেকে তন্বদর্শীবা৷ এই সবেব মর্ম অব্গত 
আছেন বলা হইযাছে, ইহা হইতেও বুঝা যাঁষ যে শ্রীকৃষ্ণ বিজ্ঞ ব্যক্তিদের সিদ্ধান্তই 
বলিতেছেন। ১৯-২০ শ্লোকও এইবপ উদ্ধাত মত। তর্কে কোন ব্যক্তিকে 
পবাস্ত কবিষা নিজেব মতে আনিতে হুইলে নিজে মানি বানা মানি আমবা 
স্থৃবিধামত অপবেবু মত উদ্ধাব কবিষাঁ থাকি। ২১৯-২০ শ্লোক কঠোপনিষদেব 
দ্বিতীযা বন্পীব ১৮ ও ১৯ শ্লোকেব অনুরূপ । কঠোঁপনিষদে আছে, 
ন জাষতে ভ্িধতে বা বিপশ্চি- / 
মাষং কুতশ্চিঘ বব কশ্চিৎ। 
অজো নিত্য শাখতোহ্যং পুবাঁণো 
ন হন্যতে হন্যমানে শবীবে॥ 
হস্ত! চেন্মন্ততে হন্তুং হুতশ্চে্মস্ততে হুতম্‌। 
উভে। তৌ। নবিজানীতো! নাং হস্তি ন হন্ততে ॥ 
গ্বীতায় এই ছুই শ্লোকে যে পাবস্পর্য আছে, কঠোঁপনিষদে তাহাঁব বিপবীত। 
ন জাতে শ্লোক কঠোঁপনিষদে প্রথম, গীতাষ দ্বিতীষ। গীতা ও কঠোপনিষদেব 
শ্লৌকগুলি ঠিক একবপ নহে কিন্তু এ কথা বলা যাইতে পাঁবে যে কঠোপনিষদ 
হইতেই এই দুই শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধৃত করিষাঁছিলেন। কঠোঁপনিষদের কোন সংস্কবথেই 


বাসাংসি জীর্ণানি বথা বিহাঁষ নবানি গৃহ্াতি নবোহপবাঁণি। 
তথ! শবীবাণি বিহাঁষ জীর্ণান্যন্ানি সংঘাঁতি নবানি দেহী ॥ ২২ 
নৈনং ছিন্দস্তি শস্্ীণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদযস্ত্যাপো ন শোল্রয়তি মাকতঃ ॥ ২৩ 
অচ্ছেগোহ্যমদাহযোহ্যমক্লেগ্েহিশৌষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্বগতঃ স্থাগুবচলোহ্যং সনাতনঃ ॥ ২৪ 
অব্যক্তোহযমচিন্ত্যোহযমবিকার্যোহযমুচ্যতে। 
তশ্মাদেবং বিদিত্বৈনং নানুশোটিতুমর্থসি ॥ ২৫ 


২৬-৩০ স্লো ৪০ গীতাব্যাধ্যা। দ্বিতীয অধ্যা 


এই শ্লোক ছুইটি ঠিক গীতাঁব ভাষায় নাই। শ্লোকের গীতানুষায়ী পাঠি কঠোঁপনিষদের 
সমব প্রচলিত থাঁকিলে কোন না কোন সংস্করণে তাহা পাইবার সম্ভাবনা ছিল। 
কাঁধসিদ্ধিব জন্য বে পরেব মৃত উদ্ধত কবে, সে অপবেব ভাবা ও ভাব বিশুদ্বভাবে 
বলিবাঁব জন্য বিশেৰ প্রয়ানী হয় না। কঠের শ্লোকে বিপশ্চিৎ কথা আছে ও সেই 
স্থানে গীতা কদাচিৎ আঁছে। বিপশ্চিৎ অর্থে মেধাবী, জ্ঞানবান, অর্থাৎ জ্ঞানবান 
আত্মা জলামৃত্যু নাই। কঠে আছে যে এইবপ আত্মা কোন বন্ত হইতে উৎপন্ন হয 
নাই এবং ইহা হুইতেও অন্য কোন পদার্থ উৎপন্ন হয নাই। জ্ঞানবাঁন আত্মা মাধা দাবা 
অভিভূত নহে। কাজেই তাহা পুনঃ পুনঃ শবীবে জন্মগ্রহণও করে না, মবেও ন| ও 
তাহ হইতে বরির্তরূপ কিছু উৎপন্নও হুষয ন1। শ্রীকৃষ্ণ শ্লোকটি বদলাইযা বলিলেন, 
কোম আর্মাই কখনও জন্মায় না, আর মবেও না । ইহাঁও নহে যে ইহা একবার 
হইবাঁ আবাঁব জম্বিবে। শ্্রীকৃষ্চ নিজেব উদ্দেশ্ট সিন্ধিব জন্যই শ্লৌকটি বদ্লাইযাঁছিলেন 
মনে হ্য। অবশ্য আমি এমন কথা বলিতেছি না যে শ্ত্রীক্ণ এই শ্লোকে মিথ্যাকথ! 
বলিবাছেন। 

॥২৬- ৩০ ॥ আব বদি তুমি আত্মাকে জন্মবহিত ও অবিনাশী না মানিযা 
তাহা নিত্য জন্মিতেছে ও তাহাঁব নিত্য মৃত্যু হইতেছে মনে কর তাঁহা হইলেও, 
মহাবাহো, ইহাব জন্য তোমাৰ শোক কবা৷ উচিত নহে, কাঁবণ যে জন্মায় তাহাঁব মৃত্যু 
নিশ্চিত এবং মবিলে পর তাহাঁৰ আবার জন্মও প্ুব অতএব এরূপ অপবিহার্য 
অবশ্যন্তাবী ব্যাপাবে তোমার শোক করা উচিত নহে। ভারত, প্রাণিসমূহ জন্মিবাব 
পূর্বে ও মবিবাঁব পবে অব্যক্ত অবস্থা থাকে অর্থাৎ তাহারা কি ভাবে থাকে তাহ! 
প্রকাশ পায় না এবং কেহ তাহা জানে না, কেবল তাহাদের মধ্যাবস্থাই ব্যক্ত অর্থাৎ 
বত দিন তাহারা জীবিত থাকে তত দিনেব ব্যাপাবই আমবা জানিতে পারি, এক্ষেত্রে 


অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্য বা মন্যসে মৃতম্‌। 
তথাপি ং মহাঁবাহো নৈনং শোচিতুমর্থসি ॥ ২৬ 
জাতন্ত হি খ্রবোসৃত্যুঞ্রবং জ্ষা মৃতন্ত চ। 
তল্মাদপবিহার্ষেতর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্ঠসি ॥ ২, 
অব্যস্কাদীনি ভূতাঁনি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা ॥ ২৮ 


সি 


গীতাব্যাখ্য।। ছ্বিতীব অধ্মাধ ৪১ ২৬-৩* শ্লোক 
সত্যুর পরবর্তী অজ্ঞীত অবস্থাব জন্য কিসেব শৌক। লোকে আত্মাকে অদ্ভুত 
ভাঁবে দেখে, অন্ভুত বন্ডুব স্যাষ ইহার কথা বর্ণনা করে এবং আশ্চর্য হুইযা ইহার 
কথা শোনে কিন্তু আত্মাব বর্ণনা শুনিযাঁও কেহই তাহাকে জানিতে পারে না। 
ভারত, এই আতা ঘষে কোন দেহেতেই থাকুক না কেন তাহা সর্বকাঁলেই অবধ্য 
বা অবিনাশী অতএব তুমি পৃথিবীর যাবতীয় প্রাণীর মধ্যে কাহাঁবও জন্য শোক কবিতে 
পাঁর না ॥ ২৬-৩০ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণ অর্তনকে প্রথমে বলিলেন আত্মার জন্ম মৃত্যু নাই, পরে ২1২৬ শ্লোকে 
বলিলেন বদি বা জন্ম মৃত্যু আছে মনে কব তত্রাপি শোক উচিত নহে। এই প্রকাব 
তর্ক কেবল কাহাকেও নিজ মতে আঁনিবাঁব জন্যই আমবা করিয়া থাকি। আত্মার 
জন্ম মৃত্যু নাই ও আত্মার জন্ম সৃত্যু আছে, এ দুই-ই সত্য হইতে পাঁবে না। ধিনি 
সত্যকথা বুঝাইতে চাহেন তিনি একই কথা বূলিবেন। যে দিক দিয়াই যাঁও আমি ঠিক 
বলিতেছি এ বথা কার্ধোদ্বারের কথা । ছুই পরস্পব-বিবোধী প্রতিজ্ঞা 
(0:0051507) মানিয়! লইয়া তর্ক করিতে যাঁওযা! সত্যনির্ধারণের অনুকূল নহে। 

ক্ষণবিষ্বংসী বন্তরও বিনাশে শোক স্বাভাবিক। এবপ শোক উচিত নহে 
বলিলেই সে শৌক কাহারও যায না । শরীর স্বভীবতই নফ হয জানিবাঁও শরীবেব 
ধ্ংসে শোক ধাইবার নহে। শ্রীকৃষ্ণ এখন পর্যন্ত এমন কোন উপারই দেখাইতে 
পাবেন নাই যাহাতে এই শোক দুর হয। তিনি যেন-তেন-প্রকাবে অর্জনকে যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত কবিবাব চেষ্টা করিতৈছেন। এতক্ষণ অর্জনের বড় বড় কথার বড় বড় জবাব 
দিলেন মাত্র। চিরকাল হাত দিয়া খান্তগ্রহণে অভ্যন্ত থাকিষা কেহ যদি হঠাৎ বলে, 
আমি আব হাঁতে কবিষা৷ ভাত খাইব না! কারণ হাঁতে বেবিবেরিব বীঙ্গাণু আছে, এবং 
তখন বদি তাহাকে বোঝান যাঁষ যে হাঁতে কখনও বেরিবেবির বীজাঁণু থাকে না, আর 
যদিই বা থাকে মনে কর, পাকস্থদীব অল্নবসে তাহা যে নষ্ট হয় তাহা কি তুমি জান 
না, তবে এই জবাব শ্রীকৃষ্ণের উত্তরের অনুরূপ হইবে । 


আশ্চর্যবৃঙ পশ্ঠাতি কশ্চিদেন্মাশ্চর্যব্‌ ব্দতি তথৈব চান্তাঃ। 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃশোতি শ্রদ্হীপ্যেনং বেদ ন চৈৰ কশ্চিত ॥ ২৯ 
দেহী নিত্যমবধ্যোহ্যং দেহে বর্বস্ত ভাবত। 
তল্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন ত্বং শৌচিতুমর্থসি ॥ ৩ 


বি 


৩৯ শ্লোক ৪৪ গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয অধ্যাধ 


(১) ২1১০1 অর্জুন চুপ করিয়া বসিয়া পড়িলে শ্রীকৃষ্ণ হাসিযা এই সকল 
কথা বলিযাছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ হাস্য শ্লোষেব পবিচাবক। 

(২) ২ ১১। তুমি বিজ্ঞেব মত কথা বলিতেছ বলিয়া ঠাঁটাব,ছলে শ্রীকৃষ্ণ 
জবাঁব আঁবন্ত কবিলেন । 

(৩) ২১৯২০। কঠোপনিষদেব গ্লোক ছুইটি পবিবতিত করিষা উদ্ধৃত 
কবিলেন। 

(৪) ২। ২৬। আত্মা জন্ম মৃত্যু হয মানিযা লইলেন। 

(৫) খা ৩১৩৩1 আত্বীযবধেব পাপেব কথা উল্লেখ না করিয়া যুদ্ধ না কবা 
পাঁপ বলিলেন। 

(৬) ২।৩৭। ফীকিব বুঝান বুঝাঁইলেন, মবিলে স্বর্গলীভ ও জিতিলে 
বাঁজ্যলাভ। 

(৭) শোক দূর কবিবাঁব কোন কার্কব উপাঁষ এখন পর্যন্ত দেখাইলেন না। 

(৮) ২৩৭। এই শ্লোকে ত্বর্গলীভেব লোভ দেখাইবাঁছেন কিন্তু ২৪৩ 
শ্লোকে ন্বর্গকামীদেব নিন্দা কবিযাঁছেন। 

(৯) ২1 ৩১। ক্ষত্রিবেব যুদ্ধই ধর্ম এ কথা বলিলেন কিন্তু যে ধর্ম শ্রুতিব 
উপব প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রতিকে ২1৫৩ শ্লোক নিন্দা কবিলেন। 

(১০) শ্রীকৃষেব এই উক্ভিগুলিকে যথার্থ ও তীঁহাৰ অন্তরেব কথা বলিয়া 
মাঁনিলে পুর্ববধিত উপাখ্যানে শর্বিলকেব ব্যবহাঁব ও তর্ক অনুমোদন কবিতে হয়। 

(১১) পরবর্তাঁ শ্রোকগুলিব ব্যাখা! দেখিলেও এই শ্রেষ সম্বন্ধে প্রমাণ 
পাঁওয| যাইবে। আমি যে ভাবে এই সব শ্লোকেব ব্যাখা কবিষাঁছি তাহা সকল স্থানে 
সাধাবণ প্রচলিত ব্যাখ্যার অনুপ নহে। সমস্ত শ্লোকগুলিব সংগতির প্রতি লক্ষ্য 
বাঁখিলে আমাৰ ব্যাখ্যাব যাথার্থ্য উপলব্ধি হইবে। 

আত্বাব জনামৃত্যু নাই, তাহা অবিনাশী, জনবমৃত্যু অপবিহার্ধ ব্যাপাব, শোঁক 
কষ্ট অস্থাবী অতএব তাহা সহ্য কব! উচিত, যুদ্ধ কবা ক্ষত্রিষের স্বধর্ম, তাঁহা হইতে 
চ্যুত হইলে নিন্দা ও পাঁপভাগী হইতে হুয ইত্যাদি উপদেশ দিয়া কৃষ্ণ পবে অর্জুনকে 
বলিতেছেন 

॥ ৩৯॥ পার্থ, যে বুদ্ধিব দ্বাব! কর্তব্যাকর্তব্য স্থির করিতে পাবিবে 
সাংখ্যমতে সেই বৃদ্ধি কথা এতক্ষণ তোমাঁকে বলিলাম কিন্তু এইবাঁব যোগমতে সেই 


গীতাব্যাখ্যা ৷ ছিতীষ অধ্যাষ ৪৫ ৪* গ্লোক 


বুদ্ধির কথা শুন, যে বুদ্ধি অবলম্বন কবিলে তুমি যুদ্ধ করিয়াও কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত 
থাকিবে ॥ ৩৯ ॥ 

তিলক এই শ্লোকের এইরূপ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন, সাংখ্য অর্থাৎ সন্াস নিষ্ঠা 
অনুসাঁবে তোঁমাকে বুঝাঁইলাম এখন যে বুদ্ধিব দ্বাবা যুক্ত হইলে তুমি কর্মবন্ধন ছাঁড়িবে 
সেই কর্মযোগেব কথা তোমাকে বলিব। 

আমাব মতে ভাঁবার্থ এইবপ হুইবে, 

এতক্ষণ তোমাকে বড বড জ্ঞানীদের বড বড় বুদ্ধিব কথা! বা! সিদ্ধান্ত বলিলাম, 
এসব কথা ছাড়িয়া! দাঁও, কর্মষোগ বিষষে বুদ্ধি বা সিদ্ধান্ত বুঝিবাঁব চেষ্টা কব, এই 
ুদ্ধিতবাবাই তুমি কর্মবন্ধ এবং তদানুষঙ্গিক শোক, মোহ, পাপ পুণ্য ইত্যাদিব উপবে 
উঠিবে। শ্লৌকে “যোগে তু ইমাং শৃণু আছে। এখানে তু নিবর্থক নহে ও কেবল 
পাঁদপুবণে ব্যবহৃত হয নাই; বড় বড় জ্ঞানেব কথা বলিলাম কিন্তু এইবার কর্ম্মযোঁগ 
বিষষে বুঝিবাব চেষ্টা কব এইবপ মাঁনে করিলে তু কথাব সার্থকতা বুঝা যাঁষ। 

এই শ্লোকে ও পববর্তী অনেক শ্লোকে বুদ্ধি কথা আঁছে। বুদ্ধি কথাঁটাব 
সৌজাস্থৃজি বুদ্ধি বা বিচাববুদ্ধি অর্থ কবিযাছি। তিলক এখানে জ্ঞান অর্থ কবিযাছেন 
ও পৰে কোথাও বাসনা ও কৌঁথাঁও বুদ্ধিব অর্থ বুদ্ধিই কবিষাছেন। 

॥৪০ ॥ আমি এখন তোমাকে যে ধর্ম বা সাংসাবিক জীবনবাঁত্র! বিধিব কথা 
বলিব তাঁহাঁব কালক্রমে ফলক্ষষ হেতু বাব বাব আবস্তেব আবশ্যকতা নাই বা অনুষ্ঠানে 
দোষে সমুদ্বায ফলহানিব কিংবা! পাঁপেব সম্ভবনা নাই। বাগ বজ্ঞাদ্দিব ফল ক্ষষ হইলে 
স্বর্গ হইতে পতন হয ও অনুষ্ঠানে ক্রুটিতে যাগধজ্ঞাদি সম্পূর্ণ বিফল হয কিন্তু এ ধর্ম 
সেবপ নহে। ইহাব অল্পমাত্রও অনুষ্ঠিত হইলে তুমি শৌকতাপ ইত্যাদিব মহৎ ভষ 
হইতে উদ্ধাব পাইবে ॥ ৪০ ॥ 

পূর্বেবব শ্লৌ কগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বেদপন্থীদেব কথাও বলিষাছেন, কাজেই ২1৩৯ 
শ্লোকে যে সাংখ্যবুদ্ধিব কথা বুল! হইবাছে বেদবাদও তাহাবই অন্তর্গত হইল | অতএব 


এষা তেহভিহিত৷ সাংখ্যে বুদ্ধিষোগে ত্বিমীং শৃণু। 
বুদ্ধ্যা বুক্তো যয পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্যসি ॥ ৩৯ 
নেহাঁভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবাযো ন বিদ্ভতে। 
স্বল্লমপ্যস্তয ধর্মন্ত ত্রাধতে মহতো ভযাৎ॥ ৪০ 
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গীভাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয় অধ্যাষ ৪৭ ৪২-৪৪ শ্লোক 


শোকদুঃখেব আত্যস্তিক নিবৃত্ত হুইবে না, অতএব াহাঁবা বেদেব কথা বলিষা তোমার 
মনকে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করিতেছে তাঁহাঁদেব কথা! শুনিও না। আমি তোমাকে এমন 
এক মার্গ নির্দেশ করিব যাহাতে তোমাঁব অভীষ্ট ফল লাভ হইবে। 


উপবে উক্ত অর্থ মনে রাখিলে বুঝা ষাঁইবে, কেন শ্রীকৃষ্ণ বেদবাঁদীদেব অব্যবসায়ী 
ও বহুশীখা বুদ্ধিযুস্ত বলিয়াছেন । নচেঘ্ হঠাঁৎ বেদনিন্নার কোন কাবণ খুঁজিয়া 
পাঁওযা যায ন!। 


॥ ৪২ - 8৪1 পার্থ, বেদবাদে নিরত ব্যক্তিগণ মনে করেন যে, বেদের উপদেশ 
বহিভূর্ত অপব কিছুই করণীষ নাই, এই মতাবলম্বীরা নান! পুষ্পিত বাঁক্যে নানা বৈদিক 
ক্রিযার মাহাত্ম্য বর্ণনা কবেন। কামনাময স্বর্গাভিলাধী এই অজ্ঞানীব! ভোগৈশ্ব্ষেব 
লোভ দেখাইযা ভোগৈশ্ব্যকামী ব্যক্তিদেব চিত্ত মোহিত কবেন, ফলে তাহাদের পুনঃ 
পুনঃ জন্মগ্রহণ করিতে হয এবং তাঁহাদেব বুদ্ধি নিশ্চিত পথ নির্দেশ কবিতে পাবে না 
এবং একাগ্রও হয না ॥ ৪২-৪৪॥ 

এই শ্লৌকেব সমাধি শবেব অর্থ ২৫৩ শ্লোকেব ব্যাখ্যার দ্রধব্য। 


বেদবাদীদেব বাক্যে মৌহিত হইযা যাঁহাঁর! নাঁনাপ্রকাব স্থুখৈশ্র্ষেব প্রতি ধাবিত 
হয, সমীধিসাঁধনে তাহাদেব ব্যবসায়বুদ্ধিলাভ হয ন! অর্থাৎ তাহাবা শ্রেধ স্থিব কবিতে 
পাঁবে না এবং তাহাদেব মন একনি হয না। ইহাই বলা উদ্দেশ্ট । 

গীতাঁতেই যে কেবল বেদনিন্দা আছে তাহা নহে। এই শ্লোকগুলির অনুবপ 
ভাব মুগ্ডক উপনিষদে ১/২1৭-৮,১০ শ্লৌকগুলিতে দেখিতে পাঁওযা যাষ। যথা, 


প্লবা হতে অদৃঢী বজ্ঞবপা অফীদশোক্তমববং বেষু কর্ম। 
এতদ্ছ্েযো যে২ভিনন্দন্তি মৃঢাঁঃ জরামৃত্যুং তে পুনবেবাপিষস্তি ॥ 


যাঁমিমাং পুম্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ। 
বেদবাদবত।ঃ পার্থ নাণ্যদত্ভীতিবাদিনঃ ॥ ৪২ 
কামাত্মানঃ দ্বর্গপবা1 জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিযাবিশেষবহলাং ভোগৈশ্বর্ধগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোঁগৈশর্প্রসক্তানাং তর়াঁপদ্ৃতচেতসাষ্‌। 
ব্যবসাধাত্িক| বুদ্ধিঃ সমাধে। ন বিধীযতে ॥ ৪৪ 


৪৫-৪৬ শ্লোক ৪৮ গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয অধ্যায় 


অবিাষামন্তবে বর্তমীনীঃ স্বযং ধীবাঃ পণ্ডিতন্মন্যমানাঃ। 

জঙযন্যমাঁনাঃ পবিষন্তি মৃঢাঁঃ অন্ধেনৈব নীষমাঁনা বথান্ধাঃ 

ইঠীপূর্তং মন্তমাঁনা! ববিষ্টং নান্যক্জেযো বেয়ন্তে প্রমূচাঃ। 

নাকন্য পৃণ্ে তে স্থকৃতেহনুতূত্বেমং লোকং হীনতবং বাবিশস্তি॥ 
অর্থাৎ এই অইাদশীল্গ অর্থাৎ যোঁডশ পুবোহিত, ব্রমান ও ততপত্ী এই অকীদশীশ্র 
য্জ্ঞবপ ভেলাসমূহ, যাহাতে শান্তর কর্তৃক অশ্রেষ্ঠ কর্ম উক্ত হইযাছে, এই সমস্ত দৃঢ়, 
থে সকল মূর্থ ব্যক্তি ইহাঁকে শ্রেধ মনে কবিষ! প্রশংসা কবে, তাহারা পুনবাষ জবামৃত্যু 
প্রীপ্ত হয। ৭। 

যাহাঁবা অজ্ঞানতাষ অবস্থিত অথচ আপনা দিগকে বুদ্ধিমান ও পণ্ডিত বলিষ।| 
গনে কবে, সেই সকল মুঢ ব্যক্তিবা জব! বৌগাঁদি অনর্থনমূহ দাবা অতিশষ গীভ্যমান 
হইয়া অন্ধ কর্তৃক নীষমান অন্ধদিগেব স্াঁব পবিভ্রমণ কবে। ৮। 

অজ্ঞানী লোকেবা ইস্ট অর্থাৎ যাগাঁদি কর্ম ও পূর্ত অর্থাৎ বাগী কূপ খননাঁদি 
কর্মকে প্রধান মনে কবে এবং অন্ত শ্রেষ জানে না। (নান্বদস্তীতি বাঁদিনঃ_-গীতা, 
২৪২) তাঁহীবা নিজ পুণ্যকর্মন্ধ ন্বর্গেব উপবিস্থানে কর্মফল অনুভব কবিষা 
পুনবাধ এই লোক কিংবা ইহাঁ অপেক্ষা হীনতব লোঁকে প্রবেশ কবে। ১০ | 
(সীতানাথ তন্বভূষণ) 

॥ 8৫-8৬॥ বেদ ত্রিগুণবিষষক এবং যতক্ষণ ব্রিগ্ত) আছে ততক্ষণ শোক 
তাঁপেৰ হাত হইতে উদ্ধীব নাই। অতএব তুমি বেদেব কথা ছাঁডিযা দিধা| ত্রিগুণাতীত 
হও। ভ্রিগুণাতীত হইতে হইলে তুমি নি্ঘন্দ অর্থাৎ বাগদেষ, সুখদুঃখ ও 
শীতোষ্ণাদিবপ যে দ্বন্দ, নির্ষোগক্ষেম অর্থাৎ অপ্রাপ্ত বস্তব প্রাপ্তি ইচ্ছাৰপ যে 
যোগ ও প্রাপ্ত বন্থব বক্ষাকরণবূপ বে ক্ষেম। তাহার অতীত ও নিত্যসন্স্থ অর্থাৎ 
নিত্য সন্বগুণে প্রতিষ্ঠিত ও আত্মজ্ঞীনবান হও। বেদেব শিক্ষা ছাঁডিযা দিলেও 
তৌমাব কৌনই ভাবন| নাই। সর্বত্র জলগ্লাবিত হইলে কুপেব যেমন আঁবশ্বকতা 


ত্রেগুণ্য বিষষণ বেদ নিক্তৈগুণ্যো ভবার্জুন। 
নির্ঘন্দো নিত্যসনবন্থে। নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌ ॥ ৪৫ 
ধাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংগ্ুতোদকে । 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেু ব্রাঙ্মণন্ত বিজানতঃ ॥ ৪৬ 


হ্লতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয অধ্যাষ ৪৯ ৪৭ স্লৌক 


থাকে না সেইরূপ আমাব উপদেশ মত চলিয়া ব্রহ্ষজ্ঞান লাভ হুইলে বেদেৰ 
আঁবশ্টকত৷ থাকিবে না ॥ ৪৫ -৪৬॥ 


দ্বন্ব অর্থে বাগ দ্েষ, সুখ দুঃখ, শীত গ্রীক্ষ প্রভৃতি পবস্পব বিবোঁধী অবস্থা । 
কষুধাতৃষ্তাকেও অনেক সময দবন্ব বলা হয। ব্রান্মণ অর্থে ব্রহ্মাবিৎ। ব্রিগুণ সম্বন্ধে 
পৰে আলোচনা কবিব। গীতা ৮। ২৮ শ্লোকেও এই ভাবেব কথা আছে, 
বেদেযু বজ্ছেু তপঃস্থ চৈব , 
দানেষু ঘৎ পুণ্যফলং গ্রদিষ্টম। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা 
যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাগ্ঘম্‌॥ ৮২৮ 
অর্থাৎ, রান বে দেখান হইযাঁছে ইহা জানিলে 
যোগী সে সমু অতিক্রম করিষ! -আছ্া পবম স্থান লাভ করেন। 


॥8৭॥ কর্মেই তোমাৰ অধিকাৰ, ফলে কাচ নহে, কর্মফলেব হেতু 
হইও না অর্থাৎ এমন ভাবে কর্মানুষ্ঠান করিও না যাহাতে বন্ধনপ্রদ্দ কর্মফল 
উৎপন্ন হয, কর্ম করিব ন! এমন আগ্রহও যেন তোগাঁব না হব ॥ 8৭ ॥ 


এই শ্লোকের প্রথমার্ধে যে ফল শব আঁছে তাহাব অর্থ কর্মেব সিদ্ধিকপ 
ফল প্রেবং দ্বিতীষাধেব কর্মফলহেতু শবেব অন্তর্গত ফল শব্দেব অর্থ বন্ধনবপ 
ফল। আঁসক্তি লইষা কর্ম কবিলে সিদ্ধিবপ ফল লাভ হউক বা না হউক, বন্ধনরূপ 
কর্মফল ভোগ কবিতে হয়। অকর্ম অর্থে কর্মত্যাগ ৷ 


তোমীর কর্মেব অধিকাব, ফলেব অধিকাঁব নাই, হঠাঁৎ এ কথা কেন বলিলেন 
এবং ইহাঁব সহিত পূর্ববর্তাঁ প্লৌোকেব সংগতিই বা কি? হিতলাল মিশ্র বলেন, যদি এমত 
বল তবে সমস্ত কর্মেৰ ফল সকল পবমেশ্বব আবাঁধনাব দ্বাব| সিদ্ধ হইবেক, এই 
বিবেচনাষ ভগবদাবাধনাতে প্রবৃত্ত হই, অন্য কর্ম কবিবাঁব প্রযোজন কি? 
এই আশঙ্কা কবিষা তাহ! নিবাবণপূর্বক সিদ্ধান্ত কবিতেছেন। তিলক বলেন, এক্ষণে 
জ্ঞানী ব্যক্তিব যাঁগষজ্ঞ প্রভৃতি কর্মেব কোন প্রযোজন না থাকা কেহ কেহ এই 


কর্মণ্যেবাঁধিকীবন্তে মা ফলেষু কদাঁচন। 
মা কর্মফলহেতুভূর্মা তে সঙ্গোহত্বকর্মণি ॥ ৪৭ 


€৮-৪৯ প্লোক ৫০ গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যায 


ষে অনুমান করেন যে, এই সকল কর্ম জ্ঞানী ব্যক্তি কবিবেন না, সমস্ত পরিত্যাগ 
করিবেন, এই কথা গ্রীতাব সম্মত নহে। 

আঁমাঁৰ মতে শ্লৌোকেব অর্থ অন্রূপ হইবে। পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিবাঁছেন, অর্জন, তূমি বেদবিহিত ভোগৈর্ব্ফলপ্রদ কর্মের আচবণ করিও 
না। ভ্রিগুণবিষষক বেদেব উপবে উঠ। ব্রক্মজ্ঞানীব বেদে আবশ্যকতা নাই। 
এই শ্লোকে সেই কথাই অন্ত প্রকাঁবে বুদ্ধিদবাবা বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছেন। 
কৃষ্ণ বলিলেন, দেখ ফলাফল অনিশ্চিত, তাহা মনুস্তের অধিকাবে বা আয়ত্তে 
নহে; বেদবিহিত কর্মেরও ফলাঁফলেব নিশ্চষতা নাই। ফল আশা করিয়া যে 
কর্ম করে, কোনও কাবণে সেই ঈপ্দিত ফললাভ না হইলে তাহাকে দুঃখ পাইতে 
হয! অতএব তুমি ফলেব আশা! বাখিষা কোন কাঁজ কবিও না। এমনও 
মনে কবিও না যে, ফলেব আশা! যদি নাই বহিল তবে কাজ কবিষা লাভ 
কি? কাঁজের সমস্ত আগ্রহ পবিত্যাগ করাই ভাল। সঙ্গ মানে আমি জোঁড, 
আসক্তি বা আগ্রহ ধবিবাছি। ২৬২ শ্লোকেও দঙ্গ কথা আছে। দেখানেও 
এই মাঁনেই করিব। ব্যাখায আমি শ্লোকেব অর্থ পরিষ্কাব কবিষা বুঝাইবাঁব জন্ম 
প্লৌকে ধাহা৷ নাই এমন কথাঁও বলিলাম। কর্মফলে তোমাৰ অধিকার নাই, 
এখানে অধিকাৰ মানে শীল্্রীব অধিকাৰ বা ধর্মের অধিকার বা 1708] 
11217 নহে। কর্মফলে অধিকার নাই মানে তাহা সাঁধনায়ত্ত নহে। কর্মেব 
সম্যক অনুষ্ঠান সব্বেও ফললাভ না হইতে পারে। ১৮১৪ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিতেছেন 
যে, কর্মেব সিদ্ধি পাঁচটী কাবণের উপর নির্ভব কবে, বথা (১) অধিষ্ঠান বা যে 
প্রব্য লই কর্ম (০১19০), (২) কতী! (9006৫), (৩) কবণ বা সাধন ত্রব্য 
(109001506), (8) চেষ্টা বা সাধন দ্রব্য উপযুক্ত ভাবে ব্যবহারেব ক্ষমতা 
( 5৫501 810 0800) এবং দৈব ( ঘ্0দাত 1200:)। এই কারণ বা 
£806০গুলিব মধ্যে দৈব একেবারেই অধিকাবের বাহিরে । এই শ্লোকেব বিশদ 
আলোচনা যথাস্থানে করিব । 

॥ 8৮ -8৯॥ ধনঞ্রঘ, আসক্তি ত্যাগ করিষা সফলতা বিফলতাষ সমজ্ঞান 


যোগস্থঃ কুক কর্মীণি সঙ্গং ত্যক্তা ধনগ্রয়। 
সিদ্ধযসিব্যোঃ সমো তৃত্বা সমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 


গীতাব্যাখ্যা। ্বিতীষ অধ্যা ৫১ ৫০-৫৩ জকি 


হুইযা! যোগ আশ্রষ কবিষা কর্ম সকল কব, সমত্বকে যোগ বলে। ধনগ্রয়, বুদ্ধিযোগ 
হইতে দৃবে থাকিলে বা! বিচ্ছিন্ন হইলে কর্ম নিকৃষ্টই হয, অতএব বুদ্ধিব শরণ লও, কর্ম- 
বন্ধনবপ ফলপ্রদ কর্মেব অনুষ্ঠাতৃগণ কৃপাঁব পাত্র | 8৮ - ৪৯॥ 

ফললাভেব আগ্রহ পবিত্যাগ কবিষা যোগস্থ হুইযা কর্ম কব। এখাঁনে 
যৌগস্থ কথায ধ্যানস্থ বা রাজযোগ বা! হঠযোগ প্রভৃতি উদ্দিষট হয নাই। যোগেব 
সাধাঁধণ প্রচলিত অর্থ এখানে ধবিলে চলিবে নাঁ। পাঁছে এইবপ ভুল হয়, সে জন্য 
, শ্ত্রীকৃ্জ এই শ্লোকেব দ্বিতীষয পাঁদে এবং ২৫০ শ্লোকে যোগ শব্দের সংজ্ঞার্থ নির্দেশ 
কবিযাছেন। কর্মেব সিদ্ধি বা অসিদ্ধি উভষকে সমান মনে কবিয়া কাজ কবাব' নাম 
যৌগস্থ হুইয] কর্ম কবা। ২৫৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য । 

আমাৰ মতে ২1৪৯ শ্লোকেব অন্বব এইবপ হইবে, ধনগ্ষ, বুদ্ধিযোগাৎ দুবেণ 
( হেত্বথে” তৃতীষা ) কর্ম অবরং হি, (তন্মাও) বুদ্ধ শবণমিচ্ছ। ফলহেতবঃ 
কৃপণাঃ। এখানে দৃব শব্ধ অব্যয ন| হইযা বিশেষ্যবপে প্রযুক্ত হইযাছে। 
বিশেস্তবপে দূৰ শব্দেব প্রযোগ মহাঁভাবতেব অপব স্থানে, শতপথ ব্রাহ্মাণে এবং 
কাব্যেও দেখ! যায । মুণ্ডক ৩১।৭ প্লোকে আছে “দুবাৎ স্থদুবে' ; এখানেও দূর শব্দ 
বিশেষ্য পদ। সাধাবণ প্রচলিত অর্থ অন্তব্প। বুদ্ধিযোগ অপেক্ষা! কাম্য কর্ম অত্যন্ত 
নিকৃষ্ট অথবা কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিব সাম্যযোগ শ্রেষ্ঠ ইত্যাঁদি। আমাৰ ব্যাখ্যা বুদ্ধি 
ক্থাটাব সৌজাস্থুজি মানে ধবিষাঁছি। 

॥৫০ -৫৩॥ যে বুদ্ধিযুক্ত হই! ফলাঁফলে সমজ্ঞাঁন রাখিষা কর্ম কবে সে 
পাঁপ পুণ্যেব উধের্ব উঠে | অতএব যোগযুক্ত হও। যোগ আর কিছুই নহে, 
উপধুক্তভাবে কর্ম কবিবাঁৰ কৌশল মাত্র। কর্ম কবিবার উপযুক্ত বুদ্ধিলাভ হইলে 
মনীষীবা কর্মজনিত ফল ত্যাগ কবিষাই জন্মবন্ধ হইতে যুক্ত হুইযা অনামব পদ প্রাপ্ত 


দুবেণ হৃববং কর্ম বুদ্ধিযোগাঁদ ধনগ্রয়। 
বুদ্ধ শরণমন্বিচ্ছ কৃপণাঃ ফলহেতবঃ ॥ ৪৯ 
বুদ্ধিযুক্তো জহাঁতীহ উভে ন্থকৃত হুদ্ধতে। 
তস্মাদ্‌ যোগাষ যুজ্যন্য যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌ ॥ ৫, 
কর্মজং বুদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যন্তা মনীষিণঃ 
জন্মবদ্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছন্ত্যনাম্যম্‌॥ ৫১ 


৫*-৫৩ লোক ৫২ গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীষ অধ্যাঁ 


হুন। তোঁমাব বুদ্ধি যখন মোহবপ কীলুস্য হইতে মুক্ত হইবে তখন তুমি যাহা কিছু 
গুনিষাছ বা যাহা কিছু শুনিবে সকল বিষবেই নির্বেদ অর্থাৎ স্থুখ দুঃখ বোঁধহীন 
হইবে। শ্রুতি অমুক কর্মের অমুক ফল, অমুকে পাঁপ, অমুকে পুণ্য, এই সকল 
কথায় তোমাব বুদ্ধি বিকল হইযাঁছে ও ইতস্তত ধাবমান হুইতেছে। শ্রগতি অনুযাধী 
জীবনযাত্রা নির্বাহের চেষ্টা না করিষা৷ বুদ্ধিকে স্থির ও নিশ্চল কৰ। এইবপ 
স্থিরবুদ্ধি হইলে সমাধিতে অচলা স্থিতি লাভ করিবে ও তখন বোগপ্রাপ্ডি 
ঘটিবে ॥ ৫০ -৫৩॥ 

৫১ গ্লোকে অনাময় পদ শব্দেব অর্থ সর্বপ্রকাৰ বোগ অর্থাৎ উপন্রব 
বহিত ব্রন্ষঘপদ | যোঁহ শব্দেব অর্থ অন্যায় আসক্তি, কলিল কথাব অরণ্য অথ 
না কবিষা! শংকরানুষাষী কালুস্য কবিষাঁছি। শ্বেতীশ্বতব উপনিষদে পঞ্চম অধ্যায়ে ১৩ 
শ্লৌোকে কলিল কথা আছে। এ স্থলে কলিলের সংগত অর্থ অবিদ্যা বলিষা মনে 
হয়। যথা, . 
অনাগ্নম্তং কলিলম্য মধ্যে বিশ্বস্ত অ্রফটীবমনেকরূপম্‌। 
বিশ্বস্তৈকং পরিবেটিতাবং জ্ঞাত্বা দেবং যুচ্যতে সর্বপাঁশৈঃ ॥ 

অর্থাৎ, অনাদি অনন্ত অবিষ্তা মাঝে বিশ্বেব ভ্র্টা বহরূপে রাজে 

বিশ্বেব এক পবিবেষ্টিতারে, জানিলে সর্ব পাশ বিদাঁবে। 

গীতার ২/৩৯-৫৩ শ্লোকগুলিতে যে যোগ ও যে সমাধিব কখ| আছে তাহা 
পাতিগ্রল যোগ ও তদন্তর্গত সমাধি নহে। দ্বিতীয় অধ্যাষে যে যোগ বিবৃত হইয়াছে 
তাহা শ্রীকৃষ্ণ প্রতিপাদদিত বুদ্ধিযৌগ । এই যোগকে কৃষ্ণ ধর্ম নামে অভিহিত 
কবিয়াছেন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণেব বুদ্ধিযোগ জীবনযাত্রা নির্বাহেৰ এক বিশেষ আচার 
পদ্ধতি ॥ ২৪০ ॥ ফলাফলে সমবুদ্ধি হইযা৷ অনাসক্ত চিন্তে কর্মফলের বন্ধন এডাইয়া 
একমার্াঁ বুদ্ধির সাহায্যে কর্ম করিবাঁৰ কৌশলই এই যোগ । বুদ্ধিকে নানা দিক 
দৌভাঁইতে না দিয়া একমার্গা কবাকেই এই যোগেব সমীধি বলা হইযাঁছে। অর্জনের 


যদাঁ তে মোঁহকলিলং বুদ্ধিব্যতিতবিস্যাতি। 
ত্দা গন্তাসি নির্বেদং শ্রোতব্যস্ত জ্রুতন্ত চ॥| ৫২ 
শ্রুতিবিপ্রতিপন্ন তে বদা! স্থাস্ততি নিশ্চল] । 
সমাধাবচলা! বুদ্ধিত্তদ্বা বোগমবাপ্দ্যসি॥ ৫৩ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয় অধ্যায ৫৩ ৫০-৫৩ শ্লোক 


প্রশ্নেব উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ সমাধিযুক্ত স্থিতপ্রজ্দের যে লক্ষণসমূহ বলিষাছেন তাহাতেও 
সমাধির এই অর্থ পরিস্ফুট হইবে। স্টিতবুদ্ধি সমাধিপ্রাপ্ত হইযা জড়ব অবস্থান 
করেন না, তিনি নিম্পৃহ, নির্মঘ, নিরহংকাব হুইযা! বিচরণ করেন, এই অবস্থাকে ব্রাহ্মী 
স্থিতি বলা হইযাঁছে ও ইহা হইতেই ব্রহ্মনির্বাণ লাভ হয। ২৬১ শ্লোকেব ব্যাখ্যা 
ড্রষব্য। 

বেদেব নিন্দা কবিষ! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজের বক্তব্য শেষ কবিলেন ॥ ২1৫৩ ॥ 
শত্রীকেব বেদের উপর এই আক্রোশ কেন? পূর্ববর্তী শ্লোকেও এই আক্রোশ দেখা 
গিষাছে। ইহার উত্তবে অধিকাংশ ব্যাখ্যাকারই বলেন যে, সমগ্র শ্রুতিকে নিন্দা কৰা! 
স্ীকষ্ণের উদ্দেশ্ট নহে। ষে সকল শ্রুতিবচনে স্বর্গ ফলাদির উল্লেখ আছে কেবল 
সেই সকলেই শ্রীকৃষ্ণের উক্তি প্রযোজ্য । আমাৰ মতে শ্রীকৃষ্ণের বেদ নিন্দাব উদ্দেশ্য 
এই যে, বেদকে জীবনযাত্রার প্রদর্শক করিও না। বুদ্ধিকে জীবনযাত্রার নিষাঁমক কব। 
অর্জনকে শ্রীৃষ্জ যে উপদেশ দিলেন তাঁহাঁব সাব মর্ম দীড়াইতেছে এই ষে, বেদোক্ত 
ক্রিয়াফলাপের বশীভূত না হই! সহজ বুদ্ধিতে নিজেব জীবনযাত্রা নির্বাহ কবিবাঁব চে! 
কব। উপযুক্ত বুদ্ধিদবারা চালিত হুইলে তুমি ধর্মাধর্ম পাপপুণ্যেব উপবে উঠিবে ও 
সংসাবেব সর্বকষ্ট হইতে মুক্ত হইযা৷ ব্রহ্মলাভ কবিবে। জীবনযাত্রা বিধির অলৌকিক 
ভিত্তি (£51181073 ০9৫5 0৫ 1:6০ ) না মাঁনিধা বুদ্ধিব উপব (78101191 ০০ ০৫ 
1106 ) নির্ভব কর। 

এই ব্যাখ্যা হযত অনেকে অনুমোদিত হুইবে না কিন্তু সমস্ত শ্লোকগুলিব 
সংগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহার যাথার্থ্য উপলদ্ধি হইবে। 

দ্বিতীষ অধ্যায়ে ৫৩ শ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ যাহা বলিলেন, তাহাব ভাবার্থ 
বিচার্য। কৃষ্ণ যখন অর্থূনকে সাংখ্যবুদ্ধি বলিতেছিলেন তখন বাব বার বলিতেছিলেন, 
ন শৌচিতুমহসি, কাবণ অর্ভূনেব দুঃখ দূব করাই উদদেস্ট । অতএব আশা করা যাইতে 
পাঁবে যে, যখন তিনি নিজেব প্রি ও অনুমোদিত যৌগবুদ্ধিব ব্যাখ্যা কবিলেন তখন, 
নিশ্চবই দুঃখ দূৰ করিবার উপীয়ও দেখাইলেন। ২1৫২ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
তাহাব নিরদি্ট মার্গে কেবল যে আত্মীষ বধ ও যুদ্ধজনিত শোক তাপ দূব হইবে তাহা 
নহে কিন্তু বুদ্ধি স্থিব হইলে তাঁবৎ সাংসাবিক বিষধে নির্বেদ প্রাপ্তি হইবে। কথাটা 
অত্যন্ত অদ্ভুত । এজন্থাই অর্জনে মনে প্রশ্ন উঠিল, স্থিরবুদ্ধি বাঁ স্থিতপ্রতত্ত কি প্রকাঁব 
ব্যক্তি। পবে তাহা বগিত হুইযাছে। যুদ্ধ কবিব না বলিষা অর্ধুন যে সব আপত্তি 


৫৪ শ্লোক ৫৪ গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীষ অধ্যায় 


কবিষাঁছিলেন, যথা আত্মীয় বধে শৌক ও পাপ, সমাজে ব্যভিচার, নবকবাস ইত্যাদি, 
তাঁহাতে বোঝা! বাঁয় যে, তিনি বেদরবিহিত ও দাধাঁবণ জ্ঞানী ব্যক্তিদের নির্দিষ 
লোঁকথাত্রা বিধিব বশে চলিতেছিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, ভোগৈর্ষের দিকেই বেদেব 
বৌঁক, তাহাতে তুমি বিভিন্ন সুখের পথে চাঁলিত হইবে বটে কিন্তু তাহার দাবা সংসার 
ঘাঁত্রীব নানাবিধ অবশ্াস্তাবী শোক দুঃখ কি কবিষা দুব হইবে, এই উপাঁষে তুমি যাহা 
চাঁও তাহা! পাইবে না, আনাভীদের মত নানাঁদিকে বৃখ| ঘুরিযা বেড়াইবে, আসল কাঁজ 
হইবে না। আমি যাহা বলিতেছি সেই মত লোকধাঁত্রা নির্বাহ কবিলে সর্বপ্রকাঁব 
শৌক কষ্ট হুইতে মুক্তি পাইবে। গ্বীতার অন্যান্য অধ্যাযেও দেখা যাইবে বে 
এই ব্যাখ্যাই সংগত ব্]খ্যা 

শরীক যখন বলিলেন যে, বুদ্ধিযক্ত হইযা সকল বিষষ দেঁখিবাঁব চেষ্টা কবিলে 
নির্বেদ প্রাপ্তি হয, তখন ছুঃখাঁবিষ অর্জ্নেব মনে স্বতই প্রশ্ন উঠিল যে, শ্রীকৃষ্কথিত 
স্থিববুদ্ধি লোক নিশ্চবই অস্ত ব্যক্তি হইবে। তাঁহাঁব লাভালাভ জ্ঞান নাই, শোক 
ছুখ নাই, কর্মে আসক্তিও নাই অনিচ্ছাও নাই, এ আবাঁব কি প্রকাব। অর্জুনের 
মনে এখন শোঁকেব বদলে কৌতুহল উঠিযাছে। অর্জুন জিজ্ঞাসা কবিলেন, 

॥৫৪॥ কেশব, সমাধিস্থ অর্থাৎ ব্যবসাধাত্িকা একমার্গী স্থিতপ্রজ্জেব বা 
বা স্থিববুদ্ধিযুক্ত লৌকেব লক্ষণ কি? এইবপ লোঁক কি সাধারণ লোঁকেব মতই 
থাকেন, কথাবার্ত| ও চপলাফেবা৷ করেন, ন! তাহাঁদেব ব্যবহাব অন্য প্রকাবেব ॥ ৫8 ॥ 

সমাধি কথার অর্থ ২৪৪ ও €৩ প্লোকের অনুযাঁধী কবিবাছি। অর্জুনেব প্রশ্নে 
শরীক যে উত্তব দিলেন সমস্ত গীতাব তাঁহাই নার কথা। পববর্তা অধ্যাবসমূহে 
কি কবিয! এই স্থিতপ্রজ্ঞেব অবস্থাষ পেৌঁছিতে পাঁবা বায, প্রীকষ্ণ তাহাই বলিযাছেন। 
২৫৫ হইতে ২৭২ পর্যন্ত অর্থাৎ দ্বিতী অধ্যার়ের শেষ পর্যন্ত স্থিতপ্রজ্ঞেব 
কখা আছে। এই শ্লোকগুলিব পৃথক পুথক ব্যাখ্যা কবিষা পৰে ইহাদের সারাংশ 
উদ্ধৃত কবিব। ভাঁহা পাঠ কবিলে বুঝা যাইবে যে, পববর্তী তৃতীষ অধ্যাবেব 
বক্তব্য কেন আসিযাছে। 


অর্জুন উবাচ ৮ 
স্থিতপ্রজ্ঞন্ত কা ভাঁষ! সমাধিস্থস্ত কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাঁষেত কিমাসীত ব্রজেত কিম ॥ ৫৪ 


বীতবযাখযা। দ্বিতীয় অধ্যাষ ৫৫ ৫৫-৫৮ লোক 


॥৫৫-৫৮॥ ধাহাব মনোগত সমস্ত কামনাব ব্ষিষ ত্যাগ হইযাছে 
এবং খিনি আপনাতে আঁপনি তু, ধাহাব ছুঃখে কট নাই, স্থখে আসক্তি 
নাই, কোনও বিষে স্পুহ! নাই, ভব নাই, ক্রোধ নাই, ধিনি সর্বত্র সেহবজিত, 
নিজের ইঞ্টানিষটে আগ্রহাদ্িত বা বিরক্ত হন না, তিনি স্থিতপ্রঙ্ঞ মুনি, তাঁহাবই 
বুদ্ধি প্রতিষিত হইযাঁছে। কচ্ছপ যেঝপ নিজ অক্গ প্রত্যঙ্গাদি শবীবেব মধ্যে 
গুটাইযা! লইযা বহিঃশক্রব হস্ত হইতে আত্মরক্ষা কবিয়া নিজেব আববশেব মধ্যে 
স্থিব থাকে, সেইবপ ধিনি ইন্ড্ি-বিষ্যসমূহ হইতে ইন্দিযগুলিকে গুটাইধা লই 
পাবেন তার বুদ্ধি প্রতিতিত বা স্থিব হইযাছে ॥ ৫৫ - ৫৮ ॥ 

গীতাঁষ ৫৫ গ্লোকেব কাম শব্দেব অর্থ কামনাব বস্ত। ২৭০ ক্লৌকের 
ব্যাখ্যা দ্রষ্ব্য। কঠোপনিষদে আছে, 

পবাঞ্চি খানি ব্যতৃণৎ স্বযস্স্তম্মাৎ পরাউ, পশ্যতি নান্তবাত্মন্‌। 

কশ্চিদ্বীঝঃ প্রত্যগাতআান মৈক্ষ দাবৃত্তচক্ষুব ম্বত ত্বমিচ্ছন্॥ 

পবাচঃ কামাননুধন্তি বালাস্তে মৃত্যোর্ধস্তি বিততন্ত পাশম্‌। 

অথ ধীবা! অমৃতত্বং বিদিত্বা প্রবমধ্রবেধিহ ন প্রীর্থবন্তে ॥ 
অর্থাৎ, পরমুখ হ'ল দ্বাব স্ববস্তৃবিধানে, দৃষ্টি পবমুখী, নহে অন্তবাত্মা পানে। 
কদাচিৎ কোন ধীর অমৃত সন্ধানে আববিষা চক্ষু দেখে প্রত্যক্‌ আত্মনে ॥ 

পব কাঁম লোভে ধাঁষ বালমতি যাব, বিস্তৃত মৃত্যুব পাশে পড়ে বাব বাব । 

'কিন্তু ধীব জন সদা! অমৃতে জানিযা অঞ্রবে না বাঞ্থা! কবে গ্রবকে মাঁনিষা ॥ 


শ্রীভগবাঁন্‌ উবাচ 
প্রজহাতি বদ! কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মন্তেবাত্বন! তুষটঃ স্থিত প্রজ্ঞত্তদোচ্যতে ॥ ৫৫ 
ছুঃখেষনুদিগ্নমনাঃ সৃখেধু বিগণ্তস্পৃহঃ । 
বীতবাগভযক্রোধঃ স্থিত ধীর্মনি কচ্য তে ॥ ৫৬ 
ঘঃ সর্বত্রানভিস্নেহস্তততৎ প্রাপ্য শুভাশুভম্‌। 
নাঁভিনন্দতি ন থেষ্টি তস্য প্রজ্ঞ প্রতিষ্ঠিত ॥ ৫* 
যদা সংহবতে চাঁষং কুর্োহঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্দরিষাণীন্দরিযার্ধেভ্যস্তন্ প্রজ্ঞা প্রতিচিতা ॥ ৫৮ 


৫৯ শ্লোক ৫৬ গীতাব্যাখ্য। | দ্বিতীয় অধ্যায 


অর্থাৎ, স্বযস্ূ ইন্দরিয়-দঘাব ষমূহকে বহিমু্খ করিষা বিধান কবিয়াছেন, 
সেই জন্য মানুষ বাহিরেব জিনিসিই দেখে, অন্তবাত্মাকে দেখে না। কোনও কোনিও 
ঘীব ব্যক্তি অমৃতকামী হইযা বহিবিষয় হইতে চক্ষুকে আবৃত কবিষা প্রত্যগাত্বীব দর্শন 
লাভ করেন। বাঁলবুদ্ধি ব্যক্তি বহিধিষষেব অনুসরণ কবে। তাঁহাঁবা বারংবার 
ৃত্যুব বিস্তীর্ণ পাঁশবন্ধনে গিয়! পড়ে। ধীর ব্যক্তি অমৃতকে জানিযা সংদাবের অগ্রব 

বন্তসমূহে আকৃষ্ট হন না। কঠেব এই শ্লোক গীতার ২1৫৮ শ্লোকেব একেবাঁবে 
অনুরূপ । কষে স্থিরবুদ্ধিব বদলে ধীর বথা৷ ব্যবহৃত হইযাছে। অতএব বুঝা যাঁষ 
যে এই অধ্যায়ে বুদ্ধি কথাঁৰ সোজাসুজি মাঁনে ছাঁডা তিলক প্রভৃতি ব্যাখ্যাকার 
কৃত অন্য অর্থ সমীচীন নহে। 

শ্রীকৃষ্ণ এই কঘটি শ্লোকে বড়ই সব আশ্চর্য কথা বলিতেছেন। স্থিতগ্রজ্ঞের 
ভয ক্রোধ বা কোনও বিশেষ কামনা নাই। কি কবিলে এই অবস্থা হইতে 
পাবে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই তাহা পবে বলিবেন। উপযুক্ত স্থানে তাহাঁৰ আলোচনা 
করিব। ক্রোধ না হওযা, ভয় না পাঁওযা অবশ্য ক্রোধ ও ভয চাঁপিষা বাখা 
নহে । ভয ক্রোধ ইত্যার্দি না থাকার অর্থ আমরা সহজেই বুঝিতে পাঁবি কিন্তু 
ইন্দিয়-বিষয় হইতে ইন্দ্রিয়েব প্রত্যাহাঁৰ কি তাহার ব্যাথা আবশ্যক । কেহ মনে 
কবিতে পাঁবেন ষে বিষয়েব উপলব্ধি না হওষাই ইন্দরিক্েব প্রত্যাহাব ; চোঁখ বুজলেই 
বিষষ দেখিলাম না, অতএব ইন্দ্রিষেব প্রত্যাহার হইল। ক্লৌবোঁফর্ম প্রযোগে 
অজ্ঞান কৰা হইল ও তাহার ফলে বহির্জগতেব কোন জ্ঞানই রহিল না, অতএব 
সমস্ত ইন্দ্রিষেব প্রত্যাহাব হইল। এইবপ আশঙ্কা কবিধাই শ্রীকৃষ্চ পবের শ্লোকে 
বলিলেন, 

|| ৫৯ ॥ নিবাহীবী পুরুষেব ইন্দ্রিষসকল অশক্ত হইলে বিষষের জ্ঞান হয় 
না কিন্তু মনের ব্ষষবীসনা খাঁকিষ! যাঁষ; পবম তত্ব উপলব্ধি করিলে বিষষ 
ও তীহীব বাঁসনা উভয়ই চলিয়া বাঁষ ॥ ৫৯ ॥ 

এই শ্লোকে নিরাহাঁব কথাঁব অর্থ যে খাঁওযা৷ পবিত্যাগ করিষাছে। ইহাই 
মহজ অর্থ । ন! খাইলে ক্রমে দুর্বলতাঁষ মানুষকে অজ্ঞান কবে ও তখন বিষষ উপলবি 


বিষষা বিনিবর্তস্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। 
রমবর্জং বসোহপ্যস্ত পরং দৃহ্ট1 নিবর্ততে ॥ ৫» 
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হয নাঁ। শংকব নিরাহারেব অর্থ কবেন অনাহাঁরবত আতুব এবং বিষয়োপভোগ- 
পরাসুখ ব্েশকর তপস্যানিরত মূর্ঘ। 

ছান্দোগ্য উপনিষদে এ বিষয়ে একটি প্রসিদ্ধ উদাহরণ আছে। শ্বেতকেতু 
পিতৃআজ্ঞায় পঞ্চদশ দ্দিবদ উপবাঁসী ছিলেন। পরে যখন পিতা তাহাকে বেদমন্্ 
আবৃত্তি করিতে বলিলেন তখন অনাহাবে দূর্বল শ্বেতকেতু অপাঁবক হইয়া উত্তর 
করিলেন, এ সমুদীষ আমার নিকট প্রতিভাত হইতেছে না। শ্বেতকেতু ভোজন 
কৰিলে তাঁহার স্বীভীবিক ক্দ্তা ফিরিযা আসিল । 

বিষষভোগে অক্ষমতা ইন্জ্রির়ের প্রত্যাহাব নহে। তবে এই সংহরণ বা 
প্রত্যাহাৰ কি? কি উপায়ে ইহা হইতে পাবে তাহা এখানে আলোচনা 
কবিব লা। ব্যাপারটা কি তাহাই বলিব। 

ইন্দিবের সহিত বিষষেব সংযোগে বিষধজ্ঞান উৎপরী হয়। হাত 
দিযা ব্বফ ছুঁইলাম, একটা ঠাণ্ডা জিনিসের বোধ হইল। এই বোধকে প্রত্যক্ষ 
বা 09:০6602. বলা হয়। প্রত্যক্ষ জ্ঞানের বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ষে 
ইহাতে উপস্থিত অনুভূতি ভিন্ন অপব প্রকারে ল্ধ জ্ঞানও মিশ্রিত আছে। 
গাণ্ড। ভিজা ও শক্ত জিনিস হাতে লাগিলে বলিলাম বরফ ছুইয়াছি। ত্বকের দ্বাবা 
কেবল শৈত্যানুডূতি ও কঠিন বস্তুর স্পর্শবৌধ পাইবাছি। শৈত্যানুভূতি ও 
স্পর্শবোধ ষে একটা বহিরবস্ত হইতে আঁসিতেছে ও সে বহির্বস্বটি যে বব, 
এই জ্ঞান আমাঁব উপস্থিত অনুভূতিব মধ্যে নাই, তাহা অন্য প্রকারে লন্ব 
অবশ্য আমি ধরিয়া লইতেছি যে কেবল মাত্র স্পর্শ ছাবাঁই বস্তব বিচার করিতেছি, 
চক্ষে দেখিয়া নহে। প্রত্যাক্ষের মধ্যে ঢুইটি দিক আছে। একটি বহিরবস্তবিষষক ও 
অপরটি নিজেব অনুভূতিবিষষক ৷ একটিব বশে বলি ববফ ছুইয়াছি ও অপবটিব 
বশে বলি ঠাণ্ডা লাগিতেছে। এই ঠীগু লাগাটার মধ্যে বাস্তবিক হিসাবে কোনও 
বন্তুজ্ঞান নাই। ইহা বাহিবের জিনিস নহে, নিজের অনুভূতি মাত্র। স্পর্শের 
সম্বন্ধে যে কথা বলিলাম, অন্তান্য ইন্দ্রিয় সম্বন্েও সেই কথা খাঁটে। শবে অনুভূতি 
ও বাঁহিরেব শব্দ বাঁ শব্দাবমান বস্তু পুথক। আলোর অনুভূতি ও আলো জিনিষটা 
পৃথক, ষদিও এ কথা বোঝা সহজ নহে। পবিশিষে 'জ্ঞানেন্দ্রিং নামক প্রবন্ধ দ্রব্য । 
ইন্ডিয ঘদি অনুভূতি ভিন্ন অন্য কিছুই না জানিতে দেয়, তবে বস্ত্জন আসিল কোথা 
হইতে? আবার অনুভূতি ব্যতীত বন্ত যেআঁমাদেব জ্ঞানে আসিতে পাবে তাহা বোঝা 


৫৯ ক্লোক ৫৮ গীতাব্যাখা। | দ্বিতীষ অধার্য 


যাঁষ না। অনুভূতি হইতেই যে বস্তুজ্ঞান তাহা মানিলে বিশ্ব কবিতে হয যে আমা 
অনুভূতি বহির্ধিষষে তর্দাকাবাঁকাঁবিত হইযা৷ বহিবস্তব উপলদ্ধি কবাঁষ। বহ্বিস্তব 
সহিত ইন্দ্রিষেব সংযোগে ফলে অনুভূতিব উৎপত্তি হইলেও সেই অনুভূতিব কিষদংশ 
ব্্রিস্ততে অভিক্ষিপ্ত (7:0150%50 ) হইয়া বিষষ-জ্ঞান উৎপন্ন কবে। বাঁহিবেব 
বস্তব সহিত আমীব ত্বকেবমংঘোগের ফলে আমাব শৈত্য অনুভূতি হইল। এই শৈত্যের 
এক অংশ বাহিরে অভিক্ষিপ্ত হইলে পব ববফ ছুঁইযাছি বুঝিতে পাঁবিলাম। নচেৎ 
অনুভূতি অনুভূতি মাত্রই থাঁকিত। বস্তব জন্য অনুভূতি, এ কথ] বোঝা যাইত না। 
বৈদীস্তিক বলেন বে বহিরবস্তই নাই। আমাবই ভিতবকাক অনুভূতি প্রক্ষেপিত হইযা 
জগৎ হি কবে। বৈদান্তিক আবও বলেন অনুভূতি ভিতবে নানাত্ব নাই। নেহ 
নানাস্তি কিঞ্চন। নানাত্ববোধও এই প্রক্ষেপণ বা মাযাঁব ক্রিষা। আছে কেবল 
একমাত্র সৎ অদ্বিতীষ বস্ত, এবং এই একমেবাদ্বিতীষ মৎ বস্তই আমি, আত্মা বা 
পবমব্রক্ম। সকল, বেদীন্তবাদী অবশ্য এ কথা বলেন না। কি কবিয়া স্তর উৎপত্তি 
হইল দীর্শনিকদেব সে সম্বন্ধে বিভিন্ন মত আছে। আমি সে আলোচনা কবিব না, 
আপাঁতিত ধবিষা লইব বস্তু আছে। 

বিষষ হইতে ইন্ড্িষের সংহরণের অর্থ এইবার বুঝা! যাইবে । অনুভূতি যে 
অংশ অভিক্ষেপেব ফলে বহি্বস্ততে গিযাছে, স্থিতপ্রজ্ঞ কচ্ছপেব অলসংহ্বণেব স্যাষ 
তাহাই সংহবণ কথিতে পাঁবেন। চৌখ বুজিযা হাতে খৈত্যানুভূতি হইলে যাহার বরফ 
ছুইযাঁছি মনে না] আসিযা ঠাণ্ডা লাঁগিতেছে মনে আসে, তাহাব ত্বগিক্িষের সংহবণ 
হইাছে। এইবপে যে সমস্ত ইঞ্জ্রিযই সংহবণ কবিতে পারে নেই স্থিতপ্রজ্ঞ! এইরূপ 
সংহবণ কবা বড সহজ ব্যাপাঁব নহে। চোখ খুলিলেই গাছপালা মানুষ বাঁড়ি ইত্যাদি 
সব জিনিসই দেখি। আঁমাব ভিতব কি অনুড়ুতি হইতেছে সে বিষষে লক্ষ্য থাঁকে 
না। এই জন্যই কঠোঁপনিষদে বলা হইযাছে, ন্বযস্তু ইন্রিষদ্বার বহিমু'খ করিষ| বিধান 
কবিযাছেন এবং কোন কোন ধীব ব্যক্তি দৃষ্টিকে অন্তমু্খ কবিতে পাঁবেন। লাধাঁবণেব 
পক্ষে তাহা সম্ভব নহে। সর্বসমযে সর্বাবস্থাষ দৃষ্টি অন্তমু্থ থাকিলে লোকথাত্রা নির্বাহ 
হ্য না এবং ইহাঁতে বিপদেব কথাও আছে। বাঁধেব সাঁমনে পড়িযা যদি নিজেব কি 
অনুভূতি হইতেছে কেবল তাঁহাঁবই দিকে লক্ষ্য থাঁকে, তবে সে অবস্থা বিশেষ 
নিবাপদ নহে। ধীহাঁব পক্ষে মরা বীচা সমান হইয়াছে ও ধীহাব কোন বিশেষ কামনা 
নাই, কেবল তিনিই এ কাজ করিতে পারেন। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিলেন, 


/ 
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প্রজহাতি যদ! কামান সর্বান্‌ পার্থ মনৌগতান্‌্, তখনই স্থিতপ্রজ্ঞ হয। এইবপ 
অবস্থা থাঁকিযাঁও কি কবিষ! জীবনধাঁত্র! নির্বাহ হইতে পাঁরে তাহা পবে বিচাঁব কবিব। 
কেহ যেন এমন মনে ন| কবেন, যে কালে কদাচিৎ কোন ধীব ব্যক্তি এই অবস্থা 
পৌছিতে পাবে, তবে আঁব সাঁধাবণেব পক্ষে গীতার উপদেশেব সার্থকতা কি। ইহাঁবও 
উত্তব পবে পাঁওযা যাঁইবে। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমেই বলিধ| বাখিষাঁছেন যে গীতৌ্ত ধর্মেব 
প্রত্যবাঁষ নাই এবং স্বল্লমপ্যস্ত ধর্মস্ত বরাতে মহতো! ভবাঁও, অর্থাৎ এই ধর্মেব স্বল্প 
মাত্রও আঁচবিত হইলে মহাভয হইতে মুক্তি পাঁওয়| বাষ। 

সংহবণ কবা ষে কত শক্ত তাঁহা বলিতেছেন । 

॥ ৬০ - ৬১॥ কৌন্তেষ, বিদ্বান ব্যক্তিও এই বিষয়ে যথেষ্ট চেষ্টা কবিলেও 
ইন্দ্িষ সকল মনকে নিজেব অভিপ্রেত দিকে বলপুর্বক আকর্ষণ কবে। এই সকল 
ইন্দ্রিষকে যে সংযত কবিষা নিজবশে বাঁখিতে পাবে ও যে যোগযুক্ত ও মতপবাষণ 
হইতে পাবে, তাহাবই প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে ॥ ৬০ - ৬১ ॥ 

গীতাব ২।৬১ শ্লোকে সংযম ও যুক্ত এই ছুই পারিভাষিক শব্দ আছে। 
পাঁতগ্রল যোগে সংযম কথার অর্থ কোন ধ্যেষ বস্তুতে ধ্যান, ধারণা ও সমাধিব 
প্রযোগ। যুক্ত কথাব অর্থ যোগযুক্ত। ২1৫৩ শ্লোকেব ব্যাখ্যা বলিয়াছি, এই 
অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ বুদ্ধিযোগ বিবৃত কবিতেছেন, পাতগ্রল যোগ নহে। গীতার হষ্ঠ 
অধ্যাষে পাঁতগ্রল যোঁগেব বিববণ আছে। বুদ্ধিযোগে যোগ শব্দেব অর্থ সিদ্ধি, 
অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি হইযা একা গ্রচিত্তে কর্ম কবিবাঁৰ কৌশল, এই যোগে সংযম অর্থে 
ইন্দিয়গণেব সংহবণ ও তাহাদিগকে বশে রাখা । বুদ্ধিযোগযুক্ত ব্যক্তিই ৬১ শ্লোকে 
যুক্ত শব্দে উদ্দিষ্ট। পববর্তাঁ শ্লোকে ধ্যাফতঃ শব্দ আছে, এই ধ্যানও পাঁতঞ্জল 
ধ্যান নহে, বিষষ ধ্যান অর্থে বিষষেব প্রত্যব বা প্রত্যক্ষানুভৃতি। ৬২ শ্লোকে ধ্যান 
কথাঁব অর্থ বিচাব কবিষাছি। 

ইক্সিষগণকে নিগ্রহ কবাঁব কথা নাই। নিগ্রহঃ কিং কবিষ্যাতি। তাঁহাদের বশে 
আঁনিতে হইবে বলা হইযাঁছে অর্থাৎ ইচ্ছামত ইন্ড্রিষগণ বৃহিমুখ বা অন্তর্ুথ হয, বশে 
কথাব ইহাই উদ্দেশ্ট। স্মিতপ্রজ্কেব অনুভূতিব ক্ষমতা নষ্ট হয না। মণ্পব কথার 


ততো! হাপি কৌন্তেষ পুকষস্ত বিপশ্চিতঃ। 
ইক্দ্রিযাণি প্রম্যথীনি হবস্তি প্রসভং মনঃ | ৬, 


৬৪ -৬১ পলো ৬৪ গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীয় অধ্যাধ 


অর্থ আমার দিকে মন। তিলক বলেন, এস্থলে ভক্তিমার্গের আরস্ত হইল। শ্রীকৃষ্ণ 
নিজেকে এই প্রথম ভগবাঁন বলিলেন। সাঁধাঁবণ হিসাবে কথাঁটা বডই অহংকাঁবের 
কথা। শ্রীকুষ্ণে কখাঁব বথার্থ উদ্দেশ্য বুঝিলে কথাটাঁকে ভক্তিমার্গেব বা অহংকাঁবের 
কথী বলিবা মনে হইবে না। ২1৫১ গ্লোকে বলিষাছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে অনাময 
পদলীভ হয। ২1৫৯ শ্লোকে বলিয়াছেন, বুদ্ধিযুক্ত হইলে পরমতন্ব লাঁভ হয ও 
বিষষবাসনা! বহিত হয। বিষষবাঁসন! বহিত হইলে মন অন্তমু্খ হয ও তখন 
আত্মদর্শন হয ও মন আত্মাতেই তৃপ্ত থাকে । আত্মনি এব আত্মন! তুষ্ট; ॥ ২1৫৫. 
ইন্দ্রিং-সংহরণেব-ফলে আত্মদর্শন হয, এ কথা কঠৌপনিষদেও আছে দেখাইযাছি। 
এইজন্য আত্মদর্শন বা নিজেকে জীনা, ত্রহ্মদর্শন বা ব্রহ্মকে জানা বা পবমতন্ব বা অনাঁম 
পদলাঁভ সব একই কথা । মৎপবাঁধণ হও বলাও যা, নিজেকে জান বলাও তা। 
ইহাতে কোনই অহংকারের কথা নাই। 

বৃহদারণ্যক উপনিষদে আছে ॥ 8181১৩ ॥, এই গহন শবীরে প্রবিষ্ট আত্মাকে 
ধিনি লাভ করিয়াছেন এবং সাক্ষাৎ করিয়াছেন তিনিই বিশ্বকৃৎ, তিনিই সকলেব কর্তা । 
স্বর্গাদিলোক তীঁহাবই এবং তিনিই এই সমুদাঁয় লোক। (সীতানাথ তন্বভৃষণ )। 

বাজশেখব বৃহ বলেন, ৰা 

সিদ্ধপুকষ ব্রন্মোৰ সহিত একত্ব উপলব্ধি কবিযা! যখন উপযুক্ত শিত্যাকে 
জ্ঞানোপদেশ দেন, তখন যদি আব্রন্স্তম্ পর্যন্ত আপনাতে আরোর্প কবিষা! কথা কহেন) 
তবে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয না। কোন বিবাট প্রতিষ্ঠীন বা সমবাধেব একজন বিশ্বস্ত 
কর্মী ঘখন বলেন, আমবা এই করি, এই আঁমাঁদেব নিষম, তখন তিনি এ প্রতিষ্ঠা 
আপনাঁতে আবৌপিত কবিষাই কথা কহেন। তিনি প্রতিষ্ঠানেব সহিত সম্পূর্ণ একীভূত 
নহেন, অঙ্গ মাত্র, সে জন্য “আমি বলিতে পাঁবেন না; অপরাপর অঙ্গে স্বাতন্ত্র্য 
অনুভব কবিষা বনুবচনে বলেন, “আমবা' | কিন্তু ব্রহ্ম অদ্বিতীষ 91 ৫6275 
কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও সম্তা ব্রদ্মেব সহিত উপমেয নহে। বিশেব সহিত, তথা 
ব্রহ্মেব সহিত একীভূত মানব ঘুদি কেহ থাকেন, তিনি নির্ভষে নির্লজ্জাষ বলিতে পাঁবেন, 
অহং কুৎনম্থ জগতঃ প্রভব প্রলবস্তথা ॥ ৭৬ ॥ 


তানি সর্বাণি সংযম্য যুক্ত আসীত মতপবঃ। 
বশে হি যস্তেন্দ্িষাণি তন্ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৬১ 


গীতাব্যাধ্যা। দ্বিতীয় অধ্যাষ ৬১ উদ্যান 


বামমোহোঁন বাঁধ লিখিয়াছেন, 
অধ্যাত্ববিগ্তার উপদেশকালে বক্তারা আত্মতত্বভাবে পরিপূর্ণ হুইয়৷ পরমা! 
স্বরূপে আপনাকে বর্ণন কবেন 1.""অতএব অধ্াত্ উপদেশে পবামাত্বাত্বৰপে বক্তাঁব 
যে কথন, তাহার ছাবা সেই পবিচ্ছিন্ ব্যক্তিবিশেষে তাৎপর্য না হুইযা পবমাত্বাই 
প্রতিপীগ্ভ হযেন, ইহাঁব মীমীংসা বেদান্তেব প্রথমাধ্যাষেব প্রথম পাদেব ৩০ সুত্রে 
কবিষাঁছেন ।...কৌষীতকি উপনিষদে ইন্দ্র উপদেশ কবেন মামেব বিজীনীহি কেবল 
আমাকেই জীন 1.."বামদেব কহিতেছেন যে “আমি মনু হইয়াছি ও সূর্য হইযাছিঃ 
(শ্রুতি)। শ্রীভাগবতে ৩ স্বন্ধে ২৫ অধ্যায়ে ভগবান্‌.কপিল কহিতেছেন, তাবৎ 
অন্যকে পবিত্যাগ কবিয়া আমি যে বিশ্বস্বরূপ আমাকে যে ব্যক্তি অনন্য ভক্তিব ঘাব! 
ভজন করে তাহাকে আমি সংসাঁব হইতে তারণ কবি। এই মীমাংসা তাঁবৎ অধ্যাত্ব 
উপদেশে খাষিরা ও আচার্ষেবা করিযাছেন । (গ্রস্থাবলী, ২৯৫) 
বিষুপুবাঁণ ২২৮৫ শ্লোকে আছে, 
অহং হবিঃ সর্বমিদং জনার্দনো 
নাস্তৎ ততঃ কাবণকার্যজাতম্‌। 
ঈদৃডমনো বন্য ন তত্য ভূষো 
ভবোন্তবা ছন্গদা ভবন্তি॥ 
অর্থাৎ, আমি হরি, এই সমস্ত জনার্দন, তত্ভিন্ন কাবণকার্ষজাত অন্ত কিছু নাই, 
ধাহাঁব মনে এই ধাবণ! হয তীহাঁর আর অবিষ্ভা হইতে উৎপন্ন ঘ্ন্ছবপ রোগ হয না। 
প্রশ্ন উঠিতে পারে যে সংহবণের আবশ্যক কি? বিষষ উপলদ্ধি হইলেই 
বা। তাহাতে লাভ বই লোকসান কোথায়? কি কি অবস্থাষ বিষয়জ্ঞান দোষের 
হয় ॥ ২/৬২-৬৩ ॥ এবং কি অবস্থাষ বিষযোপলব্ধিতে দোষ হয না ॥ ২।৬৪-৬৬ ॥ তাহা 
দেখাইযাছেন। 


ইন্দ্িষ বহিমু'খ হইয়া বিষয়ের উপলদ্ধি হইলে কি দোষ হইতে পাবে, তাহা 
বলিতেছেন। 


॥৬২-৬৩॥ বিষষ সমূহেব ধ্যান করিতে কবিতে পুকষেব তাহাতে সঙ্গ 


ধ্যারতে! বিষষান্‌ পুংসঃ দজস্তেযুপজায় তে। 
সঙ্গীৎ সংজাঁষতে কাম? কামাৎ ক্রোধোহভিজায়তে ॥ ৬২ 


৬২-৬৩ শ্লোক ৬২ গীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয অধ্যায় 


জন্মে, সঙ্গ হইতে কাম, কাঁম হইতে ক্রোঁধ উৎপন্ন হয, ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয়, 
সন্মোহ হইতে স্মৃতিবিম, ম্মৃতিভ্রংশ হুইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলাপ হইতে বিনাশ 
হয ॥ ৬২-৬৩॥ 

এেই ছুই শ্লৌকেব শংকরপ্রমুখ ব্যাখ্যাকাঁবগণেব ব্যাখ্যাষ আমি তৃপ্ত হইতে পাঁবি 
নাই। তিলকেব ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিলাম, ইহা৷ শংকবানুঘাধী | বিষষেব চিন্তা যে ব্যক্তি 
কবে, তাহাঁব এই বিষধপমূহে আঁসক্তি বাডিযা যায, আবার এই আসক্তি হইতে এই 
বাঁসন! উৎপন্ন হয় যে আমাঁব কাঁম ( অর্থাৎ এঁ বিষষ ) লাভ কবিতে হইবে । এবং 
( এই কাঁধে তৃত্তি বিষষে বিদ্ব হইলে ) এ কাম হইতেই ক্রোধে উৎপত্তি হয, ক্রোধ 
হইতে সন্মোহ অর্থাৎ অবিবেক আসে, সন্মোহ হইতে ন্মৃতিভ্রম, ম্মৃতিভ্রংশ হইতে 
বুদ্ধিনাশ এবং বুদ্ধিনাশ হইতে ( পুকষেব) সর্বস্ব নষ্ট হয়। এই অর্থ অনুসাবে প্রথমে 
বিষষচিন্তা, তৎপবে বিষয়াঁসক্তি বা শ্রীতি, তশুপবে বিষষকাঁমনা, তৎপবে ক্রোধ, 
তগপবে সন্মোহ অর্থাৎ অবিবেক অর্থাৎ কার্য ও অকার্য বিষষে বিভ্রম, তৎপবে 
ৃতিবিভ্রম অর্থাৎ শীল্্র এবং আচার্য কর্তৃক উপদিষট অর্থ বিস্মৃতি এবং শেষে বুদ্ধিনাঁশ 
থা কাঁধীকাঁর্য বিষষে অবিবেকতা, অবিবেকতা৷ হইতে অন্তঃকবণেব বুদ্ধিনাশ হয়। 

শ্লোক ধ্যান ও সঙ্গ কথা আছে। ধ্যান মানে চিন্তা ধবিলে গোল বাঁধে। 
বিষষচিন্তা হইতে বিষয়ে আসক্তি আসে, না আঁমক্তি হইতে চিন্তা আসে? আঁসক্তি ও 
কামনা পাঁ্থক্যই বাকি? আঁবাব সন্মোহ মানেও কার্যীকার্য বিষষে বিভ্রম, বুদ্ধিনাঁশ 
মানেও তাঁই। এতএব উপবেব ব্যাখ্যার অর্থ পবিষ্কার হইল না। ইংরাজীতে কথা 
আছে 15 15 28076 0০ ৮1৪ 01011817 এখানে কি তাঁহাঁৰ বিপরীত বলা 
হইল? মনৌবিদেরা বলিবেন এবং সাঁধাবণেও বলিবে, আঁগে কামন! পরে তদনুযাঁধী 
চিন্তা। আমাব মতে বিষষধ্যান মানে বিষযচিন্ত। নহে, বিষষবোধ বা 195:07002 
0: ০0£01001 পুর্বেব শ্লোকে ইন্দ্র-সংহবশেব কথা বলা হুইযাছে। বিষষেব 
সহিত ইন্জরিষেব যোগই বিষষধ্যান বলিষা ধবিলে পূর্বেব শ্লোকের সহিত অর্থের সংগতি 
থাকে। ১৩২৫ শ্লোক ধ্যান কথা আছে। সেখানে শংকর মানে কবিষাঁছেন তৈল 
ধাবাবৎ সম্ভতোহবিচ্ছিন প্রত্যযো ধ্যানম্‌ অর্থাৎ তৈলধাবার ন্যাঘ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিই 


ক্রোধাঁন্তবতি মন্মোহঃ ঘন্লোহীতৎ স্মুতিবিভ্রমঃ। 
স্বৃতিভ্ংশা দৃবুদ্ধিনাশে! বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্বাতি ॥ ৬৩ 


গ্ীতাব্যাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায ৬৩ ৬২-৬৩ গ্লোক 
ধ্যান। মনোবৃত্তি মাত্রই চিন্তন নহে। বহিবিষষ-সংস্পর্শে বস্তব প্রত্যব হয। এই 
প্রত্যয ইচ্ছাকৃত নাও হইতে পাঁবে। বার বাঁব বস্তুব প্রত্যয হুইতে থাকিলে তাহাতে 
অবিচ্ছিন্নতা আসে ও তখন সেইবপ প্রত্যযকে ধ্যান বলা যাষ। পাতঞ্জল যোগসূত্র 
ধ্যানকে প্রত্যয়ৈকতাঁনতা বা! কেবল এক বিষষেব প্রত্যয ব৷ অনুভূতি বলা হইযাছে ॥৩।২| 
প্রত্যৰ ও চিন্তন সমার্থবাচক নহে যদিও চিন্তনেব ফলে প্রত্যয় হয এ কথা সত্য । 
৬১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । গীতার ২৬২ শ্লোক ইচ্ছাকৃত ধ্যানের কথ! বলা হয নাই। 
ইচ্ছাকৃত ধ্যানের মূলে কামনা! আছে। সঙ্গ মানে জোড়া লাগা । ব্ষিষেব সহিত 
ইন্ড্রিষেব বাঁব বাব সংযোগ হইতে থাঁকিলে পবস্পবেব একটা বন্ধন হয়, এই 
রহ্ধনই সঙ্গ । যে জিনিষ প্রত্যহ দেখিতেছি বা শুনিতেছি, তাহাব অভাব হইলে 
মনে একটা কই হয়। ঙ্গচ্ছিন্ন হওয়াষ এই কষ্ট। এ্রই কষ্ট হইতেই জিনিসটি 
আবার দেখিবাব বাঁ শুনিবাব কামনা জন্মের এবং কামনা ত্রমে বৃদ্ধিও পাইতে 
পাঁরে। যিনি পূর্বে কখনও চা খাঁন নাই, এমন কোন ব্যক্তিকে বদি চা খাঁওযানো 
ঘাষ, তবে প্রথমে তাঁহাব তাহা নাও ভাল লাঁগিতে পারে কিন্তু প্রত্যহ খাঁইতে 
থাঁইতে, অর্থাৎ চাঁষেব স্বাদে প্রত্যয হইতে থাকিলে সঙ্গ জন্মিবে। তখন ক্রমে 
তাঁহার চা না পাঁইলে কষ্ট হইবে, চাঁপানেব কামনা মনে উঠিবে। এই কামনা 
ভাল চা খাইব, গবম চা খাইব, ভাল বাঁটিতে খাইব, দিনে ছুই বাঁব খাইব, তিন 
_ বাঁব খাইব ইত্যাদি নানাদিকে বর্ধিত হইবে। সঙ্গের সহিত কামনাব পার্থক্য এই 
যে, মঙ্গের অস্তিত্ব অমনি বোবা। যাষ না, ব্ষিষ প্রাণ্ডিব অভাঁবের কষ্টে তাহা বোবা! 
যাষ। সঙ্গকে কামনাঁব 75286%5 01856 বলা যাইতে পাবে। কামন! বস্তপ্রাপ্তিব 
স্পষ্ট ইচ্ছা । কাঁমনা বাধা পাঁইলে ক্রোধেব উৎপত্তি হয়। ৩1৩৭ শ্লোক কাম ও 
ক্রোধকে একই বিপু বলা হইযাছে। সেই শ্লোকের ব্যাখ্যায় কাম ও ক্রোধেব সম্বন্ 
বিচাব করিব। ক্রোধ হইতে সন্মোহ হয। আমাব মতে সন্মোহ মানে কোনও 
বিশেষ কার্ষে মৌহ ব! অতিবিক্ত বৌক। কাহাঁবও প্রতি ক্রোধ হইলে তাহাঁকে 
মাবিবার ইচ্ছা সন্মোহজনিত। সম্মোহ হুইতে ম্ঘৃতিবিভ্রম অর্থাৎ কর্তব্যাকর্তব্য 
জ্ঞানলোপ। সামাজিক রীতিনীতি, কর্তব্যাকর্তব্যঙ্ঞান স্মৃতিব উপব প্রতিষ্ঠিত, এই 
শ্থৃতিলৌপ হুইলে বুদ্ধিনাশ। বুদ্ধি নিশ্চযাত্মিকা মনোরৃত্তি। বুদ্ধি আমাদিগকে 
যেখানে নানাভাবে কার্য হইতে পাবে সেখানে কোনও একটি বিশেষ কার্ধে প্রবৃত্ত 


কবাষ; যথা, কেহ আমাকে মাবিল, আমি তাঁহাকে তিরম্কাব কবিব, কি মাবিব, 
টি 


র 


রা 


৬২-৬৩ শ্লোক ৬৪ গীতাবাখ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায 


কি ক্ষমা কৰিব, তাহা! বুদ্ধিদ্বাবা স্থিব কবি। সামাজিক কর্তব্যাকর্তব্যজ্ঞানের বশেই 
আঁমরা বুদিকে চালনা করি। এই জন্যই বলা হইল স্মৃতিভ্রংশ হইলে বুদ্ধিণাশ হ্য। 
ুদধিনাশেব ফলে এমন কার্ধ কবিবা! বনি যাহাঁতে নিজের অনি হয়। 
উপরে ব্যাখ্যা দিলাম তাহাতে এখনও গোল মিটিল না । এখানে বলা হইল, 
বিষষবোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামিনাঁৰ উৎপত্তি। আমাৰ মতে ভিতবে কাঁমনা 
না থাকিলে বিষষবোধই হইবে না। এবিষষ অন্যত্র আমি বিস্তারিত আলোচনা 
করিষাছি। আধুনিক মনোবিদেবা বলেন, প্রত্যেক বিষষবোধ বা প্রত্যক্ষের 
(9:০8902 ) একটা অর্থ আছে। এই অর্থ কি তাহা উদাহরণ দ্রিলে বুঝা 
যাইবে। ছুরির প্রত্যক্ষ হইল অর্থা জিনিসটা কি ও তাহাব অর্থ বা উদ্দেশ্য 
কি ও ছুরিব দ্বারা কি কাজ হইতে পারে, ছুবিব প্রত্যক্ষেব মধ্যে এই সব অর্থই 
আছে। মনোবিরেরা বলেন, এই অর্থ ক্রিয়ামূলক | ছুরি দেখিলে তাহার দ্বাবা 
কি কাজ হয তাহা অজ্জাঁতসাঁরে মনে আসে। প্রত্যেক ক্রিষাব মধ্যেই একটা 
ইচ্ছা বা কামনা আছে। অবশ্থ অনেক সময় আমরা এই ইচ্ছার অস্তিত্ব উপলব্ধি 
করিতে পারি না। এই ইচ্ছা না থাকিলে ক্রিয্ামূলক অর্থ আমবা বুঝিতে 
পাবি না এবং অর্থ না থাকিলে বিষয়ের প্রত্যক্ষই হইল না। আর এক দিক্‌ দিযাও 
প্ত্যক্ষের মধ ইচ্ছার বা কামনা অস্তিত্ব বুঝা যাইতে পারে। বখন আমরা, 
কোন বিবযে মনোনিবেশ কবি, তখন সেই বিষষমাত্র জানিতে ইচ্ছা কবি ও 
অপব কিছু জানিতে চাঁই না; এই অবস্থাব অপব বিষয়েব প্রত্যক্ষই হয় না। 
লেখাতে মন দিলে ঘড়ি-বাঁজার শবের প্রত্যক্ষ হয না। 
বিষয়বোধ হইতে সঙ্গ ও সঙ্গ হইতে কামন! বলা কি তাহা হইলে তুল? 

শান্রকারেরাও বলিযাছেন, কামনাই প্রথম। কি করিয়া হৃষ্ঠি হুইল বা বহির্জগতের 
উৎপত্তি হইল বা বহ্রিস্তব প্রত্যক্ষ হইল, মে সম্বন্ধে খাক্বেদে নাঁসদীয সৃক্তে 
(১০ম মণ্ডল ১২ সৃক্ত ) খাবিগণেব অনুভূতির বিববণ আঁছে। শৈলেন্দ্রকু্ণ লাহাকৃত 
নাসদীধ সুক্তের অনুবাদ নি্গে প্রদত্ত হইল । 

কামনাঁৰ হল উদয অগ্রে যা হ'ল প্রথম মনেব বীজ; 

মনীবী কবিরা পর্যালোচনা কবিয়! করিয়া হাদয নিজ 

নিবপিলা ঘবে মনীষাঁব বলে উভযের সংযোগের ভাব, 

অসৎ হুইতে হুইল কেমনে সতেব প্রথম আবিউাব। 


গীতাব্যাধ্যা। দ্বিতীষ অধ্যায ৬৫ ৬৪-৬€ শ্লোক 


সুক্তে স্পউই বলা হইল, মনীবীরা! নিজেব নিজেব মন পর্যালোচনা কবিয়া দেখিলেন 
যে ফামনাই প্রথম। এঁতবেযোপনিষদে প্রথমেই আছে, এই জগত পূর্বে এক 
আত্মা মাত্র ছিল। নিমেষক্রিযাধুক্ত অপব কিছুই ছিল না। তিনি ভাবিলেন, 
আমি কি লোক সকল স্ছি করিব? এখানেও কামনাকে প্রথম বলা হইল । 

শীতাব শ্লোকে ষে কাঁমনাঁৰ কথা বল! হইযাঁছে, তাহা পবিস্ফুট অবস্থা 
কামনা। উপনিষদে ও খক্রেদেব শ্লোকে যে কাঁমনাঁব কথা বলা হইয়াছে তাহা 
পরিস্ফুট কামনা নহে, অজ্ঞাত কামনা । মনীষীদের নিজ নিজ হৃদয বিশ্লেষণ 
কবিষ্বা ইহার অস্তিত্ব বুঝিতে হইযাঁছিল, সোজাৃজি তাঁকা ধৰা পড়ে নাই। 
বিষষবোধেব মুলে আমিও যে কামনাঁৰ কথার উর্লেখ কবিযাঁছি তাঁহাও অজ্ঞীত 
কামনা । এই কামনা অজ্ঞাত বলিবাই বিষষবোধে পূর্বে গীতাষ ইহাব উল্লেখ 
নাই; শরীক ইহাব কথা বলেন নাই। 

বিষষের সহিত ইন্দ্রিষেব সংযোগ বা বিষষবোধ থাকিলেও কি অবস্থায় 
দৌষ হয় না, তাহাই বলিতেছেন 

॥ ৬৪ - ৬৫ ॥ স্ববশীভূত আত্মা যাব, এবপ ব্যক্তি বাগঘেষ হইতে মুক্ত ইন্ড্রিষের 
দ্বাৰা বিষষে বিচবণ কবিষা প্রসাদ প্রাপ্ত হন। প্রসাদ প্রাপ্ত হইলে সকল ছুঃখ দূব 
হয ও প্রসন্নচেতা৷ ব্যক্তিব বুদ্ধি শীন্রই প্রতিষ্ঠিত হয ॥ ৬৪ -৬৫ ॥ 

এখানে আত্যন্তিক ছুঃংখনিবৃত্তিব কথা বলা হইযাছে। চিত্ত প্রসন্ন হইলে 
বুদ্ধি প্রতিঠিত হয়। চিত্তের প্রসন্নতা লাভ করিবাঁৰ উপাঁষ রাগদ্ধেষবিমুক্ত 
হইয| বিষষভোগ | বিষষভোগ ব্যতীত চিত্তের প্রসন্নতা হয না, কারণ মানুষেব 
ধাতুগত প্রবৃত্তি বিষয়াভিমুখী। বিষয়বোধ না থাকিলে পুর্বল্লৌকে বণিত ইন্দ্রিয় 
সংহবশেব কোন অর্থ থাকে না। কঠোঁপনিষৎ দ্বিতীষা বল্লী ২০ শ্লোকে আছে, 

অশোবশীষান্মহতো মহীষানাত্বাস্য জন্তৌনিহিতো গুহাযাম্‌। 
তমক্রতুঃ পশ্যাতি বীতশোকো ধাতুপ্রসাদান্মহিমানমাত্বনঃ ॥ 


বাগদেষবিমুক্তৈত্ত বিবানিক্দ্িষৈশ্চবনূ। 
আত্মবশ্যৈবিধেষাত্মা প্রসাদমধিগচ্ছতি ॥ ৬৪ 
প্রসাদে সর্বহুখানাং হানিবস্যোপজাধতে। 
প্রসম্চেতসো হা বুদ্ধিঃ পর্যবতিষ্ঠতে ॥ ৬৫ 


৬৬ স্লৌক ৬৬ গীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীষ অধ্যায় 


অর্থাত, সুন্ষম হইতে সুক্ষ, মহৎ হইতে মহৎ আত্ম এই প্রাণিসমূহের হুদযে 
অবস্থিত। অকাঁম ও বীতশোঁক ব্যক্তিব ধাতু প্রসন্ন হইলে আত্মা ও আত্মার মহিমাব 
দর্শনলাঁভ হয। ক্ষুধা তৃষ্ণা, বৌঁগ ইত্যাদি কাঁবণে ধাতু অপ্রসন্ন হইলে মন চঞ্চল 
হয ও বুদ্ধি স্থিব হয় না। উপযুক্তভাবে বিষয়ভৌগে স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলি 
প্রশমিত হইযা ধাতু প্রসন্ন হয় ও শরীবে ও মনে উদ্বেগ থাকে না। প্রসাদ শব্দের 
অর্থ প্রমন্তত, স্বাস্থ্য শেংকব )। বাঁধুপুবাঁণ ১১। ১০ গ্লোকে আছে, ইন্দ্রিষবিষষ সহ 
ইন্জরিয়গণ, মন এবং পঞ্চ বাধু যে অবস্থায় প্রসন্ন হয তাহাকে প্রসাদ বলে। 

চিত্ত প্রসন্ন না হইলে স্থিতপ্রজ্ঞ হওযাঁর আশা বৃথা । 

॥ ৬৬ ॥ অযুক্ত ব্যক্তিব বুদ্ধি নাই ও ভাবনা নাই, ভাবনার অভাবে শাস্তি 
নাই। অশান্তের স্থখ কোথা! ॥ ৬৬॥ 

অযুক্ত অর্থে যে যোগ প্রাপ্ত হয় নাই, অর্থাৎ যে কর্মের কৌশল জাঁনে নাঃ 
অর্থাৎ যে বাগঘেষবিমুক্ত হয নাই। ভাবনা অর্থে তৃপ্তি (রাজশেখব বনু) বা 
কোন বিষষে অভিনিবেশ (শংকব )। যাঁহীব ক্ষুধাব জ্বালা প্রবল, তাহাৰ পক্ষে 
চিত্তে প্রসন্নতা ও বুদ্ধি স্থির কবা অসম্ভব । এজন্যই ধাতুব প্রসন্নতাঁর কথা বলা 
হইযাছে। গীতাঁকাব ইন্দ্রিয় নিবোধ কবিতে বলেন না। মংযত ইন্দ্িষদ্বারা ভোগ 
কবিতে বলেন, তাহাতেই চিত্তপ্রসাদ উৎপন্ন হয। ভাবনাঁব অর্থ তৃপ্তি করা হুইযাছে, 
কীবণ ৩।১১-১২ শ্লোকে ভাবযত, ভাবিত শবও তৃপ্তি অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে 
(বাঁজশেখব বন্থু )। ৩1১১-১২ শ্লোকে ভাবনাব অর্থ শংকবও তৃত্তিই কবিষাঁছেন। 

॥ ৬৭-৭০ ॥ ইন্দ্রিষেব সহিত বিষষেব সংযোগ হইলে মন যে-ইন্দ্রিয়েব পণ্চাঁৎ 
দৌডিতে চাহে, তাঁহা অর্থাৎ সেই ইন্দিয প্রজ্ঞ! বা বুদ্ধিকে জলে ভাসমান বাধুচালিত 
নৌকার ন্যায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত করে। সেজন্য, মহাবাহো৷ অর্জুন, যাহাঁব ইন্জিষগ্রাম তত্তৎ 
বিষষ হইতে নিগৃহীত বা সংহত হইবাঁছে তাহাঁবই প্রজ্ঞা বা বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে 
বুঝিতে হইবে । সকল লোকেবঘাহা বাত্রি অর্থাৎ সাধাঁবণ লোকেব পক্ষে যাহা অন্ধকাব, 
তাঁহাতে সংযম, অর্থাৎ যিনি ইন্দ্রিষগণকে নিজ অধীনে বাঁখিষাছেন, জাগৃত খাঁকেন। 
সংঘমীব আত্মদর্শন হ্ষ, কিন্ত্বী আত্ম! সাধারণের কাছে অন্ধকাঁবে নিহিত। সাঁধাবণেব 


নাস্তি বুদ্ধিবযুক্তস্ত ন চাষুক্তস্তা ভাবনা । 
ন চাঁভাবযতঃ শান্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্ুখম্‌॥ ৬৬ 


গ্ীতাব্যাখ্যা। দ্বিতীষ অধ্যাষ ৩? ই ৩৭-৭* শ্লোক 


যাহাতে জাগবণ অর্থাু বহিবিষধে সাধারণের যে প্রবৃত্তি, তন্বরষ্টা মুনি অর্থাৎ 
স্থিতপ্রজ্ঞের নিকট তাহা অন্ধকাবমর। তিনি সে দিকে আকৃষ্ট হন না । সমুদ্রে শত 
শত নদী প্রবেশ করিলেও যেমন সমুদ্র অচলপ্রতিষ্ঠ থাকে অর্থাৎ উপচাইর! উঠে না, 
সেইবপ সমস্ত কাম অর্থাৎ ভোগবস্ত অর্থাৎ তজ্জনিত প্রত্যয় যে ব্যক্তিব মধ্যে প্রবেশ 
কবিষা তাঁহীব মনকে উদ্বেলিত কবে নাঁ, সেই শীন্তি পায়। যাহার মন কামকাঁমী, 
অর্থাৎ বিষয়ানুভূতি হইলে তত্প্রতি কাঁমনাযুক্ত হইযা ধাবিত হয়, অর্থাৎ বিষষভোগ 
ইচ্ছাজনিত বিক্ষোভ বাঁহাঁব মনে উপস্থিত হয়, সে শান্তি পাব না? ॥৬৭-৭০॥ 
প্রবাদ আছে, সমুদ্র নিজ বেলাভূমি অতিক্রম কবেন না। ৬৮ শ্লোকে 
নিগৃহীত অর্থে সম্যক্‌ গৃহীত অর্থাৎ সংযমিত বা! সংহত, অপব পক্ষে নিগ্রহ অর্থে পীড়ন। 
নিগ্রহ্ঃ কিং কবিস্তাতি ॥ ৩। ৩৩ ॥ ৭০ শ্লোকে প্রথমে কাম ও পরে কামকামী 
শব্দ আছে। শংকব প্রথম কাঁম শব্দেব অর্থ করেন বিষয় সনিধাঁনে সকল প্রকাঁবে 
তাহাব ভোগেব জন্য ইচ্ছা ও দ্বিতীয় কাম শব্দেব অর্থ করেন কামনার বিষয়ীভূত 
বন্ত ; সেই কামকে যে কামনা কবে, সে কামকামী। শংকবমতে প্রথম কাম শব্দে অর্থ 
হইল ইচ্ছা ও দ্বিতীষ কাম শব্দের অর্থ হইল বস্ত। আমাব মতে উভয় কাম শব্দের 
একই অর্থ ধবিতে হইবে । এখাঁনে কাম শবে ইচ্ছ! না বৃঝাইযা কামনার বিষষীভূত 
বস্ত এবং ততসন্লিধানে সেই বিষষজনিত প্রত্যয বা বস্তবোধ উদ্দিষ্ট হইযাঁছে। এই 
বিশেষ অর্থ পবিদ্ষুট কবিবাঁর জন্যই শেষ পদে কামকামী শব্দ ব্যবহৃত হইযাছে। 


ইন্দ্রিষাণাঁং হি চবতাঁং যন্মনোইনুবিধীযতে । 
তস্য হবতি প্রজ্ঞাং বাধু'নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 
তন্মাদ্‌ বন) মহাঁবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ | 
ইন্দ্রিধা ীন্দিযার্থেভ্যন্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষঠিতা ॥ ৬৮ 
যা নিশা সর্বভূতানাঁংতন্তাং জাগর্তি সংযমী। 
বস্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশ! পশ্ঠাতো মুনেঃ ॥ ৬» 

আপুর্ষমাণ মচলপ্রতিষ্ঠং 

সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি বদৃবৎ। 

তদ্ও কামা যং প্রবিশস্তি সর্বে 

স শাস্তিমাপ্পোস্তি ন কাঁমকামী ॥ +, 


4১-৭২ ভ্রোক ॥ ৬৮ গীতাব্যাধ্যা । দ্বিতীয় অধ্যায় 


উপমাঁৰ বিশিষটতা আলোচনা করিলেও এই অর্থই সংগত দেখা যাইবে । বহি্স্ত- 
প্রত্যষই, সমুত্রে নরীজলেব স্যাঁয়, বাহির হইতে ক্রমাগত মনের ভিতর প্রবেশ কবে। 
ইচ্ছ! বাঁহিব হইতে আসে না। তাহা মনে উৎপন্ন হইযা মনকে উদ্বেলিত কবিষা 
বহিমম্খ হয অর্থাৎ বহিিষয়ের প্রতি ধাবিত হয়। পূর্বেব শ্লোকসমূহেব অর্থ বিচার 
কবিলেও এই সিদ্ধান্ত আসিবে । 

॥%১ ॥ যে-পুকষ সমস্ত কঁমনাব বিষষ ছাঁডিয়া দিয়া নিস্পৃহ হইয়া বিষষে 
বিচরণ কবেন এবং ধীহার মমত্ব ও অহংকাঁব নাই, তিনিই শাস্তিপ্রাপ্ত হন | ॥ ৭১ ॥ 

এখাঁনে অহঙ্কাব কাব অর্থ বড়াই নহে। আঁমি কবিতেছি এই যে জ্ঞান 
ইহাই অহংকাঁব। অহংকাঁব সম্বন্ধে পরে আলোচনা আছে। মমত্ব মানে মমতা ব! 
বন্তগ্রীতি অর্থাৎ এই বস্ত আমাৰ এই,ভাব। 

॥ ৭২ পার্থ, ইহাই ত্রা্ধী স্থিতি। ইহা পাইলে মনুস্য মোহগ্রন্ত হয না, 
এবং ইহাতে থাঁকিবা অন্তকালে ব্রহ্মনির্বাণ পাঁষ। ॥ ৭২॥ 

এই অনুবাদ রাঁজশেখব বন কৃত। তীহাঁর মতে অন্বয এইরূপ হইবে, পার্থ 
এষা ত্রান্দী স্থিতিঃ ; এনাং প্রাপ্য বিমুহ্াতি ন; অপি অস্যাং স্থিত্বা অন্তকালে ত্রহ্মনির্বাগং 
খচ্ছতি | সাঁধাবণ প্রচলিত অর্থ, অন্তিম কাঁলেও যদি ইহা! লাভ হু, ত ব্রন্ষনির্বাণ মৌক্ষ- 
প্রাপ্তি হয। 

গবীতাঁৰ ২৫৫ হইতে ২1৭১ গ্লোক পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্নকে যাহা বলিলেন 
তাহাঁব ভাঁবার্থ এই, 

বুদ্ধি দ্বাবা বুঝিষা দেখ, কৌন কর্মেব ফলাঁফল সম্বন্ধে তুমি নিশ্চিন্ত হইতে 
পাঁব না, কর্মে ফলেব উপর তৌমাঁব অধিকাৰ নাঁই অর্থাৎ কর্মফল তৌমাব আঁষত্তে 
নাই, অতএব তুমি ফলাঁফল সম্বন্ধে উদাসীন হইব কর্ম কব। রাগদেষবিযুক্ত হইযা কর্ম 
কবাব কৌশলকে যৌগ বলে। তুমি যৌগযুক্ত হইবা যুদ্ধে প্রবৃত্ত হও। যোগযুক্ত ব্যক্তি 
বেদৌক্ত পাঁপপুণ্যে বিচলিত হয না, যোগযুক্ত স্থিতপ্রজ্ঞ হব। স্থিতপ্রজ্জেব কোন 


বিহাষ কাঁমান্‌ ঘঃ সরবান্‌ পুমাংশ্চবতি নিম্পৃহঃ | 
নির্মমো নিবহংকাঁবঃ স শান্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ 
এষা ত্রান্মী স্থিতিঃ পার্থ শৈনাং প্রাপ্য বিমুহৃতি । 
স্থিতাস্তামন্তকালেইপি ব্রহ্ম নির্বাণম্বচ্ছতি ॥ ৭২ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বিতীয় অধ্যায় ৬৪ ৭১-৭২ গ্লোঁক 


কামনা বাঁ কোন বিষষে বাগঘেষ নাই, বহিবিষষে তাঁহাব মন ধাবিত হয না। 
বিষবসংযোগেও যোগীব বুদ্ধি বিচলিত হয না, ববং চিত্ত প্রশান্ত হওযাষ তাঁহার বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হধ ও তীহাঁৰ আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি ঘটে। তিনিই শান্তি লাভ করেন। 

গীতাব প্রথম অধ্যাঁষেব নাম বিষাঁদযোগ ও দ্বিতীয অধ্যায়েব নাম সাংখ্যযোগ। 
তিলক বলেন, এই অধ্যাষেব আরস্তে সাংখ্য অর্থাৎ নন্নযাসমার্গেব আলোচনা, এই 
কাবণে ইহার সাখ্যবোগ নাঁম দেওষা হইবাঁছে কিন্তু ইহা হইতে এমন বুঝিতে হইবে 
ন! যে, সমস্ত অধ্যাযে এ বিষষই আছে। যে অধ্যায়ে যে বিষষ উহাতে মুখ্য 
তদনুসাবেই নামকরণ হইযাঁছে। 


সাংখ্যযোগ নামক 
দ্বিতীষ অধ্যাষ সমাপ্ত । 


গীতাব্যাখ্যা 
ততীয় অধ্যায় 


নীতাব্যাধ্যা 


তৃতীয় অধ্যায় 
কর্মযোগ 


॥১-২॥ অজুন বলিলেন, জনার্দন, বদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধিই শ্রেষ্ঠ হইল 
তবে, কেশব বৃথা কেন আমাকে এই নিষ্ঠুব কর্মে নিষৌজিত কবিতেছ। গোঁলমেলে 
কথা বলিয়া তুমি আমা বুদ্ধি নট কবিতেছ, ঠিক কি কবিলে আমাঁব মঙ্গল হয তুমি 
কেবল তাহাই নিশ্চিত কবিষা বল ॥১-২॥ 

কর্ম অপেক্ষা! বুগি শ্রেষ্ঠ কিনা অর্জুন এই প্রশ্ন তুলিলেন। ছুই বস্তুব 
তুলনা! কবিতে হইলে তাহাবা একই বর্গেব হওযা আবশ্টক | জ্ঞানযোগেব সহিত ' 
কর্মষঘোগ্েেব তুলনা হইতে পাবে, কর্মেব সহিত অকর্মেবও তুলনা হইতে পাঁবে, যেমন 
৬৮ গ্লোকে কৰা হইয়াছে কিন্তু বুদ্ধির সহিত কর্মেব তুলনাব অর্থ কি? বুদ্ধি 
ও কর্ম একপ্রকাবেব বন্ত নয। বুদ্ধিব দ্বাবীই আমবা স্থির কবি কি কর্ম 
কবিতে হইবে । ফলকামনাষ যে কর্ম কবা হয় শ্রীকৃষ্ণ বুঝাইয়াছেন, তাহান্তে ছুঃখ 
অবশ্বস্তাধী, কেন না, কর্মেব ফল কাহাবও আঁবত্ত নহে। ফলেই যদি আগ্রহ 
না রহিল তবে কর্ম কবায় লাভ বা আবশ্টক কি? ফলাফল সমান হইলে কর্ম 


অর্জন উবাচ 
জ্যাযমী চে কর্মণত্তে মতা বুদ্ধিরনার্দন | 
ততকিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযোজযসি কেশব ॥ ১ 
ব্যামিশেণৈব বাঁক্যেন বুদ্ধিং মহোধসীব মে । 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেবোহহ্মাপুযাম্‌ ॥ ২ 


১-২ শ্লোক ৭৪ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীষ অধ্যাথ 


না হয় নাই করিলাম অথচ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম না করিবারও আগ্রহ কবিও 
ন[ ॥ ২1৪৭ ॥ কর্মেব ফলাফল যদ্দি সমান হয এবং বুদ্ধির দ্বাবা ষ্দি সেই সমত্ব 
লাভ হয়, তবে বুদ্ধি যাহাতে স্থিব হুয তাঁহাব চেষ্টা কবিলেই হইল, কোন 
বিশেষ কর্মেব দবকাঁব কি? এই অর্থেই অর্জন বুদ্ধিকে কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিলেন 
এবং অর্জনেব প্রশ্নেবও উদ্দেশ্য ইহাই। ৩1৪২ শ্লোকেও এইবপ অর্থেই বলা 
হইয়াছে, ইন্দিষ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ । 

'শংকবেব মতে এই শ্লোকে বুদ্ধিব অর্থ জ্ঞান। অতএব তীহাঁব মতে প্রশ্ন 
্াডাইল, কর্ম হইতে যদি জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ হয় ইত্যাদি। অর্থাৎ অর্জন প্রশ্ন 
কবিতেছেন, কর্মমার্গ ভাল না জ্ঞাঁনমার্গ ভাল। শংকরমতে জ্ঞানমার্গই সাংখ্যমার্গ 
বা সন্ন্যাসমীর্গ। জ্ঞানমার্গে কর্মত্যাগ বিধেষ | শংকবমতে কৃষ্ণ কেবল জ্ঞানেই 
শ্রেষ এই কথাই গীতাঁষ বলিষাছেন | যেখানে অর্জুনকে কর্ম করিতে বলিতেছেন 
সেখানে অর্জুনের জ্ঞাননিষ্ঠাতে অধিকাঁবে সন্তাঁবনা নাই বলিষাঁই। তৃতীষ অধ্যাষ়্ের 
শংকরভান্ের উপক্রমণিকা! ভ্রধব্য। শংকর তৃতীষ অধ্যাষে পূর্বাচার্ধদের জ্ঞান 
ও কর্ম সমুচ্চযবাঁদ খণ্ডনে ব্যস্ত। ৫1১ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন কবিষাছেন কর্মষোগ 
ভাল ন! কর্মমন্ন্যাস ভাল।” শংকরেব ব্যাখ্যা শ্বীকীব কবিলে বলিতে হয়, অর্জন 
একই প্রশ্ন ছুই বার কবিযাঁছেন। আমি এই ব্যাখ্যা সংগত মনে কবি না। আমাঁব 
মতে বুদ্ধিব অর্থ সৌজীস্ুজি বুদ্ধি বাঁখিতে হুইবে। তৃতীয অধ্যাযের প্রশ্ন, 
নিষ্ুব কর্ম কেন পবিত্যাগ করিব না। পঞ্চম অধ্যায়ের প্রশ্ন, সর্বপ্রকারের কর্ম 
কেন পবিত্যাগ করিব না। তৃতীয় অধ্যাযেব প্রথম প্রশ্নের সহিত পঞ্চম অধ্যায়েব 
প্রথম প্রশ্নেব সম্পর্ক কি বুঝিতে হুইলে দ্বিতীয় হইতে পঞ্চম অধ্যাঁষেব আব্ত পর্যন্ত 
অর্জনেব প্রশ্নের পাবষ্পর্য ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তবেব ধাবা লক্ষ্য করা আবশ্ক। বুঝিবার 
স্থবিধাব জন্য নিন্সে তাহাব উল্লেখ কবিলাম। দেখা যাইবে যে, অর্জনে প্রশ্নে 
পুনকক্তি দোষ নাই। এই প্রশ্নোত্বব-সংক্রীন্ত ৩৯ গ্লোকেব অর্থ সাধাবণ প্রচলিত 
ব্যাখ্যাব অনুবপ কবি নাই। শ্লোকে যে কথা উহ আছে তাহা পরিস্ফুট কবিষাঁছি। 

দ্িতীষ অধ্যাষ হইতে পঞ্চম অধ্যাষেব আঁবস্ত পর্যন্ত অর্জনেব প্রশ্নের পারম্পর্ 
ও শ্রীকৃষ্ণের উত্তব, 

অর্জন। আমি ঠিক বুঝিতে পাঁবিতেছি না, আমাব যুদ্ধ কবা উচিত কি 
নী, আমীব কিসে শ্রেয় হয় বল॥ ২৭ ॥ 


গতাব্যাখ্যা । তৃতীয অধ্যাধ ণহ $-২ শ্লোক 


্রীকৃষ্ণ। তুমি যুদ্ধের কথাঁষ শোক ও পাঁপভবে সন্ত্রস্ত হইবাঁছ ও বড বড 
কথা বলিতেছ, সে সব ছাড়িযা বুদ্ধিব শবণ লও। বেদবাদীদেব কথাঁষ মোহিত 
হইও না । কর্মফল তোমার আঘত্ত নহে। সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমবৃদ্ধি হইযা অসঙ্গচিত্তে 


" কর্মকর। ইহাতে স্থিতপ্রজ্ঞত্ব লাভ হইবে। 


অর্জুনের প্রশ্নে 1২1৫৪। কৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্জেব লক্ষণ বলিলেন । 

শ্রীকচ। অসলচিত্তে বিষয়ভোগে খাতু প্রসন্ন হয ॥ ২৬৪ ॥ ও ফলে বুদ্ধি শীঘ্র 
প্রতিষ্ঠিত হয । বুদ্িযুক্ত পুকষ স্তুকৃত ুদ্ধত উভবেব হস্ত হুইতে উদ্ধার পায। অতএব 
ফলাফলে অনাসক্ত হইবা যুদ্ধ কব। 

অর্জন। যে বুদ্ধিতে কর্ম কব! যাঁষ তাহাই বখন প্রধান কথা, তখন নিষ্ঠৃব 
কর্ম কেন করিব ॥৩1১॥ 

এখানে সাধাবণ সৎকর্ণেব কথা বলা হয নাই। অর্জুনের প্রশ্নেব অর্থ 
স্থিতপ্রজ্জেব কাছে সব কর্মই ঘখন সমান ও বখন এই আঁদর্শই বড তখন নিষ্ঠুব 
কর্ম না হয নাই কবিলাম, বেদোক্ত যাগযভ্ঞীদদি ভাল কাজই কবি ও জ্রুব কাজ 
'*রিত্যাগ করি। 

শ্রীকৃষ্ণ । প্রথমে বুঝ যে একেবাবে কর্ম ত্যাগ করিবাব উপাষ নাই। 
জ্ানযোগ ও কর্মষোগ এই ছুই মার্গ আছে সত্য কিন্তু যে মার্গই অবলম্বন কব 
না কেন, কর্ম কবিতেই হুইবে। কর্ম বিনা জীবনযাত্রীও চলিবে না। বদি মনে 
কবিষা থাক ষজ্জকর্ম নির্দোষ তীহাঁও ভূল। যজ্ঞেবও বন্ধন আছে। অতএব 
অনাসক্ত হইযা কর্ম কব। ইহাঁতে পবম লাভ হইবে। আঁবও দেখ, লোঁকশিক্ষা 
জন্যও কর্ম দবকাব। প্রকৃতিই মানুষকে কর্ম কবাঁধ। তুমি যুদ্ধ কবিব না বলিলে কি 
হইবে, প্রকৃতি তোমাকে যুদ্ধ কবাইবেই। বুঝিষা চলিলে নিষ্ঠুব কর্মেও বন্ধন নাই। 
ভুমি ক্ষত্রিষ, যুদ্ধেব দিকে তোমাৰ প্রবৃত্তি স্বভাঁবজ। কেবল মোহবশেই যুদ্ধ কবিব 
না বলিতেছ। যুদ্ধ সমাঁজ অনুমৌদিতও বটে। এই জন্য তাহা তোমার স্বধর্ম। 
অতএব ভ্রুব কর্ম কবিব না বলিষা লাভ নাই। স্বধর্ম বিগুণ বোধ হইলেও পাঁলনীষ কিন্তু 
নিজ প্রবৃত্তির বিকদ্ধ কার্য ভযাবহ। সেবপ কার্ধে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে ও শর 
লাভ হয না। 

অর্ভুন। তুমি বলিতেছ প্রকৃতি আমাকে বুদ্ধ কবাইবেই। কাহাঁব বশে 
অর্থাৎ প্রকৃতিব কোন্‌ গুণেব জোঁবে অনিচ্ছা সত্তেও আমাকে বুদ্ধ কবিতে হইবে? 
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কাঁহাঁব বশে মানুষে পাঁপ কাঁজ কবে? এখনও অর্জুনেব যুদ্ধকে পাঁপ বলিষা মরে 
হইতেছে ॥৩৩৬। 

শ্রীকর্ঝ। কাম অর্থাৎ কামনাইি মনুস্তকে পাঁপ কর্ম কবায। কাঁম অতি 
প্রবল ও তাহা পৃথিবী ব্যাঁপিয়৷ আঁছে। যদি মনে কব যে, তাহা হইলে কামেবই * 
জবজযকাঁৰ হয না কেন ও পৃথিবী পাঁপে ভবিবা বাঁধ না কেন, তাহাব উত্তব এই 
যে পাপ বৃদ্ধি পাইলে ও ধর্মেব গ্রানি হইলে তগবাঁন অবতীর্ণ হইয়! তাহাব প্রতিকার 
কবেন। অবভাঁবতত্ব জানিলে কর্সবন্ধন হয না ॥ 8১৪॥ তুমি যুদ্ধকে ক্রুর কর্ম 
বলিতেছ কিন্তু .কি কর্ম কি অকর্ম আব কি বিকর্ম সে সম্বন্ধে পণ্ডিতেবাও একমত 
নহেন। কর্মে যে অকর্ম দেখে সেই বুদ্ধিমান ॥ 8১৮॥ অসঙ্গ হইয! শবীবই 
কেবল কর্ম কবিতেছে এই জ্ঞানে কর্ম করিবে। বাস্তবিক মনুষ্তেরা যে কাজই 
ককক না কেন, আমাঁব বশেই তাহা কবিষাঁ থাকে। বজ্টেব মত ভাল কাজেও 
বন্ধন আছে। অতএব বিবিধ যজ্ঞাদিও এই ত্রহ্মবুদ্ধিতেই কব উচিত। উপযুক্ত 
নেই সমস্ত কর্মেব অবসান হয ॥ 81৩৩ ॥ যাহাকে পাপ কাজ মনে করিতেছ 
তাঁহাও জ্ঞানে দগ্ধ হয়। জ্ঞানেব তুল্য পবিত্র কিছুই নাঁই ॥ ৪1৩৬-৩৮ ॥ 

অর্জ্ন। তোঁমার কথা না হয নিলাম, ভ্রুর কর্ম হুইলেও স্বধম 
আচবণীয। আঁব ব্র্মবুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত হইধে নিষ্ঠুব কর্ম ও যজ্ঞ কর্মে গ্রভে? 
নাই কিন্তবী তুমি নিজেই বলিষাঁছ যে, কর্ম অপেক্ষা জ্ঞানই শ্রেঠ এবং কর্মযোগ 
ও জ্ঞানযৌগ ছুই প্রকাঁব সাঁধনাই লোৌকিক। অতএব নিষ্ঠুব কর্ম, ভাল কর্ম 
সবই পরিত্যাগ কবিষ! সন্ন্যাসী হইযা! জ্ঞানমার্গ অবলম্বনে আপত্তি কি? -র্সন্নযাস 
ও কর্মযোগ এই ঢুইটিব ভিতর কোনটি বাস্তবিক ভাল ॥৫1১॥ 

শ্রীকৃষ্ণ । উভযেব ফল একই কিন্তু কর্মসন্ন্যাস কউকব ইত্যাদি। পর্চম 
অধ্যাষের বক্তব্য যথাস্থানে আলোচনা করিব | ্ 

ভুব কর্ম কেন কবিব অর্জনের এই প্রশ্মেব উত্তবে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 

| ৩- ৫॥ অনঘ, তোমাকে আমি পূর্বেই বলিষাঁছি যে, ব্রহ্ষপ্রাপ্তিব ছুই 
কার উপাঁষ আছে। সাংখ্যেবা বা জ্ঞানীবা! জ্ঞানযোগেব দাবা এবং যোঁগীবা 
কর্মযোগেব দ্বাবা ব্রহ্ধলাভ কবেন কিন্ত মনে রাখিও যে, জ্ঞানযোগেব দাবা বুদ্ধি স্থিব 
হইলেও এবং ইচ্ছা কবিবা কোন কর্ম না করিলেও বাস্তবিক নৈনবম্য হয ন! এবং সংস্যাস 
বা কাত্যাগ কবিলেই যে দিদ্ধিলাভ হয তাহাও নহে। জাঁনিবে যে প্রকৃতি নিজগ্রণ 
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সমস্ত মনুস্তকেই কর্ম কবিতে বাঁধ্য করাধ। বীন্তবিক পক্ষে নিষর্ম অবস্থায কেহই 
ক্ষণমীত্রও থাকিতে পাঁবে না, অতএব কেবল বুদ্ধি দ্বাবাই সিদ্ধি হইবে, কর্ম কবিব না 
এ কথা বলা বৃথা ॥৩-৫॥ রর 

গীতাঁৰ ৩৩ প্লৌকে নিষ্ঠা কথা আছে। নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা সমার্থবাচক। কোন 
বিশেষ জ্ঞানলাঁভ বা ফললাভেব উদ্দেস্টে যে মনোবৃত্তি আমাদিগকে কোন এক উপদিষ্ট 
মার্গে যথোক্ত বিধিপাঁলন কবিষা! চলিতে প্রবর্তিত কবে তাহাব নাম নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা। 
১৭।১ ক্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষব্য। 

নৈহর্স্য অর্থ কর্মেব অভাব বা! কর্মত্যা্গের ভাঁব। কর্ম কথাটাব অর্থ এখানে 
খুবই ব্যাপক, যাহা কিছু কৰা যাঁষ তাহাই কর্ম। এমন কি চিন্তা করাঁও কর্ম। আহার, 
বিহার, নিদ্রা, নিঃশ্বীস প্রশ্থীস ইত্যাদি সমস্তই কর্ম। আমি ইচ্ছা করি বা না কৰি 
আঁমাব শবীবে ও মনে নান! ব্যাপাব চলিতে থাকে ; প্রকৃতির বশেই এই সমস্ত ব্যাপার 
নিপ্পন্ন হয। আমবা যে নানা প্রকাঁব কাঁমন! বা ইচ্ছা! কৰি তাহাঁও সমস্তই প্রকৃতিব 
বশে। স্বাধীন ইচ্ছা বলির কিছুই নাই। পবে বৃলা হইযাছে অহংকাবে বিমুগ্ধ 
হইলে আমি কর্তা এইবপ মনে হব। এই বিষষ মনে বাঁখিলে বুঝা যাইবে যে কাজ 
করা বা না করার কোন অর্থ হয না । কেন না, আমাব বা আত্মাব সহিত কাঁজেব 
কোনই সম্পর্ক নাই। সিদ্ধাবস্থা ভিন্ন এই ভাঁব অনুভূত হুষ না । অতএব সাধাবণ 
মনুষ্য যখন নিজেকে কর্তা মনে কবিবেই তখন শ্রীকৃষ্ণেব মতে সিদ্ধভাবেব অনুকল্প 
অবস্থা আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ বাঁগদেষ ও ফলাকাঙক্ষ! পবিত্যাগ কবিষা কর্ম কব 
উচিত। ইহাই কর্মষোগ | কর্মঘোগ ও জ্জীনযোগে বিশেষ কোনই পার্থক্য বহিল না। 
কর্মষোঁগে যে বুদ্ধি বিকশিত হয তাহাই জ্ঞানযোগ । শ্বেতাশ্বতবৌপনিষৎ যষ্ঠাধ্যাষে 


শ্রীভগবানুবাচ 
লোকেহস্মিন্‌ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুব! প্রৌক্তা মষানঘ। 
জ্ঞানযৌগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন বোগিনাম্‌॥ ৩ 
ন কর্মণামনারস্তানৈধর্স্যং পুকষোহশুতে। 
ন্‌ চ সংহাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ও 
নহি কশ্চিৎক্ষণমপি জাতু ভিষ্াকর্মকৃত। 
কাঁধতে হবশঃ কর্ম সর্ব, প্রকৃহিজৈগুণৈঃ ॥ € 
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১৩ শ্লৌকেও এই দুই মার্গেব কথা আঁছে, তৎকাবণং সাঁংখ্যযোগাধিগম্যং অর্থাৎ সেই 
আদি কারণ সাঁংখ্য এবং যোগদ্বাবা! প্রাপ্তব্য। পরে গীতাষ নানা প্রকার মার্গেব 
উল্লেখ আঁছে। এই সমস্ত মার্গ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণেব মতাঁমত জাঁনা দরকার, কাবণ তাহা! 
ন| জানিলে অনেক স্থলে গীতার ব্যাখ্যা পবিস্ফুট হইবে না। পরিশিষ্ট এই 
নকল মার্গেব আলোচনা করিযাছি। 'ীতাঁষ বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রব্য । 

॥৬-৮॥ যে বর্মেন্দিষকে সংযত বাঁখে অথচ মনে মনে বিষষভোগের 
অভিলাষ করে সে মূঢ় মিথ্যাগিবী। অতএব ঘখন কর্ম কবিতেই হইবে তখন ইন্দ্র 
সকলকে মনের দ্বার! নিষমিত করিষাঁ অর্থাৎ সংহবণ কবিয়া কর্মেন্্িয দ্বারা অসঙ্গ 
হইয়া কর্ম কৰ। এইবপ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ । তুমি নিফত এই ভাবে কর্ম করিতে 
থাঁক। অকর্ম হইতে কর্মই শ্রেষ্ঠঠ কেন না, অকর্মেব চেষ্টা কৰা ও মিথ্যাচার 
একই কথা। বাস্তবিক একেবাবে সমস্ত কর্ম বন্ধ হইলে শবীবধাত্রীও নির্বাহ হইবে 
না। ॥6৬-৮॥ 

কর্মেন্দিষ পাঁচটি। যে শক্তিব দ্বাবা কোন বিশেষ প্রকারেব কর্ম করা যাঁর 
তাহা সেই কর্মের কর্মেন্দ্িয। স্থুল অঙ্গ কর্মেজ্িষ নহে, যথা! পদদ্বয কর্মেন্দ্রিষ নহে 
কিন্তু যে শক্তিব দ্বারা গমন ক্রিষা নিষ্পনন হয তাহাই পাঁদ নামক কর্মেন্দ্িয়। কেহ 
বদি পদদ্ধষের সাহীষ্য ব্যতীত গড়াইযা কৌথাঁও যাঁন তবে সেই গমন কার্ধও পাঁদ 
নামক ইন্দ্িষেব দ্বাবাই সম্পন্ন হুইযাঁছে বুঝিতে হুইবে। বাঁক্‌ ইন্টিয়ের দ্বারা আমবা 
মনোভাব ব্যক্ত কবি, ঘাঁভ নাঁভিযা হা বা না ইঙ্টিত কবিলেও তাঁহা বাঁগিক্্িষেব কার্য 
হইল। পাঁণি ইন্দ্িযেব কার্ধ গ্রহণ ও দাঁন। আহার কীর্যও গ্রহণ কার্য, এ জন্য 
আহাবেব ইন্দিষ পাঁণি। মুখ নামে কৌন্ও পৃথক ইন্দ্রিয় কল্লিত হয নাই। 
পাদেক্রিষেব কার্য গ্রমন, উপস্থেন্্রিষেব কার্য প্রজনন এবং পাঁযু নামক ইন্জরিয়ের কার্য 


কর্মেন্তিয়াণি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরন । 
ইল্িয়ার্থান্‌ বিমূঢাত্া মিথ্যাচাকঃ স উচ্যতে ॥ ৬ 
যস্তিন্ত্রিয়াণি মনসা নিয়ম্যাঁবভতেহর্জন। 
কর্মেন্দিষৈঃ কর্মযোঁগমসভ্তঃ স বিশিষ্যতে ॥ ? 
নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং কর্ম জ্যাষে হাবর্মনঃ | 
শরীব ধাত্রীপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণঃ ॥ ৮ 
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বিসর্জন। দেখা যাইবে জে তাঁবু শাবীরিক কার্য এই পাঁচ বর্গে ফেলা যাঁষ। এ 
জন্য কর্মেন্দরিয় পাঁচটি মাত্র। পরিশিফে 'জ্ঞানেক্িয নামক প্রবন্ধ দ্রব্য | 

ন্ষিত কথাব অর্থ যাগঘজ্ঞাদি কর্ম। অধিকাংশ ভাব্যকাঁবই এই অর্থই গ্রহণ 
কবিযাঁছেন। আমি নিধত কাব একটু ব্যাপক অর্থ করিতে চাহি। শ্রীকৃষ্ণ যাগবজ্ঞ 
কবিবাঁৰ উপদেশ দিতেছেন এমন নহে। নিষত কথাঁব বাংলা অর্থ সতত। সমস্ত 
নিত্যকর্মই নিষত কর্ম। পূর্বেবব শ্লোকেব সহিত সন্বন্ধ বিচাঁৰ কৰিলে এই অর্থঈ 
সমীচীন বোধ হইবে । এখানে নিষত মানে যে সতত তাহাব আঁবও প্রমাণ আছে, 
৩1১৯ শ্লোকে সতত কার্য কব বলা হইবাছে। 

যন্কে শ্রীকৃষ্ণ যৈ ভাবে দেখিষাঁছেন তাহা চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩ হইতে ৩৩ 
পর্যন্ত শ্লৌকে ব্যাখ্যাত হুইযাঁছে। সেই অধ্যাষে ও অফ্টাদশ অধ্যাষে বর শব্দ যে 
অর্থে ব্যবহৃত হইযাঁছে ৩। ৯-১৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যা তাহাই অনুসবণ করিব । 

॥৯॥ অন্যত্র অর্থাৎ শবীরযাত্রী ব্যতীত অপব দিকেও দেখ হজ্ঞার্থ কর্ম 
হইতে এই লোক কর্মবন্ধনযুক্ত হয অতএব যঙ্ঞার্থ কর্মও মুক্তসঙ্গ হইযা অনুষ্ঠান কব। 
বজ্ঞকর্ম লৌকবক্ষাব জ্ন্য অতএব তাহাতে আসক্তি দোষেব নয় একপ মনে 
কবা ভুল ॥৯॥ 

তিলক এই শ্লোকেব অর্থ কবেন, যজ্জেব জন্য যে কর্ম কৃত হয, তাহা 
অতিবিজ্ত অন্ কর্মেব দ্বাবা এই লোক আবদ্ধ আছে। তাদর্থ অর্থাৎ যজ্ঞার্থ কৃত কর্মও 
তুমি আঁসক্তি বা ফলাঁশ! ছাভিষা কবিতে থাঁক। প্রীয় অধিকাংশ ভাঁস্তকাঁরই এই 
ব্যাখ্যাব অনুযাধী ব্যাখ্যা কব্যাছেন। আমাঁব মতে এ ব্যাখ্যা ঠিক নহে। ৭ প্লোকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কর্ম যখন কবিতেই হইবে তখন যে অসঙ্গচিন্তে কর্ম কবে সেই শ্রেষ্ঠ । 
৮ পলকে বলিলেন, অকর্ম অপেক্ষা কর্ম ভাল । অতএব তুমি সতত কর্ম কব। কাবগ 
কর্ম না কৰিলে তোমাঁব শবীববাত্রাই চলিবে না। উদ্দেশ্ট শবীরযাত্রা সংক্রান্ত কর্সেও 
অসঙ্গ থাকা শ্রের। ৯ প্লোকে বলিতেছেন, শরীবধাত্রা ব্যতীত লোকবক্ষাব জন্যও 
তুমি যে যজ্ঞ কব তাঁহাঁতেও কর্মবন্ধন আছে এবং সেই সংক্রান্ত পাঁপপুণ্য আছে। 
অতএব বনও যদি কবিতে হয় তবে তাহাঁও মুক্তসঙ্গ হইয1 কবিবে। 


যজ্জার্থাৎ কর্মণোহগ্যত্র লোকোহযং কর্মবন্ধনঃ । 
তদর্থং কর্ম কৌন্তর় মুক্তসঙ্গঃ সমাঁচিব ॥ ৯ 
১১ পু 


৯ ক্লক ৮০ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায 


এখানে ৮ ও ৯ শ্লৌকে কর্মেব চরম প্রকাবভেদ দেখান হইল। একটিতে 
নিঃশ্বাস প্রশ্থাসবপ ব্যক্তিগত শাবীবিক কর্মেব উল্লেখ কবা হইল ও অপবটিতে 
সমগ্তিগত যজ্ঞ উল্লিখিত হইল | বজ্ঞকার্য সমগ্র স্ষ্টিব সহিত সম্পকিত। 
আমি ৯ শ্লৌকেব যে ভাবার্থ দিলাম তাহাতে ৭ ও ৮ গ্লোকেব সহিত সংগতি 
থাকে এবং স্্রীকুষ্ণ পূর্বে যে বেদৌক্ত যজ্ঞাঁদি কর্মেব নিন্দা কবিষাছেন তাহাঁব সহিত 
কোঁন বিবৌধ হয না। পরেব শ্লোফগুলিতেও আমার ব্যাখ্যাবই সার্থকতা দেখা 
যাইবে। তিলকেব ও সাঁধাঁবণ প্রচলিত ব্যাখ্যা! মাঁমিলে ্রীকৃষ্ণে পূর্বোক্ত বেদবিহিত 
যজ্ঞাদিকর্মেব নিন্দাব সহিত বিবোধ ঘটে এবং পরেব শ্লোকগুলির সহিতও সাম্য 
থাকে না। ৯ শ্লোকেব আমি এইবপ অন্য করিতে চাই, * 

অন্াত্র, বজ্জার্থাৎ কর্মণঃ অধং লোঁকঃ কর্মবন্ধনঃ কৌন্তেষ তদর্থং মুক্তসলঃ 
কর্ম সমাচব। 

যন্জার্থ কর্মে যদি বন্ধনই না থাঁকে তবে তারর্থ অর্থাৎ যজ্জার্থ কর্ম মুক্তসঙগ 
হইয| কব এ কাব কৌন সার্থকতা থাঁকে না। আঁবাঁব পববর্তাঁ ১২, ১৩ শ্লোকে যজ্ঞ 
কর্মেব সহিত পাঁপপুণ্যেব সম্পর্ক দেখান হুইযাছে কিন্তু দ্বিতীয অধ্যাষে শ্রীকৃষ্ণ 
অর্থনকে পাপপুণ্যেব উর্ধে উঠ্িতে বলিযাঁছেন তাহা পূর্বেবেই দেখাইযাছি। যজ্জরর্মেব 
বন্ধন মম্বন্ধেই পববর্তাঁ শ্লোকেব আলোচনা । পববর্তীঁ শ্লোকগুলিব অর্থ বুঝিতে হইলে 
যত্ত কি তাহা জান! দরকাঁব। | 

পুরাকালে বৈদিকষুগে ও ম্হাভাঁবতেব দমযেও সাঁধারণেব মধ্যে ধাঁবণা ছিল " 
যে, প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি মনুষ্যেব কার্যাকার্ষেব উপব নির্ভব কবে। প্রত্যেক প্রাকৃতিক 
ঘটনাবই পৃথক পৃথক অধিষ্ঠাত্রী দেবতা কল্পিত হুইযাঁছিল। জলেব দেবতা! বরুণ বা 
ইন্্র। ঝড়েব দেবতা পবন ইত্যাদি। এখন পর্যন্তও এইরূপ ধাঁবণা সাঁধারণ্যে 
প্রচলিত আছে যথা, বসন্তবোগের দেবতা শীতলা, কলেবাব ওলাবিবি, সাঁপেব মনসা 
শিশুমঙ্গলেব যী ইত্যাদি। এই সকল দেবতা মনুস্তেব কার্যাকার্য বিচাব কবিষা 
উীঁহাদেব ইতিকর্তব্যতী নির্ধাবণ কবেন। ইন্দরদেব পূজা না পাইলে রুষ্ট হইয়া বৃষ্টি বন্ধ 
কবেন, সে জন্য এখনও ইন্দ্র পুজার দ্বাবা অনাবৃষ্টি নিবাবণেব চেষ্টা হুইযা থাকে । 
শীতলা পূজায় আমরা অনেকে আশা কবি বসন্তেব প্রকোপ নিবাঁবিত হইবে। মা 
যষ্ঠীকে খুশী না বাঁখিলে শিশ্ুন্তানেব অমল হইবে । ভগবানের স্ব্ঠি অর্থাৎ লোক 
নিবি চলিতে হইলে মনুত্যেবও সাঁহাঁষ্য আবশ্ক। এইবপ অনুষ্ঠানই পুবাকালে বজ্ঞ 


গীতাব্যাধ্যা | তৃতীষ অধ্যায ৮১ ৯ ক্লোকি 


নাঁমে অভিহিত হইত। বজ্ঞের্ব দুই উদ্দেশ্য । প্রথম, কোনও বিশেষ দেবতাঁকে 
খুলী বাখিষা সৃষ্িচক্র প্রবর্তিত বাখা ও দ্বিতীয় নিজ অভীষফল লাঁভ। যজ্ঞ 
যে কেবল ঘজমানেবই স্বর্গলাভ হব তাহা নহে পবন্তু যজ্ধূমে মেঘ উৎপন্ন হইযা 
বৃষ্টি হয় এবং বৃষ্টি হইতে অন্ন জন্দিয়! থাঁকে। এইবপ ধাঁবণা! হইতেই বল! হইত বে 
যঞ্ঞ কর্তব্য। মানুষ নিজেকে শৃষ্িচক্রেব একটি অপবিহার্য অঙ্গ বলিষা মনে কবিত। 
ু্টিচক্রেব অপবাপব অংশেব কার্ষেব শৃঙ্খলা মীনুষেব কাজেব উপব নির্ভব কষে 
কেন না মীনুষেব স্বার্থ ও এই সকল প্রাকৃতিক ব্যাপাঁৰ পবস্পব ঘনিষ্ঠ ভাবে 
ব্যাপাশ্রিত। এই স্প্রে প্রবর্তিত বাখিযা মাঁনুষ নিজেব বদি কিছু স্থৃবিধা করিতে 
পাঁবে তবে সে তাহা নির্িল্নে (ভোগ কবিতে পাঁবে। অন্যথা কৃঠিচকর প্রবর্তমে সাহাধ্য 
না কবিষা কেহ যদি কেবল নিজেই ফলভোগ কৰে তবে সে অন্তান্য অংশে প্রাপ্য 
জিনিষ নিজেই লইল এবং এই জন্যই সে চোব। আমবা এখন মিউনিসিপ্যালিটিকে 
যে ভাবে দেখি তখন সমগ্র শ্টিকে ও ত্রিলোককে সেই ভাবে দেখা হইত। আমি 
যদি আমাব বাড়ি ছুর্গন্ধষমষ ও অপবিষ্কার রাঁখি তবে তাহা আমাৰ প্রতিবেশীদের 
পক্ষে অনিষউকব এজন্য আমাঁব তাহা! কর্তব্য নহে, আমি যদি দেষ কব না 
দিযা কলেব জল ব্যবহাব করি বা! স্ফুর্তি কবিযা ইডেন গার্ডেনে বেড়াই তবে 
আমি চোর, কেন না, যে টাকাঁব জোবে এই সব চলিতেছে তাহাতে আমার 
সাধ্য দেনা না দিধাই স্থুখভোগ করিতেছি। কব দিলে আমি মিউনিসিপ্যালিটির 
বক্ষাবও সাঁহাঁষ্য কবিলাম এবং নিজেব দুখভোঁগেবও বন্দোবস্ত কবিলাম। এইবপ 
স্থখভোগ তখন আমাব স্যাষ্য পাওনা । 

যে যে কাঁবণে মনুস্ত কর্মে প্রবৃত্ত হয বা পুবাকালে হইত গীতাকাব তাহারই 
আলোচনাঁষ বজ্ঞেব কথা আনিধাঁছেন, তিনি নিজে যজ্জেব উপকাবিত| মানিতেন কি না 
এখাঁনে সে প্রশ্ন উঠিতেছে না। আমি পূর্বে বলিষাছি, গীতাঁৰ উপদেশ সকল মার্গেব 
ব্যক্তিব প্রতিই প্রযোঁজা, এজন্য গীতাকাব নিজে এ সকল কথা ন৷ মানিয়াও লিখিতে 
পাঁবেন। তিনি যে ঘড্তেব বিশেষ পক্ষপাঁতী নহেন তাহা পূর্ব অধ্যাবেই দেখা গিয়াছে । 
এই অধ্যাষেও ১৭ শ্লোকে বলিতেছেন বে আত্মবত ব্যক্তিব কোন কার্যই নাই। 
১৮৫ শ্লৌোকে যজ্দন্বন্ধে কৃষ্ণ নিজ মত ব্যস্ত হইযাছে, তিনি বলিতেছেন, 
ষজ্ঞ, দান, তপ পবিত্যাগ কবিবাব আবশ্যকতা নাই; তাহাতে মনীবীবা পবিত্র হন। 
এই সকল ক্রিযাঁষ ইহাব অধিক উপকার শ্রীকৃষ্ণ শ্বীকাঁব কবেন নাই। 


১০-১৬ গ্লোক ৮২ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায় 


এইবাঁব ১০ হইতে ১৬ শ্লোকেব ভাবার্থ দেখা যাক, 

॥ ১০-১৬ প্রজাপতি পূর্বে হজ্রসহিত প্রজা সৃষ্টি কবিষা বদিলেন এই 
বজ্ঞের দ্বারা তোমাদের বৃদ্ধি হউক এবং এই যজ্ঞ তোমাঁদেব ইউফলদাঁতা হউক। 
তোমবা দেবতীদের সন্ত কবিলে তাঁহাবা তোমাঁদেব ইঈস্পিত ফল দিবেন, ইহাতে 
উভযেবই শ্রেষ লাভ হইবে । দেবতাদের গ্যাঁষ্য পাঁওন! তীাহাঁদেব না দ্যা তীহীদেব 
প্রদত্ত ফল যে ভোগ কবে সে চৌঁব। যজ্জেব অবশিষ্ট ভাগ গ্রহণে সকল পাঁপ 
মোঁচন হ্য কিন্তু কেবল নিজ সন্তৌষের জন্য প্রস্তুত ভোগ্য দ্রব্য সেবনে পাঁপ হয। 
অন্ন হইতে জীবসকল জন্মে, অন্ন বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হয় এবং বৃষ্টি মেঘ হইতে হয়। 
এই মেঘ বজজুমে, জন্মে এবং যঞ্ঞ করমসমুন্তব | 'কর্মেব উত্তব বেদ হইতে এবং বেদ 
অক্ষর পুকষ হইতে উৎপন্ন, অতএব যজ্জেও সর্বগত ব্রদ্ধ প্রতিষ্ঠিত আছেন। অর্থাৎ 
বজ্ঞজ কবিলেই যে দোষ হুয় তাহা নহে, বজ্ছেও ব্রহ্মলাঁভ হয যদি অমঙ্গ চিত্তে তাহা 
আচরিত হ্য। এই প্রকাঁব চক্রেব নিষমে না চলিযা কেবল নিজেব ইন্দরিয়ন্ুখের বশে 
চলিলে পাঁপ হয ॥ ১০-১৬॥ 


সহ্যজ্ঞাঃ প্রজীঃ হী] পুবোঁবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিস্তধবমেষ বৌহস্তিউকামধুক্‌॥ ১০ 
দেবান্‌ ভাবযতানেন তে দেবা ভাবযস্ত বঃ। 
পবস্পরং ভাবিষস্তঃ শ্রেয়; পরমবাগ্দ্যথ ॥ ১১ 
ইঞ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ততাঁবিতাঃ। 
তোর্তানপ্রদাষৈত্যো যো ভুঙক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১২ 
যজ্ঞশি্টীশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিহিষৈঃ। 
ভূর্ধতে তে ত্বঘং পাঁপা যে পচন্ত্যাত্বকাবণাঁ ॥ ১৩ 
অন্নান্তবস্তি ভূতানি পর্জন্যাদম্নসম্তবঃ। 
ষজ্ঞান্তবতি পর্জন্তো যজ্ঞঃ কর্মসমুদ্তবঃ ॥ ১৪ 
কর্ম ব্রন্ষোন্তবং বিদ্ধি ব্রহ্গাক্ষবসমুস্তবমূ। 
তম্মাৎ স্বগতং ব্রহ্ম নিত্যং যনে প্রতিিতম্‌। ১৫ 
এবং প্রবতিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘাযুবিক্দ্রিধাবামে। মৌঘং পার্থ স জীবতি ॥ ১৬ 


সি 


গীতাব্যাখ্যা । তৃতীয় অধ্যাষ ৮ ১৭-২৪ শ্লোক 


ভ্রযোদশ প্লোকে বলা হইযাঁছে যাহাঁব৷ কেবল নিজ পবিতৃতপ্তির জন্ক অন্ন 
পাক কবে তাহাবা পাপ ভোজন কবে। খথেদ, ১০ মণ্ডল, ১১৭ সৃক্তে ভিক্ষু 
খধি ধনদান প্রশংসা সম্বন্ধে বলিতেছেন, যিনি অন্নদান কবেন তীঁহাব সম্পূর্ণ যজ্ঞ- 
ফল লাভ হয। ঘিনি অপ্রচ্তো অর্থাৎ ধাহাঁব মন উদাব নহে তীহার ভোজন 
- মিথ্যা এবং মৃত্যুন্বৰপ | যিনি দেবতাকে দেন না, বন্ধুকে দেন না কেবল নিজে 
ভোঁজন কবেন তীহার কেবল পাঁপই ভোজন হয। কেবলাঘে! ভবতি কেবলাদী। 

শ্রীকৃষ্ণের কথাব তাৎপর্য এই, যদি তুমি যজ্ঞের উপকাবিতা মান তাহ! 
হইলে ন্বির্ম থাকা চলে না এবং যজ্ঞ না কবিযা কেবল নিজের স্থখেব জস্ত 
কর্ম করিলে তন্ষবেব স্যাঁষ আঁচব্ণ হুয। যজ্ঞ যদি করিতেই হুযু তবে নিঃসঙ্গ 
চিত্তে কব, বন্ডের কর্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইবে ও পাঁপপুণ্যের উপবে উঠিবে। 
বাস্তবিক যাঁহাঁব বুদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হইযাছে তাহা যজ্ঞের আবশ্যকতা নাই। পবেব 
শ্লোকে ইহাই ব্লা হইয়াছে। 

গীতাব ৩।১৫ শ্লোকে ব্রহ্ম শব্দের অর্থ শব্দব্রহ্ধ বা বেদ । যে হিসাঁবে যজ্ঞে 
অক্ষর ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন বলা হইল সেই হিসাবে প্রত্যেক কর্মেই ব্রহ্ম প্রতিঠিত 
আছেন বল! যাঁষ অতএব শ্রীকৃষ্ণ নিজে বজ্ঞেব কোন বিশেষ সার্থকতা মানিলেন না। 

॥ ১৭-২৪ ॥ কিন্তু যে মানবের বিষবে বতি না হইযা আত্মাতেই রতি 
বা প্রীতি হুষ, যাহাঁব আকাঁঙ্ষা! বহিব্ষষে তৃপ্ত না হুইযা আত্মবতিতেই তৃপ্ত 
হর এবং যে এইবপে তৃপ্ত হইয়া সন্তষ্টচিত্ত হওযাঁষ অপব কোনও বিষষেব কামনা 
কবে না, তাহাঁৰ কোনই কর্তব্য নাই। তাহাঁব কোনও কর্তব্য কর্ম হইল বা না 


বস্তাত্মবতিবেব স্যাদীত্বতৃপ্তশ্চ মানবঃ | 
আত্মন্যেব চ সন্ুষন্তস্ত কার্যং ন বিদ্ভাতে ॥ ১৭ 
নৈৰ তস্য কৃতেনার্ঘো নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চাস্ত সর্বভূতেধু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রষঃ ॥ ১৮ 
তশ্মাদসক্তঃ সততং কার্ষং কর্ম সমাঁচব ৷ 
অসত্তো হাঁচবন্‌ কর্ম পবমাপ্োতি পৃকষঃ ॥ ১৯ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা জনকাদযঃ | 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্ঠন্‌ কতুগিহসি ॥ ২ 


১৭-২৪ শ্লোক ৃ ৮৪" গীতাব্যাখ্যা। তৃতীষ অধায় 


হইল ইহাতে কিছুই যাঁষ আসে না এবং সর্বভূতেব কাহাঁবও সহিত তাহাব কোন 
প্রযোঁজন ব| অবলম্বন বা সম্পর্ক থাকে না। অতএব তুমি যাহাতে এই অবস্থা 
পাইতে পাব তাঁহার জন্য অনঙ্গচিত্তে নিষত ব! সতত কর্তব্য কর্ম কব। শনীবধাত্রাব 
জন্য কর্ম ও বর্তবা কর্ম অনঙ্গচিতে করিলে পবম বা! ত্রহ্মলাঁভ হয়। কর্ম করিব 
নাঁ একথা বলিতে হয না। কর্ম কবিধাই জনকাঁদি সিদ্ধি লাঁভ করিযাছিলেন। 
লোঁকসংগ্রহ বা৷ সাধাঁবণেব উন্মার্গ প্রবৃত্তি নিবারণের জন্য ও তাহাদের শিক্ষাৰ 
জন্যও কর্ম কবাঁ উচিত, কাঁবণ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বা! কবে সাধারণে না! বুঝিযাও সেইবপ 
আঁচবণ করে। তিনি যাহা প্রমাণ (5210217-রাজশেখব বন্ধু ) স্থাপন কবেন 
লোঁকে তাহা অনুবর্তন কবে। পার্থ, আমাৰ নিজেব ত্রিলোকে কোন . কর্তব্যই 
নাই কোন অপ্রাপ্ত বা! প্রাপ্তব্য বস্ত্র নাই তথাপিও আমি কাজে কবিতেছ্ি, কাঁবণ, 
পার্ঘ আমি বদি আলম্যবশে কর্ম না করি' তবে লোকে আমারই পথে চলিবে 
ও উৎসন্ন যাইবে; ফলে আমাৰ দোষে বর্ণসংকব উৎপন্ন হইবে ও প্রজার সর্বনাশ 
ঘটিবে। ॥ 9? -২৪ ॥ 

৯ শ্লোকে বলিলেন ধজ্ঞ কবিযাও অসঙ্গচিত্ত থাকিলে বন্ধন হয না। এখন 
বলিতেছেন ষে স্থিতপ্রজ্জের ষজ্জ করিবাব বা অন্য কোনও কর্তব্য কর্মেব আঁবশ্যুক 
নাই। শ্লোকে কার্ধ মানে কর্ম নহে। কার্য কর্তব্যকর্ম এই অর্থে ব্যবহৃত 
হইযাঁছে। কার্য অর্থাৎ করণীয়। স্থিতপ্রজ্ঞের কোনও কর্ম নাই একথা হইতে 
পাবে না। কেন না,কর্ম বিনা শবীরযাত্রাও চলে না। 

সর্বভূতের সহিত সম্পর্ক থাকে না বলাব উদ্দেশ্য যে এইবপ ব্যক্তি ন্র- 


যদ বদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্বদেবেতবো জনঃ | 

স যত প্রমাণ কুকতে লোকস্তানুবর্ততে | ২১ 
ন মেপার্থাস্তি কর্তব্যং্রিযু লোকেষু কিঞ্চন। 
নাঁনবাপ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি ॥ ২২ 
যদি হাহং ন বর্তেষং জাতু কর্মণ্যতন্্িতঃ | 
মম বত্মনুব্তন্তে মনুহ্যি পার্থ সর্বশঃ ॥ ২৩ 
উৎসীদেযুবিমে লোকা! ন কুর্াং কর্ম চেদহম্‌ |. 
সংকবস্তচ কর্ত| স্তাম উপহন্যামিমাঃ প্রজা £ ॥ ২৪ 


গীতাব্যাখ্য। | তৃতীয় অধ্যায ৮৫ ২৫-২৬ শ্লোক 


চক্রের বাহিবে। ভীহাব পক্ষে যজ্জেব আবশ্যক নাই। প্রত্যেক মনুষ্যেব সর্ব- 
ভূতেব সহিত বা সমগ্র লোকের সহিত যে আদান-প্রদান আছে, যজ্ঞ তাহান্কই 
নিদর্শন । অর্জনকে কৃষ্ণ কর্তব্য কার্ষে উৎসাহিত কবিতেছেন। কাবণ এই 
অধ্যায়ের প্রথমেই অর্জন যুদ্ধবপ ক্রুব কর্ম কেন করিব প্রশ্ন কবিষাছেন। এই 
প্রন্মেব উত্তব পৰে আসিতেছে । 

শত্রীক যখন বলিলেন স্থিতপ্রজ্জের কোন কর্তব্যই নাই তখন অর্জুনের 
মনে স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিতে পাবে, তবে তুমি যুদ্ধকে কর্তব্য বলিযা মনে কবিতেছ কেন 
ও নিজে যুদ্ধে যোগ দিষাঁছ কেন? শ্রীকৃষ্ণ নিজে একজন প্রধান ব্যক্তি, প্রধানের! 
নিজের কর্তব্য বিস্মৃত হইলে প্রজা ধ্বংস হয। শ্রীকৃষ্ণ এখানে নিজেকে ভগবান মনে 
কবিষাঁ কথা বলিতেছেন এমন ভাবিবাব কোঁন কারণ নাই । তিনি প্রধান এজন্য শ্রে্ঠ 
ব্যক্তি, প্রজাবা তাহারই আদর্শে চলিবে ইহাই বল] উদ্দেশ্ট । সমগ্র গীতাঁতে সামাজিক 
আদর্শকে যে কত বড় কবিষা ধবা হইযাছে তাহা এই সকল ভ্লোকে বোঝা যায়। 

॥ ২৫ -২৬ ॥ ভারত, অবিদঘাঁনগণ যেমন আসক্তিবশে কর্ম করে বিদ্বান সেইবপ 
লোঁকসংগ্রহার্থে অনাসক্ত হুইযা৷ কর্ম কবিবেন। বিদ্বানগণ যেবপ আচবণ কবেন 
সাধাঁরণেও তাহাই করে, অতএব বিদ্বানগণেব এমন কোন কাঁজ কবা উচিত নহে 
যাহাতে লোকশিক্ষার আদর্শ ক্ষু্ হয। যাঁহাদেব কর্মে আসক্তি আছে তাহাদিগকে 
পাপপুণ্য সমান, স্থিতপ্রজ্ঞেব কোন কর্তব্য নাই, ইত্যাদি বলিষ! তাঁহাদেব বুদ্ধি বিচলিত 
কবিতে নাই, কাঁবণ আসক্তিবশে তাঁহাবা মন্দ কার্য করিবে ও তাহাতে সামাজিক অনিষ্ট 
সম্ভাবনা । বিদ্বান লোকসংগ্রহের জন্য নিজে বুদ্ধিযোগধুক্ত হইযা৷ অনাসক্তভাবে 
কর্ম করিবেন ও পবকে কৃবাইবেন ॥ ২৫ - ২৬॥ 

অর্জনেব প্রশ্ন ছিল, কি কবা৷ উচিত, লাভাঁলাভ যখন সমান বলিতেছে তখন 
যুদ্ধে কেন প্রবৃত্ত কবিতেছ। এই অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ যে উত্তব দিযাঁছেন এবাব তাহার 
বিচাব কবিব। 


সক্তাঃ কমণ্যবিদ্বাংসো ঘথ। কুর্বন্তি ভাবত | 
কুর্যাদ্বিদাংস্তথাসক্তশ্চিকীষু'লেকসংগ্রহম্‌ ॥ ২৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কমসঙ্গিনাম্‌। 
যোৌজযে€ সর্বকর্মীণি বিদ্বান যুক্তঃ সমাচবন্‌ ॥ ২৬ 


২৫-২৬ স্লোক ৮৬ গীতাব্যাধ্যা | তৃতীষ অধ্যা 


কেন কর্ম কবিতে হুইবে শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁব এই সকল কারণ দেখাইলেন, 
৬ (১) ইচ্ছা! করিষ! কর্ম না কবিলেই যে কর্ম বন্ধ হয় তাহা নহে। 

(২) কর্ম না করিলেই ষে সিদ্ধি হয় তাহাও নহে। 

(৩) ক্ষণমীত্রও কেহ কর্ম ন! কবিষা! থাকিতে পাঁবে না, প্রকৃতি তাহাকে 
কর্ম করাইবেই। 

(8) জোঁব কবিষা কর্ম বন্ধ কবিলেও মন বিষষচিন্তা কবিবে | এ অবস্থা 
কর্ম বন্ধ কবা মিথ্যাচার মাত্র। | 

(৫) যখন কর্ম করিতেই হইল ও যখন কর্ম ন| কৃবিলে বাঁচি! থাকাও সম্ভবপর 
নহে, অথচ কর্মই যখন বন্ধনেব কাঁব্ণ, তখন ইহার একমাত্র উপাঁষ অসন্গচিত্তে কর্ম কব! । 

€৬) যুদ্ধবিগ্রহাঁদি ুব কর্ম করিব না, কেবল সৃষ্িচক্র প্রবর্তিত বাঁখিবাঁব 
জন্য যঙ্$ কবিব ও তদুৎপন্ন ফলমাত্র ভোগ কবিব এইবপ মনে কবাঁও ভুল। যজ্জ, 
কর্মসন্তৃত এবং বন্ধনেব কারণ। যজ্সংক্রান্ত পাঁপপুণ্য আছে। 

(৭) তোমাকে যদি ত্র কবিতেই হুষ তবে অমঙ্গচিত্তে তাহা কর। আঁব 
আমি যাহা বলিতেছি যদ্দি সেই অবস্থা পোৌঁছিতে পাঁব তবে বক্কর প্রভৃতি কোনও 
কার্ধেবই আবশ্যক থাঁকিবে ন]। 

. (৮) অতএব মুক্তমঙ্গ হইযা! সমস্ত কার্ধ কব। এইরূপে কার্য কবিষাই 
জনকাঁদি সিদ্ধিলাঁভ কবিষাঁছিলেন। 

(৯) অনন্নচিন্ত হইলে কোনও কার্ধে বা অকার্ধে যখন দোষ থাকে না তখন, 
কার্ধ না হয নাই কবিলাম এবং ইচ্ছামত বদি কুকার্যই করি, তাহাঁতেই ব|কি, এরূপ মনে 
কবা ভূল! কাঁণ শ্রেষ্ট ব্যক্তি যেরূপ আচবণ কবেন সাধাবণে তাঁহাবই দৃষ্টান্ত চলে। 
অতএব এমন কোন আচরণ উচিত নহে যাহাতে লোক উচ্ছৃঙ্খল হইতে পাবে বা 
বাহাঁতে সমাঁজবন্ধন শিখিল হুয। সীধাঁবণের কাছে এমন কোঁন কথা বলিবে না বা এমন 
কৌন কাঁজ কবিবে না! ঘাহাঁতে তাহাদেব ধর্মবুদ্ধি বা সামাজিক আদর্শ কুপন হর । 

(১) ইহাঁও জানিবে যে বাস্তবিক তুমি কর্ম কবিতেছ না, প্রকৃতিই কর্ম 
কবিতেছে। তোমাব আত্মা নিলিপ্তই আছে। 

(১১) প্রকৃতি যখন তোমাকে তোমাব স্বভাবানুযাঁধী কর্ম করাইবেই তখন 


সনাতন নতি হলি তোমাব যুদ্ধই 
তথ্য । 


গীতাব্যাধ্যা ৷ তৃতীষ অধ্যাষ ৮৭ | ২৫-২৬ শ্লোক 


শ্রীকৃষ্ণের উত্তরগুলিতে একটু গোল বাঁধিল। শ্রীকৃষ্ণ সকলকেই ও সকল 
অবস্থাতেই সামাজিক আদর্শ মানিযা কার্য করিতে উপদেশ দ্িলেন। শ্রীকুষ্টেৰ আদর্শ 
স্থিতপ্রজ্ঞ হওষা অর্থাত যে অবস্থাষ কোনও কামনা নাই। মানুষ নিজে নিজেতেই তৃপ্ত 
হয়। এই অবস্থা পৌছিলে সমাজ বজায'খাঁকুক এমন ইচ্ছাই বা হইবে কেন ও 
এইরূপ ইচ্ছাব মুল্যই বাঁ কি? স্থিতপ্রজ্দের কেনই বা লৌকসংগ্রহের অর্থাৎ লোক- 
শিক্ষার আগ্রহ থাকিবে । এ্রইপ আগ্রহ থাঁকা মানেই যে সমাঁজবন্ষাকর্ে স্থিতপ্রজ্জের 
সঙ্গদোষ যায় নাই! সমীজবন্গা করিতে গিষা স্থিতপ্রজ্ঞত্ব বহিল না। আব যদি 
সমাজ্রক্ষা় স্থিতপ্রজ্ক অনাঁসক্ত হন তবে সমাজ থাকিলেই বা কি, যাইলেই বা 
কি? প্রকৃতিব বশে স্থিতপ্রজ্ছের যাঁহা খুসী ব্যবহার হউক ন! কেন, তাহাতে 
তীহার কি আসে যাঁয়? শ্রীকৃষ্ণ নিজে স্থিতপ্রজ্জ। বলিলেন আমাৰ কোন 
কর্তব্যই নাই, অথচ সমাজরক্ষীকেই বা! কর্তব্য মনে কবিতেছেন কেন ? 
আরও গোল আছে। ৩1১৭ শ্লোকে বলা হইল আঁত্মরত, আত্মতৃপ্ত 
মানবেব কোন কর্মই নাই। আশা করা যাঁয় যে, কোনও উপনিষদেব সহিত গীতা 
বিবোধ খাঁকিবে না । মুগডকোপনিষদে তৃতীষ মুণ্ডক, প্রথম খণ্ড ৪ শ্লোকে আছে, 
প্রীণো হ্যেষ ষঃ সর্বভূতৈবিভাতি 
বিজ্ঞানন্‌ বিছান্‌ ভবতে নাতিবাদী। 
আত্মক্রীড় আত্মবতিঃ ক্রিষাঁবান্‌ 
এষ ব্রহ্ষবিদীং ববিষ্টঃ॥ 
অর্থাৎ, যিনি সমুদয় ভূতেব আত্মবপে প্রকাশ পাঁইতেছেন, তিনিই 
প্রাণস্থবপ, তীহাঁকে ধিনি জানেন, সেই বিহবান অতিবাদী হন না অর্থাৎ ভ্রহ্মকে 
অতিক্রম ক্রিয়া কোন কথা কহেন না। তিনি আত্মক্রীড় ও আত্মবতি হন 
অর্থাৎ পবমাত্বাতেই ক্রীড়া কবেন, পবমাত্বীতেই আনন্দিত হুন এবং ক্রিযাঁবান 
অর্থাৎ সৎকার্ষশীলী হন্‌, ইনিই ব্রহ্মবিৎদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । 
মুণ্ডকে বল! হইযাছে ত্রহ্মবিৎ্‌ ক্রিয়াবান হন। তীহাঁব কার্ধ নাই অথচ তিনি 
ক্রিগ্নাবান এ কিবপে সম্ভবপর হয়? শ্রীকৃষ্ণ স্থিতপ্রজ্জেব ক্রিরাবান হওযাঁব যে 
কারণ দেখাইযাছেন আমি তাহাব অধৌনক্তিকত৷ পূর্বেই নির্দেশ করিষাঁছি। এই 
বিরোধের" সমাধান কি? আমাব মতে শ্রীকৃষ্টেব উক্তিতে কোনও বিবৌধ নাঁই 
এবং গীতাব শ্লোক ও মুণ্ডতকেব শ্লোকেও বাস্তবিক কোন অসামগ্তস্ত নাই। 
১২ 


২৫ - ২৬ শ্লোক ৮৮ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীষ অধ্যাথ 


শীন্েব উপদেশ এই যে, প্রকৃতি আমাদিগকে কর্মে প্রবৃত্ত করাষ। 
আত্ম! বাস্তবিকপন্ষে কর্মে নির্লিপ্ত থাকে। মনবুদ্ধি অহংকাব চিত্ত প্রভৃতি কিছুই 
“আমিঃ নহি। মনোবুদ্ধ্যহংকাবচিত্তানি নাহম্‌। মাযাবশেই আমর! মনে করি 
যে আমিই কর্ম কবিতেছি। আমব! যে প্রকৃতির বশেই চলি এবং আমাদেব স্বাধীন 
ইচ্ছা বলিযা ষে কিছুই নাই তাঁহা সাধাবণে উপলদ্ধি কবিতে পারে না। আমি 
ইচ্ছা কবিলেই হাঁত তুলিতে পাঁবি বা না পাবি অতএব আমাঁধ ইচ্ছা স্বাধীন কিন্তু 
শীন্্কীবেব মতে আমাব মনে হাত তুলিব কি না তুলিব এই যে ছন্দ এবং 
পবিশেষে হাত তুলিব ইহাই যদি ইচ্ছা হয তবে তাহাব সমস্তটাই প্রক্কৃতির বশে 
হইযাছে। উদাহবণেব দ্বার| বিষষটা স্পউ হইবে । খড়িব যদি চৈতন্য থাঁকিত 
এবং সে যদি মনে কবিত আমি ইচ্ছামত আমাৰ ছোট কাঁটাটাকে আস্তে চালাইতেছি 
এবং বডটাকে জোবে চালাইতেছি, পাঁচ্টাব দাগে ছোট কীঁটাকে বাখিধা বড কীটাঁকে . 
বাবটাব কাছে লইযা গিযা বিবেচনা কবিষা দেখিতেছি বাঁজিৰ কি না, পবে 
ইচ্ছামত পাঁচটা বাজিলাম, ইচ্ছা কৰিলে নাঁও বাঁজিতে পবিতাম বাঁ ছোট কীঁটাকে 
চাবিটার দাগে আনিষা পাঁচটা না৷ বাজিয! চারিটা বাঁজিতে পাঁবিতাম, তবে ঘড়িব অবস্থা 
অনেকটা! আমাঁদেব মত হইত। আমাদেব ইচ্ছাব নানাবপ বৈচিত্র্য আছে 
বলিষাই মনে কবি ইচ্ছা স্বাধীন। সাঁধাঁবণ মনুষ্ই হউন আব স্থিতপ্রজ্বই হুউন, 
আমাঁব এইটা কর্তব্য ও এইটা কর্তব্য নহে মনে কবাটাই ভুল। তবে সাধারণ 
হিসাবে বলিতে গেলে ঘড়ি বেমন বলিতে পাঁবে চাঁবিটাব দাগে আদিলে চীঁঝিটা 
বাজ! উচিত, পাঁচটা বাঁজা উচিত নহে, সেইরূপ আমব| বলি ইহা কর্তব্য, ইহা 
কর্তব্য নহে। কেহ যদি স্থিব চোঁখে ধীবমনে ঘডি দেখে সে যেমন বলিতে পাবে 
ঘডিতে এইবাব পাঁচটা বাঁজিবে, এইবাৰ বড কীঁটা ছোট কীটাকে ছাড়াইযা যাইবে, 
সেইবপ আমবাঁও স্থিচিত্তে মনুস্যটবিত্র আঁলোচন! কবিলে কতকটা বলিতে পাৰি প্রকৃতি 
কোন দিকে আমাদিগকে লইযা যাইতেছে। অবশ্টা আমাঁদেব জ্ঞান এমন পূর্ণ 
হয নাই যে বলিতে পাবি কোন্‌ মনুষ্য কোন্‌ অবস্থা কি কার্ধ কবিবে কিন্ত 
সাধাবণ হিসাবে মোটামুটি কৌন কোন স্থলে পূর্ব হইতেই বলা যাঁধ বে, আমবা 
কিবপ অবস্থা পড়িলে কিবপ ব্যবহাঁব কবিব | 

ব্যক্তিগত প্রকৃতিব লীল! না বুঝিলেও এবং সে সম্বন্ধে কোনও. ভবিত্ঘবাণী 
শা কবিতে পাঁধিলেও সাঁধাবণভাবে প্রন্কৃতি আমাদিগকে কোন্‌ দিকে লইবা 


গীতাব্যাখ্যা ৷ তৃতীষ অধ্যা ৮৯ ২৫-২৬ শ্লোক 


যাইতেছে বুবিতে পাবি। পাঠক মনে বাখিবেন স্বাধীন ব্যবহাৰ না থাকিলে 
তবে ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভবপব ৷ ক্োত দেখিলে যেমন বলা! যাঁষ যে অধিকাংশ কুটাই 
ল্মোতেব বশে ও" ত্রোতেব দিকেই ভাসিযা যাইবে সেইবপ প্রকৃতির বশে মানুষেব 
সাম্মজিক আদর্শে যে অধিকাংশ ব্যক্তিই চলিবে এ কথা বল! যাষ। আদর্শ মানেই 
যে দিকে ঝোঁক বেশী অর্থাৎ যে দিকে প্রকৃতিব শ্োতেব মূলধাঁবা প্রবাহিত হইতেছে। 
সব কুটাই যে ক্োতের বশে চলিবে এমন নহে। কুটা ভাবি হইলে জলে 
ভুঁবিযা! যাঁইবে। আঁতে চল৷ যেবপ প্রকৃতির কার্য জলে ডোবাও সেইবপ। 
অধিকাংশ কুট! হাল্কা বলিষাই ঝ্ৌক্তেব বশে যাঁৰ। ভাঁবি কুটাৰ লোতেব বশে 
বাওয়াৰ বোৌঁক ছাড়াও নীচে ভোবাব ঝোক আছে। মনুষ্যব্যবহাঁব বিচাব কবিষাই 
আঁমবা বুঝিতে পাঁবি.প্রকৃতির কর্ম কৃবাইবাব মূল ঝোঁক কোন্‌ দিকে। প্রাণিবিৎ 
যে সকল প্রবৃত্তিকে সহজ সংস্কীব বলেন তাহা প্রকৃতির আৌতেব এক একটি ধাবা । 
সহজ সংস্কীববর্শে যে কাঁজ হ্য্‌, ব্যক্তিগত হিসাবে তাহা স্বাধীন ইচ্ছাঁব বশে 
হইতেছে বলিয়াশই বোঁধ হয। প্রাণীদের নানীপ্রকীব সহজ সংস্কীব আছে; ইহাদেব 
পবস্পব ঘাতপ্রতিঘাতে যে যে প্রবৃত্তির. বা! ঝৌঁকেব উৎপত্তি হয় তাহাই ব্যক্তিগত হিসাবে 
সামাজিক আদর্শ বলা যাইতে পাবে। প্রীণিবিৎ বলিতে পাবেন বহুসংখ্যক 
মবনীবী একত্রে মিলিত হইলেই তাঁহাঁদেব মধ্যে অনেকে প্রেমে পড়িবে ও সংসাব 
পাঁতিবে, কতক সংখ্যক মাঁবামাবি করিবে ইত্যার্দি। প্রাণিবিৎ জানেন প্রকতিব 
মূল ধাবাগুলি কোন্‌ দিকে চলিতেছে । এই সকল বিভিন্ন কআ্রোতেব ঘাতপ্রতিঘাতে 
সামাজিক ও যৌধপ্রবৃত্তিসমূহেব উৎপত্তি ও তাহাবই বশে সামাজিক আদর্শ 
কল্পনা । যে মানুষ প্রেমে পডে ও সংসাব পাঁতে তাহাঁকে জিজ্ঞাসা কবিলে সে 
বলিবে না ষে সে অন্ধ প্রকৃতিগত সংস্কীবেব বশে চলিষা এমন কাজ কবিষাছে। 
সে প্রেমাস্পদেব নানাখণ দেখিযা আকৃষ্ট হইযাছে, কর্তব্য হিসাবে সে বিবাহ 
কবিযাছে, ভাল লাগে বলিয়া ছেলে মেষেকে আদব কবিতেছে, ইত্যাদি। যে দিন 
আমব প্রকৃতিব সবট! বুবিব সে দিন প্রত্যেক প্রাণীব প্রত্যেক ব্যবহাঁব সম্বন্ধে 
ভবিত্যদ্বাণী কবিতে পাঁবিব। সবটা জানি না বলিষাই বলিতে পাবি না সামাজিক 
মূল খাবার বিকদ্ধে কেনই বা কোন কোন ব্যক্তি বায, কেনই বা ছুই চাবিটা কুট! 
ভাবি ও জলে ডোবে, কেনই বা বিভিন্ন মনুস্েব ব্যবহাঁব বিভিন্ন । সামাজিক 
আদর্শেব বশে বা কর্তব্যবৌধে ভাল কাঁজ কবি ও পাপ ইচ্ছাবশে খারাপ কাজ 


২৪ই-২৬ শ্লোক নও গীতাব্যাখ্যা । ভৃতীষ অধ্যাষ 


কবি ব্লাও যা এ সকল কাজ প্রকৃতির বশে কবিতেছি বলাও তা। বাস্তবিক 
কাঁহারও কোন দারিত্বই নাই, যে পাপ করে তাহীরও নষ, যে শীস্তি দেষ তাহারও 
নর়। প্রকৃতির কোন্‌ গুণে বশে একটা কুটা ত্রোতের মুখে চলে অর্থাৎ সামাজিক 
আদর্শ মাঁনে আব কোন্টা ডোঁবে অর্থাৎ আদর্শ মানে না তাহার বিচাঁব সম্ভবপর | 
এরূপ কৌতুহল হয়ওাতেই অর্ভূন ইহার পবেই ৩।৩৬ শ্লোকে প্রশ্ন কবিলেন 
কিসের বশে মানুষ পাপ করে। 

যিনি স্থিতপ্রজ্ঞ তাঁহার নিজেব কোন কামনা নাই, অর্থাৎ কোন বিশেষ 
দিকে ঝৌক নাই। ন্দীতে একটি গ্রীমাব ও একটি কর্ণবাঁরহীন নৌকা! ভাঁসিতেছে। 
বাস্পোব জোরে গ্রীমারের নিজের মতে চলিবার একটা ঝৌক আছে; সব সময় 
সে জ্োতেব বশে চলে না কিন্তু কর্ণধারহীন নৌকা কোতেব বশেই চলে, ইহাতে 
তাহাঁর কোনই আয়াস নাই; ভ্রোতকে সামাজিক আঁদর্শ ধবিলে এইরূপ 
কর্ণধারহীন অর্থাৎ কাঁমনাবিহীন মনুষ্যই সর্বাপেক্ষা সামাজিক আদর্শানুযাঁয়ী চলিবে! 
সেই সকলের অপেক্ষা ক্রিযাঁবান হইবে। ্রীমারও বাঁপ্পেব বৌকে শ্োতের বর্শে 
চলিতে পারে, কামনাযুক্ত মনুষ্যও ক্রিষাবান হইতে পারে কিন্তু এই ছুই ক্রিয়াবানে 
মধ্যে পার্থক্য আছে। একজন অসঙ্গচিত্তে কাজ করেন ও অপর জন আগ্রহের 
সহিত সেই কাঁজ কবেন। উভষকে যদি উঠাইয়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ও উল্টা আঁদর্শেব 
সমাঁজেব মধ্যে ফেলা যাব, এইরূপ দুই অহিংসধর্মী বৈষবকে যদি শীক্তসমাজে 
ফেলা যাঁষ, তবে স্থিতপ্রজ্ঞ বৈষ্ণব সহজেই শাক্ত আদর্শমতে চলিতে পারিবেন কিন্তু অপর 
বৈষ্বের দাকণ অশান্তি হইবে স্থিতপ্রজ্জের প্রতিযৌজন ক্ষমতা বা সর্বাবস্থাষ নিজেকে 
মানাইযা চলিবাব ক্ষমতা বেশী; কোন অবস্থা তাঁহাঁৰ কহ্ট নাই; মরিলেও 
নয। সামাজিক মূল ঝোঁতেব বিরুদ্ধে চালিত হইলেও তাহা প্রকৃতির বশেই 
হইতেছে বুঝিতে পারিলে স্থিতপ্রজ্ঞ হয; এরূপ ব্যক্তি মনে কবেন প্রকৃতিই 
তাঁহাকে পাঁপ কবাইতেছে, তিনি বাস্তবিক নিলিপ্ত ; এবপ অবস্থায় বাস্তবিক কোন 
পাঁপ নাই; সাঁমাঁজিক হিসাবে ছুই প্রকীব ব্রহ্মাবিৎ হইলেন, একজন ভাল ও একজন 
মন্দ। এই জঙ্যাই মুগ্ডকেব শ্লৌকে ক্রিধাবাঁন ব্রহ্মবিদ্‌কে শ্রেষঠ বলা হইয়াছে। 

শ্রীকৃষের অসলচিত্ত হওয়ার কথা ও সামাজিক কর্তব্যপাঁলনের কথার 


কোনই বিবোধ নাই। উপরে যাহা বলিলাম পবেব শ্লোকে তাহাই পরিন্ফুট 
হইয়াছে। 
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॥ ২৭ - ২৯॥. প্রকৃতিব গুণেব দ্বাবাই সমস্ত কর্ম নিম্পন্ন হয কিন্তু অহংকার- 
বিমুগ্ধ আত্মা আমিই কর্তা মনে কবে। অপব পক্ষে ধিনি তত্ববিৎ তিনি প্রকৃতিব গুণ ও 
কর্ম হইতে নিজেকে পৃথক জাঁনিষা ও ইন্দ্রিষসকলই বিষষে প্রবৃত্ত হয *জানিষ! 
সঙ্গত্যাগ কবেন অর্থাৎ বিষষ বা! কর্মে লিগ হন না; বাঁহাঁব বিষষে ও কর্মে আসক্তি 
যাঁষ নাই অর্থাৎ যে প্রকৃতিগুণে বিমুগ্ধ একপ লোকেব বুধ্ধি বিচলিত কবিতে 
নাই অর্থাৎ এবপ ব্যক্তিকে বল! উচিত নহে যে, পাপপুণ্য কর্তব্য ইতাদি কিছুই 
নাই ॥ ২৭ -২৯॥ 
প্রকৃতিব গুণসমূহ হইতে জগতেব তাবৎ পদার্থ উৎপন্ন হয ও সকল কর্ম 
প্রবতিত হ্য। ঘিনি আত্মা তিনি গুণ বা কর্ম কাহাবও সহিত লিগ নহেন। 
অহংকাব, মন, বুদ্ধি, জ্ঞানেন্দ্িয, কর্মেন্দ্রিষ প্রভৃতি প্রাকৃতিক গুণসম্পন্ন বলিযাই 
প্রকৃতিগুণজাত বস্তবব সন্নিধানে ক্রিযাশীল হয়। ইহাই ২৮ শ্লোকেব গুণাঃ গুণেষু 
ব্তন্তে বাক্যেব অর্থ । শ্বেতাশ্বতরেব ৬ অধ্যাষে ২২ প্লোকে আছে, পুবাকল্পে 
প্রকাশিত, বেদীস্ত-প্রতিপাদিত এই গুহ বিদ্যা অপ্রশীন্ত ব্যক্তিকে প্রদান কবিবে ন! 
এবং অযোগ্য পুত্রকে বা অযোগ্য শিশ্তকেও দিবে না। 
বেদান্তে পবমং গুহাং পুবকিল্লে প্রচোদিতম্‌ 
নাপ্রশীস্তাষ দাঁতব্যং নাপুত্রাধাশিল্তাষ বা পুনঃ । 
॥ ৩০ ॥ অধ্যাত্ম বুদ্ধিতে অর্থাৎ প্রকৃতিব ম্বভাঁব বুঝিষা! আমাতে সকল 
দর্ম স্থস্ত কবিষা ফলাঁশা ও মমত| পবিতাগ কবিষ! অশোকচিত্তে যুদ্ধে প্রবৃত্ত 


হও ॥৩০ ॥ 


প্রকৃতেঃ ক্রিষমাঁণানি গুশৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ। 
অহংকারবিমুঢাত্ব কর্তাহুমিতি মন্যাতে ॥ ২৭ 
তত্ববিভূ, মহাবাহো গুণকর্মবিভাগযোঃ। 
গুণ] গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা! ন সঙ্জতে ॥ ২৮ 
প্রকৃতেগু ণসংমুঢাঃ সজ্জন্তে গুণকর্মস্ু। 
তানকৃৎসবিদো মন্দান্‌ কুুসবিন বিচাঁলযে ॥ ২৯ 
মবি সর্বাণি কর্মীণি সংস্স্তাধ্যাতুচেতস]। 
নিরাশীনির্মমো ভূত্বা যুধ্যস্য বিগতন্ুবঃ ॥ ৩, 


৩১-৩৫ ক্লক ৯২ গতাব্যাখ্যা। তৃতীৰ অধ্যায় 


ও 


অধ্যাত্ব মানে প্রক্বতিলত স্বভাব, ৮৩ শ্রোকে অধ্যাত্ম শকের অর্থ ল্ও 
অূছ। হ্ভাব কাত করে আতা নহে এই জ্ঞান অধ্যাহুচিভ্ততঃ। 

সী অর্জনকে প্রথমে বলিলেন: আমাতে অর্থাৎ পরমাত্থাত সমু কর্ণ 
সমর্পন কর, পুর বলি:লন, ফলাশী। ত্যাথ কর ও তৎপরে বলিলেন, নিঃদক্ষচিন্ত হও । 


১২৮-১১ শ্লোকে বলা হইয়াছে, আমাতেই অর্থাৎ জাত্বাতেই বুক্ধি নিবিষ্ট কর; সহজ 
না পারি অভ্যাসের ছ্বার৷ চেফী। কর তাহাতে দফল না হইলে আমাতে অস্ত 


কর্ম স্ম্্পন কর, তাহাও ন: পারিলে কর্মের ফলাশা জ্বাগ কর। প্রথম 


শ্লোকে অর্গুন প্রশ্ন করিয়াছিলেন কেন যুদ্ধ করিব। শরীক এতক্ষণে তাহীর উত্তুব 


তে 


দিলেন, প্রকৃতিবশে তুমি যুদ্ধ কবিকে ও সামাজিক আবর্শরক্ষার অর্থাৎ লোক- 
সংগ্রহের জ্স্য তুমি বুদ্ধ করিবে, বুদ্ধ যখন করিতেই হইবে তখন অনাদক্ত হইয়াই 


কবিবে। 

॥ ৩১ - ৩৫7 যাহাঝ। শ্রদ্ধা্িত ও অসুয়াহীন হইয়। অর্থাং আমা 
উপল্শেব মি) লেষ ল্ফিতে না হাইয়, হথোক্ত বিধান তাহ; সতত পালন 
কুর তাহার বর্মবন্ধন হয় ন। কিন্তু বাহার) বুধ) ইিভ্রাহেষদ করত জামার 
উপদেশ পালন কর ল। তাহাল্রে মস্ত জান মোহ্যুক্ত হও তাহার? নী 
হয় জান্িবে। কল প্রাণীই নিজ্ত নিজ প্রকৃতির কশু চলিয় থাক, এমন কি 
ভাণিবান ব্যক্তিও প্রকৃতির বশীভূত অতএব নিগ্রহ ব) বলপুর্কবক ইন্জিল্মনে কি 
ফন লাভ হইব। প্রকৃতির বশে প্রতি ইন্টকব নিত নিজ ব্ষিয় রাগ 
ইইবেই, এই বাগেষের বশীভূভ হওয়া উচিত নহে কারণ ইহার" আমার উপনি$ 
মার্গের বিরোধী ভাব। প্রকৃতির বশ বখন মনুস্ত কার্য করিবেই এবং ষখন 
বিষয়ে ইন্দিত্গথের বাগহেষ হইবেই তখন নিজ্বে সমাজনিন্ষি কাক্ত করাই 


4৭ 


শন্ধাবন্তোহনসৃক্ত মুচ্যন্তে ভেইপি কর্মীভিও ॥ ৩১ 
যে হেতলভাসুতন্তে নানুতিষ্ন্তি মে মৃতম্‌। 
সর্বজঞানবিুঢাংক্ান্‌ বিদ্ধি নহীনচতনঃ 7, ৩২ 
বদৃশং চেউতে কু প্রকতেজ্র্দনবানপি। 


প্রা ৩ বা শভূতানি ন্গ্রহঃ কিং করিক্যাতি ৩০ 


্ীতাব্যাখ্যা। ভৃতীষ অধ্যায ৯৩ ৩১-৩৫ শ্লোক 


কর্তব্য; পবেব কর্ম নিজেব নিদি কাজ অপেক্ষা ভাঁল ও সহজসাধ্য মনে 
হইলেও এবং তাহা! সুচাকবপে অনুষ্ঠান কবিতে পাঁবিলেও এবং স্বধর্মীনুযাষী কাঁজ 
তাহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট অথবা দৌঁষযুক্ত মনে হইলেও স্বধর্মেব অনুষ্ঠানই উচিত, 
স্বধর্মে মবণও শ্রেষ পবাঁধর্ম ভযাঁবহ ॥ ৩১ - ৩৫॥ 

এই শ্লোকেব স্বধর্ম ও পবধর্ম কথা লইযা অনেক মতভেদ আছে। পুর্ব 
অধ্যাষে ধর্ম কথাব যে ব্যাখ্যা দিযাছি এখানেও সেই অর্থই ধর্রিব। স্বধর্ম মানে 
সামাজিক ধর্ম বা আচাবব্যবহার। মনুসংহিহাঁষ আছে বাঁজগুভষ না থাকিলে লোকে 
্বধর্ম ত্যাগ কবিত। মনু । ৭১৫। অতএব সমাজধর্ম স্বধর্মেব মধ্যে । পরধর্ম মানে 
অন্ত সমীজেব আচাবব্যবহীব। মনুষ্বের সকল ইচ্ছাই যখন প্রকৃতিব অধীন, তখন এ 
কাজ কৰা উচিত ও কাজ কবা উচিত নহে, এ সকল কথাব বাস্তবিক কোন 
মূল্যই নাই। আমি নিজ- ধর্মে থাকিব বাঁ পবধর্মে যাইব বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই 
তাহা নির্ধাবণ কবে, আমাঁব নিজেব তাহাঁতে কোন হাতি নাই। ব্যক্তিগত মন্বেব 
হিসাবে দেখিলেই উচিত অনুচিত পাপ পুণ্য ইত্যাঁদ্িব কথা আসে । অতএব মানুষের 
স্বাধীন ইচ্ছা মানিষা লইয়াই শ্রীকৃষ্ণেব এই কথাব বিচাঁবৰ কবিব। প্রত্যেক 
মনুষ্তেবই নিজ সমাঁজ রক্ষাৰ একটা আগ্রহ আছে; যাহাঁব যে সামাজিক কাঁজ 
নির্দিউ আছে সে সেই কাজ না কবিলে সমাজবন্ধন নষ্ট হইবে । মেখব যদি 
বলে আমি পাঁখানা পথিষাঁৰ কবিব না, চাঁকবে বর্দি বলে আমি জল তুলি না, 
তবে সমীজেব শৃঙ্খল! নষ্ট হয। প্রত্যেক সমাঁজেবই নানাবিধ নির্দিষউ কর্ম আছে ও 
আমাঁদেব দেশে বিভিন্ন সামাজিক কর্মেব জাতিগত বিভাগ পুবাঁকাঁল হইতে প্রচলিত 
আছে। জাতি বংশানুক্রমিক অর্থাৎ জন্মগত ; কাজেই কর্মেব বিভাগ জন্মগত হইল। 
এখন কথা উঠিবে আমি যদি আমাব বংশগত কাজ ছাভিযা অন্য কর্ম কবি ও তদ্দ্বাব! 
উন্নতিপাধন কবি, তবে তাহা না কবিব কেন? আঁমি মেথবেব পুত্র হইযা যদি 
লেখাঁপভ| শিখিষা৷ ডেপুটি হই তবে তাঁহাঁতে দৌষ কি। মেখরেব কাঁজ অন্য লোকে 


ইন্ড্রিবস্তেন্তিযস্তার্থে রাগদেষে। ব্যবস্থিতৌ | 
তযোর্ন বশমাগচ্ছেত তে হুম্য পবিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
শ্রেষান্‌ স্বধর্মে! বিগুণঃ পবধর্মীৎ স্বনুষ্ঠিতাঁৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেষঃ পবধর্মো ভরাবহঃ ॥ ০৫ 


স্্ 


ককক ; মেথরই বা চিবকাঁল কেন সামাজিক হীনতা স্বীকার কবিবে; স্রীকৃষেব উপদেশ- 
মত চলিলে মেথবেব উন্নতি চিবকালেব জন্য বন্ধ থাকিবে । সমাজকে যদি আরও বড় 
করিষা দেখি তবে এক কাঁজেব পবিবর্তে অপব কাঁজ করিলে সমাঁজবদ্ধন নষ্ট 
হইবে এমন মনে করিবার কাঁবণ নাই। মেথরেব পবিবর্তে ডেপুটি হইলে 
সামাজিক কাজই কবিলাম। তবে স্বধর্ম কাভাকে বলিব? বংশগত স্বধর্ম না 
মাঁনিবা যদি শিক্ষামূলক বা! নিজ প্রবৃণ্ডিমূলক স্বধর্ম মানি তাহাঁতেই বা দৌষ কি? 
১৮ অধ্যাযে ৪১ শ্লোক হইতে ৪৯ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বধর্মেব ব্যাখ্যা দিয়াছেন, 
ব্থা, শম, দম, তপ, শৌচ ইত্যাদি কর্ম ব্রাহ্মণ স্বভাবজ। শোর, তেজ, যুদ্ধ ইত্যাদি 
কত্রিয়ের স্বাভাবিক অর্থাৎ প্রকৃতিগত ধর্ম। কৃষি, গোরক্ষা ইত্যাদি বৈশ্যের 
স্বভাবধর্ম ও পবিচর্য| শু্রেব স্বাভাবিক ধর্ম। নিজ নিজ কর্ম করিষাও মনুস্য 
সিদ্ধিলাভ কবিতে পাঁবে। নিজ কর্মেব দ্বারাই মনুস্য পরমীত্মার অর্চনা করিয়া 
সিদ্িপ্রাপ্ত হব। উত্তমবপে অনুষ্ঠিত পবধর্ম অপেক্ষা মন্দরূপে অনুষ্ঠিত স্বধ্মানুযাষী 
কর্ম শ্রেষ কাঁবণ স্বভাবনিধত কর্ম কবিলে মনুষ্তেব পাঁপ হয না। স্বাভাবিক কর্ম 
দৌষযুক্ত মনে হইলেও ত্যাগ কব উচিত নহে কাব্ণ যে কর্মই কবিতে বাঁও না 
কেন তাহাতে কোন না কৌন দৌষ আছেই। অসক্ত বৃদ্ধিতে কর্ম করিলে নৈধর্স্য 
সিদ্ধিলাভ হয । 

পূর্বে বলিযাছি স্বধর্ম মানে সমাজনিরদিষট ধর্ম, এখানে শ্রীকৃষ্ণ স্বধর্মেব আব 
একটি ব্যাখ্যা দিলেন। স্বঘর্ম স্বভাঁবনিষফত কর্ম। স্বধর্ম মানে দঁডাইল এই, যে 
কর্ম নিজ প্রবৃন্তির বিবৌধী নহে এবং যাহ! সমাঁজ দ্বাবা অনুমোদিত। আমার 
প্রবৃতি বদি আগাঁকে খুন কবিতে বলে তবে তাহা সমাজবিকদ্ধ বলিষা স্বধর্ম হইবে 
না। পিতা মাতা ও আব পাঁচ জনে যদি আমকে ডাক্তীব হইতে বলেন ও 
আমাৰ যদি ডাঁঞ্তাব হইবাব প্রবৃত্তি না থাকে তবে ডাক্তার হইবার চেষ্টা কৰা 
ধর্ম হইবে না। আমার যদি চাকবি কবিবাঁব ইচ্ছা হয ও লোকে যদ্দি আমাকে 
চাঁকবি কবার হীনতা দেখাইবা কোন স্বাধীন কাজ কবিতে বলে তাহা হইলেও 
চাঁকবিই আমাব স্বধর্ম। কাবণ চাঁকবিও সমাঁজ অনুমোদিত । এজন্যই ত্রোাঁচার্য্য 
ও বিশ্বামিত্রকে স্বধর্মঘ্বোহী বলা হিতে পারে না । 

এই ব্যাখ্যা মানিলে স্বধর্ম বংশগত এ কথ! বলা চলে না। নি 
প্রবৃতি ও সগাজগত। কেবল ব্রাক্গণকে লইযাই সমাজ হয না। চতুবর্ণ লইযাই 
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সমাঁজ। এজন্য নিজ প্ররৃত্তিগত যে কোন বর্ণের কর্মই স্বধর্ম। শ্রীকৃ€ এমন 
কথা বলেন নাই যে, সকল ক্ষেত্রেই স্বভাঁবধর্ম বংশগত । যাহার ব্রাঙ্গণেব মত 
ব্যবহাধ ও মনোবৃত্তি সেই ব্রাহ্মণ । ব্রাক্মণের বংশে জন্মগ্রহণ কবিধা পুদ্রেব মত মনোবৃত্তি 
হইলে সে ব্যক্তি শূদ্রই। অবশ্য অনেক ক্ষেত্রে বংগানুক্রমে প্রবৃত্তি নির্দিষ্ট হয এ কথা 
সত্য, তবে সমযে তাহা নহে। সমাজের বিশিষটতা শ্রীকৃষ্ণ নির্দেশ কবিযাঁছেন। 
৪ অধ্যাযে ১৩ শ্লোকে আছে, গুণ ও কর্মভেদে আমি চতুবর্ণ সি কবিয়াছি। প্রকৃতিজাত 
গুণ অর্থাৎ শ্বভাৰ ও কর্মভেদেই বর্ভেদ।" কোন 90 বা! রাষ্ট্রেব কার্যবিভাগ 
দেখিলেই চতুর্র্ণ কথাব অর্থ পবিষ্কাৰ হইবে। প্রত্যেক রাষ্রেব আদর্শ ও উদ্দেশ্ঠয 
রাষ্ট্ান্তর্গত প্রত্যেক ব্যক্তিব শীবীবিক তুখস্থচ্ছন্দতাঁর বিধান ও মানসিক উন্নতি 
( 05018] 2710 218151421 7:08:555 ০0৫ 2 76015 )। অতএব এক দল লোক 
অর্থাৎ সমাজেব এক অঙ্গ শীবীবিকছ্থখন্বচ্ছন্দতাঁব ব্যবস্থা করিবে ও আব এক দল 
মানসিক উন্নতিবিধাঁনেব ব্যবস্থা কবিবে। মানসিক উন্নতিবিধাঁনেব উপর রাষ্ট্রের ব৷ 
সমীজেব কৃতি (11161) নির্ভব কবে ; বিদ্ধাচর্চা, ধর্মচর্চা এই বিভাগেব অন্তর্গত। 
শীবীবিক ন্ুখস্বইন্দতা বিধানেব জন্য থে সকল দ্রধ্যেব আবশ্যক তাহা কৃষি, বাঁণিজ্য 
ও শিল্লেব উপব নির্ভব কবে; চিকিৎসাঁশীন্্ুও ইহাঁব অন্তর্গত । কেবল এই দুই দল লোক 
হইলেই সমাজ চলিবে না। বহিঃশক্র ও অন্তঃশক্র হইতে সমাজ রক্ষা আবশ্যক । 
অপরাধীর দগ্ুবিধাঁন, সমুদাষ বাঁজকার্য ইত্যাদি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। এই সমস্ত 
বিভাগ সুচাকবপে চালাইতে হইলে এমন কতকগুলি লোকেব দরকাব যাহাবা পূর্বোক্ত 
তিন বিভাগেব কর্মীদেব আদেশপাঁলনে নিযুক্ত থাকিবে ও তাঁহাদের ব্যক্তিগত অভাব 
প্রভৃতি দ্বব কবিতে সচেউ থাকিবে । সমাজেব বা বাষ্ট্ের এই চাবি অঙ্গ ব্যতীত অপব 
কৌন অঙ্গেব আবশ্তক নাঁই। সমাঁজেব অন্তর্গত সমস্ত কর্মীই এই চারি বিভাগের 

কৌন না৷ কোনটির অন্তর্গত। যুদ্ধের পূর্বে ভাব্ত-গভর্ণমেন্টের ন্ষটি বিভাগ ছিল। 

ইহাদের মধ্যে 70115) 171091709; 17681512056) [0:6127. 200. চ০01161081) 
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৪00. [521১00৫ মাঁনসিক উন্নতি ও শাঁবীবিক হ্ৃখন্বচ্ছন্দতার জন্য নিষোজিত। 

প্রত্যেক বিভাগে কার্ধনির্বাহেব জন্থ পিষন, চাঁকব, মুটে মজুর ইত্যাদি আঁছে। শ্রীকৃষ্ণ 

এই চাঁরি বিভাগ অনুসাবেই ত্রা্ষণ কষত্রিয, বৈশ্য ও শূদ্রেব জাঁতি বিভাগ করিষাছেন। 


৯ 


৩১০৩৫ শ্লৌক ৯৬ গীতাব্যাখ্যা ৷ তৃতীষ অধ্যযি 


চতুর্বন্যং মযা প্ৃটং গুণকর্মবিভাগশঃ || 81১৩ ও ১৮৪১ শ্লোকে বলিষাছেন, 
্াহ্ঘণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ঠ ও শুত্রদিগেব কর্মসমূহ শ্বতাবৌৎপন্ন গুণদাঁবা বিভক্ত । ব্রান্মণেব 
গুণ শম, দম, তপ, শৌচ বা পবিত্রতা, শান্তি, সবলতা, অধ্যাত্জ্ঞান ও বিবিধ বিজ্ঞান 
ও আস্তিক্যবৃদ্ধি ॥ ১৮1৪২ ॥ ক্ষত্রিষের শৌর্য, তেজস্মিতা, ধৈর্য, দক্ষতা, যুদ্ধ হইতে 
বিমুখ না! হওযা, দান ও কতৃত্ব ॥ ১৮1৪৩॥ বৈশ্যের কৃষি, পণুপালন, বাণিজ্য এবং 
শূ্রের পৰিচর্া কবাই স্বাভাবিক ধর্ম ॥ ১৮৪৪ ॥ ১৮1৫৯-৬০, শ্লোক শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে 
বলিতেছেন, যদি অহংকারবশে মনে কব যুদ্ধ করিব না তবে গে ধারণা মিথ্যা। কারণ 
প্রকৃতিজাত তৌমীব স্বভাঁবজ প্রবৃত্তি তৌমাকে যুদ্ধ করাইবেই। কেবল মৌঁহবশেই 
যুদ্ধ করিব না বলিতেছ। 

এইবার পরধর্ম কাহাঁকে বলে তাহাব বিচাৰ কবিব। এক সমাজের ব্যক্তি 
যদি পৃথক সমাঁজের আদর্শে চলে, তবে সে পরধর্মী। অথবা এক বর্ণেব মনোবৃততি 
লইযা থে অন্ত, বর্ণের আচরণপাঁলনে চেষ্টিত হয সেও পরধর্মী। ভ্রোণীচার্য বদি 
নিজেকে ত্রাক্ষণ মনে কবিষ! যজনযাঁজনে নিজেকে নিযুক্ত করিতেন তবে তিনি পরধর্মী 
হইতেন। ব্রান্মণবংশে জন্মিযাঁও ক্ষাত্রধর্মপালনে তিনি স্বধ্মছ্যত হন নাই। পবধ্ম 
তয়াবহ বল! হইযাছে, কারণ পরধর্মসেবীব কখনই চিত্তের বা ধাতুব প্রসন্নত! হয না 
এবং তাহার পক্ষে সিঘি অসম্ভব । নিজ প্রবৃত্তি মত সামাঁজিক কার্য ও কর্ম করিতে 
পাঁবিলে ধাতু প্রসন্ন হইবার ও সিদ্ধিলাতেব সম্তীবনা। 

পুর্ববর্ণিত উপাখ্যানে শববিলক নিজ কুলধর্মানুঘাধী কর্ম করিযাঁছিল; হয়ত 
ধনবীব শ্রেঠীকে হত্যা করিঘা৷ সে তাহীব স্বতীববশেই চলিযাঁছিল; তত্রাচ তাহার কর্ম 
গ্বীতার অনুমোদিত নহে, কারণ গীতার কর্মের আদর্শ সমাজধর্মের দাবা! নিয়মিত 
শ্বভাবসম্মত কর্ম। শবালিক ও অর্জনেব ঢুইজনেব প্রকৃতিতেই ন্বভাঁবজ নিষ্ঠুরতা 
আছে কিন্তু যুদ্ধ সমাজসম্মত বলিষা অর্জনেব পক্ষে তাহা স্বধর্ম হইযাছে এবং শর্ধিলকের 
হতযকার্য সমাজবিরুদ্ধ বলিষা ভাহা পাঁপ। শবিলক যদি যুদ্ধকার্ধে যৌগ দিত কিংবা 
দি জল্লাদ হইত তাহা হইলে সে স্বধর্মে থাঁকিত। গীতার উপদেশ এই যে, যদি 
শবিলকেব মত পাঁপী ব্যক্তিও গীতোক্ত ধর্মের যথার্থ মর্ম বুঝিবার চেষ্টা করে, তবে 
সে শর ধর্মাত্া হয ও ভাহাব সমস্ত পাঁপ বিনষ্ট হয। 

আঁমবা প্রকৃতির বশেই যখন সকল কার্য করি এবং যখন আমাদের কৌন 
কতৃর্ই নাই, তখন বাস্তবিক পক্ষে হ্বধর্মেই থাঁকি আব পরধর্সেই থাঁকি নিঃসঙ্লচিত 


ীভাব্যধ্যা। তৃতীষ অধ্যায ৯৭ নগর 


হইলেই সিদ্ধিলাভ হইবে । এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ গীতাঁব শেষেব দিকে ১৮৬৬ শ্লোকে 
বলিযাঁছেন, সর্ব ধর্ম ত্যাগ কবিষা কেবল আমাঁবই শবণ লও, আমি তোমাকে সকল 
পাঁপ হইতে মুক্ত কবিব, চিন্তা করিও ন1। 

অর্জনে মনে সন্দেহ উঠিল দি প্রকৃতির বশেই আমবা সকলে চলি এবং 
প্রকৃতিব মূল স্রোত খন সমীজান্ুগামী তখন সমাঁজবিরুদ্ধ কাঁজ বা পাঁপ কাঁজই বা 
আমবা কবি কেন। আ্রোতের বশে সব কুটাই যে চলিবে এমন কোন নিশ্চয়তা নাই, 
কুটা ভাবী হুইলে তাহা! ডুবিষা যাইবে, এই ভোবাও প্রকৃতিব নিয়মেব বশেই 
ঘটে ; অর্জনেব মনে এই প্রশ্ন ওঠ! স্বভাবিক যে প্রকৃতিজাত কোন্‌ গুণে মানুষ 
সামীজিক মূল ত্রোতে না চলিষা বিপথে চলিষা৷ থাকে । অর্জুন বলিলেন, ইচ্ছা মা 
থাকিলেও মানুষ কিসের বশে পাপে প্রবৃত্ত হয । 

॥ ৩৬ - ৩%॥ অর্জুন বলিলেন, কিন্তু বাঞ্চেধ কাহাব দ্বাবা প্রবোচিত হুইয| 
মানুষে ইচ্ছ। ন! থাকিলেও বলপূর্বক নিযোজিত ব্যক্তিব স্তাঁষ পাপ আচবণ কবে। , 
শ্রীভগবাঁন বলিলেন, বজোগুণোস্তভব কাম বা ক্রোধই মনুষ্যকে পাপে প্রবৃত্ত কবাষ। 
এই কামকে তৃপ্ত. করা বাধ না এবং ইহাই পাঁপের কাঁবণ, ইহাকে শত্রু বলিয়া 
জাঁনিও ॥ ৩৬ - ৩৭ ॥ 

কাম মানে কামনা । বঙ্ধিমচন্দ্র ৩৭ প্লোকেব যে ব্যাখা কবিষাছেন, তাহা 
কিষদংশ উদ্ধৃত কবিতেছি, 

পাঠক দেখিবেন যে, কাম, ক্রোধ, উভয়েবই নীমোল্লেখ হইযাছে, কিন্তু 
একবচন ব্যবহৃত হুইবাছে। ইহাতে বুঝা যাঁষ যে, কাম ও ক্রোধ একই। দুইটি 
পৃথক বিপুব কথা হইতেছে না। ভাস্তকীবেবা বুঝাঁইযাঁছেন যে, কাম প্রতিহত হইলে 
অর্থাৎ বাঁধ! পাইলে ক্রোধে পরিণত হয, অতএব কাম, ক্রোধ একই ।, 


অর্জন উবাচ 
অথ কেন প্রযুক্তোহ্যং পাপং চবতি পুকষঃ । 
অনিচ্ছন্নপি বাধ বলাদিব নিষোজিতঃ ॥ ৩৬ 
জ্ীভগবানুবাচ 
কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্তবঃ | 
মহাঁশনো মহাপাপ বিদ্ব্েনমিহ বৈবিণম্‌ ॥ ৩৭ 


৩৮- ৪৩ শ্লোক ৮ গীতাব্যাখ্যা। তৃতীয় অধ্যায় 


কামন! প্রতিহত হইলে কোন ক্ষেত্রে ক্রোধের উৎপত্তি হয় এবং ক্রোধে 
স্ববপই ব| কি পবিশিষ্টে কাম ও ক্রোধ শীর্ষক প্রবন্ধে তাহাব আলোচনা কবিয়াছি। 

॥ ৩৮ - 8৩ ॥ ধূমেব ছারা যেমন অগ্নি, ময়লাঁষ যেমন দর্পণ, জবাযুব দ্বারা 
যেমন গর্ভস্থ সন্তান ঢাকা পড়ে সেইরূপ কামের ছাবা ইহসংসাব আবৃত। কৌন্তের, 
কাঁমৰপ অনলকে তৃপ্ত করা বাঁ না, ইহা সর্বদাই মনুস্তেব শ্রেযোলীভেব চেফীর 
শক্রুতা করে। কামের দাবা জ্ঞানীদের জনও আবৃত। কামের অধিষঠান ইন্ড্রির মন ও 
বুদ্ধিতে; ইহাদের সাহীয্যেই কাম দেহী অর্থাৎ আত্মাব জ্ঞান আবৃত করিযা তাহাকে 
মোহগ্রন্ত করে। ভরতর্যভ, এজন্য ইন্জ্রিগণকে কামেব বশীভূত না রাখিয়া আত্মবশে 
রাঁখ এবং জ্ঞান ও বিজ্ঞাননাঁশকারী পাঁপকাবণ কামকে জয় কর। স্থুলদেহ ও 
বিষষ অপেক্ষা ইন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠ, ইন্দ্রিয় .অপেক্ষা! মন শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ 
এবং বুদ্ধি হইতে আত্মা শ্রেষ্ঠ। মহাঁবাহো, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ ধিনি সেই আত্মাকে 
এই ভাঁবে জানিষা নিজেকে নিজেতে অবিচলিত বাঁখিষা দুর্ধর্ষ ও দুবিজ্ঞেষ কামব্প 
শত্রুকে জয কব ॥ ৩৮ - 8৩ ॥ 

এই শ্রোকগুলিতে কাঁমকে ধ্বংস করিবার কথা নাই। কাঁমকে জয় কবিয়া 
আত্মবশে বাঁখিতে হইবে ইহাই বলা! হইযাছে। আমাদের সহস্র চেষ্টীতেও কাম বিন 


ধূমেনাব্রিফতে বন্ির্ধথাদর্শো লেন চ। 
যথোল্েনাবুতে৷ গর্ভস্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
আবৃত জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিত্যবৈরিণ] 
কামবপেণ কৌন্তেষ দুষ্পুরেণাঁনলেন চ॥ ৩২ 
ইন্দ্রিয়াণি মনো বুদ্ধিরস্তাখিষ্ঠীনমুচ্যতে। 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌॥ ৪০ 
তন্মাৎ ত্বমিন্টরিয়াণ্যাদৌ নিষম্য ভবতর্ষভ। 
পাপ্মানং প্রজহি হোনং জ্ঞানবিজঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 
ইন্্িযাঁণি পরাণ্যান্থরিক্দিষেভ্যঃ পরং মন2। 
মনসন্ত পবা বুদ্ধি্ষো! বুদ্ধেঃ পবতস্ত্ব সঃ॥ ৪২ 
এবং বুদ্ধেঃ পরং বুদ্ধা সংস্তভ্যাত্বীনমাত্বনা! । 
জহি শক্রং মহাবীহে! কামরূপং ছুবাঁসদম্‌॥ ৪৩ 


শীতাবযাখ্যা। ভূতীয অধ্যাৎ সি ৩৮-৪৩ ফোক 


হইবাঁব নহে। কাম প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি, এবং সংযত রাখিতে পাঁরিলে কামই মনু্তের 
শ্রেষোলাভে সহাধক হ্য। প্রত্যেক বস্তুব সহিত কোন ন! কোন কামনা জড়িত আছে। 
কাঁমন! না থাকিলে বিষষবৌধ সম্ভবপব নহে। এজন্য ৩৮ ক্লোকে বলা হইযাছে 
কামের দ্বাবা ইহসংসার আবৃত। ২৬২ শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রব্য । 
কঠের অফটম বল্লীর ৭1৮ শ্লোক গীতাব ৩ ৪২-৪৩ শ্লোকের অনুরূপ, বখা, 
ইন্দ্রিষেভ্যঃ পবং মনে! মনসঃ সন্বমুত্মম্‌। 
সত্বাদধি মহানাত্ব। মহতোহুব্যক্তমুত্তমম্‌॥ 
অব্যক্তাত্, পরঃ পুকষে! ব্যাপকোহলিজ এব চ। 
যংজ্জ্রাত্বা মুচ্যতে অন্তরমৃতত্বর্চ গচ্ছতি ॥ 
অর্থাৎ, ইন্দরিয়সমূহ হইতে মন শ্রেষ্ঠ, মন হইতে সন্ত অর্থাৎ বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, স্ব 
হইতে মহৎ অধিক, মহ অর্থাও মহাঁন্‌ আত্মা হইতে অব্যক্ত শ্রেষ্ঠ । অব্যক্ত হইতে 
ব্যাপক এবং অশবীর পুরুষ শ্রেষ্ঠ বে পুকষকে জানিষা জীব মুক্ত হয় এবং অন্ত প্রাপ্ত 
হয। শ্রীকৃষ্ণ এবাব€ বুদ্ধিবই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেম, বুদ৷ শরণম্িচ্ছ 
ইহাই তীহার উপদেশ । বুদ্ধি নিশ্চিষাত্মিক' মনোবৃত্তি এবং এই জন্যই তাহা বিশেষ 
বিশেষ কর্মের নিয়ামক । কোন বিশেষ অবস্থাষ ছুই বা ততোধিক বিভিন্ন প্রকাবেব 
কর্মস্তাবনা! উপস্থিত হইলে কৌন্‌ পন্থা! অবলম্বন করিব আমাদের বুদ্ধিই তাহা স্থির 
কবে। সমস্ত কর্মই বিষ্নাশ্রিত এবং পূর্বে বলিষাঁছি বিষষজ্ঞান অব্যক্ত কামনা 
হইতে উৎপন্ন। এই কাঁবণেই বলা হইবাঁছে বুদ্ধি কাঁমেব অধিষ্ঠান। এই বুদ্ধিকে 
কাঁমন! হইতে মুক্ত করা বার ন! কিন্তু ইহাকে ব্যবসারাত্িকা কবা যাইতে পারে ও 
তখন এই বুদ্ধির দারা আত্মজ্ঞান লাভ হয। আত্মজ্ঞানই চরম সাধন, ব্যবসায়াত্িকা 
বুদ্ধি সিদ্ধিলাভেব উপাঁষ মাত্র। এ্রেই জন্যই ব্লা হইল বুদ্ধি অপেক্ষা আত্মা! 
শ্রেষ্ঠ । আত্মজ্ঞানই কাঁমজযের উপায়। 
গীতাব ৩1৪১ শ্লোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শব্দ আছে। বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাঁব 
এই ছুই শব্দেব বিভিন্ন ব্যাখ্যা কবিষাছেন। শংকব বলেন, জ্ঞান অর্থে শাস্ত্র তর্ক 
যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে অনুভবসিদ্ধ বিশেষ জ্ঞান। অধুনা বাঁংলাঁষ বিজ্ঞান 
শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হুধ অনেকে বিভ্ঞানেব তাহাই যথার্থ অর্থ বলেন। আমার মতে 
প্রত্যক্ষ ও অনুভবসিন্ধ প্রতীতিকে জ্ঞান বলা হুইযাছে এবং সেই জ্ঞান ঘখন যুক্তি, 
তর্ক, বু্ধি, বিচাঁব ইত্যাদিব দ্বারা পৰিপুষ্টি লাভ করে তখন তাঁহা বিশেষ জ্ঞানে বা 


৬৮-৪৩ ধক ১০১ গীতাব্যাখ্য। | তৃতীয় অধ্যায় 


বিজ্ঞানে পবিণত হয়। সপ্তম অধ্যাষে দ্বিতীষ শ্লৌকে বিজ্ঞান কথা আছে, সেখানে 
এই অর্থই পরিস্ফ্ট হইবে। দেখ! যাইবে যে গীতা অন্যত্র ও উপনিষদে সর্বত্র 
বিজ্ঞান শব্দেব এই অথই সমীচীন । বাংলায় পদার্থবিজ্ঞান ইত্যাদি শব্দ ঘথোঁপযুক্ত, 
কারণ এই সকল শাস্ত্রে প্রত্যক্ষ জ্ঞান যুক্তি বিচার দ্বাবা৷ পরিস্ফুট হইয়াছে । 
9015105 ও 71011050101 দুই-ই বিজ্ঞান । 


কর্ম যোগ নামক 
তৃতীয অধ্যার সমাপ্ত . 


গীতাব্যাখ্যা 
ঢতুর্য অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্য। 


ঢতুর্ধ অধ্যায় 
জ্ঞানযোগ 


পবিশিষ্টে গীতোক্ত বিভিন্ন মার্গ ও ধর্মবিশ্বীসেব আলোচন| কবিষাছি। 
তৃতীয অধ্যাঁষ পাঁঠেব পব ও চতুর্থ অধ্যায আবন্তেব পুর্বে পাঠককে তাহা পড়িতে 
অনুবোধ করি। 

ভূতীষ অধ্যাযে অর্ভূন প্রশ্ন কবিষাঁছিলেন, কিসের বশে মানুষ পাপ কাজ করে। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, কামই পাপেব মূল এবং কামদ্বারাই সমস্ত আঁবৃত রহিয়াছে । এখানে 
স্বভাবতই প্রশ্ন উঠিবে, ঘখন কাম এতই প্রবল তখন ক্রমশ পাঁপদারা পৃথিবী পূর্ণ 
হুইয! সমাজ ধ্বংস হইতে পাবে, তাতএব কি উপাষে পাপেব প্রভাব বহিত হই! সমাজ 
চলিতেছে। সমাঁজেব ভিতব এমন কি শক্তি আছে যাহাতে পাঁপ বৃদ্ধি পাঁইতে পাঁষ 
না। এই অধ্যাবে শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁবই উত্তব দিতেছেন। তৃতীয অধ্যাষের শেষে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিলেন, বুদ্ধি হইতে শ্রেষ্ঠ বিনি সেই আত্মাকে জানিযা কাম-রূপ শত্রকে জয় কর। 
আত্মাকে জানিবাঁব উপাষ বুদ্ধিযোগ । 

, ॥৯-৩॥ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, এই চিবফলপ্রদ্দ অব্য যোগ আমি পূর্বে 
বিবন্বান্কে বলিষাছিলাম, বিবস্বান্‌ মন্ুকে বলিষাছিলেন এবং মনু ইন্কাকুকে 
বলিষাঁছিলেন, এইবপে ক্রমে এই যোগ বাজবিবৃন্দ অবগত হইয়াছিলেন। পবস্তপ, 
কালপ্রভাবে এই যোগ ইহলোঁকে নষ্ট হইয! গেল। তুমি আমাব ভক্ত ও সখা, সেজন্য 
তোমাকে আমি সেই পুবাতন উত্তম যোগবহস্ত বলিলাম ॥ ১ - ও ॥ 

.  বিবস্বান্‌ সূর্যবংশ বা ইক্কাকুবংশেব আদিপুকষ। ইনি আকাঁশেব সুর্য 
নহেন। বৈবস্বত মনুব কালে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামানুসাবে আকাশের জ্যোতিষ্ষদিগেব 


১৪ 


১-৩ ঞ্জেক ১০৪ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায় 


নামকরণ হুইযাঁছিল। সেই সময় হইতে সূর্যকে বিবন্বান্‌ নামে অভিহিত করা হব। 
মণপ্রণীত 'পুবাণপ্রবেশ” পুস্তকেব ২৪৩ পৃঃ ভ্রধীব্য। কর্মযোগ বা! বুদ্ধিষোগে অতিক্রম 
নাঁশ ও প্রত্যবায় নাই বলিষ! ॥ ২1৪০ ॥ ইহাকে অব্য বলা হুইয়াছে। 

মহাঁভাঁবতে অন্য স্থানে ও অন্যান্ত পুস্তকেও কাহাঁব পবৰ কে এই যোগবহস্ 
অবগত হইয়াছিলেন তাঁহাব উল্লেখ আছে; ক্ষত্রিষবাজগণেব মধ্যেই এই বহম্ত 
প্রধানত বিদিত ছিল বলিষ| বৌধ হয। বডই আশ্চর্যেব কথা যে, কোন তন্জ্ঞানী 
্রাঙ্মণেব নাম শ্রীরৃষ্তকখিত পবম্পবাষ পাঁওয! যা না। উপনিষদেও অনেক স্থলে 
আছে, তত্বান্বেষী ব্রান্মণ সমিধ হস্তে ক্ষত্রিয়বাঁজেব নিকট ব্রনমজ্ঞানেব উপদেশেব জন্য 
গিষাছেন। শ্রীকৃষ্ণ পূরবাধ্যাযে বলিযাছেন, ধাতু প্রসম্ না হইলে ব্রহ্াদর্শন হয় না এবং 
ধাতু প্রসন্ন বাখিবাঁব জন্যই বিষষভোগেব আবশ্যক। ক্ষত্রিয়রাজেব পক্ষে ইচ্ছামত 
বিষষভোগেব সম্ভাবনা! দবিদ্র ব্রাহ্মণেব তুলনাষ অনেক অধিক, এজন বাজধিগণেব 
মধ্যেই ব্রহ্মজ্জানী অধিক ছিলেন বলিষ! মনে হয । 

মুগ্ডকৌপনিষদেব প্রথম খণ্ডে ১ ও ২ শ্লোকে আছে, বিশ্বেব কর্ত ও ভূবনের 
পালধিতা ব্রহ্মা দেবতাঁদিগেব মধ্যে প্রথমে প্রাদুভূ্তি হইযাছিলেন। তিনি তাহা 
জ্যেষ্ঠ পুত্র অর্বাকে সর্ববিদ্তাব আশ্রব ত্রহ্ষাবিষ্তা কহিয়াঁছিলেন, অথবা পুবাকাঁলে ত্রন্থা- 
কথিত সেই ব্র্মবিষ্ভা অঙ্গির্কে বলিযাঁছিলেন। তিনি ভবদ্বাজগোত্রীয় সত্যবাহকে 
বলিয়াছিলেন; ভাঁবদবাঁজ সত্যবাহ পবম্পবাপ্রাপ্ত এই ব্রহ্মবিষ্ভা অঙ্গিবসকে বলিষাঁছিলেন। 
অঙ্গিবসের নিকট হইতে শৌনক এই বিষ্ভাব বিষষ অবগত হুন। 

মুগ্তক-কধিত পবম্পবা ও গীতৌক্ত পবস্পবা! বিভিন্ন | মুগডকে ব্রহ্মবিদ্ভাব কথা 
বলা হইযাছে মাত্র ও গীতাষ যে বুদ্ধিযোগেব দাঝা ব্র্মবিষ্ঠালাভ হুষ তাঁহারই পবম্পর| 


শ্রীভগবানুবাচ 
ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবাশহমব্যযম্‌। 
বিবন্বান্‌ মনবে প্রাহ মন্ুবিস্কাকবেহক্রবীৎ॥ ১ 
এবং পবম্পবাপ্রাপ্তমিমং রাঁজর্যষে! বিছ্ুঃ। 
সকালেনেহ মহতা যোগে নষ্টঃ পবন্তপ ॥ ২ 
স এবাবং মযা তেহগ্ যোগঃ প্রোক্তঃ পুরাতনঃ | 
ভক্তোহসি মে সখা চেতি বহস্তং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ 


গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যাষ ১০৫ ৪-৫ স্োক 


বর্ণিত হুইযাছে। ব্রক্ষবিগ্ালাভেব নাঁনা উপাঁষেব মধ্যে বুদ্ধিষোগ বা! কর্মযোগ একটি 
বিশেষ উপায় এবং এই গুহ যোগ বাজর্ধিগণের মধ্যেই প্রবর্তিত ছিল। এই কারণেই 
" নবম অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ ইহাকে রাঁজবিষ্ঠা বলিষাঁছেন। 

শ্রীকৃঃ যখন বলিলেন যে, আমি পূর্বে বিবস্বান্কে এই যোগের কথা 
বলিয়াছিলাম তখন অর্জনের মনে স্বভাবতই সন্দেহ উঠিল যে, শ্রীকৃষ্ণ ত এখনকার 
লোক, বিবস্বান্‌ কত কাল পুর্বে জন্মিযাছিলেন। পুবাঁণমতে বিবস্বান্‌ ও শ্রীকৃষ্ণেব মধ্যে 
প্রাব ২৪০০ বৎসবের ব্যবধাঁন। মত্প্রণীত 'পুবাঁপপ্রবেশ” ১৪০-১৪৭ পৃঃ সারণী দ্রব্য । 
শ্রীকৃষ্ণ বিবস্বানকে যৌগেব কথ! বলিয়াছিলেন, ইহা কি প্রকাবে সম্ভবপর হয । 

॥৪-৫॥ অর্ভুন বলিলেন, তোমাঁব জন্ম অল্পদিন পূর্বেব ঘটনা, বিবস্বানের 
জন্ম বন্ুপূর্বের ঘটনা, অতএব তুমি আদিতে বলিাছিলে, ইহা কি করিষা জানিব। 
শরীক বলিলেন, অর্জন, আমাব ও তোমার অনেক জন্ম হইব! গিষাছে, আমি সে সকল 
জন্মেব কথা জানি, কিন্তু পবস্তপ, তুমি তাহা জান না ॥ 8 -৫.॥ 

এই শ্লোক ছুইটিব প্রচলিত অর্থ মাঁনিলে পুনর্জন্মবাঁদ ও জাতিম্মরতা স্বীকার 
কবিতে হয়; এই দুষেরই প্রমাণাঁভাব। পরিশিফে 'পুনর্জন্মবাদ প্রবন্ধ ভ্রফীব্য। বদিও 
প্রচলিত অর্থই সোজা অর্থ স্বীকার করিতে হুষ, তথাপি এই শ্লোকবর্দিত পুনর্জন্মবাদেব 
অন্থপ্রকাব ব্যাখ্যা করা সম্ভবপর এবং আমি যে ব্যাখ্যা দিতেছি পববর্তী শ্লোকগুলির 
সহিত তাহাব সংগতিও লক্ষিত হইবে । 

আমার মতে, গীতাঁষ এখানে যে অবতারতত্ব বর্িত হইযাঁছে তাহা প্রচলিত 
অবতারতত্ব নহে। পবিশিষ্ে 'অবভারবাঁদ" প্রবন্ধ ্রষ্টব্য | সাঁধাঁধণে মনে করেন ভগবান 
কোন বিশেষ বিশেষ মনুস্তবপেই অবতাব হইয়া দেখা দেন। তুমি, আমি, বাম, শ্যাম, 
ঘছু আমবা ভগবানেব অবতাব নহি। শ্্রীক্ৃষ্রেব উক্তি বিচাঁৰ কবিষা দেখিলে বুঝা 


অর্জন উবাঁচ 
অপবং ভবতো! জন্ম পরং জন্ম বিবন্বতঃ। 
কখমেতঘিজানীষাঁং ত্বমাদে৷ প্রোক্তবানিতি ॥ ৪ 
শ্রীভগবানুবাচ 
বহুনি মে ব্তীতানি জন্মানি তব চার্ভুন | 
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পবস্তপ ॥ € 


৪-৫ স্লৌক ৯০৬ গীতাব্যাধ্যা। চতুর্থ অধ্যায 


যাইবে যে, তিনি এরূপ বলেন না। তাঁহার মতে সকল মনুস্যতেই ভগবান অবতীর্ণ 
হন। মম ব্র্ণনুবর্তন্তে মনুস্তাঃ পার্থ সর্বশঃ, আমাব নির্দিষ্ট পথেই সমস্ত মনুষ্য চলিযা 
থাকে। 

১৩২৭ শ্লৌোকে আছে, সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত নাশশীল পদার্থেও 
অবিনাশিরূপে বিষ্তমান ইহাকে যিনি দেখেন তিনিই ষথার্ঘ দেখেন। 81১৩ শ্লোকে 
. ৰুলিলেন, আঁমি চাবি বর্ণ স্্টি কবিযাঁছি এবং আমিই তাহাদের কর্তা। কর্তা হইলেও 
আমি লিপ্ত নহি বলিয়া অকর্তাই থাঁকি। ৪1৯ শ্লোকে বলিতেছেন, আমীব জন্ম কর্ম- 
তত্ব যে জীনে সে মুক্ত হয় অর্থাৎ আত্মজ্টীনও যা, আমাব জন্মকর্ম জ্ঞীনও তাঁ। 81৩৫ 
শ্লোকে বলিলেন, এই জ্ঞান পাইলে সমস্ত প্রাণিগণকে তুমি আপনাতে এবং আমাতেও 
দেখিবে। 

প্রত্যেক মনুষ্যতেই যদি ভগবাঁন অবতীর্ণ হন তবে বিশেষ করিয়া অবতাব 
কাহাকে বলিৰ? ঘিনি ধর্মসংস্থীপন করেন ও পাপ নষ্ট কবেন তিনিই অবতাঁব। 
পাপও তগবানই কবান, ধর্মরক্ষাও তিনিই কবান। পূর্ব অধ্যায়ে বলা হইয়াছে কাম 
হইতে পাঁপেব উৎপত্তি ; কামও ভগবানের স্থত্ঠি। কাম হইতে উৎপন্ন পাঁপ যে উপাঁষে 
নিবারিত হয তাহাও ভগবানের স্্রি। সমাঁজে যেমন পাঁপেব প্রবৃত্তি আছে সেইরূপ 
পাঁপনিবাবণেবও প্রবৃত্তি আঁছে। ভগবানের ষে অংশ এই পাঁপেৰ বৃদ্ধি হইতে দেয় 
ন তাহাঁই ভগবানেব অবতাঁব অংশ । তোমাৰ আঁমীব সকলেব ভিতরেই এই অবতাঁব 
আছেন। সমাঁজেব পাঁপ বৃদ্ধি হইলেই স্বতই তাহা বাঁব্তি হয। পবেব শ্লোকগুলির 
ব্যাখ্যায় এই অর্থ পবিস্ফুট হইবে । | 

দিব্যজ্গীন জন্মিলে মানুষ দেখিতে পাঁধ সবই ভগবানেব লীলা ও এই ভগবান 
আঁমিই। পূর্বে ধিনি জন্মিবাছেন তিনিও আঁমি, পবে যিনি জম্মিবেন তিনিও আমি, 
অতএব শ্রীকৃষ্ণ বখন বলিলেন, আমি বিবস্বানূকে বলিষাছিলাম তখন বুঝিতে হইবে 
যে তীহা এই অর্থেই প্রযুক্ত হইযাঁছে। শ্বেতীশ্বতর দ্বিভীঘ অধ্যাযে ১৬ শ্লোক যজুর্বেদ 
হইতে উদ্ধৃত, তাহাতে আছে, 

এষ হু দেবঃ প্রদিশোহনুসর্বাঃ 
পূর্ব! হ জাঁতঃ স উ গর্ভে অন্তঃ। 
ম এব জাঁতঃ স জনিষ্যমাণঃ 


প্রত্যউ, জনাংস্তি্তি সর্বতোমুখঃ ॥ 


গীতাব্যাধ্যা। চতুর্থ অধ্যাথ ১০৭ ৬-৮ শ্লোক 


কি 


অর্থাৎ, সেই সে দেব দশ দিশি সর্বে 

আছে সে জাঁত সেই আছে গর্ভে 

জনমিল সে জনমিবে পরে_ 

সর্বতোমুখ সে সকল নবে॥ 
॥ ৬ ॥ আমি বাস্তবিক যদিও জন্মবহিত ও অব্যয় আত্মা অর্থাৎ 
আত্ম্বরূপে বিকাবহীন ও সমস্ত প্রাণীদের প্রভূ, তথাপি নিজ প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান 
কবিধা নিজ মাঁষাব দ্বাবা জন্মগ্রহণ কবি ॥ ৬ ॥ 

কেবল ষে অবতারবপেই জন্মগ্রহণ কবেন এই হ্লৌোকের এমন অর্থ নহে! 
পববর্তা শ্লোকে কি কবিষা সংসাঁবে পাপ প্রবল হইতে পাঁষ না তাঁহাব কথা বলা 
হইতেছে। 

॥ ৭-৮ ॥ ভাবত, যে কালেই ধর্মেব গ্রানি ও অধর্মেব অভ্যুদয় হয তখনই 
আমি নিজেকে ছুটি কবি। পাঁধুদেব পবিভ্রাণেব জন্য ও দুদ্কতর্দেব বিনাশেব জন্য এবং 
ধর্ম সংস্থাপনেব উদ্দেশে আমি যুগে যুগে জন্মগ্রহণ কবি ॥ ৭- ৮ ॥ 

এই ছুই শ্লোকেব প্রকৃত অর্থ বুঝিতৈ হইলে পূর্ব অধ্যাযের অর্ভুনেব 
প্রশ্ন স্মবণ কব কর্তব্য । অর্জন প্রশ্ন কবিযাঁছিলেন, কিসেব বশে মানুষ পার্প 
কবে, শ্রীকৃষ্ণ উত্তব দিষাছিলেন, কাঁমেব বশে এবং এই কামই সমগ্র পৃথিবীকে 
ব্যাপ্ত কবিয়া আছে। কাঁম যখন এতই প্রবল তখন সংসাব পাঁপে ভবিয! যাঁষ 
না কেন? কি উপাঁয়েই ব! সমাজধর্ম বজাঁষ থাকে ? এই ছুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, 
যখনই পাপেব প্রাদুর্ভাব হয় তখনই তাহা নিবাবণকল্পে ভগবান নিজেকে স্থষ্টি কবেন। 
অন্ত সমযে যে তিনি নিজেকে সৃষ্টি কবেন না তাহা নহে। সাধাৰণ লোকেব ধর্মপ্রবৃত্তি 
ও পাঁপ নিবাঁবণেব চেষ্টার ভিতব দিষাই ভগবান আবিভূর্ত হন; কোন বিশেষ জীব 


অজোহপি সম্নব্যধাত্মা ভূতানামীশ্ববোহপি সন্‌ ! 
প্রক্কৃতিং স্বামধিষ্ঠাষ সম্ভবাম্যাতবমায়য! ॥ ৬ 
যদ! যদ] হি ধর্মন্ত গ্রাঁনির্ভবতি ভাবত। 
অভুযর্থানমধর্মস্য তদাত্বানং শ্জাম্যহম্‌ | ৭ 
পবিভ্রাপাঁধ সাধুনাং বিনাঁশাষ চ ছুগ্ধতাঁম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থা সম্ভবামি যুগে ধুগে॥ ৮ 


৯ শ্লোক ১০৮ গতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যাথ 


বাঁ মনুন্য রূপে অবতাব হুন এরূপ নহে। ভগবান কোন বিশেষ যুগে জন্মগ্রহণ 
করেন না, তিনি ষুগে যুগে বা সকল যুগেই জন্মেন ; ধর্মের গ্রানি' হইবামাত্র 
গ্লানি হইল। অধুনা ধর্মহাঁনি হইতেছে অথচ ভগবানের অবতার কোথায়? অতএব 
বিশেব অবতার কল্পনা সমীচীন নহে; ষে মনু খন ধর্ম সংস্থাপনের চেষ্টা কবে 
দেই তখন ভগবানের অবতীর। বিঞুপুরাঁণ ১/২২/৩৬-৩৮ শ্লোকগুলিতে বলিতেছেন, 

যৎ কিঞিংৎ স্জ্যতে বেন সত্ব জাতেন বৈ ছিজ। 

তস্য স্জ্যন্ত সম্ভূতৌ তৎ সর্বং বৈ হরেস্তনুঃ॥ 

হস্তি বা ষ বচিৎ কিঞি ভূতং স্থাবর জংগমম. | 

জনার্দনস্ত তদ্‌ রৌদ্রং মৈত্রেয়াস্তকবং বপুঃ | 

এবমেৰ জ্গৎন্রষী। জগণ্পাতা তখৈব চ। 

জগদ ভক্ষর়িতা চেশঃ সমস্তস্ত জনার্নিঃ ॥ 
অর্থাৎ, ছ্িজ, কোন প্রাণী হইতে যদি কোন প্রাণীর উৎপত্তি হয় তবে সেই স্উজীবের 
কারণন্বরূপ ষে জীব, তাহাকে স্থষ্টিব্যাপাবে হরিরই তনু বলিয়া জানিবে। মৈত্র, 
বদি কেহ কোন স্থাবর বা জংগ্রম জীবকে বিনাশ করে তবে তাহাকে জনার্দনের সংহাঁরকাবী 
রৌড্রশরীর বলিয়া জানিবে। এই প্রকারেই সকলের প্রভু জনার্দনি ভগত্স্রটী, জ্গ- 
পালক্লিতা এবং ভ্গত্ভক্ষর্রিতা হন। 

|| ৯ || অর্ভুন, যে আমার দিব্য জন্মকর্মেব তন্ত অবগত আছে দেহত্যাগেব 
পর তাহাঁব পুনর্জন্ম হর না এবং দে আমাকেই প্রাপ্ত হয় ॥৯7॥ - 
কথাট। একটু বিচিত্র। শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমার জন্ম কর্মের তন অবগত 

হইলে আমাকে প্রাপ্ত হওয়া যাক; নিলিগ্ত থাকিয়া ভগবান কি প্রকারে জন্মান 
ও কর্ম কবেন জানিলে মুক্তি। প্রত্যেক শরীরে ভগবান আত্মারূপে অবস্থিত : 
এই আত্মা নিলিপ্ত থাকিপ়্াই আমাদের কর্ম করায় ; এজন্য ভখবানের সম্বন্ধে জ্ঞানও 
বা. নিজ্রে সম্থন্ধে জ্রানও তা; ভগবানের জন্মকর্মের তব জানিলেই নিজের মুক্তি । 
ভর্গবানের কৌনও বিশেষ অবতারের জন্মকর্ম তত্ব জানিতে হইবে এমন কথা নহে। 


জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যে বেসি তত্তৃতঃ। 
ত্যস্তা দেহং পুনর্ভম্ম নৈতি মাঁমেতি দোহ্জর্ন ॥ * 


গীতাব্যাধ্যা ৷ চতুর্থ অধ্যায় ১০ ই 


কি উপাঁধে ভগবানেব এই জন্মকর্মতত্ব জীনা যায়, পবের গ্লোকে তাহা বলিতেছেন। 
এই শ্লোকে দিব্য কথাব অর্থ এই যে জন্বব্যাপাবকে লৌকিক দৃষ্টিতে না দেখিয়া . 
পারমার্থিক দৃষ্টিতে দেখিতে হইবে । 

॥১০ ॥ রাগ অর্থাৎ আসক্তি, ভয ও ক্রোধ পরিত্যাগ কবিষা মদেকচিত্ত 
হইযা আমাকে আশ্রষ কবিষা বহু ব্যক্তি জ্ঞানবপ তপস্তার দ্বারা পবিত্র হইয়! 
আমাকে প্রাপ্ত হুইযাছেন ॥ ১০ ॥ 

মন্ময অর্থে ধিনি ভগবান বা! আত্মাতেই চিত্ত নিবি কবিষাছেন। কেবল 
এই প্রকাবেই যে মুক্তি পাও! যাঁষ তাহ! নহে। ভগবান বলিতেছেন, যে যেবপ কর্মই 
ককক না কেন আমার জন্মকর্মতন্ব অবগত হুইলে তাঁহাব তাহাতেই মুক্তি। 

॥ ১১ -১৫॥ যেব্যক্তি ষে ভাবে আমার ভজনা কবে, আমি সেইভাবে 
তাহার অভীষ্টসিদ্ধি কবি। পার্থ, মনুস্যগণ যে কোন পথই অবলম্বন করুক না কেন 
আমার পথেই তাহাবা চলে। মনুন্তলোকে কর্মেব ফললাভ শীঘ্র হধ এজন্য কর্মফলের 
অভিলাষী ব্যক্তি ইহলোকে দেবতারদিগের পৃজ! করে, ইহাঁরাও আমাৰ পথেই চলে । 
আমিই গুণকর্ম বিভাগ অনুযাষী চতুর্র্ণসম্বলিত সামাঁজিক ব্যবস্থা কবিষাঁছি। তাহাদেব 
আমি কর্তাও বটে এবং অব্যয় অকর্তাও বটে। আমীব নিজের কর্মফলের স্পৃহাঁও নাই ও 
আমি কর্মে লিপ্তও হই না, এই যে জানে সে যে কোন কাঁজই করুক না কেন তাহাঁব 
কর্মবন্ধন হয না। ইহা অবগত হইব। পূর্বেব মুযুক্ষুগণ কর্ম কবিয়াছিলেন, অতএব 
ভূমিও সেইরূপ জানিয়! সনাতন সমাঁজবিহিত কর্মমকল কর ॥ ১১ - ১৫ ॥ 

চতুর্থ অধ্যাধেব ১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণেব বক্তব্য এই যে জনকাঁদি রাঁজধিগণেব 
কর্মজীবন ও মেক্ষিলাভ প্রসিদ্ধ। তীহাদেবও পূর্বকাল হইতে যে সকল কর্ম বিহিত 
ছিল তাঁহা৷ তীহাবা পাঁলন কবিষাঁছিলেন, ইহাতে তাঁহাদের মোঁক্ষলাঁভে কোন ব্যাঘাত 


বীতবাগভয়ক্রোধ! মন্মষা মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা পৃতা মন্তাঁবমাগতাঃ ॥ ১০ 
যে যথা মাং প্রপদ্ধন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বর্ধনুবর্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্শঃ ॥ ১১ 
কাঁজ্ষন্তঃ কর্মণীং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঁঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্বতি কর্মজা ॥ ১২ 


১১-১৫ শ্লোক ১১০ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায 


ঘটে নাই। এই দৃষ্টান্ত স্মবণ রাখিলে সহজেই বুঝা যাইবে যে জনকাঁদি যে ভাবে কর্ম 
. কবিয়াছিলেন অর্জন বদি সেই ভাবে সনাতন কাল হইতে সমাঁজানুমোদিত যুদ্ধাদি 
কর্তব্য পালন করেন তবে তীঁহাবও তাহাতে মোক্ষলাভে বাধা হইবে না। 
ূর্যো যথা সর্বলোকস্ত চক্ুর্ণ লিপ্যতে চাক্ষুষৈর্বাহাদোষৈঃ। 
একস্তথ! সর্বভূতান্তরাত্ব ন লিপ্যতে লোকছুঃখেন বাহাঃ ॥ 
অর্থা্ সর্বলোকচচ্ষু সূর্য হইয়াও যথা 
চক্ষুগ্রাহ বাহদোষে নাহি লিপ্ত হন। 
এক সেই সর্বভূত অন্তবাত্বা তথ! 
বাহা থাকি লোক দুঃখে নিরলিপ্ত বন ॥ কঠ1৫1 ১১॥ 
সকল প্রাণীব অন্তরাত্বা ষে একই এবং তিনি যে বাস্তবিক নিল্লিপ্ত এই 
শ্লোকেও তাহা বলা হুইয়াছে। ৪1১১-১৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ জন্মকর্মেব দিব্য তন্ব 
বলিলেন। ইহ! হুইতেও দেখা যাইবে যে কোন বিশেষ জীবে অবতারবল্পন! নিবর্থক ৷ 
81১৩ শ্লোকে দ্রব্য এই যে স্ত্রীকৃষ্ণ চতু্বর্ণেব জন্মগত ভেদ না মানিয়া গুণ ও কর্মগত 
ভেদ প্রতিপাঁদিত করিলেন। তৃতীষ অধ্যায়ে ৩ শ্লোকের ব্যাখ্যাষ ইহাঁর সবিস্তাঁব 
আলোচনা! কবা হইযাছে। তাঁহা দ্রব্য । 
পর্বের শ্লোকে অর্ভনকে শ্রীকৃষ্ণ কর্ম কবিতে উৎসাহিত করিলেন, এখন 
বলিতেছেন কিবূপ কর্ম ভাল। পাঁপেব প্রভাব এবং কিবপে তাহা নিবারিত হয় এই 
আলোচনাঁষ এই অধ্যাষেব আবন্ত। সামীজিক আদর্শ হিসাবে পাপ বা পুণ্য কর্ম 
নিবপিত হয় কিন্তু এই আদর্শ ই পরিবর্তনশীল হ্ওযাঁয় কি কর্ম, কি অকর্ম, কি বিকর্ম, 
এ সম্বন্ধে বিলক্ষণ মতভেদ দৃষ্ট হয ; এই জন্যই উপদেশ আছে ধর্মস্ত তন্বং নিহিতং 
গুহাঁধাং মহাঁজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ। শ্রীকৃষ্ণেব উপদেশ এই যে, যাহা কিছু কর 


চাতুর্বণ্যং মযা সং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তন্ত কর্তাবমপি মাং বিদ্বযক তাঁবমব্যযম্‌ ॥ ১৩ 
ন মাং কর্মীণি লিম্পন্তি ন মে কর্মফলে ল্পৃহা। 
ইতি মাং যোহভিজানাঁতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 
এবং জ্ঞাত কৃতং কর্ম পূুর্বৈবপি মুমুক্ষুভিঃ । 
কুক কর্সেব তন্মা পুর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতস্॥ ১৫ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ চতুর্থ অধ্যাষ ১১১ ১৬-১৮ ক্লোক 


অমঙ্গচিত্তে কবিলেই বন্ধন হইল ন1; তুমি এই আদর্শমতেই চল বা এ আবদর্শমতে 
চল, বাস্তবিক তাহাঁতে বিশেষ কিছু বাঁধ আঁসে না । 

॥ ১৬ -১৮॥ কি কর্ম আব কি অকর্ম এ বিষষে বড বড় বিদ্বানেবও ভ্রম 
হয়। তোঁগাকে আমি এমন কর্মেব কথ! বলিব যাহা জাঁণিলে তুমি সমস্ত অশুভ বা 
পাঁপ হইতে যুক্ত হইবে৷ কর্মই ব! কি, বিকর্ম বা! দুর্সই বা কি, আব অকর্মই বা! কি, 
এই সমস্তই জানা উচিত; কর্মেব গতি গহন বা ছুক্েয়। ধিনি কর্মেতে অকর্ম ও অকর্মে 
কর্ম দেখেন তিনিই মনুস্যগণেব মধ্যে বিদ্বান এবং সমস্ত কর্ম কবিলেও তিনি যোগযুক্তই 
থাকেন ॥ ১৬ -১৮॥ 

এই যৌগ বুদ্ধিযোগ। শ্লোঁকগুলিব অর্থ-সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। 
এই শ্লোকগুলিব সহিত পূর্ব ও পবেব শ্রোকেব দংগতি লক্ষ্য কবিলে উপবে প্রদত্ত 
অর্থই যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে। আত্মা বাস্তবিক পক্ষে নিলিপ্ত থাকেন বলিক্স| সমস্ত 
কর্মই আত্মাব পক্ষে অকর্ম। আঁবাঁব বিনা কর্মে খন শবীব ক্ষণমাত্রও থাকিতে পাঁবে 
না তখন বাস্তবিক শবীরের পক্ষে অকর্ম অসম্ভব তা আমি ধত বড়ই সন্ন্যাসী বা 
ত্যাগী হই না কেন। তৃতীষ অধ্যােব প্রথমেই ইহার আলোচন| আছে। শ্রীকৃষ্ণেব 
উপর্দেশেব সাব এই যে কর্ম কিছুতেই বন্ধ করা যাঁয় না ও কর্মেৰ ভাঁলমন্দের বিচাঁবেবই 
আবশ্যক থাকে না, যদি নিম্পৃহ বা যোগধুক্ত হুইযা কর্ম কবা যাঁষ। কর্মেব অপেক্ষা. 
যে বুদ্ধিতে কর্ম কব! যাঁষ তাহাই বিচার্য। 

॥ ১৯- ২২ ॥ যীহাঁব সমস্ত কর্মেব উদ্যোগ ফলকাঁমনা ও সংকল্পপৃন্, ধাঁহার, 
সমস্ত কর্মবন্ধন জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ হইযা গিষাছে, বুদ্ধিমানেবা তাঁহাকেই পণ্ডিত বলেন। 
কর্মফলে আসক্তি পবিত্যাগগ কবিষা যিনি নিত্যতৃপ্ত ও নিরাশ্র অর্থাৎ কোন 
বহিবিষষেব উপব ধিনি নির্ভব কবেন না, তিনি কর্মেব মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই 


কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবযোৌহপ্যত্র মোহিতাঃ ৷ 
তত্ে কর্ম প্রবক্ষ্যামি বজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ ১৬ 
কর্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ বিকর্মণঃ | 
অকর্মণশ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণে! গতিঃ ॥ ১৭ 
কর্মণ্যকর্ম ঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম ধঃ। 
স বুদ্ধিমান্‌ মনুত্তেষু স বুক্তঃ কৃত্কর্মকৃৎ ॥ ১৮ 
১৫ 


১৯-২৩ গ্লোক ১১২ গীতাব্যাখ্য। চতুর্থ অধ্যায় 


করেন না। নিষ্ষাম, সংযতচিত্ব এবং অর্বপরিগ্রহত্যাগী অর্থাৎ সর্বপ্রকার ভোগ্য 
বন্তব আহব্ণ সম্বন্ধে উদদীসীন পুকষ কেবঙ্ল শরীর দ্বারাই কর্ম কবেন বলিষা পাঁপভাঁগী 
হন না। লোভ না কবিয়া যাহা পাঁওযা! যাঁধ তাহাঁতেই সন্তুষ্ট, সর্ববিধ দন হইতে 
মুক্ত, মাসর্যহীন, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমভাঁবাপন্ন পুরুষ কর্ম করিয়াঁও আবদ্ধ হন 
না ॥১৯-২২॥ 

যে কর্ম কোন বিশেষ উদ্দেশ্ব লইযা বা কোন প্রতিজ্ঞার বশে অনুষ্ঠিত 
হয তাহা সংকল্লাত্বক কর্ম। আত্মা কর্মে লিপ্ত নহেন এই জ্ঞান হইলে কোন 
কর্মেই বন্ধন হয় না। অগ্নিদ্ধ বীজ হুইতে যেমন বৃক্ষ ও ফল জন্মে না সেরূপ 
জ্ঞানামির ছারা দগ্ধ হইলে কর্মবীজ নষ্ট হয ও তাহা হইতে কর্মফল উৎপন্ন 
হয না। আত্ম সর্বাবস্থায নিলিপ্ত এই জ্ঞানসম্পন্ন কর্মীকে জ্ঞানাস্সিদগ্বকর্ম] বলা 
যায়। 

॥২৩॥ বিনি আসক্তিশুন্য ও মুক্ত এবং ধিনি জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত অর্থাৎ 
ধিনি স্থিতগ্রজ্ত তিনি যজ্জার্থে কর্ম আচরণ করিলেও তীহাব সমগ্র কর্ম বিলীন 
হয ॥ ২৩ ॥ 

এই শ্লোকের প্রচলিত অর্থ এইরূপ, আঁষঙ্গরহিত, রাগছ্েষ হইতে মুক্ত, 
সাম্যবুদ্ধিবপ জ্ঞানে স্থিবচিত্ত এবং কেবল যজ্ঞেব জন্যই কর্ম করেন যে ব্যক্তি 
তাহাব সমগ্র কর্ম বিলীন হুইয়! যাষ। আমার মতে অন্বয় এইরূপ হইবে 


বন্য সর্বে সমাবস্তাঃ কামসংকল্পবজিতাঃ । 
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মীণং তমাছঃ পঞ্চিতং বুধাঁঃ ॥ ১৯ 
ত্ক্তা কর্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্ডো নিরাশ্রয়ঃ | 
'করমণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি নৈব কিঞি কবোতি সঃ ॥ ২* 
নিবাশীর্ধতচিত্তাত্বা ত্যক্তসর্বপবিগ্রহঃ | 
শারীবং কেবলং কর্ম কুর্বনাগ্মোতি কিন্বিষম্‌ ॥ ২১ 
যদৃচ্ছালাভসন্তষ্টো দন্ছাতীতো বিমগ্সরঃ | 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধো চ কৃত্বাপি ননিবধ্যতে ॥ ২২ 
গতস্ঙ্গব্য মুক্তস্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞাবাচবতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীযতে ॥ ২৩ 


রি 
গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায় ১১৩ ২৪-২৫ গ্লোক 


গতসঙ্গস্থ, মুক্তমত, জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ বজ্ঞাক আচরতঃ সমগ্রং কর্ম (অপি) 
প্রবিলীধতে ৷ সাঁধাবণ প্রচলিত ব্যাখ্যা যন্ত্রকর্মেব বন্ধন নাঁই মনে হয কিন্তু বাস্তবিক 
পক্ষে তাহা নয। ৩1১৪ শ্লোকে ঘ্জ্ কর্মসমুদ্তব বলা হইযাঁছে। যক্ডেব বন্ধন হ্তিচক্রেব 
সহিত জড়িত, এ কথা আমি ভৃতীয' অধ্যাষে বলিষাছি। গতদঙ্গ হইলে কেবল 
যে সাঁধাবণ কর্মেব বন্ধন হয ন| তাহা নহে, বন্্রকর্মও মনু্তাকে বন্ধন কবিতে পাবে না। 
৪৩২ শ্লোকেও বন্তকে কর্মজ বলা হইযাছে। আমি যে অর্থ নির্দেশ করিষাছি তাহা 
না মানিলে পূর্বাপৰ অর্থসংগতি থাঁকে ন|। শ্রীকৃ্ণ বৈদিক যজ্ঞেব বিশেষ পক্ষপাতী 
* ছিলেন না, একথা পূর্বেই বলিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণ ধন্ঞকর্মেব ব্যাপক অর্থ কবিষাঁছেন 
এবং কি ভাবে দেখিলে ধন্কর্মেব বন্ধন হয না তাহা! বলিতেছেন। নানীপ্রকাঁব 
কর্মকে শ্রীকৃষ্ণ পববস্তাঁ শ্লোকসমূহে ধজ্ঞ নাঁমে অভিহিত কবিতেছেন। ৩।৯-২০ প্লোকেব 
ব্যাথাষ যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা! ভ্রষবা। 

॥২৪-২৫॥ ষে যজ্ঞ অনুষ্ঠীনকাবী অর্পণ অর্থাৎ হোঁমক্রিয়াকে ত্র 
ভাবেন, হবি অর্থাৎ অপণিত্রব্যকে ব্রহ্মা ভাবেন, ব্রন্বাস্মিতে ব্রহ্মই হোঁম করিতেছেন অর্থাৎ 
অগ্নিকেও ব্রহ্ম ও যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন এইবপ ধাঁহাঁব বুদ্ধিতে সমস্তই ব্রহ্মময় 
তিনি ব্রহ্ম লাভ কবেন । কোন যোঁগী দৈবধজ্ঞ অর্থাৎ দেবতাব ব। ইন্ড্িযাদিব উদ্দেশ্যে 
যজ্ঞ কবেন, কেহ বা ব্রন্গীন্মিতে যজ্ঞেব দ্বাবাই যজ্ঞেব যাঁজন করেন, অর্থাত ব্রহ্মজ্ঞানে 
যজ্ঞকে আহতি দাঁনবপ ধজ্ঞ কবেন অর্থাৎ ব্র্গজ্ঞান উদয় হইলে বজ্ঞ পরিজ্াগ 
কবেন ॥ ২৪ - ২৫॥ 

ইন্দিযাঁদি সন্বন্ধীধ যজ্ঞকেও দৈবঘজঞ্ বল! ঘাঁষ। কারণ দেবন্তা বলিলে কেবল 
যে ইন্দ্র, বরুণ বুঝিতে হইবে তাহা নহে, সমস্ত ইত্দ্রিষেবই অধিষ্ঠাতৃ দেবতা আছে, 
ইঞ্দিষকে উপনিষদে অনেক স্থলে দেবতা বলা হইযাছে। 

॥২৬ -২৭॥ কেহ সংযমবপ অগ্নিতে শ্োত্রাদি ইন্দ্রিয়গণেব হোম কবেন 
অর্থাৎ ইন্দ্রিয় সংযম কবেন, কেহ বা ইন্দ্িষষপ অগ্নিতে শবাঁদি বিষবসমূহেব হে।ম 


্রহ্মার্পণং ব্রহ্ম হবিব্র্গাগৌ ব্রহ্গণা হুতম্‌। 
ব্রন্মৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মাকর্মসমাঁধিন] ॥ ২৪ 
দৈবমেবাঁপবে যজ্জং যোগিনঃ পয়ু্পীসতে । 
্ক্ষাগ্রীবপবে যজঞং ঘজ্ডেনৈবোঁপজুহবতি ॥ ২৫ 


২৬-২৯ ক্লোক ১১৪ গীতাব্যাখ্যা ॥ চতুর্থ অধ্যাষ 


করেন অর্থাৎ বিষয় হইতে ইন্ড্রিয় সংহরণ করেন। কেহ ইন্জ্রিষ ও প্রাণেব সমস্ত 
কর্ম জ্ঞান দ্বারা প্রস্বলিত আত্মসংঘমবূপ অগ্নিতে হবন কবেন ॥ ২৬ - ২৭ 

আত্মজ্ঞানহীন জীবাত্ম! আমাদিগকে নানাবিধ আকুঞ্চন প্রসাবশাদি প্রাণকর্মে ও 
বিষষভোঁগে নিযোজিত কবে। এই জন্যই আত্মাব সংঘমের চেষ্টা। ইন্ট্রিষসংহরণ 
ও ইন্জরিয়ং্যম পৃথক । ইন্্িয়সংযম, ইন্ডরি়সংহবণ ও আত্মসং্যম সষধে পরিশিকে 
আলোচনা! দ্রষ্টব্য । 

॥ ২৮ কেহ দ্রব্যদানাদি যজ্ঞ, কেহ তপোরূপ বজ্জ, কেহ যোগাভ্যাসরূপ 
ধজ্জ এবং দত্ত যতিগণ অধ্যষন দ্বাবা জ্ঞান অর্জনরূপ যজ্ঞ করেন ॥ ২৮॥ 

জ্ঞীনার্জনেব জন্য পুনঃপুন বেদ ও শান্াদি অধ্যযন করাব নাম স্বাধ্যাব। 
এখানে যোগ কথা সাঁধারণ প্রচলিত পাতগ্রল যোগ অর্থে ব্যবহৃত হুইযাঁছে। তিলক 
এই গ্লোকে যোগে অর্থ কর্মবোগ করিযাঁছেন, কাঁবণ পরের শ্লোকে পাঁতগ্রলধোগ 
অনুসারে প্রাণীযাম ইত্যাদির কথা আছে। আমার মতে পরের শ্লোকে এই 
পাতগ্রলযোগেব বিস্তাব কৰা! হইযাছে মাত্র। তপযজ্ঞেব পব যোগধজ্ঞ থাঁকাষ আমার 
অর্থই ঠিক মনে হুয। হঠাও কর্মযৌগেব কথা এখানে আঁসিতে পাবে না। অবশ্য 
সমস্ত প্রকার যোগই কর্মষোগের অন্তর্গত বলা বায এ কথ সত্য; কর্মযোগ বলিয়! 
কোন বিশেষ প্রকাবেব যৌগ নাই, যে কোন কর্মই অনাঁসক্ত বুদ্ধিতে করিলে 
কর্মযোগ হয । 

॥ ২৯॥ গ্রাণাযামতৎপর হইয়া প্রাণ ও অপানের গতি রুদ্ধ কবিষা কেহই 
প্রাথবাযুকে অপানে হবন করেন এবং কেহ অপান বাযুকে প্রাণে হবন কবেন ॥ ২৯॥ 


শ্রোত্াদীনীন্দ্রিষাণ্যণ্যে সংযমাগিযুভুহবতি | 
শাব্দাদীন্‌ বিষযাঁনণ্যে ইন্রিযাগ্নিষু ভূহবতি ॥ ২৬ 
সর্বাণীন্দ্রিবকর্মীণি প্রাঁণকর্মীণি চাঁপরে। 
আত্মসংযমযোগাগ্নৌ জুহবতি জ্ঞাঁনদীপিতে | ২৭ 
দ্রব্যজ্ঞান্তপোষজ্ঞা যোগযজ্ঞান্তথাপরে ৷ 
স্বাধ্যাযজ্ঞীনধ্জ্ঞাশ্চ যতষঃ সংশিতব্রতাঃ ॥ ২৮ 
অপানে জুহবতি প্রাণং প্রাণেৎপানং তথাঁপরে। 
প্রাথাপাঁনগতী রুদ্ধ প্রাণাযামপরাষণাঃ॥ ২৯ 


গ্লীভাব্যাখ্যা। তৃতীষ অধ্যা ১১৫ ৩০ -৩১ শ্লোক 


পুরক, রেচক ও কুস্তকের কথা এই শ্লৌকে বলা হইয়াছে। তিলক এরই 
শ্লৌকেব ব্যাখ্যা করিষাঁছেন, 'প্রাণায়াম শব্দেব প্রাণ শবে শ্বীস ও উচ্ছাস উভয় 
ক্রিষাই ব্যক্ত হইতেছে। কিন্তু যখন প্রীণ ও অপাঁনের ভেদ করিতে হয় তখন 
প্রাণ বহিরাগত অর্থাৎ উচ্ছাস বায়ু এবং অপান অন্তরাগত শ্বীস, এই অর্থে লওয়া হয়। 
মনে রেখো ষে অপাঁনের এই অর্থ প্রচলিত অর্থ হইতে ভিন্ন” শান্তরকারগণের মতে 
শবীবের সমস্ত পেশীয় ও প্রাপক্রিরা সৃক্ষা শক্তির সাহাঁষ্যে নিষস্ত্রিত হয়। এই শক্তির 
সাধারণ নাঁম বাধু বা প্রাণ। দেহে পঞ্চপ্রাণ আছে। মুর্ঘ হইতে আরস্ত করিয়া 
নাসিকাঁবিবর পর্যন্ত স্থানের প্রাণক্রিষ! উদান বাধুব দ্বাবা সম্পাদিত হয়। নাঁসিকা- 
বিবর হইতে হৃদয় পর্যন্ত স্থান প্রীণবাধুর অধিকারে । হুদষ হইতে নাভি সমানবাযুর 
অধিকারে এবং নাঁভি হইতে পর্দতল অপাঁনেব অধীন। ব্যানবাধু সর্ব শরীব ব্যাপিয়া 
আছে। প্রাণবাঁধু শবে শ্বাদ ও শ্বাস নিষন্ত্রণকারী শক্তি উভযই বুঝাঁয়। বিভিন্ন 
শাস্ত্রে শ্বাস, প্রশ্বাস ও নিশ্বীস শব্দ বাষু গ্রহণ ও ত্যাগ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। 

॥ ৩০ - ৩৯ ॥ অপব কেহ আহাব নিরমিত কবিয়া প্রাণেতে প্রাণের যজ্ঞ 
করেন। এই সর্বপ্রকাঁব বঙ্জানুষ্ঠানকাঁবীবা যজ্ঞের দাবা স্ব স্ব পাঁপ বিনাশ করেন। 
বঙ্ছাঁবশিউ অমৃততুল্য অন্ন ভোজনে অর্থাৎ যতরফলভোগে সনাতন ব্রন্ষপ্রাপ্তি হয়। 
কুরুসত্তম, যে যজ্ঞ করে না তাহাঁর পরলোঁকের ত কথাই নাই, ইহলোকও নষ্ট 
হয ॥ ৩০ - ৩১ ॥ 

প্রীণশক্তি সকলপ্রকাঁর শাবীবিক ক্রিযাঁর কারণ।_ পাতঞ্জল যোগ অভ্যাস- 
কাঁলে চেষ্টা কবিয়া অর্থাৎ প্রাণশক্তি প্রয়োগ করিষা শরীবকে নিশ্চল কবিতে হ্য 
অর্থাৎ প্রণসমূহেব আহুতি দিতে হয়। ৩১ শ্লৌকে শ্রীকৃষ্ণের বক্তবা এই যে কোনও 
না কোন প্রকাঁব যজ্ঞ অর্থাৎ সাধনা অবলম্বন কৰা কর্তব্য এবং নিক্ধাম চিত্তে তাহা 
অনুষ্ঠের়। সাধাঁরণেব মতে যৌগ, স্থাধ্যায় ইত্যাদি কর্মদারা ত্রন্মলাভ হু, কৃষ্ণ 
বলেন, এ সকল কর্মও অসলচিত্তে কৰিবে তবে ব্রন্মপ্রাপ্তি হইবে। 


অপরে নিষ্তাহাঁবাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেষু জুহবতি। 
সর্বেহপ্যেতে বজ্ঞবিদে বজ্ঞক্ষযিতকলুধাঁঃ ॥ ৩০ 
যন্তশিষ্টীমৃতভূজো যান্তি ব্রঙ্গ সনাঁতনম্‌। 
নাষং লোকোহস্ত্যযজ্ঞম্ত কৃতোহ্নাঃ কুরুসত্তম ॥ ৩১ 


মি 


৩২-৩৩ প্লোক ১৯৬ দীতাবযখ্যা। চতুর্থ অধায 


তৃতীয় অধ্যায়েব ১৩ শ্লোকেও বলা হইয়াছে যজ্ঞ কবিয়া অবশিষভাগ 
গ্রহণকর্তা মকল পাঁপ হইতে মুক্ত হয কিন্তু যজ্ঞ না কবিষা যে নিজের জন্য প্রস্তুত 
অন্ন ভক্ষণ কবে সে পাপী ব্যক্তি পাঁপ ভক্ষণ করে। এই শ্লোক ও তৎপরবর্তা 
শ্লোকের ব্যাখ্যাকীলে বলিষাঁছি যে, শ্রীকৃষ্ণ বেদবিহিত যজ্জাদিব বিশেষ পক্ষপাতী 
নহেন। শ্রীকৃষ্ণ এঁই অধ্যায়ে যজ্জেব অর্থ অতিশয় ব্যাপক কবিষা ধবিয়াছেন। 
সকল প্রকার সাধনা ধজ্ঞ নামে কথিত হইয়াছে। ৪1৩১ গ্লোকেব ব্যাখ্যা পড়িষ। 
' হঠাৎ মনে হইতে পারে যে, শ্রীকৃষ্ণ বুঝি বৈষ্টিক যজ্জই কর্তব্য এই কথা বলিতেছেন, 
কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। 
॥ ৩২ ॥ এইবপ বহুবিধ বন্ত ব্রন্মার মুখে উক্ত হইযাঁছে, এই সমুদয়ই কর্মজ 
জানিবে। ইহা! জ্ঞাত হইলে তুমি মুক্ত হইতে পাঁবিবে ॥ ৩২॥ 
য্কে কর্ম বলার মানেই তাহাব বন্ধন আছে। এই জন্যই পূর্বে যজরকর্মও 
নিঃসঙ্গচিত্তে কবাঁর উপদেশ আছে। 
॥ ৩৩ ॥ পবন্তপ, দ্রব্যময যত অপেক্ষা জ্ঞীনধজ্ঞই শ্রেষ, কাঁবণ জ্ঞাঁনেতেই সর্ব 
অখিল কর্মেব অবসান হয ॥ ৩৩ ॥ 
শ্রীকচ এই এক কথাতেই কৌশলে মাঁধাবণে প্রচলিত যজ্জেব নিকৃ্টতা 
প্রতিপন্ন কবিলেন। 
শ্লোকেব অখিল শব সর্বকর্মেব বিশেষণ ধবিয়। কেহ কেহ অর্থ কবেন ফল সমেত 
সমস্ত কর্ম। অপবে অখিল শব্দকে জ্ঞানেৰ বিশেষণ করিষা অর্থ কবেন পূর্ণভ্ঞানে 
সর্বকর্মে পরিসমাপ্তি ঘটে। আঁমাঁব মতে অখিল শব্দ বর্মেব বিশেষণ। ৭1২৯ 
শ্লোকেও অখিল কর্ম কথা আছে। ৮৩ শ্রোকেব ব্যাখ্যা অখিল কর্ম কাঁহাঁকে বলে 
নির্দেশ করিধাছি। তাহা ভ্রষটব্য। 
- ॥৩৪ -৩৫॥ জ্ঞানই যখন শ্রেয় তখন জ্ঞানী ব্যক্তিব নিকট হইতে প্রনিপাত 
দাবা, প্রশ্নের ছারা ও সেবার দ্বাবা এই জ্ঞানে উপদেশ পাইতে চেষ্টা কব। তীহাবা 


এবং বহুবিধা বজ্ঞা বিততা ব্রদ্ষণো মুখে । 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তাঁন্‌ সর্বানেবং জ্ঞাত্ব। বিমোক্ষ্যসে ॥ ৩২ 
শ্রেবান্‌ ভ্রব্যমবাদ্বজ্ঞীজ.জ্ঞানযজ্ঞঃ পবন্তপ। 
সং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পবিসমাপ্যতে ॥ ৬৩ 


গীভাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যাষ ১১৭ ৩৪ -৩৮ শ্লোক 


তোঁধাঁকে জীন দ্িবেন। জ্ঞান জন্মিলে তোমাঁৰ মোহ নষ্ট হইবে এবং পাণ্তব, সমগ্র 
জীবকে তুমি আমার মধ্যে ও জাপনার মধ্যে দেখিবে ॥ ৩৪ * ৩৫॥ 

এইবপ অবস্থা উপনীত, হইলে তবে ভগবানের প্রকৃত অব্তারতত্ব জ্ঞাত 
হওযা যাঁষ। পূর্বের শ্লেকেব অবতারতন্বেব ব্যাখ্যাষ এই অর্থই আছে দেখাইযাছি। 

॥ ৩৬॥ বজ্ঞ ইত্যার্দি না কবাঁৰ অথবা পাঁপ করায় যদি তুমি নিজেকে 
সর্বাপেক্ষা পাঁপী মনে কর তাঁহা হইলেও এই জ্ঞানরূপ ভেলার সাহাষ্যে পাপ হইতে 
উত্তীর্ণহইবে ॥ ৩৬ ॥ 

এই অধ্যায়ে পূর্বে কি কর্ম, কি বিকর্ম অর্থাৎ কি পাঁপ কি পুণ্য ইত্যাদির 
বিচাঁৰ আঁছে। এখানে স্পষ্টই বলিলেন পীঁপ পুণ্য, কর্ম বিকর্ম, অকর্ম ইত্যাদি 
বিচাবেব আবশ্যকই থাকে ন! যদি তুমি জ্ঞানলাভ কব। 

॥ ৩?- ৩৮ ॥ প্রস্বলিত অগ্নি যেমন কাঁঠকে ভম্মসাৎ করে সেইবপ, 
অর্জন, এই জ্ঞানামি সমুদধ কর্মকে দগ্ধ কবে। পৃথিবীতে জ্ঞানের ন্যাঁষ পবিত্র 
সত্যই আর কিছুই নাই, বুদ্ধিষোগসিদ্ধ ব্যক্তি উপযুভ্তকালে আপনিই জ্ঞীনলাভ 
কবেন ॥৩৭-৩৮॥ 

এখাঁনে জ্ঞানকে বুদ্ধি বা কর্মযোগ-লভা বল! হইল। 

॥ ৩৯ - ৪২ শ্রদ্ধাবান একনিষ্ঠ সংযতেন্দ্রিয ব্যক্তি জ্ঞীনলাভ কবেন এবং 
জ্ঞানলাভি করিষা শীঘ্রই পরম শান্তি লাভ কবেন। অজ্ঞানী, শ্রদ্ধাহীন, সন্দিগ্ধচিত্ত 


তথ্দিদ্ধি প্রণিপাঁতেন পরিপ্রশ্েন সেবয।। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনভ্তত্বদগিনঃ ॥ ৩৪ 
বজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্যসি পাগুব। 
যেন ভূতানশেষেণ ভরক্ষস্তাত্বন্তথো ময়ি ॥-৩৫ 
অপি চেদূসি পাঁপেভাঃ সর্বেভ্যঃ পাঁপকৃত্তমঃ | 
সর্বং জ্ঞানপ্লবেনৈব বৃজিনং সন্তবিস্তসি ॥ ৩৬ 
যখৈধাঁংসি সমিদ্ধোইযনির্ভন্মসাৎ কুকতেহর্ন। 
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মীণি ভম্মসাৎ কুকতে তথা ॥ ৩ 
নহি জ্ঞানেন সদৃশং পবিত্রমিহ বিদ্ভতে। 
ত স্বযং যৌগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্বনি বিন্বতি ॥ ৩৮ 


৩৯-৪২ প্লোক ১১৮ -  গীতাব্যাখ্যা। চতুর্থ অধ্যায 


ব্যক্তি নষ্ট হুয, তাহাঁৰ ইহছলোক পরলোক বা সুখ কিছুই হয না। ধিনি যোগযুক্ত 
হইয়া কর্ম কবেন এবং জ্ঞানের দ্বাবা ধাহাব সংশষ ছিন্ন হইয়াছে সেই আত্মজ্ঞানী 
ব্যক্তিকে কর্ম বন্ধন করিতে পাঁরে না, অতএব ভারত, তোমাব অজ্ঞানসম্ভূত সংশয়কে. 
জ্ঞানবপ তরবারির বাবা কাটিবা৷ যোগ অবলম্বনপূর্বক উঠ ॥ ৩৯ - ৪২ ॥ 
এখানে ৪২ শ্লোকে যোগ শবে পূর্বপ্রতিপাদিত জ্ঞানপ্রদ বুদ্ধিযোগ বা কর্মযোগ 
" উদ্দি হইবাঁছে। পাতগ্রল যোগ অবলম্বন কবিষা! যুদ্ধ কবিতে উঠা সম্ভবপর নহে। 
এই অধ্যায়ের তাৎপর্য এই যে, সমাঁজেব মধ্যেই পাপের প্রতিকারের শক্তি 
নিহিত আছে। কি পাঁপ কি পুণ্য তাঁহ! বিদ্বান ব্যক্তিও অনেক সময নির্ধাবণ কবিতে 
পারেন না। পাপ ও পুণ্য কর্ম উভয়েবই বন্ধন আছে। যে কাজই কব না কেন, 
কর্মযোগেব কৌশল জানিলে পাঁপপুণ্য সমান হইযা বায ও সমস্ত পাঁপই জ্ঞানের দ্বাঝ 
নষ্ট হয়। 
শরদ্ধাবান্‌ লভতে জ্ঞানং তুগরঃ অঁষতেন্তিষঃ | 
জ্ঞানং লব্ধ! পরাঁং শীম্তিম চিরেণা ধিগচ্ছতি ॥ ৩১ 
অজ্ঞশ্চাশ্রাদ্দধাঁনশ্চ সংশয়াত্বা! বিনশ্যতি। 
নায়ং লৌকোহত্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্বনঃ ॥ ৪০ 
যোগসংন্ন্তকর্মীণং জ্ঞানসংচ্ছিন্নসংশয়ম্‌। 
আত্ববন্তং ন কর্মাণি নিবরস্তি ধনগ্রয॥ ৪১ 
তম্মাঁদজ্বীনসন্ভূতং হৎস্থং জ্ঞানীসিনাত্বনঃ | 
ছিত্বৈনং সংশষং যোগমা তিষ্টোন্তিষ্ঠ ভারত।॥ ৪২ 


ভ্রানযোগ নামক 
চতুর্থ অধ্যাষ সমাপ্ত 


১৬ 


দীতাব্যাখ্যা 
পঞ্চম অধ্যায় 


গীতাব্যাধ্য। 


পঞ্চম অধ্যায় 
সন্যাযোগ 


॥$॥ অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ তোমাৰ কথাব ভাবে বোধ হইতেছে তুমি 
কর্মত্যাগ ও কর্মেৰ আচরণ ছুই-ই করিতে বলিতেছ; এই ছুইযেব মধ্যে কোন্টি 
শ্রেষ ঠিক করিয়া আমাকে বল॥ ১॥ 

এই শ্লোকে শংসসি কথা আছে, ইহাঁব অর্থ ইঙ্গিত করিতেছ অর্থাৎ কৃষ্ণ একপ 
কথা স্পউ বলেন নাই, তীহাব কথাঁব ভাবে ইহা মনে হইয়াছে। তৃতীয অধ্যাষের 
প্রশ্ন ছিল ভ্রুব কর্ম কেন কবিব ও পঞ্চম অধ্যাষেব প্রশ্ন ভাঁলমন্দ-নিবিশেষে সমস্ত 
কর্মই কেন পবিত্যাগ কবিব না। এই প্রশ্ন অর্জনের মনে কেন উঠিল ৩। ১ 
শ্লোকেব ব্যাখ্যা তাহ! দেখাইযাছি। পবিশিফে গীতার উল্লিখিত বিভিন্ন সাঁধন- 
প্রণালীব বিচাবকাঁলে বলিষাছি যে তখনকাব দিনে এখনকীর মতই অনেক খার্মিক 
ব্যক্তি সন্যাস অবলম্বন কবিতেন। এই সন্গ্যাসমার্গ সাংখ্যমার্গেব অন্তর্গত ৷ 
গীতাঁকাব প্রশ্শোত্বরছলে অতি নিপুণভাবে তৎকালপ্রচলিত সফল প্রকাব নিষ্ঠা 
আলোচনা করিষাঁছেন। এই অধ্যায়ে সন্যাসমার্গ আলোচিত হইযাছে। অর্জুন 
প্রশ্ন করিতেছেন, সংসীবে থাঁকিযা কর্তব্য কর্মাদি সম্পাদন কবা ভাল না গৃহত্যাগী 
হইয়! ও সর্ব কর্ম বর্জন কবিয়া সন্ন্যাসী হওয়া ভাল। 


অর্জুন উবাঁচ 
সন্ন্যাসং কর্মণাং কৃষ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেষ এতযোবেকং তন্মে ব্রুহি হনিশ্চিতম্‌ ॥ ১ 


২-৩ জোক ১২২ গীতাব্যাখ্য!। পঞ্চম অধ্যাষ 


॥২॥ ভগবান শ্রীকৃঞ্ণ বলিলেন, সন্ন্যাস ও কর্মষঘোঁগ উভয়ই মোক্ষপ্রদ 


', কিন্ত ইহাঁদেব মধ্যে কর্মসন্নযাস অপেক্ষা কর্মযোগই উৎকৃষউতব ॥ ২ ॥ 


শ্রীকৃষ্ণ সন্নযাসমার্গেব পক্ষপাতী নহেন। সম্যাসমার্গাঁ ভীষ্তকার ও টীকা- 
কারগণ এই শ্লোকের শ্রীকৃষ্ণের স্পষ্ট উক্তির নানা প্রকার বিকৃত অর্থ করিযাঁছেন। 
সন্ন্যাসই একমাত্র সাংখ্যমার্গ এই ধারণা অনেককে ভ্রান্ত করিষাছে; শ্রীকৃষ্ণ 
জ্ঞানের নিন্দা কবিবেন তাহ! হুইতে পাঁবে না, কাঁজেই তীহাঁদের এই প্লৌকের অর্থ 
বদলাইতে হইয়াছে। 

শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের বিশেষ এই যে, তিনি কোন মীর্গকেই সম্পুণ দু 
বলেন নাই। সন্নযাঁসমার্গেব যাহা কিছু ভাল শ্রীকৃষ্ণ তাহাঁব সমস্তই গ্রহণ করিষাঁছেন 
ও কর্মমার্গে থাকিযাঁও কি কবিয়া সন্ন্যাসীব মত শ্রেযোলাভ হইতে পাবে শ্রীকৃষ্ণ 
তাহার উপাষ নির্দেশ করিযাঁছেন। তিনি সন্ন্যাসেব এক অভিনব নির্বাচন দিষাছেন। 
গৃহত্যাগ কবিলেই মন্ন্যাসী হুয না, কর্মত্যাথ করিলেই সন্ন্যাসী হষ না। নিত্যকর্মশীল 
গৃহীও মন্ন্যাসী পদদবাচ্য হইতে পাঁবে। কি অবস্থা গৃহীব ও সন্ন্যাসীব পার্থক্য থাকে 
না পবেব শ্লৌকগুলিতে তাঁহাব আলোচনা আঁছে। | 

॥৩॥ যিনি কোন বস্তু বা বিষয়ে দ্বেষও কবেন না৷ আকাঙ্ক্ষীও করেন না 
তিনি নিত্যসন্ন্যাসী বলিয়াই জ্ঞাত হন; কাঁবণ, মহাবাহো, বাগদেষ-দন্ব হইতে যুক্ত 
পুরুষ অনাঁধাঁসে সংসাববন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করেন ॥ ৩ ॥ 

সন্ন্যাসীকে যে গৃহত্যাগী হইতে হুইবে এখানে তাহা বলা হইল না। সংসাঁবে 
থাকিয়া ছবন্থহীন হইয়! সর্বদা! সর্বপ্রকাঁব কর্ম কবিলেও মনুষ্য সন্ন্যাসী পদবাচ্যই হইযা 
থাকে। ইহাই কৃষ্কেব অনুমোদিত মন্ন্যাস। 

॥8-৫॥ বাঁলবুদ্ধি ব্যক্তি সাংখ্য অর্থাৎ জ্ঞানমার্গ ও যৌগ অর্থাৎ কর্ম- 
মার্গকে পৃথক বলে কিন্তু পন্ডিতেব৷ তাহা! বলেন না । এই ছুইয়েব যে কৌঁনটিকে 


শ্রীভগবানুবাঁচ 
সন্ন)াসঃ কর্মযোগন্চ নিঃশ্রেষসকরাবুভৌ।। 
তষৌস্ত কর্মসন্নাসাৎ কর্মষোগো বিশিত্যতে ॥ ২ 
ভে্যঃ স নিত্যসন্যানী যো৷ ন ছেষ্টি ন কাঙ্ষতি। 
নির্ঘন্দো হি মহাঁবাহো স্ুখং বন্ধাৎ প্রমুচ্যতে ॥ ৩ 


গীতাব্যাখ্যা । পঞ্চম অধ্যাষ ১২৩ ৪-১ লোক 


সম্যক আশ্রষ করিলে উভযেব ফললাভ হয়। জ্ঞাঁনযোগলভ্য স্থানে কর্মযোগ দ্বারাও 
যাঁওষ| যাঁষ। বিনি সাঁংখ্য ও যোগ এক দেখেন তিনিই থা দেখেন ॥ ৪-৫॥ 
এই ছুই শ্লোকে সাংখা শব্দে পাঁধাবণ ভাবে জ্ঞানমার্গই বুঝাঁইতেছে। 
সাংখ্যান্তবগত সন্ন্যাসনিষ্ঠাব কথ! বিশেষ কবিধা পরের হ্রোকে বলা হইয়াছে। 
॥ ৬৪ কিন্তু মহাবাঁহো কর্মঘোগ বিনা সন্যাসলাভ কষ্টকর । কর্মযোগ- 
পবাঁধণ সাধক অচিবে ব্রহ্ধলাভি কবেন ॥৬॥ 
কর্মত্যাগে ধাতু অপ্রসন্ন থাকে বলিষা বুদ্ধি স্থিব হয না ও ব্রহ্ষলাভ কঠিন 
হয। এই শ্লোকেও বুঝা যাঁষ সন্ন্যাসমার্গ বলিলে সাঁধাবণে যাহা মনে করে অর্থাৎ 
সংসাবত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ তাহা অনুমোদন করেন না । গৃহত্যাগ কখনই আঁচরণীয় নহে এমন 
কথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই । কাবণ প্রবৃতিভেদে কাহারও কাহাবও সংসাবত্যাগ বাঞ্ছনীষ 
হইতে পাঁবে। সংসাবে থাকিলেই বন্ধন হইবে এমন কথা৷ ঠিক নহে। 
॥৭॥ যোগযুক্ত, বিশুদ্ধাত্মা, বিজিতচিত্ত, জিতেন্দ্রিয ও সর্বভূত ধাহাঁব আত্মাতে 
উপলব্ধ হইযাছে এমন ব্যক্তি কর্ণ কবিযাঁও লিগ হন না ॥%॥ 
কেবল যে সন্নযাসমার্গেই সংসাব বন্ধন কাটান যাঁর তাহা নহে, যোগযুক্ত 
সংসাঁবীবও বন্ধন হুয না ইহাই বলা উদ্দেশ্ট। গ্লোকে সর্বভূতাত্মভূতাত্বা কথা আছে। 
ব্রন্মেব বে “ভাব সর্বভূতে আত্মীৰপে অবস্থিত তাঁহাকে সমগ্রিতে ভূতাত্মা কহে। যিনি 
নিজ আত্মাতে এই ভূতাত্বাকে উপলব্ধি কবিষাঁছেন তিনি সর্বভূতাত্মভূতাত্মা ৷ 
॥৮-৯॥ তন্ববিৎ যোগযুক্ত হুইয়৷ বুঝিবেন যে, তিনি অর্থাৎ তাহাব আত্মা 
কিছুই করিতেছেন না। স্বভাববশে ইন্ড্রিষগণ নিজ নিজ বিষষে প্রবর্তিত হইতেছে 


সাংখ্যযোগে পৃথগালাঃ প্রবদস্তি ন পণ্ডিতাঁঃ। 
একমপ্যাশ্থিতঃ সম্যগুভযোধিন্দতে ফলম্‌॥ ৪ 
ঘৎসাংখ্যৈঃপ্রাপ্যতে স্থানং তদ্ষৌগৈবপি গম্যতে | 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ষঃ পশ্বতি সপশ্যাতি॥ ৫ 
সন্নাসন্ভ মহাঁবাহে! ছুঃখমাপগ্ডুমযোগতঃ। 
যোগধুক্তো মুনিব্র্ধ ন চিবেণাঁধিগচ্ছতি ॥ ৬ 
যোগহুক্তে। বিশুদ্ধাত্ব! বিজিতাত্বা জিতেক্ড্রিংঃ | 
সর্বভূতাত্মভূতাত্বা কুর্বননপি ন লিপ্যতে॥ ? 


৮-১ৎ ভ্ক ৰ ১২৪ গীতাব্যাখ্যা । পঞ্চম অধ্যায় 


ও তাহার বশেই তিনি দেখিতেছেন, শুনিতেছেন, স্পর্শ করিতেছেন, শ্রীণ করিতেছেন, 
আহাব করিতেছেন, গমন কবিতেছেন, ঘুমাইতেছেন, শ্বাস ফেলিতেছেন, কথা বলিতেছেন, 
মলমৃত্রাদি ত্যাগ কবিতেছেন, গ্রহণ করিতেছেন, চক্ষু উন্মীলিত নিমীলিত কবিতেছেব, 
এবং এই সকল কবিষাঁও তিনি নিষ্ক্িষ আছেন ॥ ৮ -৯॥ 

এখানে তাবৎ জ্ঞানেন্দ্িষেব ও কর্মেন্দিষেব কাঁজেব কথা! বলা হইযাঁছে; 
উদ্দেশ্য এই যে, সন্ন্যাসী হইয়! ইচ্ছাপূর্বক সকল কর্তব্য কর্ম পবিত্যাগগ কবিলেও 
এই সকল কর্ম ত্যাগ হয় না। অতএব সংসাবত্যাগী মন্ন্যাসী নিজেকে নিচ্ছি 
বলিলেও তিনি নিক্ষিষ নহেন। যে ব্যক্তি তত্ববিৎ ও যৌগযুক্ত কেবল তিনিই নিষ্ক্রিয় । 
কাবণ তিনি বুঝিতে পাবেন দমকল কীর্ষে তীাহাব আত্ম! নির্লিপ্তই রহিয়াছে; 
কর্মবন্ধন এডাইবার জন্য সংসাবত্যাগ বৃথা । তত্ববিদেব সংসারত্যাগের কোঁনই 
প্রয়োজন নাই। নিজ স্বভাবজাত প্রবৃত্তি যদি তীঁহাকে সংসাবী কবে তাহাঁতে 
তিনি ক্ষ হন না। 

॥ ১০ ॥ ধিনি আসক্তি ত্যাগ কবিষা ও বর্ণে অর্পণ কবিষা কর্মসকল করেন, 
পদ্মপত্র জলঘ্ার! যেবপ লিপ্ত হব না তিনি সেইবপ পাপদ্বার! লিপ্ত হন না ॥ ১০ ॥ 

্রন্মে কর্মসমর্পণ কাহাঁকে বলে তাহা! বিচার্য। তৃতীয অধ্যাযে ১৫ শ্লোক 
আছে কর্মেব উদ্ভব ব্রহ্মা হইতে এবং ব্রন্মা অক্ষবপুকষ হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছেন 
অতএব ব্রহ্গ সর্ব বিষষে পবিব্যাপ্ত। ধাঁহাব আল্মোপলন্ধি হইযাঁছে, তিনি প্রকৃতিই 
কাজ কবিতেছে এই ওজনে প্রকৃতিতেই কর্ম সমর্পণ কবেন ও কর্তৃত্বাভিমান 
রাখেন না। প্রকৃতি ব্রন্মেরই মাা শক্তি অতএব প্রন্কৃতি কর্ম কবিতেছে বুঝিলে 
বরন্ষে কর্মসমর্পণ কবা হইল। পরেৰ গ্লোকে এই কথাই বলা হইযাছে। পরিশিষ্ে 
'রাজবিদ্ধা; প্রবন্ধ দ্রব্য । 


নৈব কিঞ্চিৎ কবোমীতি যুক্তো মন্তেত তববিৎ। 
পশ্ঠন্‌ শৃথন্‌ স্পৃশন্‌ জিত্রনগ্নন্‌ গচ্ছন্‌ ব্বপন্‌ শ্বসন্‌॥ ৮ 
প্রলপন্‌ বিস্থজন্‌ গৃহৃন্ন্মিষনিমিষন্নপি। 
ইন্দরিকাীক্দ্িযার্থেযু বর্তন্ত ইতি ধাবষন্‌ ॥ ৯ 
ব্রহ্মণ্যাধাধ কর্মীণি সঙ্গং ত্যক্তা কবৌতি যঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবীস্তসা ॥ ১০ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ পঞ্চম অধ্যায় ১২৫ ১১-২৪ ক্পোক 


১১ -১২॥ যোগীরা অর্থাৎ হীহাবা কর্মষোগ অবলম্বন কবিয়াছেন 
আত্মশুদ্ধির নিমিত্ত কেবল শবীব, মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্িষসমূহেব দ্বাবাই আসসক্তিশুন্/ হইযা 
কর্ম কবেন অর্থাৎ তীহাঁদেব আত্মা নিল্লিপ্ত থাকে। যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগ 
কবিষ1 নৈঠিক শাস্তি অর্থাৎ ত্যাগ বা সন্প্যাসনিষ্ঠালত্য শাস্তি প্রাণ্ত হন কিন্তু অযুক্ত 
পুকষ কামেব প্রেরণাঁধ ফলে আসক্ত হইযা! বন্ধনপ্রাপ্ত হব ॥ ১১ - ১২ 

নৈষ্টিক শব্দের অর্থ নিষ্ঠীজনিত। ৫1৫ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিবাছেন বে স্থান 
সাংখ্য ছ্বাবা পাঁওষা যাষ অর্থাৎ যে পদ জ্ঞানলভ্য তাহ! কর্মষোগ দ্াবাও পাওষা 
বাধ। এখানে বলিতেছেন কর্মযোগীও সেই জ্ঞাননৈ্িক শাস্তি অর্থাৎ মোক্ষ প্রাপ্ত 
হন। কামনাযুক্ত কর্মেই বন্ধন। কামন! পবিত্যাগ কবিলে সংসাঁব পরিত্যাগ 
করিষ! সন্ন্যাসী হইবার কোন আবশ্যক নাই। 

॥১৩ -২৪॥ বশী অর্থাৎ বিজিতেক্দ্রিষ দেহধাবী পুরুষ সর্বকর্ম মনেব দ্বারা 
বর্জন করিয়া অর্থাৎ আত্মাকে নিলিপ্ত বাঁখিয! স্বযং কিছু কবিতেছেন ন! এবং কিছু 
কবাইতেছেন না এই বোখযুক্ত হইযা নবদ্াববিশিষ দেহবপ পুবে স্থথে অবস্থান 
করেন। প্রভু আত্মা লৌকেব কর্তৃত্বাভিমান স্থন্টি কবেন নাই, তিনি কর্মও সৃষ্টি বেন 
নাই এবং তাহাতে ফল সংযোগও কৃরেন নাই। প্রকৃতিজাত স্বভাবের দাঁবাই এই 
মমন্ত প্রবতিত হইতেছে। বিভু অর্থাৎ সর্বব্যাপী আত্ম! সর্ববিষষে অন্ুপ্রবিষট থাকিলেও 
কর্মজনিত পাঁপপুণ্যে লিপ্ত হন না। এই জ্ঞান অজ্জান্ঘাবা আবৃত থাঁকাব জীবের 
উপলব্ধি হয় না এবং তাঁহাতেই জীব মোব্প্রাপ্ত হইযা কষ্ট পাষ কিন্তু আত্মজ্ঞান দ্বাবা 
ধীহাদেব এই অজ্ঞান নাঁশিত হইবাছে তীহাদেব জ্ঞান মেঘনিমুক্তি সূর্ষেব শ্যাষ 


কাষেন মনস] বুদ্ধ! কেবলৈবিন্দ্রিষেবপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বন্তি সঙ্গং ত্যক্তাত্মশুদ্ধষে ॥ ১১ 
যুক্তঃ কর্মফলং ত্যক্তা শাস্তিমাপ্পোতি নৈষ্ঠিকীম্‌। 
অযুক্তঃ কামকাবেণ ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ ১২ 
সর্বকর্মীণি মনসা সবন্স্তাস্তে স্ুখং বশী। 
নবদ্ধাবে পুবে দেহী নৈব কুর্বন্‌ন কাঁবযন্॥ ১৩ 
ন কর্তৃত্ব ন কর্মীণি লোকস্য স্থজতি প্রভুঃ। 
ন্‌ কর্মফল সংষোগং স্বভাবস্ত প্রবর্ততে ॥ ১৪ 


৩-২৪ গ্লোক ১২৬ গীতাব্যাখ্য। ৷ পঞ্চম অধ্যায় 


পরমতন্বকে প্রকাশিত করে। আত্মাতেই ধাঁহাঁদের বুদ্ধি সন্গিবিষউ, আত্মার সহিত 
ধাঁহারা নিজ এঁক্য বুবিযাছেন, আত্মাব প্রতিই ধাহাদেব নিষ্ঠা, আত্মাই ধাঁহাঁদের চরম 
. গতি তাঁহাদের জ্ঞানেব দ্বাবা সকল পাঁপ ধিনষ্ট হয এবং পুনরাবর্তন হয় নাঁ। এই 
প্রকার জ্ঞানী পুকষ বিগ্ভাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মাণে, বুষে, হস্তীতে, কুন্ধুবে এবং শ্বপাঁকে 
অর্থাৎ কুক্ুরভোজী চগ্ডালে সমদর্শী হন] এই প্রকার সাম্য ধাহাদেব আযন্ত হইযাছে 
তাহারা ইহলোঁকে থাঁকিযাই। সংসার জয় কবিযাছেন; তীহাঁদের গন ব্রহ্মাবং 
পক্ষপাঁতিহীন ও সমদৃষ্টিুক্ত হওয়ায় তীহাবা ব্রন্মেই অবস্থিত। এইরূপ স্থিরবুদ্ধি, 
মৌহশৃন ত্রহ্মবিৎ ব্রন্ধে স্থিত হইযা| প্রিষবস্তলাভে হু হন ন| এবং অপ্রিষ বস্তুতেও 
উদ্দিগ্ন হন না। বহিধিষষে অনীসন্ত, ব্রহ্মযৌগে অবস্থিত ব্যক্তি আত্মীতেই যে স্তুখ 
বিষ্কমান আঁছে সেই অক্ষষ স্থুখ ভোগ কবেন; কাঁবণ, কৌন্তেষ, ইন্দ্রিয় সহিত 
বহিিষয়সংযোগজাত যে সুখ তাহ! আদি-অন্তবিশিষট অর্থাৎ তাহ ক্ষণস্থাধী এবং তাহা 
পরিণামে দুঃখের কারণ স্ববূপ হইযা থাকে; জ্ঞানী তাহাঁতে রত হন না। যিনি 
শরীর ধাঁবণ কবিষা জীবিতীবস্থাতেই ইহলোকে কামনা ও ক্রোধ্জনিত বেগ সহ্য 
কবিতে বাঁ শীস্ত করিতে পারেন অর্থাৎ ইহাঁদেব দ্বাবা ধিনি বিচলিত হন না তিনিই 
যৌগযুক্ত, তিনিই স্থুখী। আত্মাতেই ধাঁহার সখ, আত্মাতেই ধীহাঁব রতি এবং 
আত্মাকেই ধিনি জ্যোভিঃন্বরূপে উপলব্ধি করেন সেই যোগী ব্রন্মের সহিত একীভূত 
হইযা ব্রহ্মনি্বাণ প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ - ২৪ 


নাঁদত্তে কম্চিৎ পাঁপং ন চৈব স্তৃকৃতং বিভুঃ । 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহান্তি জন্তবঃ ॥ ১৫ 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্বনঃ | 
তেষামাদিত্যবজ জ্ঞানং প্রকাশষতি তৎপরম্‌॥ ১৬ 
তদ,দ্ধষস্তদা ত্বানস্তন্লিষ্ঠ'স্তৎপবাঁষণাঁঃ। 
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননিধূততকলষাঃ ॥ ১৭ 
বিদ্ভাবিনয়সম্পন্ধে ব্রাঙ্মণে গবি হস্তিনি। 
শুনি চৈব শ্পাকে চ পণ্ডতিতাঃ সমদিনঃ ॥ ১৮ 
ইহৈব তৈজিতঃ সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিতং মনঃ। 
নির্দোষং হি সমং ব্রহ্ম তল্মাঘু হ্ধণি তে স্থিতাঃ ॥ ১৯ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ পঞ্চম অধ্যায় ১২৭ ১৩-২৪ শ্লোক 


এখাঁনে যোগী শবে কর্মযোগী বুঝাইতেছে। পাঁতগ্রল যোগের কথা পববর্তা 
অধ্যাযে আছে। এই শ্লোকগুলিব তাৎপর্য, অনীসম্ভ হুইযা কর্ম কবিলে এবং 
আত্মাব প্রতি মনোনিবেশ করিলে সংসাঁবে থাঁকিষাঁও সংসাঁবত্যাগী সন্ন্যানীব লভ্য 
স্বখদুঃখে অবিচলিত ভাব, সর্বভূতে সমদৃষ্টি ও ব্রন্ধনির্বাণ প্রাপ্ত হওযা যাঁষ। 
সন্ন্যাস মার্গেব অর্থাৎ কর্মত্যাগেব কোনও বিশেষ আবশ্যক নাই ইহ! দেখাইবার জন্য 
পববর্তাঁ শ্লোকসমূহে -বলা হইয়াছে যে সর্বভূতহিতে বত থাঁকিযাও খাষিবা ত্রহ্ষনির্বাণ 
লাঁভ কবেন, প্রীাঁযাঁম-ক্রিযাঁপবাধণ যতি, যুনিবাও ব্রহ্মলাভ কবেন। বিনি 
আমাকেই বজ্ঞ তপস্তা ইত্যাদিব ভোক্তা, সর্বলোৌকেব ঈশ্বব ও সর্বভূতেব হিতসাধক 
বলিষা জানেন তিনিই শান্তি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ যত, তপস্যা, সর্বভূতের হিতসাঁধনে 
ব্যাপৃত থাকিষাঁও তিনি মুক্ত হন। যশ, তপস্তা, লোকহিতকব কর্মে নিযুক্ত থাঁকা 
সন্ন্যাসীরা অকর্তব্য মনে কবেন, সে জন্যই এই সকল শ্লৌকের অবতাঁবণা । 

গীতাব ৫1১৩ শ্লোকে দেহকে নবদীবপুব বলা হইযাছে। দুই চক্ষু, দুই কর্ণ, 
ছুই নাঁসাবন্ধু, মুখ, পাধু ও উপস্থ, এই ন্যটি দেহবপ পুবেব দ্বারা। কঠোঁপনিষদে 
৫1১ শ্লোকে দেহকে একাদশদাব পুব বলা হইযাঁছে। পীঁচ কর্মেক্দিষ, পাঁচ জ্ঞানেন্দ্িষ 
ও মন এই একাদশ ইন্দ্রিয়দ্বার মনুষ্বের বহির্জগতের সহিত আদানপ্রদানের পথ । 
দেহকে নগব বা গৃহেব সহিত তুলনা অতি প্রাচীন। আশ্চর্যের কথা এই যে, স্বপ্নে 
গৃহ বা নগব দেহেব প্রতীকবপেই দেখ! দেষ। এতগুলি আগম নির্গমেব পথ 


ন প্রহস্যে প্রিষং প্রাপ্য নোদ্বিজেৎ প্রাপ্য চাপ্রিযম্‌। 

স্থিববুদ্ধিবসংমুট়ো ব্রন্মবিদ্‌ ব্রহ্মণি স্থিতঃ॥ ২০ 
বাহস্পর্শেষসক্তাত্বা বিন্দত্যাত্বনি য স্তুখম্‌। 
স ব্রন্ধযোগযুক্তাত্া স্থখমক্ষযমন্পুতে ॥ ২১ 
যেহি সংস্পর্শজা ভোগা হুঃখযোনয় এব তে। 
আ্ধন্তবন্তঃ কৌন্তেষ ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২ 
শরোতীহৈব খঃ সৌঁচুং প্রাক্‌ শরীববিমোক্ষণাৎ। 
কামক্রোধোন্ভবং বেগং স যুভ্তঃ স স্তুখী নব ॥ ২৩ 
যোহব্ুঃহখোহন্তবারামস্তথান্তর্জেযোতিরেব যঃ। 


স যোগী ব্রহ্মনিরবাণং ব্রহ্মভৃতৌহধিগচ্ছতি ॥ ২৪ 
১৭ 


২৫-২৬ গ্লোক ১২৮ গীতাব্যাখ্যা । পঞ্চম অধ্যায় 


ধাকাধ দেহপুবে সর্বদাই নীীপ্রকাঁৰ বিক্ষোভ ও উপদ্রব অবশ্যস্তাবী। আত্মা 
এত বিক্ষোভযুক্ত পুরে অবস্থান কবিয়াও নিলিগুতা বশত স্থুখে অচল থাঁকেন। 
নিজেও কর্ম কবেন না এবং মন বুদ্ধি ইন্দিযাণিকেও কর্মে নিযুক্ত কবেন না। 
৫1১১ শ্লোকে বলা হইযাঁছে, যৌগযুক্ত ব্যক্তি কেবল মন বুদ্ধি ও ইন্দিষগণদারা 
কর্ম করেন, তাহার আত্মা নিলিপ্তই থাঁকে। ৫1১৩ গ্লোকে মন দ্বাবা কর্মসন্ন্যাসের 
কথা আছে। এই কর্মত্যাগ আত্মা পক্ষে। যে মন দ্বাব! বুঝা যাঁষ যে কেবল 
মনই কাঁজ কবে আত্মা নহে দেই মন দ্বারাই আত্মাব কর্মসন্ন্যাসও উপলব্ধ হয । 
এজন্য ১১ প্লোকের মন দ্বারা কর্ম নিম্পুনন হওযাঁর কথা এবং ১৩ শোকে মন দাঝ! 
কর্মত্যাগের কথা পরস্পর বিবোধী নহে। 

- সমদৃষ্টির উদীহরণে ৫1১৮ শ্লোকে একদিকে বিষ্যাবিনয়সম্পন্ন ত্রাহ্মণ ও অপর 
দিকে ঘ্বৃণিত চণ্ডাল ও কুক্নুবের কথা বলা! হইযাছে। বিদ্যাবিনযসম্পন্ন ব্রাহ্মণ সমাজে 
সর্বাপেক্ষা সন্মানার্থ ব্যক্তি । কেবল ব্রাহ্ষণবংশে জন্মিষা যজ্ঞোপবীতধাবী হইলেই ব্রাহ্মণ 
হয না। গুণকর্মদ্বাবাই ব্রাহ্মণের ত্রাঙ্গণত্ব প্রতিপাঁদিত হয। যে ত্রাহ্মণ বিদ্যাসম্পন্ন 
ও বিনরসম্পন্ন তিনিই শ্রেষ্ঠ । বিনয শব্ব অর্থ বিষ্ভালব্ধ আচাঁবনিষ্টা বা ৫1900177। 

॥ ২৫॥ ধাহাদের কালুস্য ক্ষষ হুইযাছে অর্থাৎ ষীহাঁদেব পাঁপাদি দৌষ 
নষ্ট হুই্যাছে, যীহাঁদের মন সংশয়শূন্য হইয়াছে, ধাঁহাবা আত্মসংঘমশীল এরূপ 
খষিগণও সর্বভূত হিতে বত থাকিয়া ব্রহ্মনির্বা লাভ করেন ॥ ২৫ ॥ 

সর্বভূতহিতে রত কথাব অর্থ শংকব অহিংসাপবায়ণ করিযাছেন। জীবেব 
অনিষ্ট না করাই একমাত্র হিত কর্ম নহে। সর্বপ্রকার মঙ্গলসাধন হিত শব্দের অন্তগতি। 
খারা বঙ্জাদি অনুষ্ঠানের দ্বাবা হৃষ্িচক্র প্রবর্তিত রাখিতে সাহাঁষ্য কবেন এ জন্যাই 
তীহাদের সর্বভূতহিতে বত বলা হইযাছে। তৃতীয় অধ্যাে যজ্ছেব ব্যাখ্যা দ্রব্য | 

॥ ২৬৪ কামনা ও ক্রৌধশূন্ত। নংযতচিত্ত আত্মজ্জানী ঘতিগণ উভষত অর্থাৎ 
ইহলোকে ও পরলোকে ব্রহ্ষনির্বাণ লাঁভ কবেন ॥ ২৬॥ 


লভস্তে ব্রহ্মনির্বাণমৃযয়; ক্ষীণকলাষাঁঃ | 
ছিন্নদৈধা যতাত্মানঃ সর্বভূতহিতে বতীঃ॥ ২৫ 
কামক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং ষতচেতসাঁম্‌। 
অভিতো ব্রঙ্গানির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্বনাম্‌॥ ২৬ 


গীতাব্যাখ্য। । পঞ্চম অধ্যাঁষ ১৯৪৯ - ২৭-২৯ শ্লোক 


ইহলোকেই কি করিযা ব্রহ্মনির্বাণ হয তাহা বলিতেছেন, 

॥২৭॥ বাহ বিষষেব অনুভূতি বোধ করিষা ভ্রযুগলেব মধ্যে দৃষ্টি নিব 
কবিষা নাসাব অভ্যন্তবে বিচরণশীল প্রাণ ও অপাঁন বাবুকে সম করিষা অর্থাৎ 
সংযত করি! সমাধি অবস্থায ইহলোকেই ব্রহ্ষনির্বাণ লাঁভ হুয ॥ ২%॥ 

প্রা সকল ভাব্যকাঁবই ২৭ শ্লোকেব অন্থব. ২৮ শ্লোকেব সহিত কবিয়াছেন। 
২৮ শ্লৌোকে মুনিদেব কথা আছে এবং ২৬ শ্লোকে যতিদেব কথা আছে। ২৭ 
শ্লোকে বর্ণিত প্রাণাধাঁম "সাধনা যতিদেবই সাঁধনা। ৪1২৯ শ্তলোকেও প্রাণাযামের 
কথা আছে এবং তাঁহাঁব পূর্ববর্তী ক্লোকেই বতিদেব কথা বলা হইযাছে। প্রীাঁষাম 
ধতিদেবই বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতি ছিল বলিষা মনে হ্য। চতুর্থ অধ্যাষে প্রাণাযাম 
সম্পর্কে মুনিদেব কোন উল্লেখ নাই। পবিশিষ্টে প্রাণায়ামের আলোচনা দ্রষ্টব্য । 
মুনি শক্েব ধাতুগত অর্থ মননশীল ব্যক্তি।” মানসিক সাধনাই মুনিদেব সাধনা । 
পবেব শ্লোকেও তাহাই প্রমাণিত হুইযাঁছে । 

॥ ২৮ ॥ যে মুনি ইন্ড্রিং, মন ও বুদ্ধি সংযত কবিষাছেন, যিনি মোক্ষপরাষণ, 
ধীহাঁব কাঁমনা,ভব ও ক্রোধ বিগত হইযাছে তিনি দর্বদা মুক্ত অবস্থাতেই আছেন ॥ ২৮ ॥ 

পঞ্চম অধ্যাযেব ২৫-২৮ শ্লোকেব তাৎপর্য কেবল যে কর্মত্যাগী সন্ন্যাসী 
মৌক্ষলাভেব অধিকাবী তাহা নহে। মুনি, থাষি ও যতিগণ কর্মযুক্ত সাধনার দাবাঁই 
নির্বাণ লাভ করেন। ৬ অধ্যাযে বলা হুইযাছে যে পাতগ্রল ষোগীও কর্মময 
নাধনাষ মুক্ত হন। 

॥ ২৯॥ আমাকেই যজদ্ত ও তপস্যাঁব ভোক্তীৰপে, সর্বলোকেব মহেশ্বররূপে 
অর্থাৎ সর্বলোককে আমিই, প্রবর্তিত কবিতেছি, এবং সর্বভূতের সুহৃদৰপে অর্থাৎ 
সর্বভূতেব আঁমিই হিতসাধনে বত আছি জানিলে সাধক শান্তিলাভ কবেন ॥ ২৯ ॥ 

এই শ্লৌোকেব উদ্দেশ এই যে বজ্ঞাদি কর্মের ভোক্তা হুইযাঁও লোকসনুহেব 
কতৃত্ব ও হিতসাঁধন কবিষাও ভগবান নিত্য শুদ্ধ বুদ্ধ মুক্ত-স্বভাবই থাকেন অতএব 


স্পর্শান্‌ কৃত্বা বহিরবাহ্যাংস্চক্ষুন্চৈবান্তবে ভ্রুবোঃ। 

প্রাণাপ/নৌ সমে। কৃত্বা! নাসাভ্যন্তবচাঁবিশো ॥ ২৭ 
যতেক্দ্রিষমলোবুদ্ধিমূ্নি্মোক্ষপবাঁধণঃ | 
বিগতেচ্ছাঁভগ্নক্রোধো ঘঃ সদা মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 


২৯ গ্লোক ১৩০ রীতাব্যাথ্যা। পর্চম অধ্যি 


-সাধকও ইহা বুঝিয়া ধজ্ঞাদি কর্মেব বন্ধনে পতিত হয না; তাঁহাঁকে সন্ন্যাসী হইরা 
নিক্ষিষ অবস্থা। প্রাপ্তি চেষ্টাষ সর্বভূতের মঙ্গলজনক উত্তম কর্মসমূহ হইতেও বিরত 
হইতে হয না। পবেব অধ্যাষের প্রথম শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, বিনি নিষ্কামভাঁবে 
কর্তব্য কর্ম কবেন তিনিই প্রকৃত মন্যাসী ও যোগী। “যঙ্ঞাদি ক্রিবা বর্জন করিলেই বা 
নিক্ছিয্ন থাকিলেই নন্ন্যাসী বা যোগী হয় না। সামাজিক আদর্শ গীতাঁয় সর্বত্র 
উচ্চ স্থান পহিয়াছে। 
|] 
ভোক্তারং বত্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্ববম্‌। 
সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত মাং শান্তিমৃচ্ছতি ॥ ২৯ 


সন্যাসযোগ নামক 
পঞ্চম অধ্যাষি সমাপ্ত । 


গীতান্াখ্যা 
ষন্ত অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা 


ষ্ঠ অধ্যায় 
অভ্যাসযোগ বা ধ্যানঘোগ 


পঞ্চম অধ্যাষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যে সংসাঁবত্যাগ ন! কবিষাঁও সন্ন্যাসীব লভ্য 
গর্বভূতে সমবুদ্ধি, শীস্তি ও ব্্ষনি্বাণ লাভ করা যায়; সর্বভূতহিতে রত থাকিযাও 
খধিবা ব্রন্মনির্বাণ প্রাপ্ত হন, যতি ও মুনিগণ নিজ নিজ কর্মময সাধনাঁব দ্বাবাই 
্রক্মপ্দ লাভ করেন। ব্রন্মলাভেব জন্য সৃন্ন্যাসই একমাত্র উপাঁষ নহে এবং 
কর্মত্যাগ্গে বিশেষ কোনও সার্থকতা নাই। বষ্ঠ অধ্যাষে প্রীকৃষ্ণ পাঁতঞজল যোগেব 
অবতাঁবণা কবিষা বলিতেছেন যে, এই উপায়েও ব্রন্মলাভ হ্য। পাতগ্রল যোগসূতে 
যে যোগেব কথা আঁছে আমি তাহাঁকেই পাতগ্জল যোঁগ নামে অভিহিত করিতেছি।' 
এই ঘোগ পতগ্্(লির বহুকাল পূর্ব হইত্বে প্রচলিত ছিল এবং ইহাঁব নানাপ্রকার 
অনুষ্ঠীনপদ্ধতি ছিল। পঞগ্রলি সুত্রাকীরে তৎকালপ্রচলিত যোগ সাধনার 
সমস্ত উপদেশ একত্রিত কবিয়াছিলেন। তিনি ব্যাস বা সুত্রকাব এবং সম্ভবত 
তিনিই যোগসৃত্রের ব্যাসভ্যান্য প্রণেতা । পতগ্রলি কৃষ্ণেব বহু পববতা কালেব ব্যক্তি 
বলিয়া অনুমান হ্য। 

॥ ১ - ২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, যিনি কর্মফলেব উপব নির্ভব না করিয়া 
কর্তব্য কর্ম কবেন তিনিই সন্ন্যাসী, তিনিই যোগী। অগ্নিহোত্রীক্দি বর্জন কবিলেই 


ভ্রীভগবানুব1চ 
অনাশ্রিতঃ কর্মফলং কার্ং কর্ম কবোতি বঃ। 
স সন্যাপী চ যোগী চ ন নিবগ্ি নঁ চাক্রিযঃ ॥ ১ 


১-৩ পলো ১৩৪ গীতাব্যাখ্য। | ষষ্ঠ অধ্যায 


এবং নিষ্ছিয় থাঁকিলেই সন্ন্যাসী বা যোগী হয না। প্রা্ব, সন্যাস ও যোগরকে 
এক বলিয়াই জানিবে, কাবণ যাঁহাব কর্মে সংকল্প ত্যাগ হয় নাই তাঁহাকে কখনও 
যোগী বলা ঘাঁয় না ॥১ - ২॥ 

নিবগ্ি কথার অর্থ ধিনি অগ্নি বক্ষা করেন না। পূর্বকাঁলে গৃহস্থেব পক্ষে 
অগ্নিরক্ষা কব! অবশ্যকর্তব্য বলিষা পবিগণিত হইত। সংসারত্যাগী মন্যাসীরা অগ্নি 
রাখিতেন না। যে প্রতিজ্ঞ বা উদ্দেশ্ট লইয়া কর্ম কব! হয তাহার নাম সংকল্প। 

এই ছুই শ্লোকে যোগী কথা পাঁতগ্রলযোগী বুঝাইতেছে। পববর্তাঁ শ্লোকসমূহ 
বিচার করিলে স্প্টই বুঝা! যাইবে যে, এই অধ্যায়ে পাঁতঞ্জল যৌগ বিৰৃত হইযাছে। 
পাতিঞ্রলযোগ কর্মযোগেরই অন্তর্গত । 

॥৩।॥ পাতগ্জল যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক মননশীল ব্যক্তির আকরুক্ষু 
অবস্থাষ কর্মই সাধনা এবং ঘোঁগারূঢ় অবস্থা শম অর্থাৎ মননিগ্রহই সাধনাব 
উপাষ বলিষা কথিত হইযাছে ॥ ৩ ॥ 

শংকবাচার্য এই শ্লোকে শম কথার অর্থ উপশম অর্থাৎ সর্বকর্ম হইতে নিবৃত্তি 
করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার মতে যৌগাঁচ সর্ব কর্ম পরিত্যাথথ করিবেন। তিলক 
বলেন, প্পুরবার্ধে শমের কাবণ কর্ম কখন হয তাঁহা বলিযা উত্তরার্ধে ইহার বিপরীত 
বর্ণিত হইয়াছে যে, কর্মেব কাবণ শম কখন হয। ভগবান বলিতেছেন যে, প্রথম 
সাঁধনাবস্থাতে কর্মই শমের অর্থাৎ যোঁগসিদ্ধিব কাবণ। ভাব এই যে য্থাশক্তি 
নিষ্ধাম কর্ম কবিতে করিতেই চিত্ত শান্ত হইযা উহা ছাবাই শেষে পূর্ণ যোগ সিদ্ধ হয, 
কিন্তু যোগী যোগাঁকচ হইযা সিদ্ধাবস্থাতে পৌছিলে পর কর্ম ও শমের উক্ত কার্যকাঁরণ 
ভাব বদলাইয1 যাব অর্থাৎ কর্ম শমেব কাবণ হয ন| কিন্তু শমই কর্মেব কাঁবণ হুইয| 
যাঁষ, অর্থাৎ যৌগাবঢ পুকষ নিজের সমস্ত কার্য এক্ষণে কর্তব্য বুঝিষা ফলেব আশা! 
না রাখিষা, শীন্তচিত্তে কবিষা ঘাঁন। সাব কথা, এই প্লোকের ভাঁবার্থ ইহা! নহে যে, 
সিদ্ধাবস্থায কর্ম দুর হয। গীতাঁয় কোথাও উক্ত হয নাঁই, ষে কর্মযোগীর শেষে 


ঘং মন্্যাসমিতি প্রাহুর্ষোগংতং বিদ্ধি পাঁপুব। 
ন হসংস্যন্তসংকল্পো যোগী ভবতি কচ্চন ॥ ২ 
আকরুরুক্ষোরমনের্যোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগাবঢস্য তন্তৈব শমঃ কাঁবণমুচ্যতে ॥ ৩ 


গীভাব্যাখ্যা ৷ ষ্ঠ অধ্যায ১৩৫ ৩ গ্গোক 


কর্ম ছাড়িযা দিতে হইবে, এবং এেইবপ বলিবাঁর উদ্দেশ্টুও নাই। অতএব অবসর 
পাইযা কোন প্রকাবে গীতাব মধ্যস্থিত কোনও শ্লোকেরই সন্ন্যাসমূলক অর্থ লাগাঁনে! 
উচিত নহে ।, 

এই শ্লোকেব শম ও যোগারূট কথা দুইটির অর্থ লইযাই ধত মতভেদ । শম 
কথার অর্থ শংকরমতে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি, চিলকের মতে যোঁগসিদ্ধি। শ্রীকৃষ্ণ 
এই অধ্যাষে পাতগ্রল যোৌগেব অবতাবণা কবিষাছেন, অতএব পাতগ্জল 1 যোগশানেই 
এই ছুই শব্দেব যথার্থ অর্থ পাওষা যাইবে। 

পাতঞ্জল সুত্রে ভাষ্যকঁব ও ট্রাকাঁকাঁবদেব মতে যোগসিদ্ধিকামী সাঁধকদিগকে. 
তিন ভাগে ভাগ কবা যায়, যথা, (১) আকরক্ষু, (৩) যুঞ্জান এবং (৩) যোগাবট। 
আঁকবক্ষু সাধক যোগমার্গ অবলম্বনে ইচ্ছুক হইবা সাধনা নিম্ন স্তবে আছেন, ধ্যানি ও 
সমাধির জন্য তিনি চেষ্টা কবিতেছেন কিন্তু এ সকল তীহার আযত্তে এখনও আসে 
_নাই। ষুঞ্জান সাধক মধ্যমাধিকাবী ; তিনি মোক্ষকামী হুইযা যোগসাধনার দাঁব। 
ভগবানে মনোনিবেশেব চেষ্টা! কবিতেছেন। যোগাঁকট সাধকেবা উচ্চাধিকারী। 
পূর্বজন্মেই তীঁহাঁদের যৌগিক সাধনাগুলি আঘন্ত থাকা তাহাব! একেবাবেই দর্বোচ্চ 
সাধনা রত হইতে পাবেন। মহাঁমহোপাধ্যাষ শ্রীযুক্ত গঙ্গানাথ বা প্রণীত ইংবেজী 
যোগদর্শনের উপক্রমণিকা ভ্রষব্য। 

গীতাঁয় যোগমার্গের সাঁধকদিগকে উচ্চ ও নিন্ম অধিকাঁব হিসাবে মাত্র ছুই 
ভাগে ভাগ কবা হইযাছে। গীতা আঁককক্ষু এবং যোগাঁকত এই ছুইটি শব্দ 
পাঁবিভাষিক শব্দ এবং যথাক্রমে নিন্ন ও উচ্চাধিকারী সাধক বুঝাইতেছে। যোগাবঢ 
মানে যোগসিদ্ধ নহে। যোগাবঢের সিদ্ধাবস্থাপ্রাপ্তির চেষ্টা আছে কিন্তু তিনি 
পূর্ণ সাফল্য লাভ করেন নাই সে জন্য এখনও তাঁহার সাধনার আবশ্বাক আছে। 
শীতাঁয় যোগসিদ্বকে যুক্ত বলা হইযাছে ॥৬/৮॥ 

পতল শাল্ত্রে অধিকাবভেদে তিন প্রকাব সাধকের ভিন্ন ভিন্ন সাঁধনাব 
উল্লেখ আছে। নিম্নাধিকারীব অর্থাৎ আককক্ষুব সাধনা পাতগ্রল সুত্রেব দ্বিতীষ 
পাদের ২৯ শ্লোকে উক্ত হইযাছে। বথা, (১) যম, (২) নিয়ম, (৩) আসন, 
(৪) প্রাঁণাক্লাম, (৫) প্রত্যাহাব, (৬) ধাবণা, €) ধ্যনি ও (৮) সমাধি। প্রথমাবস্থরি 
মূল সাধনাগুলি প্রধানত কর্মমঘ, এই অন্যই গীতা বল! হইল আকরক্ষুর কর্মই 
মাধনা। 

৯৮ 


৩ শ্লোক ১৩৬ গীতাব্যাধ্যা। বষ্ঠ অধ্যাষ 


পাতগ্রলসূত্রেব দ্বিতীষ পাদের প্রথম সুত্রে যুঞ্জান সাঁধকেব অর্থাৎ মধ্যমাধি- 
কাবীর সাধনা উল্লিখিত হইয়াছে, বথা, তপঃস্বাধ্যাবেশ্ববপ্রণিধাঁনানি_ ক্রিযাযোগঃ 
অর্থাৎ (১) তপ, ৫২) অধ্যয়ন ও (৩) ইশ্বরপ্রণিধানরূপ ক্রিযাই মধ্যমাধিকাবী 
যৌগাবলম্বীব সাধন । অতএব যোঁগশান্ত্রেও নিম্ন ও মধ্যমাধিকারীর সাঁধনাঁকে 
কর্মপ্রধান বলা হইযাছে। গীতাষ আকরুক্ষু শব্দে এই ছুই প্রকার সাধকই 
বুঝাইতেছে। ব্রদ্মজ্ঞানকে দূরস্থ গন্তব্যস্থান ও পাতগ্রলযোগরকে অস্বেব সহিত 
তুলনা! করিলে বল! যাঁয় যে, আরুকন্ষু সাধক ব্রহ্মপুরে যাইবার -অভিলাষে 
অশ্বীরোহণে ইচ্ছুক হইয়াছেন মাত্র এখনও" তিনি অশ্বসংগ্রহ করিষা উঠিতে 
পাঁবেন নাই; ঝুগ্তান সাধক অশ্ব সংগ্রহ করিয়াছেন অর্থাৎ অশ্বযুক্ত হইয়াছেন, 
কিন্তু এখনও অর্বীবোহণে সক্ষম হুন নাই; ষোগারঢ সাধক কেবল অশ্বে আবোঁহণ 
করিয়াছেন কিন্তু এখনও তিনি ব্রন্মপুরে পৌঁছান নাই। যুক্ত সাধক 
্রন্ষপুবে পৌছিয! ব্রদ্মের সহিত যুক্ত বা মিলিত হুইয়াছেন। যোগাঁবটের 
সাধনা পাতগ্রল সূত্রের প্রথম পাঁদে ১২ হইতে ১৬ সূত্রে বধিত হইযাঁছে, বথা। 
অভ্যাস ও বৈবাঁগ্যের দ্বাবা৷ সমুদয চিন্তবৃত্তি নিকদ্ধ হয; চিত্তম্থৈ্যেব জন্ম 
যত্বেব নাম অভ্যাস, বহুকাল শ্রদ্ধা সহকাবে অনুষ্ঠিত হইলে এই অভ্যাস দৃঢ় হয ; 
দৃষ ও শ্রন্ত বিষষে নিস্পৃহতাব নাম বশীকাঁব বৈবাগ্য ; ইহা হইতে পৰা বৈরাগ্য বা 
প্রকৃতিব গুণত্রযের প্রতি বিভৃষ্ণা আমে; ইহাঁই যোঁগেব অসাধারণ উপকবণ। 
পাতগ্রল শাস্ত্রে ৩৩ হইতে ৩৯ সূত্রে চিন্তন্থৈর্ষের জন্য উপাঁয় নির্দিষ্ট হইযাঁছে, যথা, 
মৈত্রী, ককণা, মুদ্িতা, উপেক্ষা অর্থাৎ পবেব স্তুখ, ছুঃখ, পুণ্য ও পাঁপে যথাক্রমে 
সুখী, দরযালু, আনন্দিত ও উদাসীন হইবাব চেষ্টা, প্রাণীয়াম, শরীবেব বিশেষ বিশেষ 
স্থানে ধারণা. ধ্যান দ্বাব! অর্তীক্দিষ বিষষানুভূতির চে, ধ্যান দ্বাব! বিশোকা! বা 
জ্যোতিত্মতী নাঁমক শান্তিপূর্ণ আনন্দময অবস্থা প্রাপ্তিব চেষ্টা, বৈবাগ্যযুক্ত অপব 
ব্যক্তির মানসিক অবস্থা কল্পনা ও ধ্যান, স্বপ্লাবস্থা বা নিদ্রীবস্থার ধ্যান অথবা যে কোনি 
প্রিষ বসব ধ্যান। এই সমস্ত উপাধ দাবা চিত্তস্থ্র্য আযত্ত হয। চিত্তস্থৈর্যই যৌগাবঢ়ের 
সাধনা, এজন্য গীতাঁষ শম অর্থাৎ মনেব শ্থিবতাঁকে যোগারূটের সাধনা বল! হইযাছে। 
শাম মানে উপশম বা কর্মনিবৃত্তি বা যৌগমিদ্ধি নহে। গীতাঁষ ৬৩ শ্লোক ব্যতীত 
১০1৪, ১১1২৪ ও ১৮৪২ শ্লৌকে শম বথাঁব উল্লেখ আছে। শংকরও এই সকল 
শ্লোকে শমেব অর্থ অন্তরিল্িবেব উপশম বা! মনেব স্থিবতা বলিধাঁছেন। 


শীভাব্যাখ্যা। যষ্ঠ অধ্যাষ ১৩৭ ৪-৯ শ্লোক 


॥ 8 ॥ যখন সাধকের ইন্দ্রিষগ্রাহ্য বিষষসমূহে আসক্তি থাকে না অর্থাৎ যখন 
জ্ঞান ও কর্মেন্দ্রিয় উভবই সংযমিত হইয়াছে তখন সেই সর্বসংকল্পপরিত্যাগী ব্যক্তিকে 
বযোগাবডঢ় বলা যাষ ॥ ৪ ॥ 

যোগাবঢ় অবস্থা! সিদ্ধাবস্থাঁষ বা যুক্তাবস্থায পৌছিবাব সোপাঁনমাত্র ; এই 
অবস্থাষ পৌঁছ্যাও সাধনার আবশ্যক । এই জন্যই পব্বর্তা শ্লোকঘয়েব অবতাবণা। 

॥€ -৬॥ আত্মাই আত্মার বন্ধু এবং আত্মাই আত্মাব শক্র অতএব আত্মার 
দ্বাবা আত্মাকে উন্নত কবিবে, আত্মাকে পতিত হইতে দিবে না। আত্মাকর্তৃক আত্মা 
জিত হইলে সেই আতা! আত্মাব বন্ধু হয়। অনাস্মেব আত্মা অর্থাৎ অজিত আত্মা 
শক্রুব ব্যবহাব কবে ॥ ৫ -৬॥ 

এই ছুই শ্লৌোকেব তাৎপর্য এই যে, যোগাঁবঢু ব্যক্তি শমাদি সাধনাব দ্বাবা 
আত্মাকে উদ্ধাব কবিবাব চেষ্টা করিবেন অর্থাৎ শাবীরিক ও মানসিক স্বখছ্রখে এবং 
সর্ববিধ সংসারকর্মে আত্মা নিলিপ্ত আছেন এই অনুভূতি ও তত্বজ্ঞান লাভের চেষ্টা 
কবিবেন। আত্ুজ্ঞান জন্মিলে সিদ্ধাবস্থা বা মুক্তি হয। পববর্তাঁ শ্লোকেব তাহাই বক্তব্য । 

॥৭-৯॥ জিতাত্মা অর্থাৎ ধিনি আত্মাকে বিষয়বন্ধন হইতে মুক্ত বা 
নিল্িপ্ত কবিষাঁছেন, প্রশান্তচিত্ত অর্থাৎ ধীহার মনোবৃত্তি নিরুদ্ধ বা স্থিব হুইযাছে, 


যদ! হি নেল্দরিযার্থেষু ন কর্মস্বনুষজ্জতে। 
সর্বসংকল্পসন্যাসী যোগারূঢন্তদোচ্যতে ॥ ৪ 
উদ্ধবেদাত্মনাআনং নাতআ্বানমবসাঁদয়েৎ। 
আৰ হ্যাত্মনো বন্ধুরাঁত্মৈব বিপুবাত্বনঃ ॥ € 
বন্ধুবাতআ্াজবনস্তস্ত যেনাক্্সৈবাত্মনা জিতঃ। 
অনাত্বনস্ত শত্রত্বে বর্তেতাঁত্সৈৰ শত্রবু ॥ ৬ 
জিতাত্মনঃ প্রশান্তন্ত পবমাতআা সমাহিতঃ ৷ 
শীতোষ্স্থ খছুঃখেষু তথা মানাপমানযোঃ ॥ ? 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা! কুটস্থো বিজিতেব্দ্রিষঃ 
যুক্ত ইত্যুচ্৮তে যোগী সমলোষ্ট্রশ্মকাঞ্চনঃ ॥ ৮ 
স্থহন্মিত্রাযু'দাসীনমধ্যস্থঘেস্যবন্ধুবু। 
সাধুঘপি চ পাঁপেবু সমবুদ্ধিবিশিব্যতে ॥ » 


৭-৯ শ্লোক ১৩৮ গীতাব্যাখ্যা । যষ্ঠ অধ্যাষ 


এ্রেইবপ ব্যক্তিব আত্মাই পরমাত্বাবপে প্রকাশ পাষ এবং সেই পরমাত্ম! শীত- 
্রীত্নাদিঝপ শীরীবিক ছন্দ ও সুখ-দুঃখ, মান-অপমাঁনকপ মানসিক ঘন্ সত্ত্বেও সমাহিত 
বা নিধিকাঁর খাকে। এই প্রকাব অনুভূতি ও তত্যজ্ঞান দ্বাবা ধাহার আত্মা তৃপ্ত 
হইযাঁছে এবং যিনি কুটস্থ, বিজিতেক্দ্ি, লোষ্ট, প্রস্তব, কা্চনে সমদর্শাঁ সেইবপ 
যোগীকে যুক্ত বলা যাষ। তিনি সহ, মিত্র, শক্র; উদাসীন, মধ্যস্থ, অগ্রিষ ব্যক্তি, 
প্রিষ ব্যক্তি, সাঁধু ও পাগীতে সমবুদ্ধি বা সমদর্শী বলিষা খ্যাত হন ॥৭৯॥ 


৭ শ্লোকে জিতাত্ু। শব্দ আছে। মৎস্যপুবাঁণ মতে জিতাত্বা শব্দের অর্থ 
ধিনি পঞ্চাত্বক বিষষে ও অফলক্ষণ কাঁবণে /প্রতিহত হই্যাও কুদ্ধ হন না॥ 
১৪৫ অধ্যায॥ সংসাঁবত্যাগী সন্সযাসীবাই সাধাঁবণত সমবুদ্ধিযুক্ত বা সমদর্শী বলিষ! 
খ্যাতি লাভ কবেন; সন্ন্যাস লাভের পবই মমদৃষ্টিব কথা পুর্ববততাঁ অধ্যাষে সন্যাস 
মার্গের আলোঁচনাব ৫1১৮ প্লোকে ও পবে ৯২৮২৯ শ্রোকে বলা হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ 
পঞ্চম অধ্যায়ে বলিষাছেন, কর্মীবও সমবুদ্ধি লাভ হয়, এখাঁনে বলিনেছেন, পাঁতগ্রল 
যোগীও ভগবানে যুক্ত হইলে সমবুদ্ধি প্রাপ্ত হন। ন্থৃহত, মিত্র ইত্যাদি বাক্যেব বাব! 
মনুষ্যসমাঁজে বিভিন্ন ব্যক্তির মহিত যত প্রকাব সম্পর্ক হইতে পাঁবে তাহা উল্লেখ কবা 
হইযাঁছে। সুহৃত অর্থে অন্তবঙ্গ সখা, ধিনি হিতৈষী তাঁহাকে মিত্র বলা হয, ধীহাঁব 
সহিত শক্রতা বা মিত্রতা কোন নম্বন্ধই নাই তিনি উদাসীন, যিনি স্বপক্ষ বিপক্ষ 
উভবেব কল্যাণকামী তিনি মধ্যস্থ, ধাহাঁকে ভাল লাগে না তিনি দ্বেস্য ও প্রিয়ব্যক্তি 
বন্ধু নামে অভিহিত হন। ৬৮ শ্লোকের বিজিতেক্দরিষ শবেব অর্থ ধিনি ইন্দ্িষ সংযম 
কবিরাছেন অর্থাৎ ধাহার ইন্ট্রিসমূহ বিষষ প্রতি ধাবিত হয না। এই শ্লোকেব কুটস্থ 
শবেব অর্থ লইযা মতভেদ আছে। “কুট শব্দেব আভিধানিক অর্থ গিবিশৃঙ্গ, নিশ্চল 
লৌহকীলক বা ধুব যাঁহা আঁবতিত হুয না গুপ্ত। কুটস্থ (১) উচ্চে অবস্থিত, অতএব 
অন্তেব সহিত নিঃসম্পর্ক, 150180, উচ্চ স্থান হইতে সর্বদিক যুগপৎ অবলোকনশীল, 
সর্বসাধারণজ্ঞানৈকাকারাজ্মনি স্থিত; ॥ বাঁমানুজ ॥ (২) স্থাণুঃ অপ্রকম্প ॥ শঙ্কর ॥ 
(৩) নিধিকার॥ শ্রীধব॥ (৪) লুক্কাধিত, গুঁহাহিত, সাঁধাবণেব অবোধ্য, 
1091514005 ॥ রাঁজশেখব বহু ॥ কুট শবেব আবও অর্থ আছে, যথা, ছল ও গৃহ। 
কুট শব্দ হইতে কুটী, বথা, মূলগন্ধকুটী বিহাব, কুটস্থ বিনি মাষাব দ্বাবা বা ছলনাঁব 
দ্বাবা বন্ধ, অথবা ধিনি গুহে বা দেহে অবস্থিত অর্থাৎ জীবাত্মা। গীতাব ১৫১৬ 
শ্লোকে অক্ষব বা অবিনাশী আত্মাকে কুটস্থ বল! হইযাঁছে। পবমাত্বীব যে অবিকারী 


» শীতাব্যাখ্যা | ফট অধ্যায় ১৩৪৯ ৭-৪ ক্লক 


অংশ জীবাতবাতে অনুপ্রবিষ্ হইয়া আছে পঞ্চদশী নামক বেদান্তশাস্ত্রে তাহীকেও 
বুটস্থ নাঘে অভিহিত কব! হইয্াছে। গীতার ৬/৮ শ্লৌকে কুটস্থ শব যোগীব 
বিশেষ্ণরূপে ব্যবহৃত হওয়াষ অবিচলিত, অপ্রকম্প, নিলিপ্ত ইত্যাদি অর্থই সংগত । 
জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা শব্দের অর্থ ধাহার আত্মা অনুভবাসদ্ধ জ্বীন ও তক্ভ্ান অর্থাৎ 
যুক্তিবিচাবসিকধ জ্ঞান ছাব তৃপ্ত হইয়া সংসাব প্রতি খাঁবমান হয না। তৃতীয় 
অধ্যায়ের ৪১ শ্রোকে জ্ঞান ও বিজ্ঞান শবের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 

বামমোহন বায় বলেন, 'ষৌগাবঢ় তিন প্রকার হযেন। প্রথম (যদাহি 
নেন্জরিয়ার্থেষু ইত্যাদি ৬1৪) যেকীলে সকল সংকল্লীকে মনুষ্য ত্যাগ কবে, অতএব 
ইন্ডরিয়ব্িষষদকলে ও কৃর্মে আসক্ত না হয সে কালে তাহাকে যোগারূঢ় কহা যায়। এ 
প্রকার ব্যক্তি কনিষ্ঠ ঘোগাঁর্ঢ় হযেন।*.পরে গীতাঁতে পূর্ব হইতে শ্রেষ্ঠ যোগাবের 
লক্ষণ কহিতেছেন। (জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ণা ইত্যাদ্দি ৬৮ ) অর্থাৎ গুরূপদেশ, জ্ঞান ও 
পরোক্ষানুতব ইহার দ্বারা তাহার অন্তঃকরণ তৃপ্ট হইযাঁছে। অভএব নিরিকাঁৰ ও 
বিশেষরপে ইন্জরিয়জ্র বিশিষ্ট হরেন এবং মৃত্তিকা পাষাণ ও স্বর্ণ ইহাতে সমান দৃষ্টি 


_ তীহার হয়, তাহাকে ধুক্ত যোগাবঢ় কহি। বুক্ত যোগারূঢকে পুর্বোন্ত যোগার 


হইতে উত্তম কহিলেন যেহেতু আত্মজ্ঞানে সম্পূর্ণ তৃপ্তি ও নিবিকাব ভাঁব ও বিশেষৰপে 
ইন্টিয় জ্য ও পাবাণ ও স্থবর্ণে সমভাব এ সকল বিশেষণ কনিষ্ঠ যোগারূঢে নাই, এ 
নিমিত্ত তেহো যুক্ত যৌগাক্টের তুলা গণিত হয়েন না । পরে মধ্যম যোগার হইতেও 
শরেষ্টের লক্ষণ কহিতেছেন (স্থহন্মিত্রা ইত্যাদি ৬৯ ) অর্থাৎ স্বভাঁবত বিনি হিতাঁকাঙী 
ও ন্নেহবশে ধিনি উপকারী হয়েন ও বৈবী ও উদাসীন এবং মধ্যস্থ ও ছেষেব পাত্র ও 
সম্পকীষি ও সদাচার ব্যক্তি ও পাপী এ সকলে সমান বুদ্ধি বাহাৰ তিনি সর্বোদ্তম 
যোগাকট হযেন। যেহেতু এ সকল লক্ষণ না মধ্যমে না কনিষ্ঠ যোগাবঢ়ে প্রাপ্ত হয।, 
॥ বামমোহন বাধ গ্রন্থাবলী ২৯৩-২৯৪ ॥ শংকর-প্রমুখ ব্যাখ্যাকাবগণ তিন প্রকার 
যোগারূঢেব উত্লরখ ন৷ কবিলেও ৬1৯ শ্লোকের বিশিহ্যতে শব্দেব সর্বাপেক্ষা উত্তম এই 
অর্থ ধবিষা! যোগাবঢেব শ্রেণীবিভাগ স্বীকার কবিযাছেন। বামমোহন রাষ ৩।১ শ্লোকে 
যুক্ত শব্কে মধ্যম যোখাবচেব বিশেষণ করিষাছেন। পাতগ্ল যোগসৃত্রেব 
ভাহ্যকারগণ যোগমাাঁ সীধকদিগেব মধ্যে উচ্চাধিকারী দাধককে বোগীরচ বলেন। 
তাহাবা যোগীবটের কোন শ্রেণীবিভাগ করেন নাই। ৭,৮ এবং ৯ শ্লোকে যে দকল 
লক্ষণ বলা হুইযাছে তাহ মুক্ত পুরুষেব অর্থাশু সিদ্ধাবস্থাৰ লক্ষণ অতএব তাহা 
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যোগার অবস্থার প্রতি প্রযুক্ত হইতে পারে না । এই জন্যই ৬৮ শ্লোকে দিদ্ধাবস্থায় 
যৌগ্রীর বিশেষণরূপে যুক্ত শব ব্যবহৃত হুইযাছে। যুক্ত শব্দ যোগারূঢেব বিশেষণ 
নহে। ৬৪ শ্লোকে যোগাবঢ়ের নির্বচন দেওযা! হইযাঁছে এবং তৎপবেই ৬৫-৬ শ্লৌকে 
যোগারূচেব প্রতি আত্মজ্ঞান লীভেব চেষ্টার উপদের্শ আছে। যোগাকচেব 
শ্রেণীবিভাগ দেখাইতে হইলে মধ্যে এই ছুই শ্লোক আসিত না। পুনশ্চ বাহাঁব 
শীতগ্রীগ্স, মানঅপমীন সমান হইযা| মৃত্তিকাকাঞ্চনে সমবুদ্ধি হইযাছে ও ধিনি কুটস্থ, 
বিজিতেন্দ্িয় ও জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্বা বলিযা' অভিহিত হইযাঁছেন তীহাঁর যে সমাঁজের 
বিভিন্ন মনুষ্যের প্রতি সমবুদ্ধির উদয় হুয নাই একখা মনে করিবাব কেনি যুক্তিযুক্ত 
কাবণ নাই।  ৮ও ৯ উভয় প্লোকেই সমবুদ্ধিব কথা আছে, অতএব এই ছুই শ্লোকে 
বিভিন্ন অধিকাবীব কথা বল! হইযাঁছে মনে হু নাঁ। শংকব ৬।৯ শ্লোকে বিশিস্বাতে 
স্থানে বিমুচ্যতে এইবপ পাঁঠীন্তব্বে উল্লেখ ববিয়াছেন। ইহাতেও যোগারূটের 
শ্রেণীবিভাগ সমধিত হয না। যষ্ঠ অধ্যাষে যোগী, যোগাঁবঢ ও যুক্ত এই কযটি শবের 
পার্থক্য সর্বদা ন্মরণ বাখিতে হইবে । ধিনি পাঁতঞ্জল যোগের সাধন] করেন তিনি 
যোগী ; নিম্ন উচ্চাধিকার ভেদে যোগী আরুরুক্ষু ও যোগাঁকচ নামে অভিহিত হন। . 
সমাধিতে সফল হুইলে সাধক যোগযুক্ত হন অর্থাৎ যোগরূপ উপায় তাঁহার আধত্ত হয়। - 
এবপ ব্ক্িকেও শ্রেষ্ঠ যোগী বলা যাঁধ না, কাবণ উপাঁষ তাহাঁব জানা থাকিলেও 
তিনি এখনও আত্মোপলদ্ধি কবেন নাই। তিনি এখনও সিদ্ধ বা মুক্ত নহেন। 
আত্মাব উপলব্ধির জন্য যোগ্র প্রযুক্ত হইলে আত্মজ্ঞান জন্মে। ৬1১৮ শ্লোকে আছে 
যখন চিত্ত বহিরবস্ত হইতে নিরুদ্ধ হইযা আত্মীতেই অবস্থান করে এবং যখন সমস্ত 
কামনা নিবৃত্ত হয় তখনই যুক্ত অবস্থা বল! বাষ। যুক্ত যোঁগীর সর্ব সমদর্শন হয । 
সর্বত্র অর্থে মৃত্তিক! প্রস্তবাঁদি হইতে আরম্ভ কবিষা মনুষ্যাদি সমুদয় পদার্থ। ৬২৯ 
শ্লোকে এই অবস্থার বর্ণনা আছে। যোগযুক্ত ও যুক্ত যোগীতে পার্থক্য আছে। 
যৌগযুক্ত অর্থে ষিনি যোগেব অধিকাবী অপব পক্ষে যুক্ত অবস্থাই যুক্ত অবস্থা, কারণ 
এই অবস্থাষ সাধক সংসারবন্ধন হইতে ঘুক্ত হুইয ব্রম্মোর সহিত যুক্ত বা মিলিত 
হইয়া যান। বিভৃতি লাভের জন্ম ব্যগ্র না হইয়া যে যোঁগী ত্রহ্মজ্ঞান লাভ কবিবা 
সমদৃষ্টিম্পন্ন হন তাঁহাকে ৬৩২ শ্লোকে পবমযোগী বলা হইযাছে। 

গীতাঁব ৬৪৭ প্লোকে বলা হইযাছে ব্রঙ্গপবারণ যোগী ঘখন ভগবানেব 
ভর্জনাব বত থাকেন অর্থাৎ ভগবানের সহিত যুক্ত থাকেন তখন তীহাঁকে যুক্ততম বলা 
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হয। শ্বেতীশ্বতব উপনিষদেব দ্বিতীয অধ্যাযে যোগ সাধনাব উপদেশ আছে। ২1১৪ 
শ্লোকে বলা হইযাঁছে একমাত্র আত্মতন্বদ্রষা দেহী কৃতীর্থ ও বিগতশোক হুন। ২১৫ 
শ্লোকে বলা হইযাছে যুক্ত সাঁধক যখন দীপতুল্য আত্মতত্ব ছাঝা ব্রহ্মত্ব দর্শন কবেন 
তখন তিনি অজ, প্রব, বিশুদ্ধ দেবকে জানিযা সমস্ত বন্ধন হইতে মুক্ত হন। 
শ্বেতাশবতবও যুক্ত যোগীকে মুক্ত পুরুষ বলিতেছেন | অতএব ঝুক্তাবস্থ! যোৌগারূঢের 
কাম্য, তাহা বামমোৌহন কথিত যোগারূঢেব মধ্যমাবস্থা নহে । 

শমগুণসম্পন্ন যোগাঁকচ সাধক কি কবিষ| আত্মোপলন্ধিব চেষ্টা কবিবেন 
তাহাব উপদেশ দিতেছেন । 

॥১০॥ যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিয়া দেহ ও মন সংযত 
কবিষা ফলাশীশুন্ত ও বিষযভোঁগে উদাসীন হইযা সতত নিজেকে যোঁগসাধনে 
নিয়োজিত করিবেন ॥ ৯০ ॥ 

নির্ধন স্থানে একাকী থাঁকিবাঁব উপদেশের অর্থ এই যে চি বিক্ষেপের কাঁবণ 
থাকিবে না। যোগাভ্যাসেব জন্য সংসার ত্যাগ কবিয়া একাকী পর্বতগুহাঁষ যাইতে 
হইবে এমন উদ্দেশ্য নহে। সতত অর্থাৎ “সর্বদা, ঘন ঘন ; নিববচ্ছিন্ন এমন তাৎপর্য 
নফ ॥ বাজশেখব বন ॥ ষতচিত্তাত্ম। কথাব আত্মা শব্দেব অর্থ দেহ, কাবণ পববর্তী 
শ্লোকে চিন্ত ব্যতীত দেহকেও সংবত করিবার উপদেশ আছে! অথবা বতচিতাতা! 
শব্দ ধর্মী! শব্দেব অনুবপ ও ইহাঁব অর্থ ধিনি সংঘতচিত্ত। ৃ 

॥ ১১ - ১৫ ॥ তিনি নির্মল স্থানে স্থিব, অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পণুচর্ম 
ও বস্্ উপবি উপবি বিছহিধা আপনাঁব আসন স্থাপন কবিবেন) সেই আঁসনে 


যোগী যুস্ত্রীত দততমাত্মানং রহুসি স্থিতঃ। 
একাঁকী যতচিত্তাত্বা নিরাশীরপরিগ্রহঃ॥ ১, 
শুগে দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্বনঃ | 
নাত্যুঙ্ছিতং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তবম্‌ ॥ ১১ 
তত্রৈকাগ্রং মূনঃ কৃত্বা যতচি্তেক্ডরিযক্রিয়ঃ। 
উপবিশ্ঠাসনে বুষ্্যা দযোগমাত্মবি শুদ্ধযে ॥ ১২ 
সমং কাকশিবোত্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ। 


সংপ্রেক্ষ্য নীসিকাগ্রং স্বংদিশশ্চানবলোকয়ন্‌ ॥ ১৩ 


৯১-১৫ শ্লোক ১৪২ গীতাব্যাধ্যা । যষ্ট অধ্যায় 


উপবেশন করিয়া দেহ, মস্তক ও গ্রীবা খু ও নিশ্চল রাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন না 
করিরা স্থীধ নাসিকাণ্রে দৃষ্টি নিবন্ধ রাখিব চিন্ত ও ইন্দরিয়েব ক্রিয়। বংযমিত করিয়া 
এবাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধিব জন্য যোগযুক্ত হইবেন। প্রশান্তমনা, বিগত ভয় অর্থাৎ সিদ্ধি 
সম্বন্ধে নির্ভর, ব্রশ্মচর্ববরতধারী বোগী মনঃদংবম করিয়া ম্্গতচিন্ত ও মৎপবাঁরণ হইয়া 
অর্থাৎ ব্রন্মে চিন্ত নিবিষ্ট করিষা বুক্ত হইবেন। এই প্রকার সংযতচিত্ত যোগী সর্বদা 
আপনাকে যুক্ত রাখিলে নির্বাণপবম৷ ব্রঙ্গাশ্রিতা শান্তি প্রাপ্ত হন ॥ $১ -$৫॥ 
গীতার ৬।১৪ শ্লোকে ব্রহ্মচাঁবিব্রত শব্ব আছে। ব্রহ্মটারিব্রত থা, শৌচ, 

ব্রত ও আচার অনুষ্ঠান, গুরুগৃহে বাস, গুকশুত্রীষা, বেদাধ্যয়ন, অগ্নি ও রবির 
উপাসনা, বিনয়, ভিক্ষালক অন্নভোজন, ইত্যাদি ॥ বিষ্ুঃ 1৩1৯ । স্্রীসংসর্গত্যাগের পৃথক 
উল্লেখ নাই। পঞ্চম অধ্যায়ের শেষে বলা হইযাছে যে, নিষ্ধাম আত্মরতিসম্পন্ন কর্মী, 
সর্বভূতভিতে রত খষি, কামক্রোধবিযুক্ত প্রাণার়াম সাধক যতি, সংবতম্নোবুদ্ধি মুনি 
সকলেই ব্রহ্ানিরবাণ প্রাপ্ত হন। এখানে বলা হইল পরমাস্ম! প্রতি মননিবদ্ধ বোগীও 
্রঙগনির্বাণ লাভ কবেন। যোগাসন সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্েব উপদেশ অতি সবল। এই 
উপদেশ শ্বেতাশ্ততর উপনিষৎ অনুমোদিত । শ্বেতাশ্বতরেব ছ্িতীয় অধ্যাঘ ৮ হইতে 
১০ শ্লোক পর্যন্ত বোগাসনেব উপদেশ আঁছে। বথা, 

ব্রিরুনতং স্থাপ্য সমং শরীরং হদীন্দিষাণি মনসা সন্নিবেশ । 

ব্রন্মোড়পেন প্রতরেত বিদ্বান্ত্রোতাংমিসর্বাণি ভয়াবহানি ॥ 

প্রাণান্‌ প্রগীড্যেহ সংযুক্তচে ক্ষীণে প্রাণে নাসিকযোচ্ছিনীত। 

দুকটাশ্ববুক্তমিব বাহমেনং বিদ্বান্মনে! ধারয়েতা প্রমত্তঃ ॥ 

নমে শুচে শর্কর! বন্ছি বালুক1 বিবজিতে শববজলাশ্রয়াদিভিঃ | 

মনোহনুকুলে নতু চ্ষগীড়নে গুহানিবাতাশ্ররণে প্রয়োজযেৎ ॥ 

অর্থা্ ত্রিরু্গত শবীবকে সমভাবে স্থাপনা করিয়া অর্থাৎ বক্ষ, শ্রীবা ও 

মস্তককে খভু ভাবে রাখিয়া মনদ্ারা ইন্দ্রিরদিগকে হৃদয়ে সনিবেশিত কবিয়া! ব্রদ্ধরূপ 


প্রশান্তাক্স! বিগতভীব্র্গাচারিব্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংঘম্য মচ্ছিত্তো বুক্ত আসীত মৎপরঃ ॥ ১৪ 
বুগ্তনেবং সদাজানং যোগী নিরতমান্সঃ। 
শান্তিং নির্বাণপবমাঁং মৎদৎ্ম্থাঁমধিগচ্ছতি | ১৫ 


দীতাব্যাখযা। ফট অধ্যায ১৪৩ ১৬-১৯ লোক 


ভেলা দ্বাবা বিদ্বান সর্বপ্রকাঁৰ ভবাবহ স্রোত সমূহ অর্থাু ইন্দ্রিষ ব্যাপাঁরসমূহ উত্তীর্ণ 
হন; সচেষ্ট হইয়া সমস্ত প্রাণকে নিয়মিত কবিবে অর্থাৎ অঙ্গ স্থিব বাঁখিবে এবং শ্রীণ 
ক্ষীণ হইলে অর্থাৎ শরীব স্থির ও নিশ্চল হইলে নাঁসিকাদ্বারা শ্বীসপ্রশ্বীন লইবে। 
এইবপে বিদ্বান অবিচলিত হইযা দুষটীশ্বযুক্ত রথে ন্যাঁধ মনকে ধাঁবণ করিবেন । 
সমতল, নির্মল, উপলখণ্ড বহি ও বাঁলুকীবজিত, মনের অনুকূল দৃশ্য শব্দ জল 
ও আঁশ্রযাদি সম্পন্ন স্থানে অর্থাৎ আতপাঁদিরহিত নিবাপদ ও মনোরম স্থানে, বাঁধুর 
উচ্ছাসশন্য গুহা বা অন্য আশ্রষে সাধক নিজেকে প্রযৌজিত কবিবেন অর্থাৎ যৌগ 
অভ্যাস করিবেন । 

- পাঁতগ্রলসুত্রে যৌগাসনেব উপদেশ আবও সরল, বথা, স্থিবন্থখমীসনম্‌ 
(২1৪৬) অর্থাৎ যে আসনে শবীর নিশ্চল থাকে ও যাহা সুখকর তাহাই উপযুক্ত 
আসন। পরবর্তী কীলে যৌগিগণেব মধ্যে নানাঁৰপ কষ্টসাধ্য আসনেব প্রচলন 
হইযাঁছে। এ সকল কৃচ্ছুসাধন স্ট্রীকৃষ্ণেব অনুমোদিত নহে। পবেব শ্লোকে তাহাই 
বলিতেছেন। 

॥ ১৬ - 5৭] অর্জুন, ষে অত্যধিক আঁহাঁব কবে, যে অত্যল্প আহাব কবে, 
যে অত্যধিক নিত্র! ঘাঁষ এবং ষে অত্যধিক জাঁগরণশীল সে যোগ প্রাপ্ত হয না। 
উপযুক্ত আঁহাঁববিহাবশীল এবং কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাশীল অর্থাৎ ষে কৌনপ্রকার 
উৎকট আঁযাঁস কবে না বা আলস্তেব অধীন নহে এবং যে উপযুক্তকীল নি যাষ এবং 
জাগরিত থাকে তাঁহাবই যোগ দুঃখনাঁশক হয ॥ ১৬ -১৭॥ 

এই ছুই শ্লোকে স্বপ্ন অর্থে নিদ্রা এবং চেষ্টা অর্থে আয়াস। শ্রীকৃষেব 
উপদেশের মর্ম এই যে, যোগ অভ্যাস কবিতে গিবা কোন প্রকাব বাড়াবাড়ি 
কবিও ন!। 

॥ ১৮ - ১৯ ॥ বখন চিত্ত নিষন্ত্রিত হুইবা বা নিরুদ্ধ হইযা আত্মাজেই 
অভিনিবিষ্ট হয এবং সর্বপ্রকাব কাঁমনাব নিবৃত্তি হয তখন যোঁগীকে যুক্ত বলা যাঁষ। 


নাত্যন্নতস্ত যোগৌহস্তি ন চৈকান্তমনশ্রতঃ। 
ন চাতি স্বপ্নশীলন্ত জীগ্রতো নৈব চার্ভুন ॥ ১৬ 
যুভ্তাহারবিহারস্ত যুক্তচেস্য কর্মনু। 


যুক্তন্বনাববোধন্য ঘোঁগো ভবতি ছুঃখহা ॥ ১৭ 
৯৪ 


১৮৮২২ শ্পোক ১৪৪ গীতাব্যাখ্যা ৷ ষষ্ঠ অধ্যা 


ধোগঘ্বাবা আত্মাব সহিত যুক্ত সংযতচিত্ত ষোগীর নিবাতনিকম্প প্রদীপের সহিত 
উপমা! কথিত হইবাছে ॥ ১৮ - 9৯॥ 

যোগীর আত্মোপলব্ধি হইলে যুক্তাবস্থা হয এই নির্বচন দেওয়া হইল । 
২০-২২ শ্লোকে এই অবস্থা বর্ণনা দেওযা৷ হইতেছে । 

॥ ২০ - ২২॥ এই অবস্থাষ যোঁগ সেবাঁব দ্বাবা যোগীর চিত্ত নিরুদ্ধ হইযা 
বিষষ হইতে উপরতি বা নিবৃত্তি প্রাপ্ত হয এবং আত্মাব দ্বাবা আত্মোপলব্ধি হইয়া 
আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে অর্থাৎ আত্মর্তি জন্মে । তখন অতীন্দরিষ বুদ্ধিগ্রাহহ আত্যন্তিক 
স্থখ অনুভূত হয এবং যোগী ইহা অনুভব কবিষা! তন্জান অর্থাৎ আত্মজ্ঞান হইতে আর 
বিচলিত হন না। এই অবস্থা লাভ কবিলে অপর কোন লাঁভই অধিক বলিষা! মনে 
হয না এবং গুরু ছুঃখও তাহাকে বিচলিত করিতে পাবে না ॥ ২০ - ২২॥ 

আত্মনা আত্মানং পশ্যন্‌ আত্মনি তুস্ততি অর্থাৎ আত্মাব দ্বাবা আত্মাকে 
দেখিবা আত্মাতেই তৃপ্তি জন্মে, এই কথাঁব অর্থ এই যে, আস্মাই সর্ববিষয়ের চরম দ্রফ!। 
দ্রহটাকে দেখিবাব অপর দ্রষ্টা থাকিলে সেই অবস্থায় প্রথম দ্রষটা দৃশ্য বিষষ হইয়া 
পড়েন, অতএব তখন তাহাকে আর চরম বল! যাষ না। অতএব কেবল আত্মা 
দ্বারাই আত্মাকে দেখ! যায় । আত্মা আনন্দন্ববপ এজন্য ।আত্মোপলদ্ধিতে আত্যস্তিক 
স্থখ অনুভূত হয অথব! স্থখ অনুভূত হুষ বলা ঠিক নহে, কারণ আত্মাই সুখ ইহা 
অনুভবের জন্য কোন ইন্দ্রিয়ের আবশ্যক নাই এজন্য ইহাকে অতীন্দ্রিষ বলা হইয়াছে। 


বদ! বিনিষতং চিত্বমাত্বগ্েবাবতিষ্ঠতে। 
নিঃম্পুহঃ সর্বকামেভে) যুক্ত ইত্যুচ্ঘতে তদ] ॥ ১৮ 
বদা দীপো। নিবাতস্থো নেঙ্গতে সৌপমা স্মৃতা। 
যোগিনো বতচিন্তস্ত যুগ্জতো যোগমাত্বনঃ ॥ ১৯ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবযা। 
বন্র চৈবাত্বনাত্বানং পশ্থন্নত্বিনি তুস্যাতি ॥ ২৭ 
স্থখমাত্যন্তিকং ঘত্তদদ্ধিগ্রীহথ মতীন্ররিয়ম। 
বেত্তি যত্র ন চৈবাধং স্থিতশ্চলতি ততঃ ॥ ২১ 
যং লব! গপরং লাভং মন্তে নাধিকং তৃতঃ। 
ধশ্মিন স্থিতো ন ঢুঃখেন গুকণাঁপি বিচাল্যতে ॥ ১৯ 


গীতাব্যাধ্যা।। ষষ্ঠ অধ্যায় ১৪৫ ২৩ ঝোঁক 


অপবে এই সখের ধারণা কেবল বুদ্ধিদ্বাবাই কবিতে পাঁবেন এজন্য ইহাকে বুদ্ধিগ্রাহা 
বলা হইযাঁছে। আত্মজ্ঞানের উদষে বুদ্ধিরূপ পৃথক সত্তাও থাকে না অতএব বুদ্ধিগ্রাহ 
অর্থে আত্মজ্ঞানীব বুদ্ধিগ্রীহহ নহে। এই আত্যন্তিক স্থুখ অর্থাৎ আত্মা কেবল আত্মাব 
দবাবাই উপভোগ্য । বুদ্ধি প্রভৃতি কোঁন সত! ভীঁহাকে প্রকাশ কবিতে পারে না। 
৬২ শ্লোকে নিকদ্ধ চিত্তের কথা আছে। পাতগ্ল যোগশান্ে আছে, যোঁগশ্চিততবৃত্তি- 
নিবোধঃ অর্থাৎ চিত্তবৃত্তি নিবোধেব নাম যোগ । 

॥ ২৩॥ পুর্বশ্লোক বর্ণিত সেই ছুঃংখসংঘোগ বিয়োগকে অর্থাৎ যে অবস্থা 
দুঃখসংযোগ হইতে মুক্তি হব সেই অবস্থাকে যৌগ বলিষ! জানিবে। এই যোগ 
নির্বেদশূন্ত চিত্তে অর্থাৎ অবসাদ বা নৈবাশ্যশৃন্ত হইযা বা ওৎ্ুক্যসহকাবে নিশ্চষ 
আঁচবণীয় ॥ ২৩॥ 

পূর্বল্লৌকসমূহে যোগাচবণেব ও যুক্তাবস্থার বিববণ আছে ও এই শ্লৌকে যোগ 
আঁচরণীষ বলি! পুনরায় ৬২৪-২৬ শ্লোকে যোঁগেব উপদেশ দেওষা হইযাঁছে। এই 
পুনকত্তির কাঁবণ কি? শংকব বলেন, যোগেব ফলকথন প্রস্তাব শেষপুর্বক আবার 
তাহার আরম্ত কবিয়া, যোগের কর্তব্যতা বিষষে উপদেশ প্রদান করিতেছেন, নিশ্চব ও 
নির্বেদাভীব এই ছুইটি বস্তুতে যৌগেব সাধনতা আছে ইহাই প্রতিপাদন কবিবাব 
জন্য এই পুনবাবস্ত কবা হইয়াছে ॥ প্রমথনাথ তর্কভৃষণ ॥ এই যুক্তিব সার্থকতা দেখা 
যাঁষ না, কাবণ কেবল যে যোগসাধনাব কথাব পুনকক্তি আছে তাঁহা নহে, ৬২৭-২৯ 
শ্লোকে পুনবাষ যুক্তাবস্থাব বর্ণনা আছে ও যুক্তেব আত্যন্তিক সুখ ও সমদর্শন লাভ 
হয ইহাও পুনরাষ বলা হইযাঁছে। আমাব মতে শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে যোগসাধনার এক 
প্রকার উপাঁষ বলিয়া পুনবাষ অগ্ঠ প্রকাঁব উপাষ নির্দেশ কবিতেছেন। এই দ্বিতীয় 
উপাষে আসন ইত্যাদি কোন শীবীবিক প্রক্রিযাঁৰ আঁবশ্টক নাই। প্রথমোক্ত সাধনাকে 
শাবীবিক যোগ বলিলে দ্বিতীষ উপাঁষকে মানসিক যোগ বলা যাঁষ। এই মানসিক 
যোগে ফলও শাবীবিক যোগের অনুপ এজন্য ফল নির্দেশে পুনকক্তি আনিবাছে। 

॥২৪-২৯॥ সংকল্পজাত সমস্ত কামনা নিঃশেষে বর্জন কবিয়! মনেব দ্বারা 
সর্ববিষষ হইতে ইন্দ্রিষগ্রামকে নিবৃত্ত কবিষা ধৃতিগৃহীত বুদ্ধিদবারা ক্রমে ক্রমে উপবতি 


তং বিগ্ভাদ্দ,খসংযৌগবিযোগং যৌগসংভ্হিতম্‌। 
সনিশ্চয়েন যৌক্তব্যে! যৌগোহনিহিপনচেতস] ॥ ২৩ 


২৪-২৯ শ্লোক ১৪৬ গীতাব্যাখ্য! | ষষ্ঠ অধ্যায় 


অবলম্বন করিবে এবং মনকে আত্মীৰ নিকদ্ধ করিষা কোন বহিবিষয়ের চিন্তা করিবে 
না। চঞ্চল ও অস্থির মন যে যে বিষয়ে ধাবিত হুইবাঁব চেষ্টা কৰিবে তাঁহাকে সেই 
সেই বিষয় হইতে নিবৃত্ত করিয়া আপনার বশে আনি্বে। এইরূপে ধীহার রজোগুণ, 
অর্থাৎ প্রকৃতির যে গুণেব দ্বারা মন বহিধিষষে ধাবমান হইযা ক্রিষাশীল হয, প্রশমিত 
হইযাছে ও ধাহাব চিত্ত শান্ত হইযাছে ও যিনি ব্রহ্মভূত অর্থাৎ ব্র্মে স্থিত 
হইয়া পাপশুন্ত হইয়াছেন তীঁহাব উত্তম বা শ্রেষ্ঠ স্থুখ লাভ হয়। এই প্রকারে 
সর্দা আত্মাতে যুক্ত হইযা যোগী বিগতপাঁপ হইয়া অনায়াসে ব্রহ্মসংস্পর্শরূপ 
আত্যন্তিক স্থুখ উপভোগ করেন। তিনি সর্বত্র সমদর্শাঁ হওয়াষ এবং যোগদ্বাবা 
আত্মাব সহিত যুক্ত হওয়ার সর্বভূতে আপনাকে এবং আঁপনাঁতে সর্বভূতকে 
দেখেন ॥ ২৪ - ২৯ ॥ 

জীবনের যে আদর্শ আমাদের মানসিক বৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে কোন এক নির্দিষ 
গ্প্তিতে ধারণ কবিষা রাঁখে তাহাই ধৃতি। উপযুক্ত আদর্শ না থাঁকিলে বুদ্ধিদবারা 
উপবতি অবলম্বনেব চেষ্টা সম্ভবপব নহে এজন্যই ২৫ শ্লোকে খৃতিগৃহীত বুদ্ধিব কথা বলা 
হইয়াছে। ১৩৬ শ্লোকের ব্যাখ্যা ভ্রষব্য। শারীবিক যোগেব সহিত মানসিক যোগের 
পার্থক্য এই যে, ইহাতে কোন আঁসন করিতে হয় না এবং নাসাথ্ে দৃষ্টি নিবদ্ধও কবিতে 


সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাংস্ত্যক্তা সর্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেক্্রিষগ্রীমং বিনিষম্য সমস্ততঃ ॥ ২৪ 
শনৈঃ শনৈকপবমেদ্‌ বৃদ্ধা ধতিগৃহীতযা। 
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিহ্িত্দপি চিন্তষেৎ ॥ ২৫ 
যতো যতো নিশ্চলতি মনম্চঞ্চলমস্থিরমূ। 
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ॥ ২৬ 
প্রশান্তমনসং হেনং যোৌগিনং স্ৃখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শান্তরজসং ব্রন্মভূতমকলাষম্‌॥ ২৭ 
ুপ্রন্নেবং সদাতআীনং যোগী বিগতকলাষঃ। 
সখেন ব্রহ্মাসংস্পর্ণমত্যন্তং স্ুখমশ্ুতে॥ ২৮ 
সর্বভূতস্থমাত্বানং সর্বভূতানি চাত্ুনি। 
ঈক্ষতে যোগবুক্তাব! সর্বত্র দমদর্শনঃ॥ ২৯ 


ঈীতাব্যাধ্যা। ষষ্ঠ অধ্যানর ১৪৭ ৩, -৩৪ শ্লোক 


হয় না এবং প্রীণায়ামেরও আবশ্যক নাই, বত্র তত্র এই যোগ প্রযোজ্য । শ্রীকৃ 
বলিলেন, মানসিক যোগ ছারাও ব্রহ্মনির্বাণ, আত্যন্তিক স্থুখ ও সমর্শন লাভ হয় । 

॥ ৩০ - ৩২ ॥ বিনি আঁমীকে সর্বত্র দর্শন করেন এবং সমস্ত আমাতেই 
দেখেন আমি তীহাঁর কাছে নষ্ট হই না অর্থাৎ লুপ্ত হই না এবং তিনি আমার 
কাছে নউ হন না বা লুপ্ত হন না। ধিনি একত্বে স্থিত হইয়া! অর্থাৎ সমন্তই 
এক এই অনুভব ক্রিয়া সর্বভূতস্থিত আমাকে ভজন! করেন অর্থাৎ সর্বত্রই একমাত্র 
্রহ্মদর্শন করেন তিনি যে অবস্থাতে থাকুন না কেন আমাতেই বর্তমান খাকেন। 
অর্জন, ধিনি আত্মীকে উপমা! মানিয়া অর্থাৎ আঁত্বার নিলিগ্ততা মনে বাখিয়া সুখ বা 
ছুঃখকে সর্ব সমান করেন তিনি পরমযোগী বলিয়া বিবেচিত হন ॥ ৩০ - ৩২ ॥ 

শংকর ৩২ শ্লোকের অন্থ/্রকার ব্যাখ্যা করেন, বথা, “ষিনি সকলের সখ দুঃখ 
আপনার বলিব! গণ্য করেন এবং কাহারও প্রতিকুলতাচরণ করেন না তিনিই শ্রেষ্ঠ 
যোগ্বী। পরের সুখে সুখী হইলে এবং পরের দুঃখ আপনার ছুঃখ মনে করিলে 
যোগীর নিলিপ্ততা থাকে না। সর্বভূতে যোগী আপনাকে দেখেন বলিয়া তাঁহাদের 
সখ দুঃখ ভোগ কবেন এমন নহে, তিনি ব্রহ্মবৎ নিলিপ্তই থাকেন। 

॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ অর্জুন বলিলেন, মধুসূদন, এই ষে সাম্যবুদ্ধি ছারা বোগপ্রাপ্তির 
উপায় তুমি বলিলে এই অবস্থা চধ্চল সেজন্য ইহার স্থির স্থিতির সম্ভাবনা দেখিতেছি 


ষে। মাং পশ্ঠাতি সর্বত্র সর্ব মৃবি পশ্যতি। 
তন্তাহং ন প্রণশ্যামি স চ মেন প্রণশ্টাতি ॥ ৩০ 
সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ। 
সর্বঘা বতঘানোহপি স যোগী মি বর্ততে ॥ ৩১ 
আত্বৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোহর্জন | 
হুখং বা বদি বা ছুঃখং স যোগী পরমো! মতঃ ॥ ৩২ 
অর্জুন উবাচ 
যোহযং যোগত্বয়া। প্রোক্তঃ সাম্যেন মধুদুদ্বন। 
এতন্ডাঁহং ন পশ্ঠামি চঞ্লত্বাু স্থিতিং স্থিরাম্‌ ॥ ৩৩ 
চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ঃ প্রমাথি বলবদৃঢ়ম্‌। 
তশ্তাহং নিগ্রহং মন্ে বাক্োরিব সুহ্ধরম্‌ ॥ ৩৪ 


৩৩-৩৯ ক্লক ১৪৮ গ্লতাব্যাখা। যঠ অধ্যায় 


না, কাঁবণ, কৃষ্ণ, মন স্বতই চঞ্চল, বিক্ষোভকর, প্রবল ও অনমনীয়। আমি সেই মনের 
নিগ্রহ ব! নিরোধ বাযুকে নিবোধ কবাব ন্যাষ স্ুদু্ধর মনে করি ॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ 

অর্জনেব প্রশ্নেব উদ্দেশ্থ এই যে, সমাধি অবস্থায় মনের সংযম সম্ভব হইলেও 
সাধাবণ কার্ধকালে তাহ! স্থাধী হইবাঁব সম্তাবন1 নাই অতএব কৃষ্ণ পূর্বে ষে বলিলেন 
সর্বাবস্থায যোগী ব্রন্মে অবস্থান কবেন তাহা কিরূপে হইতে পারে । 

॥ ৩৫ - ৩৬॥ শ্রীভগবান বলিলেন, মহাঁবাহো, মন যে চঞ্চল ও ছুর্মিনীয় 
তাহা নিঃসন্দেহ কিন্তু কৌন্তেষ, অভ্যাস ও বৈবাগ্য দ্বাবা মনকে বশে আঁনা যাঁষ। 
অসংযতচিত্ত ব্যক্তিব যোগ ঢুণ্াপ্য ইহা আমাব মত কিন্ত্ব বথাবিধানে যতুশীল 
আত্মজবী পুকষের ইহা লভ্য ॥ ৩৫ - ৩৬॥ 

অভ্যাস ও বৈবাগ্য এই ছুইটি পাতগ্ুল সুত্রোক্ত পারিভাষিক শব্ব। 
চিত্তস্থৈর্যেব জন্ বত্বেব নাম অভ্যাঁস। প্রকৃতিব গুণত্রয়েব প্রতি বিতৃষ্ণাই প্রকৃত 
বৈবাগ্য। ৬৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য । 

॥ ৩৭- ৩৯ ॥ অর্জুন বলিলেন, কৃষ্ণ শ্রদ্ধাসহকারে যোগাভ্যাস আর্ত 
কবিষা ঘোগ হইতে বিচলিতমাঁনস অতি অর্থাৎ ঘোগন্রষ্ট ব্যক্তি যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত 
হইযা কোন্‌ গতি. প্রাপ্ত হয? মহাবাহে। উভষ বিভ্রষ্ট অর্থাৎ ইহলোক ও পবলোকে 
ক্ষতিগ্রস্ত হুইযা বিচ্ছিন্ন অভ্রেধ স্যাঁধ আশ্রযহীন সেই বিমুঢ ব্যক্তি কি ব্রহ্মলাঁতের 
মধাপথেই নষ্ট হয না? কৃষ্ণ, তুমিই আমার এই সংশয় নিঃশেষে দূর করিয়া দাও, 


শ্রীভগবানুবাচ 
অসংশং মৃহাঁবাহো৷ মনো! ছুনিগ্রহং চলম্‌। 
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্গোণ চ গৃহাতে ॥ ৩৫ 
অসংযতাত্মনা যোগ! ছুশ্রাঁপ ইতি মে মতিঃ। 
বশ্ঠাত্বনা তু যততা শক্যোহবাপ্ত,যুপাষতঃ ॥ ৩৬ 
অর্জন উবাঁচ 
অবতিঃ শ্রদ্ধযৌপেতে৷ যৌগাচ্চলি তমীনসঃ। 
অপ্রাপ্য যোগসংসিদ্ধিং কাং গতিং কৃষ্ণ গচ্ছতি ॥ ৩ 
কচ্চিনৌ ভব বিভ্রষ শ্ছিন্নাভ্রমিব নশ্যাতি। 
অপ্রতিষ্ঠো মহাঁবাহো বিমুটো ব্রহ্মণঃ পথি ॥ ৩৮ 


্লীতাব্যাখ্যা । ষষ্ঠ অধ্যাষ ১৪৭ ৩৭-৪৫ শ্লোক 


কাঁবণ তুমি ভিন্ন এই সংশয় নিরাঁকবণেব উপযুক্ত" অপর ব্যক্তি দেখিতেছি 
না ॥৩৭-৩৯॥ 

অভ্র ও মেঘ এক পদার্থ নহে। অভ্র মেঘ অপেক্ষা সুন্গম। সূর্বকিবণে জল 
শোষিত হইব! প্রথমে অভ্ররূপ ধারণ করে। অভ্র মেঘে পরিবতিত না হইলে 
বৃষ্টিপাত হুষ না। জল ভ্রট হয় না বলিয়! ইহার নাম অন্র ॥ বিষু্পুবাণ ২1৯১০ ॥ 
অন্র ছিন্ন হইয়া গেলে তাহা হইতে আর মেঘ উৎপন্ন হয় না, তাহা বিফল হয়। 
সাধারণের মনে ধাঁবণ1 আছে যোগমার্গ যথাবিধি অনুষ্ঠিত না হইলে শারীবিক অনিষ্ট 
হয। যোগমার্গ হইতে চ্যুত হইলে উভয়ন্র$ হইতে হয় অর্থাৎ ব্রহ্মলাভও হয না 
এবং ইহলোকেও কষ্ট পাইতে হয। এই আশঙ্কা নিরাকবণেব জন্যই অর্জনেব প্রশ্ন । 
উভয়ভ্রষ্ট শব্দেব অর্থ শংকব জ্ঞান ও কর্মমার্গ উভয মার্গ হইতে ভ্রষ্ট করিয়াছেন । 
শ্রীকৃষ্ণ পুর্বে বলিয়াছিলেন যে তীহীর পুর্বজন্মেব সমস্ত কথা জানা আছে এজন্য অর্জনের 
ধারণা যে পরলোকে যোগন্রষ্টের কি দশা হয সে সম্বন্ধে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই 
নিঃসংশয়রূপে বলিতে পারিবেন। 

॥ ৪০ - 8৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, ইহলোক বা পবলোকে তাঁহাঁব 
বিনাশ বা৷ ব্যর্থতা হয় ন! কাঁবণ বৎস, কল্যাণ কর্মেব অনুষ্ঠানকাবীর কোন দুর্গতি হইতে 
পাঁবে না। যোগত্রষ ব্যক্তি মৃত্যুব পব পুণ্যাত্মাদিগেব প্রীপ্য লোকে গমন কবিষা 


এতন্মে সংশযং কৃষ্ণ ছেত্মর্হম্তশেষতঃ। 
ত্বদস্থঃ সংশবস্তাস্ত ছেস্তা ন হ্যপপদ্ভতে ॥ ৩৯ 
শ্রীভগবানুবাঁচ 

পার্থ নৈবেহ নাঁমুত্র বিনাশস্তস্য বিদ্ভতে। 
নহি কল্যাণকৃঙ কশ্চিদ্দূগ্গাতিং তাঁত গচ্ছতি ॥ ৪০ 
প্রীপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুবিতা! শাশ্বতীঃ সমাঃ ৷ 
শুচীনাং শ্রীমতাং গেছে যোগত্রষ্টোহভিজাযতে ॥ ৪১ 
অথবা যোৌগিনীসেব কুলে ভবতি ধীমতাম্‌। 
এতদ্ধি ছুর্লভতবং লোঁকে জন্ম যদীদুশম্‌॥ ৪২ 
তত্র তং বুদ্ধিসংযোগং লভতে পৌর্বদেহিকম্‌। 
যততে চ ভতে! ভূয়ঃ সংসিদ্বৌ কুকনন্দন ॥ 9৩ 


৪০ - ৪৬ শ্লোকি ১৫০ গীতাব্যাখ]া। যষ্ঠ অধ্যায় 


বহুকাল অবস্থানের পর পৃথিবীতে শুচিন্বভাৰ ও লক্গমীমন্ত ব্যক্তিব গৃহে জন্মগ্রহণ 
করেন; অথবা ধীমান যোগীদের বংশে তিনি জন্মলাভ কবিষ| থাকেন; এবপ জন্মও 
মমুয্ালোকে দুর্লভতব অর্থাৎ সাঁধাবণেব এই সৌভাগা হয না। কুরুনন্দন, তখন 
তিনি পুর্বজন্বা্জিত বুদ্ধিসংযোগ লাঁভ কবেন এবং পুনবাঁষ সিদ্ধিলাভেব চেষ্টা কবেন। 
সেই পূর্বাভ্যাসেব দ্বাব! অবশেব গ্যাষ চাঁলিত হইযা যোগেব জিজ্ঞান্থ হন এবং বেদোক্ত 
ক্রিয়াকলাপকে অতিক্রম কবেন অর্থাৎ এ সকলে আসক্ত হন না। এইরূপ বত্ুপুর্বক 
যোগাভ্যাস কবিতে কবিতে পাঁপক্ষষ হুইলে অনেক জন্ম পবে যোঁগী যোগসিদ্ধ হন ও 
তাহার পব পবা! গতি প্রাপ্ত হন ॥ 8০ - 8৫॥ 

শ্রীকৃষ্ণ সর্ববিধ কৃচ্ছুসাধন পবিত্যাগ কবিষ! যোগাভ্যাসেব যে উপাষ নির্দেশ 
কবিষাঁছেন তাহা হইতে ভ্রষট হইলেও কোন অনিষ্ট হয না বলিলেন। হঠ পূর্বক 
যোগ সাধনা কবিতে যাইলে শাবীবিক ও মানসিক ব্যাধিব সম্ভাবনা আছে। এই 
প্রকার ব্যাধি উৎপন্ন হইলে কি প্রকাৰ আহাঁব বিহাব কর্তব্য এবং কি প্রকার চিকিৎস! 
আবশ্বাক সে সম্বন্ধে পুবাঁণগুলিতে বিশদ আলোচনা আছে। উপযুক্ত উপদেষ্টা না 
পাইলে হঠযোগাদি বা! কৃচ্ছুসাধ্য অন্য কৌন প্রকাঁব ধোঁগাভ্যাঁস কর্তব্য নহে। অপব 
পক্ষে কৃষেব নির্দিষ্ট যৌগ অনুশীলন কবিতে হইলে গুকব উপদেশ নিতান্ত আবশ্যক 
নহে। সফলতা অর্জন কবিতে না পাঁধিলেও ইহাতে শারীবিক বা মানসিক ব্যাধিব 
সম্ভাবনা নাই। শ্রীকৃষ্ণ আঁবও বলিলেন যে যোগমার্গে অভিক্রমনীশ দোষ নাই 
অর্থাৎ কর্ম সম্যক্‌ সম্পাদিত ন| হইলেও যেটুকু কৰা হইযাছে তাঁহা নষ্ট হ্য না 
এবং পুনরাষ প্রথম হইতে আঁবস্ত করিতে হয না । 

॥ ৪৬] অর্জন, যোগীকে তপস্বী, জ্ঞানী বা কর্মী হইতে শ্রেষ্ঠ জানিবে 
অতএব তুমি যোগী হও ॥ ৪৬॥ 


ূর্বাভ্যাদেন তেনৈব হ্র্যতে হাবশোহপি সঃ। 
জিজ্ঞান্থবপি যোগস্য শবব্রক্মাতিবর্ততে ॥ ৪৪ 
প্রযত্বাদ যতমানস্ত যোগী 'সংগুন্বকিল্বিষঃ | 
অনেকজন্মসংসিদ্ধস্ততো৷ যাঁতি পবাঁং গতিম্‌॥ ৪৫ 
তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোইধিকঃ। 
কণিভ্যন্চাঁধিকো যোগী তম্মাদযোগী ভবার্ভন ॥ ৪৬ 


গীতাব্যাখ্যা । ষষ্ঠ অধ্যায় ১৫১ ৪৭ শ্লোক 


তপন্বী অর্থাৎ কৃচ্ছুসাধক, জ্ঞানী অর্থাৎ যিনি কর্মবর্জন করিষা কেবল 
জ্ঞান সাধনা করেন এবং কর্মী অর্থে ধাহার৷ সংকল্প করিয়া! যজ্জাঁদি বা অপর কর্ম 
করেন। 

॥8৭॥ যে যোগী শ্রদ্ধাবান হইয! আমাতে অর্থাৎ ত্রন্মে চিত্তসমর্পণ করিয়া 
আমাকেই ভজনা করেন অর্থাৎ অন্য কিছু বা বিভূতির কামনা! না কবিষা আত্মাকে 
পরমাত্ম। জানিযা তাহাতেই যুক্ত হন তিনিই যুক্ততম ইহাই আমার মত ॥ 8৭॥ 

ীকৃষ্ণ বলিতেছেন, যে যোগী পরমাত্মার প্রতি যোগ প্রযোগ করেন তিনিই 
শ্রেষ্ঠ যোগী। দাদশ অধ্যায়ের মুখপত্র এবং ১২৬-৭ শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষব্য। 


বোগিনামপি সর্বেষাঁং মদগতেনান্তরাত্বন! | 
শ্রদ্ধাবান্‌ ভজতে যো মীংস মে যুক্ততমো! মতঃ ॥ ৪৭ 


অভ্যানযোগ বা ধ্যানযোগ 
নাঁমক ষষ্ঠ অধ্যাব সমাপ্ত। 


চু 


নীতাব্যাখ্যা 
সত্তম অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্য। 
সপ্তম অধ্যায় 
জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 


সপ্তম অধ্যাষে দার্শনিক তত্বের আলোচনা আছে। কাঁপিল সাংখ্যবাদই 
শ্্রীষ্ণের দর্শনের মূল ভিত্তি। কাপিল সাংখ্যবাদে ব্রহ্মসত্তা স্বীকৃত হয নাই। 
শ্রীকৃষ্ণ কাপিল সাংখ্যেব ই পবিবর্তন কবিয়া তাহাতে ব্রহ্মতত্ব যোগ করিযাছেন। 
ইহাঁতে বেদান্ত ও কাপিল সাংখ্যেব সমন্বয হইয়াছে । যোঁগীব সমস্ত বহিধিষষের ও 
আত্মতব্বের প্রকৃত জ্ঞান লাভ হুয় ও তখন হৃষ্টিব ষথার্থ তত্ব তাঁহাব নিকট উদ্ভাসিত হয 
এই সুত্রেই ষষ্ঠ অধ্যাযে যোগমার্গেব আলোচনাব পর সপ্তম অধ্যাষে দার্শনিক তবে 
অবতারণা । যোগীব নিজ অনুভবসিদ্ধ জন যখন যুক্তি বিচার ইত্যাদির দ্বাবা 
সমর্ধিত হয তখনই তাহা বিজ্গান নামে অভিহিত হয। এই বিজ্ঞানেবই অপব নাম 
দর্শন। দর্শনেব প্রতিপাগ্ভ বিষষসমূহ যুক্তি বিচাব দ্বাঝ প্রতিিত হওযাঁষ যোঁগসিদ্ধি 
ব্যতীতও সাধাবণেব বুদ্ধিগ্রাহ হয। এই জন্যই শ্রীকৃষ্ণ অর্জনকে তৎমম্বন্ধে উপদেশ 
দিযাছেন। 

॥$ -২॥ পার্থ, আমাতে মন নিবিষ্ট কবিষ! এবং আমাকেই আশ্রষ কবিয়া 
অর্থাৎ আত্মাব প্রতি মন নিবদ্ধ কবিষা যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে অর্থাৎ 
চবাঁচর বিশ্বসমেত নিঃসংশয়ে যেবপ জানিতে পাঁবিবে তাহা শোনে! । আমি তোমাকে 


শ্রীভগবানুবাঁচ 
ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং বুগ্ন্মদা শ্রয়ঃ | 
অসংশরং সমগ্রং মাং যথা জ্ঞাস্যসি তচ্ছুণু ॥, ১ 


১-৩ স্লোক ১৫৩ গীতাব্যাখ্য। | সম অধ্যয়ি 


এই জ্ঞান সবিজ্ঞাঁন অর্থাৎ তাহাঁব বিজ্ঞানসমেত সমন্তই বলিতেছি; ইহা জানিলে 
পৃথিবীতে পুনরায আঁব অন্য কিছুই জনিবাব বিষষ থাকিবে না ॥১ - ২ 

ভান্তকাবগণ বিজ্ঞান শবে অনুভব সিদ্ধ জ্ঞান এবং জ্ঞান শব্দে বিচাবসিদ্ধ- 
জ্ঞান এই অর্থ করেন। আমি এই দুই শব্দের অর্থ পূর্বে ও এখানে যাহা দিযাছি 
তাহা ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত অর্থাৎ আমার মতে জ্ঞান মানে অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান এবং 
বিজ্ঞান মানে যুক্তি বিচারসিদ্ধ জ্ঞান; অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান বখন যুক্তি বিচাঁব দ্বারা 
সমর্ধিত ও পু হয় তখনই তাঁহাকে বিজ্ঞান বলা বায। জ্ঞীন শব্দ সাধারণত 
প্রত্যক্ষ জ্ঞীনকেই নির্দেশ কবে, অতএব যৌগলব্ধ অনুভূতি বা অনুভবসিদ্ধ জ্ঞানও 
ইহাঁবই অন্তগত। বিজ্ঞান শব্দ বুর্ধি এই অর্থে উপনিষদে বহু স্থানে ব্যবহৃত 
হইয়াছে, বথা, বিজ্ঞানময কোঁশ। অতএব বিজ্ঞান অর্থে বুদ্ধিসিদ্ধ জ্ঞান ব| 
যুক্তিবিগাবনিদ্বজ্ঞান। এখানে শোকের ভাষা দেখিলে এই ব্যাখ্যাই সমর্থিত হইবে 
৭১ শ্লোকে বলিলেন, বৌগধুক্ত হইলে যাহা! জাঁনিতে পারিবে তাহা! শোনো, তাঁহাব 
পরেব শ্লোকে বলিলেন, এই জ্ঞান বিজ্ঞান সহিত তোমাকে বলিতেছি। যোগলব্ধ 
অনুভূতিকে এখানে স্পট জ্ঞান শব্দে অভিহিত কর! হইল। 

॥৩॥ মনুস্তগণেব মধ্যে মহত্রে কোন এক বক্তি হযত সিদ্ধিলাভেব চেষ্টা 
কবে এবং সিদ্বগণেব মধ্যে চেষ্টা কবিলেও ক্কচিৎ কেছ আমাকে তত্বত অর্থাৎ বিজ্ঞানরূপ 
তন্ধ সহিত জানিতে পাবে ॥ ৩॥ 

,এই শ্লোকেব তীৎপর্য যথা, কদাচিৎ কেহ সিদ্ধি লাভের জন্য চেষ্টিত হম এবং 
চেষ্টা কবিযাও অনেকে সফলকাম হন না, অতএব মিদ্ধযোগী অতিগয় দুর্লভ। 
আবার ঘোগসিন্ধ হইলেই তন্বজ্ঞান অর্থাত কিবপে অখণ্ড পব্মত্রক্ম হইতে বিশ্বসংসাব 
বাঁসুষ্টি প্রবতিত হইল তাঁহার বথার্থ বিজ্ঞান বা তথবজ্ঞান হয না। যোগসিদ্ধগণের 
মধ্যে চেষ্টা কবিলেও সকলে এই তত্বজ্ঞান লাভ কবিতে পাঁরগ হন না। সিদ্ধঘোগী 
কদাচিৎ দেখা যায় এবং তত্বদর্শী সিদ্ধষোগী ততোধিক বিবল। তত্জ্ঞানী সিদ্ধযোগী 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ। 
যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইঘ্যজ্জ্ঞাতব্যমবশিষ্যুতে ॥ ২ 
মনুষ্যাণাং সহজেযু কশ্চিদ্‌ যততি সিদ্ধয়ে। 
যততাঁমপি সিদ্ধানাং কশ্চিম্মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ৩ 


গীতাব্যাখ্যা। সপ্তম অধ্যায ১৫৭ ৪-৬ প্লোক 


বলিতে পাঁবেন কিরূপে এক অখণ্ড পবমাত্মা! হইতে এই জগৎ সৃষ্ট হইযাছে আমি তাহা 
অনুভব কবিষাঁছি এবং আমি সেই তত্ব যুক্তি বিচাঁব দ্বাবা সাঁধাবণকে বুঝাইযা! দিতে 
গারি। তত্বদর্শী সিদ্ধগণেব মধ্যে কপিল সর্বপ্রধান এবং তীহাঁরই প্রণীত সাংখ্যশান্তরে 
সষ্টিতত্ব সাঁধাবণের বুদ্দিগম্য ভাষায বিবৃত হুইয়াছে। এই স্ষটিতত্ব যোগসিদ্ধি 
ব্যতীতও জ্ঞানীর বুকিগ্রীহ্থ কিন্তু কেবলমীত্র যুক্তাবস্থাতেই তাহা অনুভবসিদ্ধ । 
দৃ্টান্তেব দাবা এই প্লোকেব অর্থ বিশদ হইবে। বলা যাইতে পাবে সমগ্র ইংবেজ 
জাঁতিব মধ্যে সহজে এক জন সন্দেশ খাইবাব জন্য চেষিত হন এবং সন্দেশ খাইযা 
থাঁকিলেও ইহাঁব তন্ধ জানেন এমন ইংবেজ অতিশঘ বিবল অর্থাৎ সন্দেশেব আস্বাদজ্ঞান 
থাকিলেও কি কবিষা সন্দেশ প্রস্তরত হষ তাহার যথার্থ তত্ব বা বিজ্ঞান না জানা 
থাঁকিতে পাবে। 

॥৪-৬ ভূমি, জল, অনল, বাযু, আকাশ, মন, বুদ্ধি এবং অহংকাঁর এই 
অষ্ট প্রকারে আমাব প্রকৃতিকে বিভাগ করা যাঁষ। মহাবাহো, এই প্রকৃতির নাম 
অপবা প্রকৃতি । ইহা ব্যতীত আমাৰ আবও এক প্রকৃতি আছে তাহাব নাম পবা 
প্রকৃতি ; এই প্রকৃতি জীবভূত1 এবং ইহাঁব দ্বাবাই এই জগৎ বিধৃত বহিধাছে। এই 
দুই প্রকৃতিকে সর্বভূতেব যোনি বলিষ! জানিও। আমিই সমস্ত জগতেব উৎপত্তি ও 
প্রলষেব হেতু ॥ ৪ - ৬॥ 

শ্রীকষ্চ অতি সংক্ষেপে সৃষ্টি ও প্রলযতন্ব বর্ণনা কবিলেন। এই সৃষ্টিতত্ব 
সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীবই হইতে পাবে, অতএব সাধাবণেব পক্ষে শ্ষ্টিতত্বেব 
সম্যক ধারণ! কবা ছুঃসাধ্য ; অর্জনকে বিশদভাবে হুষ্টিতব বুঝাঁন শ্রীকৃষেব উদ্দেশ্য 
ছিল বলিষ! মনে হয় না। পরবর্তী শ্লৌোকসমূহেও এমন কোন ব্যাখ্যা নাই যাহাতে 
সাধাঁবণেব পক্ষে এই তত্ব বুঝা সরল হইতে পাঁবে। শ্রীকৃষ্ণের সষ্টিতত্ব কাপিল সাখ্য- 


ভূমিবাপোহনলো! বাষুঃ খং মনো বুদ্ধিবেব চ। 
অহংকার -ইতীষং মে ভিন্ন! প্রক্ৃতিবউধা ॥ ৪ 
অপবেষমিতন্তন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্‌। 
জীবভূতাঁং মহাঁবাহো। বষেদং ধার্যতে জগৎ ॥ 
এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধাঁবয | . 
অহং কৃৎসস্তয জগতঃ প্রভবঃ প্রলযস্তথা ॥ ৬ 


৪-৬ শ্লোক ১৫৮ গীতাব্যাখ্যা। থম অধ্যায় 


বাঁদের উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীকৃষ্ণ নানাপ্রকাঁব সাঁধনমার্গ ও ধর্মবিশ্বীসেব উল্লেখ 
করিয়াছেন এবং তাহারই মধ্যে কাপিল সাংখ্যবাদ আসিয়াছে ; এই জন্যই ইহার বর্ণন! 
এত সংক্ষেপ । কাঁপিল সাংখ্যও ছূর্বোধ্য। পরিশিষ্টে কাঁপিল সাংখ্যের বিবরণে 
সাখ্যবাদের মূল তব্বগুলিব পরস্পর সম্বন্ধ দেখান হুইয়াছে। কিরূপ যুক্তিবিচার দ্বারা 
এই মূল তত্বগুলিতে পৌঁছান ধায় তাহা বুঝা কঠিন। কি করিয়াই বা৷ মহৎ হইতে ক্রমে 
ক্রমে স্থুল জগৎ উৎপন্ন হইল তাঁহা' আধুনিক যুক্তিবাঁদীব অবোধ্য। পঞ্চ মহাঁডূতেরই 
বা! বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্য! কি? আমি এই স্বথিতন্ব যতটুকু বুঝিবাঁছি ভাঁহ! সংক্ষেপে 
পরিশিষ্টে বলিয়াছি। তাহা দ্রব্য । 

শ্বীতার ৭1৪ শ্লৌকে প্রকৃতিকে অফধা বলায় ভাস্কারেব! নান! প্রকার 
জটিল ব্যাখ্যার অবতারণা কবিষাছেন। হিন্দৃশাস্ত্র সর্বত্র সুষটিপ্রকরণে নিম্গলিখিত 
ক্রম স্বীকৃত হইযাছে, 


১ প্ররুতি ১ প্রধান বা প্রকৃতি 
৭ প্রকৃতি-বিকৃতি ১ সিন 
১ শরবাদ 
৮ ৮০ 


১৬ বিরতি ৫ পঞ্চ মহাভৃত ১১ মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্্িং, পঞ্চ কর্মের 
সাংখ্যের চতুরধিংশতি তন্বের মধ্যে কোন্ট্রি পর কোন্টি আবিভূ্তি হইয়াছে এবং 
ইহাঁদের পরস্পবের সম্বন্ধ কিরূপ উপরের তালিকা! দেখিলে তাঁহা৷ সহজেই হৃদযংগম 
হইবে। প্রধান বা প্রকৃতি হইতে মহতের উৎপত্তি কিন্তু স্মরণ রাখিতে হইবে 
যে মহত্বপ বিকার প্রাপ্ত হইলেও প্রধান নিঃশেষ হইযা যায় না। সেইরূপ 
মৃহৎ হইতে অহংকারের উৎপত্তি হইলেও মহৎ থাকিয়া যাঁষ। সাংখ্যেক কোন 
তত্বই পরবর্তী তন্বে লোপ পাঁষ না। একপাত্র দুগ্ধ ষেমন দধিতে পরিণত হইলে 
দুধ্ধেব আঁব কিছুই অবশিষ্ট থাকে না, সমক্তটাইি দি হুইযা! যাঁয়, সাংখ্যের তত্বগুলির 
পরিণাম সেরূপ নহে। পিতা হইতে পুন্র উৎপন্ন হইলে যেমন পিতা ও পুত্র 
উভযেই বর্তমান থাকে, সেইরূপ সীংখ্যেব এক তন্ব হইতে তশ্ন্তরেব উৎপত্তি হইলে 
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উভঘ তন্বই বর্তমান থাঁকে। এই জন্যই প্রকৃতি হইতে অন্যান্থ তন্বগুলি মন্তীন- 
পরম্পরা স্তাষে উৎপন্ন হুই্বা মোট চতুর্ধিংশতি সংখ্যক তন্বে পবিণত হইযাছে। 

সাংখ্যে প্রকৃতি শব্দ দুই অর্থে-ব্যবহ্ৃত হইযাঁছে। এক অর্থে মূলপ্রকৃতি 
বা প্রধান, ও অপব অর্থে কারণ বা যোনি অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান। শেষোক্ত অর্থে 
মহতের প্রকৃতি প্রধান, অহংকাবের প্রকৃতিব নাম মহৎ। পঞ্চ তন্মাত্রা ও ইন্ডরিয়সমঘ্িত 
মনের প্রকৃতি অহংকাঁর। পঞ্চ মহাভৃতেব প্রকৃতি পঞ্চ তন্মাত্রা। এই অর্থেই প্রধানকে 
ুল্ন প্রকৃতি বলা হয়। পূর্বগীমী তত্ব হইতে উৎপন্ন তবের নাঁম বিকৃতি বা বিকার 
অর্থাৎ কারণরূপ প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন পদার্থের নাম বিকৃতি । মহৎ প্রধানের বিকৃতি, 
অহংকায় মহতের বিকৃতি । পঞ্চ তন্মাত্রা ও ইন্ড্রিষসমেত মন অহংকাঁবের বিকৃতি । 
পঞ্চ মহাড়ত পঞ্চ তন্মাত্রীব বিকৃতি 1 পঞ্চ মহাঁভূত, মন, পঞ্চ জ্ঞীনেন্ত্িয় ও পঞ্চ 
কর্েন্দ্িয় এই যৌড়শ তন্ব সাংখ্যমতে চরম বিকার। এই ষোড়শ তব অন্য কোন 
তব্বের প্রকৃতি বা উৎপত্তিস্থান নহে অর্থাৎ এই সকল তন্ব হইতে অন্য কোন নৃতন 
তত্ব উৎপন্ন হয় নাই। চতুর্ধিংশতি তন্বের মধ্যে এই যোলটিকে বাদ দিলে বাকী 
আটটি তত্বের অর্থাৎ প্রধান, মহত, অহংকীর ও পঞ্চ তন্মীত্রা ইহাদেব প্রত্যেকটি কোন 
না কোন তত্বের প্রকৃতি। এএই জন্ই বলা হয় অফৌ। প্রকৃতয়ঃ যৌড়শ বিকাবাঃ 
অর্থাৎ প্রকৃতিসংখ্যা আট ও বিকাবের সংখ্যা যৌল। আঁট প্রকৃতির মধ্যে মূল- 
প্রকৃতি বা! প্রধান কাহারও বিকার নহে কিন্তু বাকী সাতটি মহৎ, অহংকার ও 
পঞ্চ তম্মাত্রী, প্রত্যেকটি প্রকৃতিও বটে, বিরুতিও বটে। এই জন্য এই সাঁতটিকে 
প্রকৃতি-বিকৃতিও বলা হয়। সীংখ্যগ্রবচনভাঁষ্যে ১৬১ সুত্রেব ব্যাখ্যায় বিজ্ঞানভিক্ষু 
বলিতেছেন, 5 

এত এব পদার্থাঃ পবল্পরপ্রবেশীপ্রবেশীভ্যাং চিৎ তন্ত্র একমেৰ ক্ষচিতড তু 
ষট কষচিচ্চ' যৌড়শ কৃষচিচ্চ সংখ্যান্তরৈবপুযুপদিশন্তে । বিশেষস্ত সাধর্ম্যবৈধর্মযমাতর 
ইন্ছি মন্তব্যম। তথা চৌক্তং ভাগবতে, এবন্সিন্পি দৃশ্যন্তে প্রবিষীনীতরাণি চ। 
পূর্বন্মিন্‌ বাঁ পরশ্মিন্‌ বা তন্বে তত্বানি সর্বগঃ ॥ ইতি নানীপ্রসংখ্যানং তন্বানামষিভিঃ 
কৃতম্‌। সর্বং ন্যাষ্যাং যুক্তিমবা দ্িদুষাং কিমশৌভনম,॥ 

অর্থাৎ, পদদার্থ এই কষটি (২৪) মাত্রই, এই সকল পদার্থ পবস্পবের অন্তভূর্ 
করায় বা বিভিন্ন বাঁখাষ কোন শাস্ত্রে পদীর্থেব সংখ্যা এক, কোথাও বা ছয়, 
কোথাও বা যৌড়ণ এবং কৌথীও বা অন্য কোন সংখ্যা ধব| হুষ | াধর্ম্য বা বৈধ 
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- লক্ষ্য কবিয়াই এই সকল সংখ্যা নির্দেশ করা হয়। ভাঁগবতেও উক্ত হইয়াছে, প্রথম 
তত্বেই কখন কখন অন্যান্য সমস্ত তৰ প্রবিষ্ট করান হয়, কখনও বাঁ কোন এক 
তথ্ষে ভাহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী তন্বসমূহ অন্তভূক্ত করা হয়, এই প্রকারে খবিরা 
তত্বসমূহের বিভিন্ন সংখ্যা নির্দেশ করিয়াছেন । এই সমস্তই বিদ্বান ব্যক্তিদের যুক্তিযুক্ত 
হওয়ায় কিছুঘাত্র অশোভন না! হইয়া স্যাব্যই হইয়াছে । 

গ্লীভার ৭8 গ্লোকে যদি প্রীকু্চ আমার প্রকৃতি অহধা বিভক্ত বলিয়া 
ক্ষান্ত হইতেন তবে কোন গোলই হইত না। যোল বিকার বাদ দিয়া প্রকৃতিকে 
অন্টধা বলিলে কোন দোষ হইত না, কাবণ যাহা হইতে বিকৃতি উৎপন্ন হইয়াছে 
তাহাকেই প্রকৃতি বলা বাঁয়। শংকব এই গ্লোকে প্রকৃতি শবের এই অর্থই 
ধবিয়াছেন; অগ্রত্যা শ্লোকোক্ত ভূমি, আপ, অনল ইতাদিকে পঞ্চ মহাডূতরূপ 
বিকাঁৰ না বলিয়া তাহাদিগকে প্রকৃতি বা কারণবূপ তন্মাত্র! বলিতে হইয়াছে। 
শ্লোকোল্লিথত বুদ্ধি ও অহংকারকে প্রকৃতি বলা ঘাষ কিন্ত্বী মন বিকাবমাত্র, তাহা 
কাবণবপ প্রকৃতি হইতে পাবে না। এই দোষ পবিহাঁবের জন্য শংকব ৭।৭ গ্রোকে 
মনের অর্থ অহংকাঁব করিষাছেন। অগত্যা অহংকারের অর্থ মূলপ্রকৃতি কবিতে 
হইয়াছে। বুদ্ধি শব্ধ মহৎ অর্থেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে। শংকবব্যাখ্যা কইউকল্লিত। 
তিলকের ব্যাখা! দেখিলে মনে হয় তিনি প্রকৃতি শব্দের কাবণ এই অর্থ না ধরিয়া 
প্রধান বা মূলপ্রকৃতি অর্থ করিয়াছেন। ইহাতে অন্য প্রকার গোল আদিয়াছে। 
প্রকৃতিকে প্রধান (মূলপদার্থ) বলিলে তাহার অটি প্রকার ভেদের মধ্যে আবার 
প্রধানকে আনা চলে না। সাত প্রক্কৃতি-বিকৃতিকেই মূল প্রকৃতির ভেদ বলিতে 
হয়। তিলক বলিতেছেন, “বেদান্তী, যে প্রকৃতিকে আট প্রকাঁবের বলেন গীতা 
কি তাহাকেই সাত প্রকারেব বলেন, এই স্থানে এই বিবোধ দেখা ষাষ। এই 
বিবোঁধ না রাখিষ! অফ্টধা প্রকৃতিব বর্ণনাকেই. বজাষ রাখা গীতাব অভীষ | তাই 
মহান, অহংকাব ও পঞ্চ তম্মাত্র এই সাঁতের মধ্যেই অম তত্ব মনকে প্রিয়া দিয়! 
পবমেশ্ববেধ কনিষ্ট-স্ববপ ঘর্থাও ঘুলগ্কৃতিকে অহটধা করিয়াঈট গীতায় বদি 
হইয়াছে।, পুর্বে উদ্ধৃত বিজ্ঞানভিষ্ষুব মন্তব্য অনুসাবে তন্বগুলির বিভাগ সাধর্ম্য ঝ 
বৈধধ্য অনুসারে নানা প্রকারের হইতে পারে সত্য কিন্তা তিলকরূুত ব্যাখ্যা মানিলে 
স্বীকার করিতে হয় যে প্রকৃতিবিকৃতিরূপ পদ্ার্ঘগুলির সহিত ভিন্নধ্মী বিকৃতিরূপ 
মন্নকে এক বর্গে ফেলা হইযাছে; ইহাতে বর্গাঁকবণ স্যাঘ্য ও শোভন হয নাই। 
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শীতাব ৭19 শ্লোকেব প্রকৃতি শবদেব প্রকৃত অর্থ কি, প্রথমে তাহাই দেখা 
ধাক্‌। ৭৫ শ্লোকে জীবভূতা পরা প্রকৃতির কথ! আছে। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমাব 
দুই প্রকৃতি, এক পবা ও দ্বিতীয় অপবাঁ। পুরুষবপ তন্বকে সাংখ্যকার বলিয়াছেন ন 
প্রকৃতির্ন বিকৃতিঃ অর্থাৎ পুকষ কাহারও কাবণ নহে এবং কোন তবে বিকারও নহে । 
শ্রীকৃষ্ণ পুরুষকেও প্রকৃতি শব্দের অন্তৃভূক্তি কবায় বুঝিতে হুইবে যে এখানে প্রকৃতি 
শব্দের অর্থ মুলপদার্থ, শংকব-কথিত কাঁবণ উপাদান নহে। শংকব পূর্বশ্লোকেব 
ব্যাখ্যার সহিত সংগতি রাখিবাব জন্য পুকষকে প্রাণধাবণ নিমিত্ত বলিয়া কাবণবর্গের 
মধ্যে ফেলিতে চেষ্টা কবিয়াছেন। আমাব মতে শ্রীকৃষ্ণ এই ছুই শ্লোক অর্জুনেব বুদ্ধি- 
গ্াহ্থ স্থষ্টিব প্রকটিত পদর্থসমূহেব উল্লেখ কবিয়াছেন, কোন সুক্ষা তন্বেব অবতাবণা 
কবেন নাই। ৭ হইতে ১১ শ্লোকগুলিতে এই কথার পোৌঁষকতা পাঁওয়া যাইবে। 
প্রকটিত জড জগণকে দুই ভাগে ভাগ কবা যায, এক মৃত্তিকা প্রভৃতি স্থল জড়বপ 
বহিরবস্তসমূহ ও অপব সুন্মম জড়রূপ মানসিক ব্যাপারসমূহ। গীতাঁব শ্লোকে এই প্রকাব 
বিভাগ দেখান হুইযাছে। ইন্দ্িয়াধিপতি মন শব্দেব উল্লেখ থাকায় জ্ঞানেন্দ্িয় ও 
কর্শোন্দরিয়গুলির পৃথক উল্লেখ করা হয় নাই। ইন্দ্রিবসহিত মন, বুদ্ধি ও অহংকাঁব এই 
তিন সতত লইধাই মানসিক জগৎ; ভূমি, জল, অনল, বাযু ও আকাশ এই পাঁচ 
মহাভূতেব সমষ্টিই বহির্জগত, অতএব প্রকৃতিব এই আট প্রকাব ভেদেব কল্পনা । 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, প্রধানৰপ অপব! মুল প্রকৃতি ভূমি, জল ইত্যাদি পঞ্চ স্থু্ন জড়ে 
ও মন, বুদ্ধি, অভংকাব 'গই তিন সুক্ষা জড়ে বিভক্ত হুইবা অষ্ট প্রকাবে এরকটিত 
হইয়াছে। চেতনা ভিন্ন জডেব ধাবণ! হয় না এজন এ সমস্তই পুকষেব ছাবাই বিধুত 
হইয়া আছে বলা হুইল। শ্লোকে ধার্যতে শব আছে। হবেদং ধার্যতে জগৎ, "যাহার 
দ্বারা এই জগণড ধার্য হয়, জগতেব ধাবণ| ( 020602. ) উংপন্ন হয়” ॥ রাঁজশেখব 
বন্ধ ॥ সুক্ষা ও স্থুল জড় ভেদে জগতের স্ষ্টিব কথা মুণ্ডক উপনিষদেও পাওয়া! যাঁয। 
দ্বিতীষ মুণ্ডকে প্রথম খণ্ডে যে সুষ্টিপ্রকরণ বর্ণিত হইয়াছে তাহা গীতাব শ্লোকেব বর্ণনা 
অনুরূপ । মুণ্ডক ২১৩ শ্লোকে আছে, 

এতন্মীজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সবেক্িয়াণি | 
খং বাধুক্ঠোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্থ ধারিণী ॥ 

অর্থাৎ, এই পুকষ হুইতে প্রাণ মন, সকল ইন্ড্রি, আকাশ, বাঁধু, জ্যোতি, জল 

ও বাঁবতীব পদার্থেব আধাব পৃথিবী উৎপন্ন হইযাঁছে। এই শ্লোক গীতাব ৭8 শ্লোকের 


৭-৯ শ্লোক ১৬২ গীতাব্যাখ্যা। অপ্তম অধ্যাঁষ 


সদৃশ। প্রকৃতির ব্যক্তাবস্থার বর্ণনাই শ্লোকের উদ্দেশ্টী। পুবাঁণেও অষট প্রকৃতির 
উল্লেখ আছে কিন্তু তাহা গীতৌত্ত অষ্ প্রকৃতি নহে। গন্ধতন্মাত্র ও পঞ্চীকৃত জগৎ 
লইয়া যে সংঘাত তাহা অণ্ড নামে কথিত। এই অণ্ড পব পব সাতটি আববণে 
আঁবৃত। অণ্ড ও তাহাঁব সপ্ত আঁবব্ণ লইযা অফ্ধা প্রকৃতি, যথা, ১। অগ্ড, 
২। আঁপও ৩। তেজ, ৪1 মক, ৫। আকাশ, ৬। অহংকার, ৭। মহৎ 
এবং ৮। প্রকৃতি ॥ বিষ্তু।১২॥ এতৈবাঁবগৈবগ্তং সপ্তভিঃ প্রাকৃতৈব্তম্‌। 
এতাশ্চাবৃত্য চান্যোন্যামফৌ প্রকৃতয়ঃ স্থিতাঃ॥ অর্থাৎ এই সপ্ত প্রাকৃত আবরণে 
অণ্ড আঁবৃত। এই অষ্টবিধ প্রকৃতি পব্স্পর পরস্পরকে আবৃত করিষা অবস্থিত! 

॥৭%॥ ধনগ়্, আমা হইতে পবতব অন্ু। কিছুই নাই, মণিমালাব সূত্রে যেরূপ 
সমস্ত মণি গ্রথিত থাকে সেইরূপ এই সমস্তই আমাতে গ্রথিত রহিয়াছে ॥ ৭ ॥ 

পূর্ববর্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বুলিয়াছেন ষে তাঁহা হইতেই পরা ও অপরা প্রকৃতি 
উদ্ভব, এই শ্লোকে বলিতেছেন যে তিনিই চরম কারণ, তাহাব আর কাঁবণান্তর নাই, এবং 
তিনি সমস্ত জগতে ওতপ্রোতভাবে রহিয়াছেন, জগতে যাঁহ! কিছু আছে তাহাঁতেই তিনি 
তাহার সর্ভীৰপে অনুপ্রবিষ্ট হইযা আছেন । 

॥৮-৯॥ কৌন্তেষ, আমি জলে রস, চন্দ্র সূর্যে প্রভা, সমস্ত বেদে প্রণব 
বা ওঁকার, আকাশে শব্দ, মনুস্তে পুরুষত্ব, পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ, বিভাঁবহতে তেজ, 
সর্বভূতে জীবন এবং তপস্থিগণে তপ ॥৮- ৯ 

পৃথিবীর যাবতীষ পদার্থ পঞ্চভূত হুইতে উৎপন্ন। রূপ, বম, গন্ধ, স্পর্শ ও 
শব্দ পঞ্চভূতেব গুণ অর্থাৎ এই কষটির উপব পঞ্চ ভূতের ভূতন্ব নির্ভর কবিতেছে; 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন এই সমন্তই তিনি। এই ছুই শ্রোকে পঞ্চ মহাঁভূতের উল্লেখ স্পট 
নহে। জল, আকাশ, পৃথিবী ও বিভাবন্থু ঝা অগ্নিব কথা স্পট বলা হইযাছে কিন্ত 


মত্ত; পরতরং ন্যান্যৎ কিঞ্রিদিস্তি ধনগ্জষ। 
মক্ষি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণাঁইব ॥ ৭ 
বসোহহমপ্ন, কৌন্তেষ প্রভাস্মি শি সূর্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেধু শব খে পৌকষং নৃষু॥ ৮ 
পুণ্যো গন্ধঃ পৃথিব্যা্চ তেজশ্চাশ্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেযু তপশ্গন্মি তপস্থিষু॥ » 


গীতাব্যাখ্যা । সপ্তম অধ্যাষি ১৬৩ ১০ -5২ শ্লোক 


সর্বভূতের জীবন অর্থাৎ ্রাণবাযুৰপে বাধুব নাম আমিয়াছে। শ্লোকে পৌকষ শব্দের 
অর্থ সাংখ্যোক্ত পুকষেব পুকষত্ব অর্থীৎ চেতনা । সাংখ্যের সমস্ত তত্বে ভগবানই 
বীজরূপে বহিযাঁছেন ইহাই বলা উদ্দেশ্ট ৷ কাপিল সাংখ্যের সহিত শ্ত্ীকৃষ্ণেৰ কথিত 
সাংখ্যেব প্রভেদ এই কটি শ্লোকে (৭18-৯) স্পষ্ট হুইয়াছে। কেবল যে মুল পঞ্চ 
তূতেব ও পুরুষের বীজরূপেই ভগবান বহিষাছেন তাহা নহে। জগতেব সমস্ত প্রকটিত 
ব্যাপাবেও ভগবান আছেন। চন্্রূর্ষেও তিনি প্রভা, সর্ববেদেব তিনিই সাব বা 
প্রণব, তপন্বীদেব তিনিই তপস্যা ইত্যার্দি। পবেব শ্লোকগুলিতে এইবপ কথাই 
বলা হইযাঁছে। পৃথিবীর গন্ধগুণকে পুণ্য বা পবিত্র কেন বল! হুইল বুঝা যাষ 
না। শংকর বলেন, পুণ্য বিশেষণ অন্যান্য ভূতেও প্রযোজ্য এবং পবিভ্রতাই এই 
সকল গুণেব স্বাভাবিক ধর্ম। ৰ 
॥ ১০ - ১২॥ পার্থ, আমাকেই সর্বভূতেব সনাতন বা অনাদি বীজ বলিয়া 
জানিও; আমি বুদ্ধিমানদিগেব বুদ্ধি, তেজন্বীদিগেব তেজ, ভরতর্যভ, আমি বলবানেব 
কামবাঁগ বিবজিত বল এবং সর্বভূতে ধর্মের অবিবোধী কামনা অথবা যাঁহা কিছু সাত্বিক, 
রাজসিক বা তামসিক ভাঁব আছে তাহা আমা হইতেই উৎপন্ন জানিবে কিন্ত আমি সে 
সকলের কবলে নাই তাঁহারাই আমার আশ্রযে রহিষাছে ॥ ১০ -১২॥ 
কামরাগ-বিবজিত বল অর্থে সাত্বিক বল বুবাইতেছে। অপ্রাপ্ত বিষষ প্রাপ্তির 
ইচ্ছার নাম কাম এবং প্রাপ্ত বিষয়ে আসক্তির নাম রাগ। পূর্বশ্লোকে পবিত্র গুণ 
সকলেব উল্লেখ আছে এবং ১১ শ্লোকেও উৎকৃষ্ট গুণাবলী উল্লিখিত হইয়াছে! 
কামনা মাত্রেই নিকৃষউ নহে, এজন্য বলা হইল ধর্মসন্মত কামনাই ভগবান। পাঁছে 
এইরূপ ধাবণা জন্মে ঘে অপকৃষ্ট বিষয়সমূহ ভগবানের আশ্রষে নাই, কেবল উৎকৃষ্ট 
গুণাঁবলীতেই ভগবান বিদ্যমান, সেজন্য ১২ শ্লোকে বলিলেন যে সাঘ্বিক, বাজসিক ও 


বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
বুদ্ধিবুদ্ধিমতামস্মি তেজন্তেজস্থিনাঁমহম্‌॥ ১০ 
বলং বলবতাং চাঁহং কামরাঁগঘিবজিতম্‌। 
ধর্মীবিকদ্ধো! ভূতেঘু কীমহশ্মি ভবতর্ষভ॥ ১১ 
যে চৈব সান্বিকা ভাঁবা রাঁজসান্তামসাশ্চ যে। 
মত্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্বহং তেবু তে মধি ॥ ১৯ 


১৩- ১৪ গ্লৌক ১৪৪ _ গীতাব্যাধ্যা। সপ্তম অধ্যায় 
তাষসিক সথন্ত ভাঁবই ভগবান হইতে উৎপন্ন) ১০ অধ্যায়ে কোন্‌ কোন্‌ বস্তকে 
ভগবদ্,দ্ধিতে চিন্তা করা ঘাঁয় তাহাঁব উদাহবণ হিসাবে এক এক শ্রেণীব প্রধান পদার্থের 
নাঁম কর! হইয়াছে! এখানে পদীর্থেব গুণমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে । ১০৩৯ শ্লোকেও 
ভগবান নিজেকে সর্বপদার্থেব বীজ বলিরাছেন। শংকর ৭১২ শ্লোকে ভাব শব্দেব 
অর্থ পদার্থ কবিষান্ছন এবং পরেব শ্লোকে ভ্রিবিধ গুগময় ভাব অর্থে রাগ ঘ্েষ মোহ 
করিযাছেন। গুণময় ভাব অর্থে গুণবিকাঁর হইতে উৎপন্ন ভাঁব না ধবিগ্গ গুণযুক্ত 
ভাব এই অর্থ কৰিলে ব্যাখ্যায় সংগতি নষ্ট হয় না। রঃ 

॥১৩॥ এই ত্রিবিধ গুণময ভাঁব দ্বাবা মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ 
আমাকে ভাঁবত্রয়েব অতীত অবাধ সত্তা বলিষা জানিতে পাবে না ॥ ১৩॥ 

পদার্থে যে গুণ থাঁকাষ তাহা মনকে অন্তমুখখ কবে তাহাই সত্ব্চণ ; মন 
অস্তমুথ হইলে যথার্থ পদার্থজান জান্মে এই জন্যই সত্বকে প্রকাঁশগুণ বলা হয়। চক্ষুবাদি 
ইন্জ্রিংজাত জ্ঞান পার্কে প্রকাশ কবে বলিয়! জ্ঞানেন্ত্িয়কে সত্বপুণান্বিত বলা হয়। 
যে গুণের বশে মন বহির্বস্ব প্রতি ধাবমান হয তাঁহাকে রজোগুণ বলা হয়। মন 
বহিমুখি হইলে বিষয়কামনা জন্বো। বি্ষষকামনা কর্মপ্রবৃত্তির মূল। এই জন্য 
রলোগুরণকে প্রবৃতিমূলক বলা হয়। যে গুণ সত্ব ও রজ অর্থাৎ প্রকাশ ও প্রবৃত্তি 
উভযক্কে বাধা দেয় তাহাই তম। সত্ব, রজ, তমেব বিস্তারিত আলোচনা চতু্শ 
অধ্যায়ে আছে। পরিশিষ্টে "সব বজ তম, প্রবন্ধ দ্রব্য । 

মানুষেব মন সাধাবণত বহির্বস্ততে নিবদ্ধ থাকে ; কখনও কখনও তাহা 
অন্তমুখ হইয়া ইন্ড্রি়লন্ জ্ঞানের স্ববপচিন্তনও কবিয়! থাকে ; তমোগুণ প্রবল হইলে 
এই উভয়ই বাধিত হখ। যতক্ষণ মানুষ গুণত্রষেব বশীভূত থাকে ততক্দণ আত্মদর্শন 
মম্তবপব নহে, কাবণ আত্মা ত্রিগুণাতীত। তাহা বহিরবস্তুও নয়, ইন্দ্িয়লন্ধ অন্তরের 
অনুভূতিও নয়। এই উভয়ের জ্ঞাতাই আত্মা শ্রীকু্ণ চতুর্দশ অধ্যায়ে গুণাঁতীত 
অবস্থাব আলোচনা করিয়াছেন । 

॥১৪॥ আগার এই দৈবী গুময়ী মার! দুরতিক্রেমণীয়, যাহারা আমাকেই 
আশ্রয়রূপে গ্রহণ করে তাঁহারা এ মায়! উত্তীর্ণ হয় ॥ ১8 | 

ভ্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ নর্মিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভ্জানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌ ॥ ১৩ 


গীতাব্যাধ্যা। সঞ্চম অধ্যায ৯৬৫ ১৫০১৪ ক্লক 


সীংখ্যের প্রকৃতিব গুপত্রয়কে এখানে মায়! শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে এবং 
এই মায়াকে ভগবানের শক্তি হিসাবে স্বীকার করায় তাহাকে দৈবী বঙ্া হইয়াছে। 

॥ ১৫॥ ছুরাচার যুঢ নরাধমগণ মায়াছ্ধারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া অস্থুব স্বভাব 
প্রাপ্ত হয় এবং আমার শরণাপন্ন হয় না ॥ ১৫ 

যাহারা ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করে তাহাদেব কথা পবেব শ্লোকে বলা 
হইয়াছে । আন্রম্বভাব ব্যক্তিগণ বিষয়ভোগে উন্মন্ত থাকিব আত্মজ্ঞান লাভের চেষ্টা 
করে না । ১৬।৪-২০ শোকে আম্ুরী স্বভাবের বর্ণনা আছে। যথাস্থানে তাহা 
ব্যাখ্যাত হইবে । 

২. 0১৬-১৯ ভরতর্ধভ অর্জুন, চতুধিধ স্থুকৃতিশীলী মনুষ্য আমাকে ভজনা 
করে, আর্ত অথাৎ বিপদগ্রস্ত, জিজ্ঞান্থ অর্থাৎ যাহাঁব জানিবাব কৌতুহল আছে, অর্থার্থা . 
অর্থাৎ ভোগকামী এবং জ্ঞানী। তন্মধ্যে জ্ঞানী সতত যুক্তাবস্থায় থাকায় অর্থাৎ 
আত্মোপলব্ধি কবাঁয় একভক্তি বিশেষণে অভিহিত হন অর্থাৎ আন্মবত জ্ঞানী অপর 
কোন বিষয়ে প্রীতি করেন না, কারণ আমি জ্ঞানীব মত্যন্ত প্রি এবং তিনিও আমার 
প্রির। ইহারা! সকলেই অর্থাৎ চতুবিধ ভগবণকামীই উদারচরিত কিন্তু জ্ঞনী আমার 
আত্মাই অথাৎ আমার মহিত অভিন্ন ইহাই আমার মত কারণ তিনি যুক্তাত্ম 


দৈবীহোষা গুণময়ী মম মাঁয়া দুরতাষা। 

মামেব স্বে প্রপদ্ান্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ ১৪ 

ন্‌ মাং দুষ্কতিনো ুড়াঃ প্রপদ্ন্তে নবাধমাঃ | 

মাযয়াসহ তজ্ঞানা আহ্রং ভাবমাত্রিতাঃ ॥ ১৫ 

চতুবিধা ভজন্তে মাং জনাঃ স্ুরুতিনোহর্ভ্ন। 

আতো! জিজ্ঞানুবর্থাথী জ্ঞানী চ ভবতর্ষভ ॥ ১৬ 
তেষাং জ্ঞানী নিন্যযুক্ত এক ভক্তিধিশেস্বাতে | 
প্রিষে! হি জ্ঞানিনোহত্যর্থমহং স চ মম প্রযঃ || ১৭ 
উদারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাক্মৈব মে মতমূ। 
আস্িতঃ স হি যুক্তায্মা মামেবানুষ্তামাং গ্রতিম্‌॥ ১৮ 
বহুনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্ভতে। 
বান্থদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা, সুদুর্লভঃ | ১৯ 


১৬-১৯ ক্লক ১৬৬ গীতাব্যাখ্যা। সথ্চম অধ্যাষ 


হওয়ায় অর্থাৎ তাঁহার আত্ম ব্রহ্ম সহিত মিলিত হওযাঁয তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ আশ্রষ 
আমাতেই অবস্থান করেন। বহু জন্ম জন্মান্তে, এই সমস্তই বাসুদেব, এই জ্ঞান লাভ হয 
ও তলে জ্ঞানী আমার শরণাপন্ন হন। এই প্রকার মহা! হুতূর্লভ ॥ ১৬ - ১৯॥ 

ষষ্ঠ অধ্যায়ে যুক্ত যোগীর যে বিববণ আছে জ্ানী সম্বন্ধে সেই সমস্ত বিশেষণ 
প্রযুক্ত হইয়াছে অর্থাৎ জ্ঞানী ও যুক্তযোগী একই। আর্ত ব্যক্তি বিপদের তাড়না ও 
অর্থার্থী অভাব ও লোভের বশে ভগবানের শরণাপন্ন হয। কেবল মাত্র বিপদে পড়িলে 
অথবা নিজ কার্যোদ্বাৰ মানসে যে ভগবানের শরণাপন্ন হয অথচ অন্য সময ভগবানকে 
ভুলিয়া থাকে তাহাকে আমরা! হীনচক্ষে দেখিষ! থাকি কিন্তু শ্রীকৃ€ক এরূপ ব্যক্তিকেও 
স্থকৃতিশালী ও উদার বলিষাছেন, কারণ ভিতরে ভগবত্গ্রীতি ন| থাকিলে বিপদের 
সময়েও মানুষ ভগবানকে ডাঁকে না, বিপদ উপলক্ষ্য মাত্র। এরূপ ব্যক্তিরও জী 
ভক্তি কালে বিকশিত হয়। 

বিপদে পড়িয়! বা অর্থলাভের উদ্দেশ্যে মানুষ যে ভগ বাঁনের সাধন! কবে তাহার 
কারণ এই যে নিজের ক্ষমতায় সাধ্যবস্ত্ না মিলিলে স্বভাবতই মানুষে মনে এই ইচ্ছা 
জাগে, এমন কি কোন শক্তিমান পুকষ নাই ধাঁহীর ইচ্ছামাত্রে আমাব কাঁম্যবস্ত লাভ 
হয়। বালক যেমন বিপদে পড়িলেই শক্তিমান পিতাব অন্বেষণ করে, সেইরূপ বযন্ 
ব্যক্তিও কাম্য লাভের জন্য বৃহত্তর সর্বশক্তিমান পিতার অনুসন্ধান করে। পাঁধিব 
পিতার আদর্শে ই পরমপিতার কল্পনা করিষা মানুষ ভগবানের সাহাধ্য প্রার্থনা করে। 
আধুনিক বিজ্ঞানবাদী শুধু জানিবার জন্যই যেমন বিজ্ঞান আলোচনা করেন, মেরুদেশে 
ধাবিত হন, হিমাঁলষশূঙ্দে উঠিতে চাঁন, ভূত আছে কিনা নির্ণযেব জন্য প্রেততন্ব 
আলোচনা করেন, সেক্প জিজ্ঞান্থ কেবল সহজাত কৌতুহপ্রবৃত্তির বশে ভগ্নবানকে 
অনুসন্ধান করেন। জ্ঞানী ভগবানকে জানিয়াছেন বলিযাই ভগবানেব ভজন! কবেন, 
তাহার আর অপর কোন বিষষে গ্রীতি থাকে না। তাহার পক্ষে অনুসন্ধান অনাবশ্ঠক | 
শংকর ৭1১৮ শ্লোকেব ব্যাখ্যা বলিতেছেন, জ্ঞানী সমাহিত চিত্ত হইযা গন্তব্য 
পক্রহ্মবপ আমাকে পাইবার জন্য৷ ত্যুত্কৃষ্ট পথে যাঁইতে উদ্ধত হন। প্লোকে গতি 
শব্দ থাকায় শংকর গ্রতিং গন্তং প্রবৃন্ত এই ব্যাখ্যা করিয়াছেন কিন্তু জ্ঞানীকে 
নিত্যযুক্ত বলাঁষ বুঝিতে হইবে যে তিনি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছেন। ছাঁন্যোগ্য 
উপনিষদে ১৮-১০ খণ্ডে গতি শবেব বাঁববাঁর উল্লেখ আছে, যথা, ঘ্বরেব গতি কি? 
জলের গতি কি? ন্বর্গলোকের গতি কি? পুথিবীব গতি কি? আকাশের গতি 


গতাব্যাখা। ৷ সপ্তম অধ্যায় ১৬৭ ূ ২*-২৩ শ্লোক 


কি? ইত্যাদি। ছান্দোগ্যে গতি শব্দের অর্থ চরম আশ্রয় । এখানেও এই অর্থই 
যুক্তিযুক্ত, অন্যথা ব্যাখ্যাব সংগতি ন্ট হয়। 

॥২০॥ হতজ্ঞান অর্থাৎ অজ্জানী ব্যক্তিগণ নিজ নিজ প্রকৃতি দ্বার! 
চালিত হইযা বিশেষ বিশেষ ফললাভেব জন্য বিশেষ বিশেষ নিয়ম পালন কবিয়া অপর 
দেবতাঁগণেব শবণাপন্ন হয ॥ ২০ ॥ 

ফললাভেব আশায় অঞ্গরনী ব্যক্তিগণ নাঁনাপ্রকার দেবতার উপাসনা 
কবে; আর্ত ব্যাধি হইতে উদ্ধাবেব জন্য তারকেশরের মানত কবে, অর্থার্থী মকদমা 
জিতিবার আশাষ যৌড়শোৌপচীবে কালীঘাটে পৃজা দেয়, যে জিজ্ঞান্থু সে সন্যাসী, সাধু 
প্রভৃতির অলৌকিক ক্রিযাকলাঁপের কথা শুনিয়া তত্তৎ ব্যক্তির সঙ্গ করে, ইত্যাদি । 

॥ ২১ -২৩ ॥ যে যে ভক্ত যে থে মৃতি শ্রদ্ধাসহকাবে অর্চনা করিতে ইচ্ছা! করে 
আমি সেই সেই ব্যক্তির সেই প্রকাৰ অচল শ্রদ্ধা বিধান করি। সেই শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া 
তাহাবা নিজ নিজ উপাঁস্ত দেবতার আরাধনায় চেণ্টিত হয় এবং তাহা হইতে আমার 
দ্বারাই নির্দিউ কামনার বস্তমকল লাভ করে কিন্ত সেই নকল অনবুদ্িযুত্ত সাধকের 
লব্ধ ফলসমূহ বিনশ্বর। দেবতার উপাঁসকেরা দেবগণকে পাইয়া থাকে, পক্ষান্তরে 
আমার ভক্তের! আমাকেই অর্থাৎ পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত হয় ॥ ২১-২৩॥ 

পরমেশ্বরই একমাত্র নিয়ন্তা, সেজন্য দেবতাপুজার দ্বারা যে ফললাভ হয় 
পরমেশ্ব্রই তাহ! বিধান কবিষ1 থাকেন। ব্যাধি ইত্যাদি বিপদ হইতে মুক্তি, অর্থ, বশ, 
মান প্রভৃতি দেবতার কৃপায় মিলিতে পারে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে এ সমস্তই নশ্বর 
অর্থাৎ চিরভৌগ্য নহে। যে দেবতা ফল দান করেন তিনিও নশ্বর, প্রলয়কালে 


কাষৈন্তৈক্তহ্ তজ্ঞানাঃ প্রপঘ্ধন্তেহগ্দেবতাঃ। 

তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্য! নিরতাঃ শ্বয়] ॥ ২ 

যো৷ যো বাং যাং তনুং ভক্তঃ শ্রন্ধযার্চিতৃমিচ্ছতি। 

তস্য তন্য।চলাং শ্রদ্ধাং তাঁমেব বিদধাম্যহম্‌॥ ২১ 

মস তব! শ্রদ্ধযা যুক্তত্তম্তাবাঁধনমীহতে। 

লভতে চ ততঃ কামান ময়ৈব বিহিতান্‌হি তান্‌ ॥ ২২ 
অস্তবত্ত, ফলং তেষাং তন্ভবত্যল্লমেধসাঁম্‌। 
দেবান্‌ দেবধজো যাস্তি মন্তত্তা যাস্তি মামপি | ২৩ 

খ২ 
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ভীহারও বিনাশ আছে কিন্ত ব্রন্মের আশ্রয় লইলে ব্রহ্মজ্ঞানীর কখনও বিনাশ হয় না। 
তিনি অব্যয় পদ লাভ করেন। পরের শ্লোকে ইহাই বলা হইয়াছে। 

দেব-উপাধকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হন এবং ব্রহ্ম-উপাঁসক ব্রন্মকে প্রাপ্ত হন 
ইহা শ্রীকের মত। ব্রহ্ম-উপাঁসক ব্রহ্মলীভ কবেন ইহার অর্থ যুক্তিদ্বারা বুঝা! খায়। 
জীবাত্াা পবমাত্মাবই সরূপ অর্থাৎ সযানবপ এজন্ ব্রন্ধজ্ঞান লাভ হইলে জীবাত্া 
রহ্মভূত হইয়া যায়; এ কথা অনেক স্থলেই উক্ত হইয়াছে। দেবতা-উপাঁসক 
দেবতাকে প্রাণ্ড হন ইহার অর্থ কি? দেবতা! ইউফল দান করিতে পারেন ; দেবতাকে 
ইফউফলের প্রতীক মানিলে দেব-উপাঁপক দেবতাকে পাঁন বলা! যাইতে পারে কিন্তু 
এই ব্যাখ্যা ধথেউ নহে।  উপাঁসক উপান্তেব সহিত এক হুইযা যান এ কথা 
হিনদুশান্ত্রে বহু স্থানে উল্লিখিত হইয়াছে। শিব-উপাঁসক শিবত্ব প্রাপ্ত হন, বিঝু- 
উপাঁসক বিষুত্ব লাভ করেন এ সকল কথা প্রসিদ্ধ। উপামনার দারা উপাস্য পদ 
লাভ করা যায় এই উক্তি যুক্তিসহ কিনা তাহা বিচার্য। ট 

প্রথমে উপাস্য ও উপাঁমকের সম্বন্ধ কি তাহা বলিব। উপাসনা, আরাধনা, 
প্রার্থনা, পুজা, অর্চনা, ভজনা, ধ্যান প্রভৃতি কথার ধাতুগত অর্থে পার্থকা আছে। 
উপামন! অর্থে উপাস্ত দেবতার সনিকটস্থ হওয়া, আরাধনা অর্থে দেবতার তুষ্টিবিধাঁন 
করা, প্রার্থনা অর্থে কোন বস্তু যারা করা, পুজা অর্থে ফল পত্র পুষ্পাদি উৎসর্গ করিয়া 
দেবতার প্রীতিসাধন করা, অর্চনা অর্থেও পুজা, ভজনা, অর্থে সেবা এবং ধ্যান অর্থে 
দেবতাব মুতি বা অঙ্গবিশেষে বা৷ গুগবিশেষে চিত্তবৃত্তি একাগ্র করা। ব্রাহ্মঘমাজে 
উপাসনা শব্দে ভগবানেব মহিমা কীর্তন, ধ্যান, প্রার্থনা বা অনুগ্রহভিক্ষা সমস্তই 
বুঝায়। হিন্দুঘমাজে দেবতার বা বীজমন্ত্রের ধ্যান পুজার অন্তর্গত ; অনেক স্থলেই 
কোন বিশেষ সংকল্প লইবা অর্থাৎ অর্থসিদ্ধির জন্য এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়। গীতার 
৭২১ শ্লোকে অর্চনা, ৭২২ শ্লোকে আরাধনা কথার উল্লেখ আছে এবং ৭1২৩ শ্লোকে 
বলা হইয়াছে যে দেবধাজী অর্থাৎ ধিনি দেখতার যজন! করেন তিনি দেবতাব সকাশে 
যান অতএব বজনা, আরাধণা, অর্চন! প্রভৃতির পার্থক্য না মানিক ব্যাখ্যায় উপাসনা 
শব্দ ব্যবহার করিব এবং আরাধনা, অর্চনা, ধ্যান, প্রার্থনা প্রভৃতি উপাসনার অন্তডু্তু 
বলিষা ধরিব। 

মানুষ কোন বিশেষ কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্টেই দেবতাঁৰ উপাসনা কবে। ঘাঁহা 
নাই অথচ যাহা চাউ তাহ! পাইবার জন্যই দেবতাব উপাসনা, অতএব কাম্য বন্ত 
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দেবতাব আঁধত্তে আছে ইহা মাণিয়া লইয়া! মানুষ উপাসনা করে। দরিদ্র ধনীর 
উপাসনা কবে কাবণ দবিদ্রের কাম্য যে ধন ভাহা ধনীর আয়ত্বে আছে। দরিভ্ 
উপাসকের নিকট ধনীর ধন মাত্রই প্রতিভাত হয; ধনীর রূপ, বিভ্তা, বুদ্ধি, ইত্যাদি 
অন্থান্ত। গুণ তাহাঁগ উপানার বহিভূতি। অবশ্য ধনীর বূপ বাঁ গুণ বর্ণনা! করিলে যদি 
সহজে অর্থ পাওয়া যায় তবে দরিদ্র উপাসক ভাহা উপাসনার অন্তভূক্তি করে সত্য 
কিন্তু এই আঁরাধনা ধনপ্রাপ্তিব সহাঁয়ক মাত্র। উপাসনার মূল অঙ্গ ধন প্রীর্থন!। 
ধনী ব্যক্তির সম্মুখে উপস্থিত হইয়া দরিদ্র ধন প্রার্থনা করিতে পারে কিন্তু দেবতার 
নিকট যাওয়া যাঁধ না, দেবতা অদৃশ্য থাকেন। ধনীকে যদি দেবতার মত অদৃশ্য 
করিয় দেওয়া যায়, তবে দরিদ্র ধনীব কোন কাল্পনিক মুতি প্রস্তুত করিয়৷ তাহার 
উপাসনা করিতে পারে; এই কাল্পনিক মুঠি যে প্রকারই হউক না কেন দরিদ্র 
উপাসকের চক্ষে ইহাঁব মাত্র একটি গুণ প্রতিভাত হইবে; মুর্তিতে ধনবত্তা গুণ 
আরোপিত হইলে তবে তাঁহা দরিদ্রের উপাস্ত হইবে। এই মুতির উপাসন| করিতে 
হইলে দরিদ্র উপীসককে মুতির ধনবত্ত| গুণ সর্বদাই ল্মরণ রাখিতে হইবে। মানুষ 
উপাসনাঁকালে আকাঙ্ত এক বা ততোধিক গুণ দেবতাঁতে আরোপ করে এবং 
'এই সকল গুণাবলীর চিন্তন বা ধ্যান এবং তদনুরূপ প্রার্থন৷ উপাসনার প্রধান অঙ্গরূপে - 
অবলম্বন কবে। উপাঁসক দেবতাঁতে যে কয়টি গুণ আরোপ করে তাহার নিকট সেই 
দেবতা সেই করটি গুণের সমষ্টি মাত্র। গীতার বাক্যের উদ্দেশ্য এই যে দেবতা- 
উপাদক তীহার উপাঁনা! অনুযায়ী দেবতাকেই প্রাপ্ত হন। যিনি মীন্র রোগ- 
আবোগ্যেব জগ্ত শিবের উপাসন| কবিবেন তিনি মাত্র আরোগ্যরূপ শৈবগুণ লাভ 
করিবেন, পূর্ণ শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন না। যদি কেহ শিবের সমস্ত গুণের উপাঁসন! 
করেন, তবে গীতামতে তিনি শিবত্ব প্রাপ্ত হইবেন ! 
উপাঁনাকালে উপাসকের চিত্তবৃত্তি প্রথমত দ্বিধা বিভভ্ত হয়; দরিদ্র 
উপাঁসকের মনে একদিকে নিজের দরিদ্রেত ও অপব দিকে দেবতার ধনবস্তার কথা 
উঠে। উপাসনা-বিধি এই ঘে একাগ্রমনে দেবতাকে চিন্তন করিতে হইবে অর্থাৎ 
দরিদ্র ব্যক্তি নিজেব দরিদ্রতীব প্রতি মন না দিষা একা গ্রচিত্তে ধনবত্তা চিন্তন করিবেন। 
উপান্ত -ও উপাসকের গুণ সম্পূর্ণ বিপরীত। ধনবত। ও দারি্র্য পরস্পর-বিরোধী 
ভাব। এই উদাহরণে ধ্নবত্তার মূলে ধনদানের ইচ্ছা! এবং দারিজ্র্ের মূলে ধনগ্রহণের 
ইচ্ছা! আছে ধর! যাইতে পারে। ধনবত্তার ধ্যান করিতে করিতে যদি দরিদ্র সাধকের 
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চিত্ত তাহাতে তন্ময় হইয়া যাঁয় তবে সে তাহার আরাধ্য দেবতার ম্যায় ধন দান করিব 
এই ইচ্ছাই অনুভব করে অর্থাৎ সে দেবতার সহিত একাত্ম হইয়া যায়। এক 
হিসাবে এই অবস্থাকে উপাস্য দেবতা প্রাপ্তি বলা যায়। এই অবস্থায় দরিজ্রতাঁর 
কোন কষ্ট অনুভূত হয় ন| সত্য কিন্ত ধ্যানচ্যুত হইলেই পুনবাঁয় দরিদ্রতীর কথা 
মনে আসিবে | উপাঁসনার দ্বারা মনে যে শাস্তি আসে তাহার কয়েকটি কাঁবণ 
আছে। ক্রন্দনে যেমন মনের আবেগ প্রশমিত হয় সেইরূপ দুঃখ-কষ্ট দেবতার 
নিকট নিবেদনে মনে কথঞ্চিৎ শাস্তি আসে। দেবতা! ছুঃখ নিবারণ করিবেন এই 
বিশ্বাসেও কষ্ট নিবাঁরিত হয়। ধ্যানে দেবতাঁর সহিত একা আব! হইলে দরিদ্রের মনে 
যেরূপ ধনীর ভাব আসে সেইরূপ উপাসকের মনে উপাঁস্তের ভাব আসে। এই 
মনোভাব উপাঁসকের দুখযুংস্ত মনৌভাবেব সম্পূর্ণ বিপরীত। উপাঁদনায় শান্তিলাভের 
ইহাই প্রধান কারণ। এই -ভাঁবের বশেই দেবতার কৃপালাভের কথা মনে উঠে। 
উপরি উক্ত যে সকল কারণে উপাসকের মনে শীস্তি আসে মানসিক অবস্থার 
পরিবর্তনই তাহার মূল। 

উপাঁসনায় মন শান্ত হয় স্বীকার করিলেও তাহাতে উপাঁসকের কাম্য বস্তু লাভ 
হয় কি না প্রশ্ন উঠিতে পারে। দরিদ্র ব্যক্তি ধনীর উপাঁসনা করিলে মনে শীন্তি 
পাইতে পাঁরে দেখা গেল কিন্তু এই উপায়ে তাহার বাস্তবিক ধনলাভ হয় কি? যিনি 
দেবতীয় বিশ্বীপী তিনি বলিবেন, দেবতা তৃপ্ত হইলে বাস্তবিক ফল দাঁন করেন অতএব 
উপাঁসনায় মনেও আপাতত শান্তি আমে এবং কাম্য বস্তও লাভ হয়। যুক্তিবাদী 
বলিবেন, ফলদীতা৷ দেবতার অস্তিত্বের প্রমাণাভাব, অতএব উপাসনায় মনের শাস্তি 
মীত্রই লভ্য; অভাব দুরীকরণের জন্য অলৌকিক দেবতায় আঁস্থা রাখিয়া অলস হইয়| 
থাকিও না, পুরুষকার অবলম্বন কর এবং লৌকিক উপায়ে কই দুর করিবার চেষ্টা 
কর। অন্ুখ হইলে বৈগ্নাথ ঝ| তাঁরকেশ্বরের উপর নির্ভর ন| করিয়! চিকিতমকের 
আশ্রয় লও । মনোবিৎ বলিবেন, বদি তুমি দেবতীয় বিশ্বীদ কর তবে উপানন! কর, 
উপাঁসনাঁর দ্বারা তোমার পুরুষকার চ্ছুতি পাইবে এবং তাহাতে কাম্যবস্ত লাভ সুগম 
হইবে। আমাদের প্রত্যেকের মনের মধ্যে পরস্পর-বিরোধী ইচ্ছাসমুহ বর্তমান আছে। 
কেবল যে আমাদের মনে ধনী হইবার ইচ্ছাই আছে তাহ! নয়, ইহাব বিরুদ্ধ ইচ্ছা 
অর্থাৎ দরিদ্র হুইবার ইচ্ছাও মনেব অজ্ঞাত প্রদেশে লুক্কারিত আঁছে। এই ছুই 
বিরোধী ইচ্ছাব সংঘাঁতের ফলে অনেক সময় আমাদেব মনের শান্তি নষ্ট হয় এবং 


1 


গীতাধ্যাধ্য।। সগ্ুম অধ্যায় ১৭১ ২৪ - ২৮ প্লোক 


কার্ধশক্তিও কুন হয়। দরিজ্র হইলে ধনী হইবাব ইচ্ছা গীড়া দেয়, এবং ধনী হইবার 
চেষ্টা করিলে দরিদ্র হইবার ইচ্ছ! তাহাতে বাঁধ! দেয়, ফলে ক্রিরাশক্তি ক্ষু্ন হয় ও 
পুকষকাঁব ব্যাহত হয়, কি উপায়ে ধন অর্জন কর! যাঁয় তাহা মনে প্রতিভাঁত হয না এবং 
সর্বান্তঃকবণে ধনার্জনের চেষ্টাও সম্ভবপব হয় না। পরম্পব বিশ্লোধী ইচ্ছাব মধ্যে 
কোন একটির যদি সম্যক স্ফুরণ হয় তবে দ্বন্দ মিটি! যাঁয়। বিকন্ধ ইচ্ছা সম্বন্ধে 
বিশদ বিবরণ আমার -বপ্ন পুস্তকে দ্রষ্টব্য । ধনবত্তাঁর ধ্যান করিলে দরিদ্রের এই বাধা 
কাটিযা যাইতে পারে। তখন ধনার্জনের চেষ্টা ফলবতী হয়। অতএব কোন 
।অলৌকিক ব্যাখ্যা না মাঁনিলেও বলা যাষ দরিদ্র ধনীর ধ্যাঁন কৰিলে যেমন ধনী হয়, 
সেইরূপ ভক্ত উপামনার দ্বাবা উপাস্য দেবতাঁর পদ লাভ করেন। বৃহ্দারণ্যক 
উপনিষদে আছে, যোহন্তাং দেবতাঁমুপান্তেহন্োইসাবন্যোহহমন্্ীতি ন স বেদ॥ 
১৪1১০ ॥ অর্থাৎ যে অগ্য দেবতার উপাসনা করে এবং মনে করে এই দেবতা পৃথক 
এবং আমি পৃথক সে কিছুই জানে না। 

ূর্বব শ্লোৌকে দেবতা-পুজকেব কথা বল! হইয়াছে। এই সকল দেবত৷ প্রধান 
বা প্রন্কৃতির বিভিন্ন শক্তিমাত্র। ভ্রচ্গেব ছুই প্রকৃতি; এক অপর! ও অন্য পরা। 
দেবতী-উপ্াসনা অপরা প্রকৃতিবই উপাসনা । নিম্বীধিকারী অপরা প্রকৃতির উপাসনা 
করে, উচ্চাধিকারী পুরুষরূপ পর! প্রকৃতির তন্ব বুঝিতে চেষ্টা! করে। অপরা গ্রকৃতিও 
্রন্মোভূুত এজন্ত উপযুক্ত ভাবে অপরা প্রকৃতির তত্বানুসন্ধান দ্বারাও ব্রদ্মালীভ হইতে 
পারে; এই সাধনা অধিভূত, অধিদৈব ও অধ্যাত্মবাদ নামে পরিচিত। পরিশিষ্ট অধি- 
বাদের আলোচনা! আছে। বক্ষ্যমীণ শ্লোক পরা প্রকৃতির উপাঁসনার কথা বলা হইতেছে। 

॥২৪ -২৮॥ আমার অব্যয় শ্রেষ্ঠ পরমস্ববপ না জানিয়া অনবুদধি ব্যক্তিগণ 
অব্যক্ত আমাকে ব্যক্ততা প্রাপ্ত অর্থাৎ মূর্ত বা শরীরবিশিষ্ট মনে করে অর্থাৎ ব্রহ্মরূপ 
পুরুষ বা আত্মাকে দেহ বলিয়া! কল্পন৷ করে। আমি যোগসায়া-সমাঁবৃত বলিয়! সকলের 
_ নিকট প্রকাশিত নহি। মনুস্তগণ মোহগ্রস্ত হইয়া আমাকে অজ ও অব্যয বলিয়া 


অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবৃদ্ধযঃ । 

পরং ভাবমজানক্ডে! মমাব্যয়মনুত্তমম্‌ ॥ ২৪ 
নাঁহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোঁগমাঁধানমারৃতঃ। 
মুট়োহয়ং নাভিজানাতি লোকো! মামজমব্যযম্‌॥ ২৫ 


২৪ - ২৮ ক্লক ১৭২ গীতাব্যাখ্যা। সথম অধ্যায 


বুঝিতে পারে না। অজু, আমি অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্থাৎ সমস্ত গ্রাণিবর্গকে 
জানি কিন্তু আমাকে কেহ জানে না । পবস্তপ ভারত, সংসারে অবস্থিত সর্বপ্রাণী 
ইচ্ছা-দ্বেষ সমুহপন্ন দন্দজাঁত মোহবশে সন্মোহিত হইয| থাকে, কেবল বাহাদের পাঁপ 
ক্ষষ হইযাছে সেইরূপ পুণ্যর্মা ব্যাক্তি দন্ছজনিত মোহ হইতে যুক্ত হইয়া অচলচিত্তে 
আমাকে ভজনা করে ॥ ২৪ -২৮ 

সাধারণ মনুস্য ইচ্ছা-দেষ সমুৎপন্ন সুখ-ছুঃখেব বশে বহিরস্তব গ্রতি আকৃষ্ট 
হয! তাহাবা আত্মার স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারে না। সুখ-দুঃখ নিবিকার ন| 
হইলে আত্মদর্শন হয না। আঁত্বা অজ অব্যয় এবং আত্মাই মর্বভূতেব জ্ঞাঁতা, আত্মার 
জ্ঞাতা কেহ নাই। যোগমারার দ্বাবা আচ্ছন্ন থাকার জাধারণে আত্মদর্শনে 
সক্ষম হয় না। যোগমায়! শবে প্রকৃতির গুপত্রয় বুঝাঁইতেছে। অথবা 'ঈশ্ববকে ' 
যখন কর্মপর মনে করা যাঁয়, তখন তিনি যোগী ; যথা ১১1৯ শ্লৌকে মহাবোগেশ্বরো 
হবিঃ। এই তথাকথিত যোগী নিক্ষিষ থাঁকিয়াও ত্রষ্টা, পাতা, হর্তা বপে কর্মপর 
প্রতীয়মান হন। ইহাঁই তাঁহার যোগমায়!।” (রাজশেখব বস্তু )। অথবা “দরম্বতী 
ও যমুনা যেমন গঙ্গায় সংগমিত হইয়াছেন সেইরূপ প্রকৃতি ও জীবের অনৃষ- 
বপিণী ছুই মাঁযা নদী, ব্রহ্মসনাতনী মহামায়ান্বরূপিণী গঙ্গাতে আসিধা মিলিয়াছেন। 
এই সংযোঁজিত শক্তিকে যোগমায়া কহা যাইতে পাঁরে।* (চন্দ্রশেখর বনু )। মায়৷ 
শবের তিনটি বিভিন্ন অর্থ স্মরণ রাখা! কর্তব্য (১) প্রধান'বা প্রকৃতি । ইহা সাংখ্যেব 
মূল প্রকৃতি এবং জগতের জড় উপাদান কারণ। সাংখ্য ইহাকে মায়া না বলিলেও 
বেদান্তে ইহাকে মায়! বল! হইয়াছে । (২) জীবেব অনাদি কর্ম বা অনৃষ্ট। ইহা 
গ্রকৃতির আশ্রয়ী। ইহাকে জৈবিকী শক্তি বল! হয়।. জীবকে অনাদি বলিযা ধবা 
এই শক্তিব কর্মনা এবং (৩) উপরি উক্ত দুই প্রকাব মায়ার আধার পরক্রক্মা হইতে ' 


বেদাহং সমতীতানি ধর্তমানানি চার্জুন ! 
ভবিষ্যাণিচ ভূতানি মান্ত বেদ ন বশ্চন ॥ ২৬ 
ইচ্ছাদ্বেষসমুখেন ঘন্্মোহেন ভাবত |. 
সর্বভূতীনি সন্মোহং সর্গে যান্তি পবস্তপ ॥ ২৭ 
যেষাং ত্বস্তগতং পাঁপং জনানাং পুণ্যকর্মণাম্‌। 
তে দ্বন্দমোহনির্সুক্তা ভজস্তে মাং দৃঢব্রতাঃ ॥ ২৮ 


শ 


শীতাব্যাধ্যা। অপ্তম অধ্যাষ ১৭৩ _ ২৯-৩৯ শ্লোক 


অভিন্ন সৃঠ্িশক্তি। ইনি চৈতগ্যরূপিণী মহামায়া ও জগতে বিবর্তকারণ। চন্দ্রশেখর 
বন্থুধ মতে এই তিনেব সংযোগই যোগমায়!। 
অপরা প্রকৃতির উপাসনায় অর্থাৎ দেবতা-উপাসনায় পরা প্রকৃতির জ্ঞানলাভ 
হয় না কিন্তু পরা প্রকৃতির তব অবগত হইলে অপবা প্রকৃতিব তত্বও প্রতিভাত হয়। 
২৯ -৩০॥ বীহাঁব! জরামরণ হইতে মুক্তি পাইবার জন্ত আগাকে আশ্র 
মবানিয়া সাধনা কবেন তহাবা ব্রহ্ধ, সমস্ত অধ্যাত্ব এবং অখিল কর্মের স্বরূপ জানিতে 
পাঁবেন; অধিভূত, অধিদৈৰ এবং অধিষজ্ঞ সহিত আমাকে জানিযা যুক্তাত্মা পুকষ 
মৃত্যুকাঁলেও আমার স্ববূপ উপলব্ধি করেন ॥ ২৯ - ৩০ ॥ 
অধিল কর্ম পদের অর্থ ৮৩ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য । অধ্যাক্ু, অধিভূত, 
অধিদৈব এবং অধিষজ্ঞ শব্েব অর্থ যাহার অধীনে আত্মা," তৃত, দেবতা এবং , 
যজ্ঞ অর্থাৎ নিখিল কর্ম আছে। ঘধ্যাত্ম পদের আত্মা অর্থে প্রাণবন্ত দেহ, ভূত 
অর্থে পৃথিবীর জড় উপাদানসমূহ, দেবতা অর্থে ইন্ত্রিষাদি ও সূর্য চন্দ্র প্রভৃতি বিশেষ 
বিশেষ ভর্ভি-উদ্রেককারী জড়বস্তব অভিমানী দেবতা বাঁ প্রকাশিকা! শক্তি। পরিশিষ্ট 
অধিতৃত, অধিদৈব ইত্যাদির বিচার দ্রষটব্য। প্রাণবন্ত দেহ, ভূতগ্রীম, দেবতা ও 
কর্ম এই সমস্তই অপর প্রকৃতির অন্তভূক্ত ; এই কারণেই মপ্তম অধ্যায়ে প্রকৃতিতত্বেব 
আলোচনার ইহাদের উল্লেখ আঁমিযাছে। তত্বসমাদ নামক কাপিল সাংখ্যশান্ত্ে 
সপ্তম সূত্রে অধ্যাত্স, অধিভূত ও অধিদৈবের উল্লেখ আঁছে। অধ্যাত্ব, অধিতৃত ইত্যাদি 
" শাব্বগুলি এক বিশেষ সাধনমার্গেৰ পারিভাষিক শব্দ। শ্রীকৃষ্ণ প্রক্কৃতিতত্ব হইতে 
অতি কৌশলে এই সাঁধনমার্গের অবতাঁব্ণা করিলেন। অফ্টম অধ্যাষে অধিবাদের 
বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মৃত্যুকীলে ওঁকার স্মরণ অধিবাদের সাধনা । 


জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি ষে। 
তে ব্রহ্ম তদ্িছুঃ কৃৎসমধ্যাত্বং কর্ম চাখিলম্‌॥ ২০ 
সাধিভূতাধিদৈবং মাং দাঁধিষগর্ যে বিছ্ুঃ। 
প্রয়াণকালেহপি চ মাং তে বিছ্যুক্তচেতমঃ ॥ ৩ 


জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ নামক 
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত । 


গীতাব্যাধা। 
অট্ম অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা 


অফম অধ্যায়_ 
অক্ষর ব্রদ্মযোগ 


সপ্তম অধ্যাষের শেষে পর! ও অপবা৷ প্রকৃতির বিজ্ঞান. ও ব্রহ্ম ও বিভিন্ন 
দেবতার পুজার আলোচনা! প্রসঙ্গে শ্রীকৃ্চ অধিবাদেব উল্লেখ কবিষাছিলেন, সেই সুত্রে 
অর্ভন প্রশ্ন করিতেছেন। 

॥১-২॥ পুরুষোত্তম, নরক অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কাহাঁকে 
বলে, অধিদৈবই বা কি? মধুসুদন, এই দেহে অধিষন্ঞ কি প্রকারে অবস্থিত এবং তিনি 
কে এবং সংযতচিন্ত ব্যক্তির মরণকালে কি প্রকাবে তুমি তাঁহার ধ্যে হও ॥ ১ -২॥ 

অর্্ন অধিবাদের পীরিভাষিক শব্বগুলির অর্থ জিজ্ঞাসা করিলেন 
এবং সেই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণ পরেব শ্লৌকগুলিতে অধিবাঁদ সম্বন্ধে নিজেব মত ব্যক্ত 
করিলেন। অধিবাঁদ তখনকাব দিনের, এক বিশেষ সাধনমার্গ। অধিবাদীবা ব্যক্ত 
চবাচরেব তাঁবৎ পদীর্ঘকে অধিদৈব, অধিভূত এবং অধ্যাত্ম এই তিন বিভাগে বিভক্ত 
কবেন এবং তাহাঁদেব তত্বানুসন্ধানেব দ্বাবা মুক্তিলাভেব চেষ্টা করেন। অধিবাদদ এই 

হিসাবে কতকটা সাংখ্যবাদেব অনুপ। অখিল কর্মেব স্ববূপনির্ণঘ এবং অন্তকালে 


অর্জুন উবাচ 
কিন্তু ব্রঙ্গ কিমধ্যাত্বং কিং কর্ম পুকযোত্তম। 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোস্তমধিদৈবং কিমুচ্যতেপ৷ ১ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেহস্মিন্‌ মধুসূদন । _ 
প্রযাণকালে চ কথং জ্ঞেয়োইসি নিষতীত্বভিঃ ॥ ২ 


৩-৪ শ্লোক ১৭৮  শরীতাব্যাধ্যা। অষ্টম অধ্যায় 


ও'কারের ধ্যানও অধিবাদেৰ অন্তর্গত ছিল বলিষা মনে হয়। পরিশিফে অধিবাঁদ 
সম্বন্ধে প্রবন্ধ দ্রব্য । 

॥৩-৪॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পবম অক্ষরই ব্রহ্ম এবং দ্বভাবকে অধ্যাত্ঝ 
বলা হুষ, তূতভাবেব উদ্ভবকর যে বিসর্গ তাহারই নাম কর্ম, ক্ষরভাব অধ্ভিত এবং 
পুকষই অধিদৈবত এবং হে দেহধারিগরণের শ্রেষ্ঠ, এই দেহে আমিই অধিষজ্ঞ ॥ ৩-৪। 

এই শ্লোক ছুইটির ব্যাখ্যা লইয! অনেক মতভেদ, আছে। অক্ষর শব্দেব অর্থ 
যাহার ক্ষয় নাই। অক্ষব শবে ও এই অক্ষর, জীবাত্মা, কূটস্থ ও পরম ব্রহ্ম ইহার 
যে কোনটি বুঝাইতে পাবে কিন্তু বখন অক্ষর শে পবম বিশেষণ যোগ করা হয় তখন 

এইহা! পরমাত্বা! বা! ব্রন্ধকেই নির্দের্শকরে। স্বভাব শব্দে নিজের ভাব অর্থাৎ আত্মভাব 
কিংবা সাধারণ প্রচলিত অর্থে প্রকৃতিজাত স্বভীব বাহার বশে আমর৷ সমস্ত কর্ম করি। 
তৃতভাবোপ্তিবকবঃ বিসর্গ ব্যাকোর অন্তগত ভূত শবের অর্থ পঞ্চ মহাড়ৃত বা প্রাণী . 
উভষই হইতে পাঁরে ; ভাব শব্দের অর্থ সত্তা কিংবা পদার্থ। উদ্ভব শব্বের অর্থ 
উৎপত্তি বা সম্যক বিকাশ এবং বিসর্গ শব্দেব অর্থ বিসর্জন, ত্যাগ বা সৃষ্ি। 

এই ছুই গ্লোকের শংকবব্যাখ্যা, “অক্ষর যাহা বিন হয় না, তাঁহাই 
পরামাত্মা। পবমূ এই বিশেষণটি নিরতিশষ ্রহ্মবপ অক্ষরেই প্রযুক্ত হুইযাছে, এই 
প্রকাব মতই উপপন্নতর হয়। সেই পরব্রহ্মেবই প্রতিদেহে প্রত্যগাত্বভাবে অবস্থিতিকেই 
স্বতাঁব কহা যায়; ইহাই স্বভাব অধ্যাত্ব বলিয়া উক্ত হই! থাকে। দেহরূপ আত্মাকে 
অধিকৃত করিযা! প্রতি পুকষের আত্মভাঁবে অবস্থিত সেই পরমব্রন্ধরূপ পরমার্থ বস্তু পর্যন্ত 
মকল পদার্থকেই স্বভাব ব৷ অধ্যাত্ম শবেব দ্বাবা প্রতিপাঁদন করা হইতেছে। ভূত 
অর্থাৎ পৃথিবী প্রস্তুতি যে ভাব অর্থাৎ বস্তু তাহাই ভূতভাব ; সেই ভূতভাবের উদ্ভব যে 
করে তাহাব নাম ভূতভাবোস্ভবকব ; বিসর্গ এই শব্দটির অর্থ বিসর্জন অর্থাৎ ইনপ্রভৃতি 
দেবতাগণেব তৃপ্তি উদ্দেশ্ট যে পুবোডীশ প্রভৃতি দ্রব্যের ত্যা তাহাই বিসর্গ 
শব্দের অর্থ, এই বিসর্গ ই ভূতনিচষের উৎপাদক। সেই বিসর্গ শব্দের প্রকৃত : 
তাঁৎপর্যীর্ঘ যর ; কর্ম শবের দ্বারা বজ্ঞই অভিহিত, এই ঘজ্জরূপ বীজ হইতে 


" শ্রীভগবানুবাচ 
অক্ষরং পবমংব্র্গ স্বভাবোহধ্যাত্বমুচ্যতে। 
ভূতভাবোস্তবকরো! বিসর্গ; কর্মসংভিতিতঃ ৩ 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টম অধ্যায় ১৭৪ সর জা 


স্থাবর-জঙলগমবূপ দ্বিবিধ ভূতনিচয় উৎপন্ন হয। প্রাণিগণের ভোগের জন্য যাহা 
উৎপন্ন হ্য্‌ তাহাঁকেই অধিভূত কহা| যাঁধ। যাঁহা বিনষ্ট হয় তাহাই ক্ষর, এমন ষে 
তাঁব তাঁহাই অধিভূত ওর্থাৎ যাহা কিছু উৎপন্ন হয এমন সকল বস্তই অধিভূত 
শব্দেব দ্বাব! অভিহিত হয। পুকষ অর্থাৎ যাহাব দ্বাৰা জগৎ সকলই পরিপুরিত 
অথবা ধিনি দেহবপ পুবে বিবাঁজমান, তিনিই পুরুষ। সেই আদিত্যমগুলমধ্যবর্তী 
সকল প্রাণীর সকল ইন্দ্িয়ের নিয্তা হিবণ্যগর্ত; সেই পুরুষই অধিদৈবত। 
সকল বজ্রেব উপব আত্মীয়ত্বাভিমান যে দেবতীব আছে, সেই বি্লুই অধিষজ্ঞ। 
শ্রুতিতেও নির্দিষ্ট আঁছে যে বিষুই ঘর্ত, সেই বিষু আমিই, এই দেহে অধিষজ্ঞরূপে 
আঁমিই বিদ্যমান আছি। দেহের দ্বারা নিষ্পার্দিত হইয়া থাকে এইজন্য যজ্ঞ 
অর্থাৎ যজ্জের ফল দেহে থাকে, অর্থাৎ লিঙ্গশরীবকে আশ্রয় করিয়া থাকে স্ৃতরাং 
ষজ্জাভিমানিনী দেবতাঁও এইবপ ( অর্থাৎ দেহে থাকেন )॥ প্রমথনাথ তর্কভূষণ কৃত 
অনুবাদ ॥ 
| সংক্ষেপে শংকরব্যাখ্যা বলিতেছি, 

ব্রহ্ম অবিনাশী পরম সত!-পরম অক্ষব। 

অধ্যাত্ম -দেহকে আত্মভাবে অধিকৃত করিয়া যাহা কিছু আছে -স্বভাব। 

কর্ম-ভূতনিচষের উৎপাদক যজ্ঞ ভূতভাবোত্তবকরঃ বিসর্গঃ। 

অধিভূত উৎপত্তি বিনাশশীল সমুদয় বন্তু-ক্ষর ভাঁব। 

অধিদৈবত-্সমুদ্ষ প্রাণীর ইন্দ্রিয়াভিমানী আদিত্যান্তরগত দেবতা 

হিরণ্যগর্ভ পুরুষ | 
অধিবজ্ঞ-ষজ্ঞ-ফলতোগী লিঙ্গশরীরকে অধিকৃত করিষা যিনি আছেন --বিষু 
সক্্রীকৃষ্ণ। 

এই পাবিভাষিক শব্গুলির শংকবব্যাখ্যা সর্বস্থলে সংগত হয় নাই। 
পবিশিষ্টে অধিবাদেব বিচীবে শ্রুতি প্রমীশাদিব সাহায্যে দেখাইযাছি সনে, অধ্যাত্ম শব্দেব 
অর্থ শরীরের ইন্দ্রিষাদি অধিকৃত কবিয! যাহা আছে অর্থাৎ মানুষের স্বভাব । স্বভাব অর্থে 
পরমেশ্বরের আত্মভাব নহে। গীতাঁষ অগ্যত্রও সাঁধাবণ অর্থেই স্বভাব শব্দ বঙ্গ 


অধিভূতং ক্ষবে৷ ভাঁবঃ পুরুষণ্চাধিদ্ৈবতম্‌। 
অধিষজ্ঞোহহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাং বব ॥ ৪ 


৩-৪ ঞ্োক £.-88 ১৮১ গীতাব্যাখ্যা । অইমৈ অধ্যাথ 


হইয়!ছে। অধিভূত শব্দের অর্থ যাহা ভূতবর্গকে অধিকৃত কবিষা আছে অর্থাৎ নশ্ববত্ব 
বাক্ষরভাব। অধিদৈবত শব্দের অর্থ যাহা বাযু, আকাশ প্রভৃতি বস্তব অভিমানী 
দেবতাঁদের অধিকৃত করিষা আছে। দেবতা অর্থে প্রকাঁশমান বা গোতিন সত্তা । 
প্রকাশগুণ চেতনশীল জীবাত্বা বা পুরুষেব আশ্রযে অভিব্যক্ত হয় এজন্য পুরুষই 
অধিদৈবত। শংকর দেবতা শবে ইন্দরিয়াদিও ধরিয়াছেন। উপনিষদে অন্যত্র দেবতা 
শব্দের এই অর্থ স্বীকৃত হইলেও অধিবাদে ইন্দ্িয্গণ দেবতা শব্দে অভিহিত হয নাই, 
ইন্জিয়সমূহকে অধ্যাত্বের অন্তর্গত করা হইযাঁছে। মহাভারতে শাস্তিপর্বে ৩১৪ অধ্যায়ে 
এবং আশ্বমেধিক পর্বে ৪২ অধ্যায়ে অধ্যাত্ব ইত্যাদির উল্লেখ আছে, বথা, চরণেক্সরিয় 
অধ্যাত্ব, গমন অধিভৃত এবং বিষুর তাহার অধিদেবতা ; বুদ্ধি অধ্যাত্ব, জ্ঞাতব্য বিষয় 
অধিভূত এবং আত্মা তাহার অধিদেবতা ) চক্ষু অধ্যাত্ব, বপ অধিভূত এবং সূর্য তাহার 
অধিদেবতা, ইত্যার্দি। মহাঁভীরতের উদাহরণে অধি শব্দের অর্থ তদ্বিষয়ক ) 
অধিভূত অর্থাৎ ভূতসন্বন্ধীয়। গীতাষ অধি শব্দের অর্থ, যাহা! অধিকৃত করিয়া 
আছে। মহাভারতে এজন্য চক্ষুকেই অধ্যাত্ম বল! হইযাঁছে কিন্তু গীতীমতে চক্ষু 
অধ্যাত্েব অন্তর্গত অর্থাৎ প্রকৃতিজাত শ্বভাঁব চক্ষুরিক্ট্রিয়কে অধিকৃত করিয়া বাখিয়াছে 
ইহাই বল| উদ্দেশ । গীতা, মহাভারত ও উপনিষদে অধিবাদের বিবরণে বাস্তবিক 
ফলত কোন পার্থক্য নাই। অধিভূত, অধ্যাত্ব ও অধিদৈব শব্দের অন্তর্গত ভূত, আত্মা, 
দেবতা পদের প্রকৃত অর্থ কি তাহা তব্বসমাম নামক কাপিলশান্ত্রের সপ্তম এবং দ্বাবিংশ 
সৃত্রেব দীপিকা নামক ব্যাখ্যা পবিস্ফুট হুইযাছে। এই ব্যাখ্যা পাঠ কবিলে শব্গুলির 
অর্থ সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাঁকিবে ন!। ছ্বাবিংশ সুত্রে ত্রিবিধ দুঃখের উল্লেখ 
আছে; এই ত্রিবিধ দুঃখ আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক। তন্রাধ্যাত্বিকং 
দ্বিবিধম্‌, শারীরম্‌ মানসঞ্চেতি। শারীবং বাতপিভগ্নেম্থাণাং বৈষম্যনিমিততং দুঃখম্‌ 
ভ্রাতিপারবিসূচ্যাদিকম।  কামক্রোধশোঁকমোইলোভিবিষাদের্ষ্যাদিকন্ত মাঁনসম্‌ণ। 
অধিভূতেভ্যো ভ্বং আধিভৌতিকম্‌। মনুস্তপক্ষিমরীন্পস্থাবরাদিভ্যা ভবং ছুঃখমাধি- 
ভৌতিকন্‌। শীতোঁফ্ঞবাতবর্যাদিনিমিত্তং ঘৎ দুঃখমুগপদ্ভতে তদধিদৈবিকম। অর্থাৎ 
আধ্যাত্মিক ছুঃখ দ্বিবিধ, শীবীরিক ও মানসিক; বাঁত পিন্ত শ্লেম্সার বৈষম্যজনিত 
ভর অতিসাঁব প্রভৃতি রোগ হইতে যে ক হয তাহা! শারীরিক এবং কামক্রোধাদি- 
জনিত কষ্ট মাঁনসিক।  অধিভূত হইতে যে কষ্ট হয তাহা আধিভৌতিক ; অপর 
মনুয্য, পক্ষী, সর্প প্রভৃতি প্রাণী এবং স্থাববাঁদি হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহা 
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 আধিভৌতিক। শীত, শরীক, বাঁধ বর্ধাদিনিমিত্ত যে ক তাহা আধিদৈবিক। 
_ এখানে শরীর ও মনকে অধ্যাত্ম বল! হইল। স্থাবর ও প্রাণিবর্গকে অধিভূত বলা 
হইল এবং ্রীক্স বর্ষাদি প্রাকৃতিক ব্যাপাঁরকে অধিদৈব বলা হইল। পরিশিষ্টে ক্ষব 
ও অক্ষরবাদ" প্রবন্ধের শেষে অধ্যাত্স-বিজ্ঞানেব নির্লেখ দেখিলে অধ্যাত্ব, অধিভূত ও 
“ অধিদৈবেব পরস্পর সন্বন্ধ সহজে বুঝা যাইবে । 

এইবাৰ ৮৩ ও ৮1৪ শ্লোকেব কর্ম ও অধিষজ্ঞ শব্দেব অর্থ নির্ণযেব চেষ্টা 
করিব। ম্মরণ রাখিতে হুইবে যে, অধিবাদেব সমস্ত শব্দই পাঁবিভাঁষিক। কর্ম শবে 
সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিলে চলিবে না, এই জন শ্রীকৃষ্ণ এখানে কর্ম শব্দের সংজ্ঞার্থ 
দিয়াছেন, ভূতভাবোদ্তবকবে! বিসর্গঃ কর্মংঙগিতঃ | ৭1২৯ শ্লোকে এই কর্মকে অখিল 
কর্ম বল! হইযাছে অর্থাৎ কর্ম শবের অর্থ এখানে অত্যন্ত ব্যাপক, কেবল জীবেব 
কর্ম এখানে উদ্দিষট হয নাঁই। 'তৃতীষ ও চতুর্থ অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ নানা প্রকার কর্মকে 
যজ্ঞ নাঁমে 'অভিহিত করিযাঁছেন। এখানেও যজ্ঞ ও কর্ম একই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অধিকর্মই অধিবন্ঞ্র। বিনি অখ্থিল কর্মকে অধিকৃত করিষ্বা। আছেন তিনিই অধিষজ্ঞ। 
জীবেব সমস্ত কর্মও অধিষজ্ঞের অধীন, এইজস্ শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন এই দেহে আমিই 
অর্থাৎ পরমাত্বাই অধিষজ্ঞ। ১৮৬১ শ্লোকে আছে, মারাদ্বারা সর্ধভূতকে 
যন্ত্রের গ্যাষ ভ্রমণ করাইতে থাকিষ! ঈশ্বব সর্বভতের হৃদয়ে অবস্থান করেন, অর্থাৎ 
সমস্ত প্রাণী নিজ নিজ অনৃষ্ট ঝ! কর্মানুযাষী পরিচালিত হইলেও সেই অদৃষ্ট বা 
কর্ম ঈশ্ববের মায়াশক্তির অন্তর্গত হওযাঁয ঈশ্বরই সমস্ত কর্মের নিষস্তা। ঈশ্ববই প্রতি 
দেহে অধিষজ্ঞ। কৌষীতকি উপনিষদে চতুর্থ অপ্যাঁষে বালাকি অজাতশক্র সংবাদে 
অধিদৈবত ও অধ্যাত্ম তত্বেৰ আলোচনা পর কর্মেব উল্লেখ আছে। অজাতশক্র 
বলিতেছেন, যন্যবৈতৎ কর্ম স বরে বেদিতব্য অর্থাৎ এই জগৎ বীহাব কর্ম তীহাকে 
জানিতৈ হইবে । এখানে জ্গৎ অর্থাৎ সমস্ত নৃষ্তিকে কর্ম বলা হইল। হৃষ্িব্যাপীবে 
ঈশ্ববের অহংকাব কর্তৃপদবাচ্য এবং সমুদব সি কর্ম। শাস্ত্রে অন্যান্য নান! স্থানেও 
হৃষ্টিকে কর্ম বলা হুইযাঁছে। এই কর্মই অধিবাঁদেব কর্ম। অধিবাদেব কর্মে নির্বচনে 
বলা হইযাছে ভূতভাবেব উদ্ভবকব বিসর্গই কর্ম। ভূতভাঁব, উদ্ভব ও বিসর্গ এই তিনটিই 
পারিভাষিক শব্দ । চন্দ্রশেখর বন্ত “সি গ্রন্থে লিখিতেছেন, 'পঞ্চ ভূত, দশ ইন্ডিয, 
পঞ্চ প্রাণ, বুদ্ধি, মন ও জীবাত্মা এই সকল যে একেবাঁবেই স্ব স্ব বর্তমান অব্যবে হৃষ্ট 
, ভ্ইবাছিল শাগ্রেব সেবপ অভিপ্রায় নহে। এ সমুদয তত্ব প্রথমে অতি সূক্গমভাবে 
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৫-৬ন্োক ] ১৮২ গতাব্যাধ্যা । অষ্টম অধ্যায় 


উৎপন্ন হইয়! প্রকৃতির ক্রোড়ে নিদ্রিত ছিল ।."*ভাগবতে সে সৃক্ষন টিকে কেবল ' 
ভাঁবরূপী বলিয়াছেন যথা, এই সৃকল ভূত ইন্দ্রিয প্রভৃতি ভাব পূর্বে অমিলিত ছিল, 
সৃতরাঁং শরীর নির্মাণে মর্থ হয় নাই (ভাগবত ২1৫৩২ )'*পশ্চাঁ উপযুক্ত সময়ে 
সুক্ষভূতগণ পথ্ধীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রাসকল ( জীবাত্ব! ও ইন্টিষাদি ) 
উহাদের সহিত সমবেত হুইযা বহিল। মিলিত পঞ্চভূত ও ইন্দরিযাদিবিশিষ্ট জীবাত্মা - 
এই নকল কালক্রমে একটা অগ্ুব্পে পরিণত হুইল । '**মহত্ত্ব হইতে অগ্ড পর্যন্ত 
সমন্তই ঈশ্বরের হৃত্ি। তাহার নাম সর্গ অথবা প্রাকৃত। (ভাগবত ২1১০৩ ও 
৩1১০১৭) এবং বৈবাজ পুরুষ ব্রহ্মা হইতে যে পৃথিবীপুষ্ঠে রচনা তাহার নাম বিসর্গ অথবা 
বৈকারিক। (ভাগব্ত ২১০/৩)। হৃষ্টির নিমিতে পরমেশ্বরের যে পুকষভাব প্রথমাবধি 
অব্যক্ত প্রকৃতিব মধ্যে বর্তমান ছিল তাহাই পম্চাৎ অগ্ডেতে প্রবেশ করিল। পরমেশ্ববের 
সেই ভাঁবটি ত্রশ্ধা বলিষা প্রসিদ্ধ। . ব্রহ্ধা প্রথমে উদ্ভিদ ও পৰে অন্তান্থ জীব সৃষ্ট 
করিলেন।” এই বিবরণ হইতে ভূতভাবের উদ্ভবকর বিসর্গ কাহাকে বলে তাহা স্পট 
বুঝা যাইবে । ভূতভাব বা! সুক্ষা অবস্থা হইতে দৃশ্যমান প্রপঞ্চের উদ্ভব বা! ক্রমবিকাশ- 
. রূপ বিসর্গ বা স্থঠিই কর্ম শব্দেব দ্বারা অভিহিত হইয়াছে। জীবের অদৃষ্ট বা! কর্মও 
ইহাব অন্তর্গত। অধিষজ্ঞ বা পরমাত্মাই এই ্ষ্টিরপ যক্সের নিয়স্তা এবং তিনিই 
মনুস্যাদেহে অবস্থান করিয়া জীবের কর্ম নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন । এষ দেবো! বিশ্বকর্ম] 
মহাত্বা সদা জনানাং হয়ে সম্নিবিষঃ | এই দেব বিশ্ববর্ম! ও মহাত্মা ও সর্বদা কলের 
বাঁয়ে ন্নিবিষট আছেন ॥ শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ 81১৭ ॥ 

॥৫-৬॥ এবং অন্তিমকালে ধিনি আমাকেই ম্মব্ণ করিষা কলেবর 
ত্যাগ করেন তিনি আমাব ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্রহ্গতৃত হন এ বিষষে কোন 
সংশষ নাই। কৌন্তেযষ, আরও জানিবে যে অস্তিমকালে যে যে ভাব স্মরণ করিযা 
জীব দেহ ত্যাগ করে সদা সেই ভাবে অনুধক্ত থাকা সেই সেই ভাবই প্রাপ্ত 
হয়।৫-৬॥ 


অন্তকালে চ মামেব স্মরম্মুত্কা কলেবরম্‌। 
বঃ প্রযাতি স মষ্ভাবং যাঁতি নাস্তযত্র সংশয়ঃ ॥ ৫ 
ধং বং বাপি স্মবন্‌ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেষ সদা তন্তাবভাবিতঃ ॥ ৬ 


গ্ীতাব্যাধ্যা ৷ অই্টম অধ্যায় ১৮৩ ৭-১, শ্লোক 


সমৃত্যুকালীন চিন্তা অনুযাধী জীবের পরজন্মের গতি হয এই বিশ্বাস অধিবাদেব 
অন্তর্গত। ৮৫ গ্লোকের চ বা এবং শবের দ্বারা পূর্ব শ্লোকের অধিবাদের সহিত এরই 
শ্লোকের যৌগ আছে বুঝিতে হইবে! শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের এই মত হষৎ পবিবর্তন 
করিয়াছেন। তিনি বলিতেছেন, মৃত্যুকালীন চিন্তা্বাবা পরজন্মের গতি নির্ধারিত হয় 
এ কথা নিঃসন্দেহ কিন্ত সদা তত্ভীবভাবিতঃ অর্থাৎ জীবিতকালে সর্বদা সেই ভাবে 
অনুরক্ত থাকিলে তবে মৃত্যুকালে সেই চিন্তা মনে আঁসিবে। পরের শ্লোকে এই কথা 
স্পষ্ট করিয়া বলিতেছেন । 

॥ ৭ ॥ অতএব সর্বকাঁলে আমাকে স্মব্ণ কব এবং যুদ্ধ কর! আমীতে 
মনোবুদ্ধি অপিত হইলে নিশ্চিত আমাকেই পাইবে ॥ %॥ 

সমস্ত সমস্বে যাঁহাব চিত্ত ভগবাঁনে অপিত আছে সে নিশ্চিন্ত মনে মৃত্যুর 
সম্মুখীন হইতে পারে ; এই জন্যই এই শ্লোকে যুদ্ধের কথা আসিয়াছে। 

1৮-১০ ॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত ও অনন্যগামী চিত্তে অর্থাৎ চিত্স্থ্রয 
সহকারে মনকে অন্ত বিষয়ে বাইতে না দিয়া! ধ্যান করিলে সাধক দিব্য পরমপুরুষ অর্থাৎ 
্রন্ধকে প্রাপ্ত হন। যিনি তমের অতীত, আদিত্যের গ্যায় ভোতনন্বভাব, অচিন্ত্যরূপ, 
সকল জগতেব আধার ও নিয়্তা, অণু হইতে সু্মাতর, চিরন্তন, সর্বজ্ঞ পুরুষকে মরণকাঁলে 
অবিচলিত মনে ভক্তিযুক্ত হইযাঁ এবং যৌগবলের দ্বারা ভ্রযুগ্লের মধ্যে প্রাণকে সম্যক 
স্থাপিত করিষা স্মরণ করেন তিনি যেই দিব্য পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ ৮ - ১০ | 

অভ্যাসবোগযুক্ত শব্দের অর্থ অভ্যাসবপ যৌগের সহিত যিনি যুক্ত হইয়াছেন; 
চিত্ন্র্বেব জন্য যতরে নাম অভ্যাদ ॥ পাতগুলসুত্র ১১২ ॥ অতএব যিনি চিত্্থরয 

তস্মাঁৎ সর্বেধু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনৌবুদ্ধির্মামে বৈ্যশ্যসংশয়ম্‌॥ ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগ্রামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থানুচিন্তর়ন্‌ ॥ ৮ 
কবিং পুরাণমনুশাসিতারমণোরণীয়াংসমনুল্মরেদ্‌ বঃ। 
সর্বস্ত ধাতারমচিন্ত্যরূপমাদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ | » 
প্রয়াণকাঁলে মনসাহচলেন ভক্ত্যা যুক্তো যৌগবলেন চৈব। 
ভ্রবৌর্মধ্যে প্রাণমাবেশ্থয সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১৭ 
২৪ | 


১৯১-১৪ শ্লোক | ১৮৪ গতাব্যাখা । অষ্টম অধ্যায় 


আঁযন্ত কবিযাঁছেন তিনি অভ্যাসযৌগযুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে বলিলেন অনন্যর্গীমী চিন্তে 
চিন্তা করিলে পরমপুরুষকে পাওয়া যায় অর্থাৎ সর্বদা পরমত্রন্ষের গ্রতি মন নিবিষ্ট 
থাঁকিলে ব্রহ্মলা'ভ হয; পরে বলিলেন, মরণকাঁলে অবিচলিত মনে ধ্যানেব দ্বারা ব্রহ্গলাভ 
হয। শ্রীকেব বক্তব্য এই যে জীবিতকালে সর্বদা ব্রহ্ম স্মবণ করিলে মবণকালেও 
অবিচলিত ব্রন্মধ্যান সম্ভবপর হয়| ৮/৫-৭ শ্লোকেও এই ধবণেব কথা আছে। 

॥ ১১ - ১৪ ॥ বেদবিদ্গণ যে অক্ষবেব কথা বলেন, বীতবাগ অর্থাৎ বাসনাণুনয 
হইয! ঘতিগণ যাহাতে প্রবেশ করেন, যাহাঁকে পাঁইবাব ইচ্ছায় সাধকগণ ব্রদ্ষচর্য 
অবলম্বন কবেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি। সমস্ত ইন্দ্রিধঘারকে সংযমিত 
করিয়! অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মেন্দ্িষের ক্রয়! নিরন্ত করিয়া মনকে হদযে নিকদ্ধ করিয়া 
আপনা প্রাণ মূর্ধায স্থাপিত করিয়া যোগ্রধাবণা অবলম্বনপূর্বক ও এই একাক্ষব ব্রহ্ম 
উচ্চারণ করিতে করিতে আমাকে স্মরণ করিষা ধিনি দেহত্যাগ করিয়! যান তিনি 
পরমাগতি প্রাপ্ত হন অর্থাৎ ব্হ্গাপদ লাভ করেন। পার্থ, যিনি অনন্ভচিতত হইয়া 
সর্বদা আমাকে প্রত্যহ স্মরণ করেন আমি সেই নিতাযুক্ত ঘোগীব পক্ষে অনাযাস- 
লভ্য ॥১১-১৪ ॥ ৃ 

শ্রীরু্ণ পুনরাষ বলিলেন, যে প্রত্যহ আমাকে স্মরণ করে সে মৃত্যুকালে 
অবিচলিত চিত্তে ওঁকাঁব-রপ্র ব্রহ্মের ধ্যান করিতে পারে। পাঁতঞ্জল যোগশান্ত্রে ধারণা 
শব্দটি পারিভাষিক । দেশবন্ধচিত্তস্ত ধাঁবণা ॥ পাতত্জল সুত্র ৩১ ॥ অর্থাৎ চিত্তকে দেশ- - 
বিশেষে বন্ধন কবিষ! রাখার নাম ধারণা । ধোয় মুতিব কেনি অঙ্গে বা নিজ শরীবেব 
কোন অংশে দৃষ্টি বা মন নিবদ্ধ করা নাঁম ধাবপা । যখন যোগী স্বীয নাসিকা গ্রে দৃষ্টি 


যক্ষরং বেদবিদো। বস্তি বিশন্তি যদ্যতযো! বীতরাগাঃ। 

যদিচ্ছন্তে ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তন্ডে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ 
সর্বদারাণি সংযম্য মনে! হাদি নিরধা চ। 
ুধঠাধাযাত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধাঁরণাঁম্‌॥ ১২ 
ওমিতে]কাক্ষবং ব্রঙ্গ ব্যাহবন্মামনুল্মবন্‌। 
যঃ প্রযাঁতি ত্যজন্‌ দেহং স যাঁতি পরমাং গৃতিম্‌ ॥ ১৩ 
অনন্থচেতাঃ সততং যে! মাং ম্মবৃতি নিত্যশঃ। 
তশ্তাহং স্থলভঃ পার্থ নিত্ত্যযুক্তস্য যোখিনঃ ॥ ১৪ 


শীতাব্যাধ্যা। অষ্টম অধ্যায় ১৮৫ ১১-১৪ গ্োক 


নিবদ্ধ রাঁখিষা কোন বিষষেব ধ্যান করেন তখন নামিকাগ্রেই তীহার যোগেব ধারণা; 
যখন উপাসক দেবমুক্তিব চবণে মন নিবদ্ধ কবিষা দেবতাঁব ধ্যান কবেন তখন সেই 
চবণেই তীহাঁব যোগের ধারণা । গীতাঁষ ৬1১৩ শ্লোকে স্বীয নীসিকা্ডে, ৮১০ শ্লোকে 
জধুগলেব মধ্যবর্তী স্থানে এবং৮।১২ শ্লৌকে দুর্ধায যোগধাবণাঁর স্থান নির্দিষ্ট হুইযাছে। 
পাতঞ্ল যৌগশীস্রমতে কোন বিশেষ অঙ্গে ধাঁবণা অবলম্বন কবিতে হইবে এমন কোন 
কথ! নাই। সাধক নিজ দীক্ষামত যে কোন ধাবণা অবলম্বন করিতে পাঁরেন। 
নাঁসিকাগ্রে সহজেই দৃষ্টি নিবন্ধ করা যাঁধ কিন্ত ভ্রযুগলেব মধ্যবতী স্থাঁন বা মুর্ধা 
সাধকের দৃষ্টিগোচর নহে, এজন্য তথায় প্রীণকে স্থাপিত করিষা তাহাতে মনোনিবেশের 
কথা বলা হইযাছে। প্রাণস্থাপনা কাহাঁকে বলে তাহা বুঝা চাই। শবীবের যাহা কিছু 
কর্ম নিষ্পন্ন হয় প্রাণবাঁযুব সাহাঁয্যেই তাহা হইযা থাকে, এজন্য কোন কোন উপনিষদে 
প্রাণকে ইস্ত্রি বলা হইযাছে কিন্তু হিন্দুশান্ত্ে মূল উপদেশ এই ষে প্রাণ পৃথক ইন্দ্ি 
নহে তবে সমস্ত ইন্দ্িষেব সহিত প্রাণক্রিয়। জডিত আছে। সীংখ্যগ্রবচনভাষ্যে ২৩১ 
পুত্রে আছে সামান্যকরণবৃত্তিঃ প্রাণাগ্ভা বাবঃ পঞ্চ অর্থাৎ প্রাণ অপান প্রভৃতি পঞ্চ বাযু 
কব্ণগুলিব সাধাবণী বৃত্তি। করণ শব্দে মন, বুদ্ধি ও অহংকারবপ অন্তঃকরণত্রয় ও 
পঞ্চ কর্মেন্ত্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানে্দ্িয় বুঝায়। মনই সমস্ত ইন্জ্রিরগণেব নিষস্তা, মন নিশ্চল 
ন! হইলে ইন্দ্রিষেব প্রাণক্রিষা সংযমিত হইবে না । মনেব স্থান হৃদয, এজন হৃদয়ে 
মনকে নিরুদ্ধ কবিতে উপদেশ দেওয়! হইযাছে। সর্ববিধ শাবীবিক চেষ্টাই প্রাণের 
ক্রিযা; শবীব নিশ্চল না হইলে যোগ নফল হয না, এজন্য প্রার্ণসংবম আবশ্যক | 
প্রাণক্রিষা ছুই প্রকারেব। ইচ্ছাসহকাবে কর্মেন্ডরিয়ের দ্বারা যে সকল কর্ম করা যাব 
তাহা! এঁচ্ছিক ক্রিষা। মন নিরুন্ধ হইলে এঁচ্ছিক ক্রিষাও নিরুন্ধ হয এবং জ্ঞানেক্জরিয়- 
গুলিও নিশ্চল হব। মনই এই মকল ক্রিষার অধিপতি | এঁচ্ছিক ক্রিয়া ব্যতীত 
শরীবেব আর এক প্রকার ক্রিয়া আছে, বথা, হৃৎপিণ্ডে ক্রিয়া, বিভিন্ন স্থানের 
স্পন্দন, অন্ত্রেব নড়াঁচডা ইত্যার্দি; এই সকল ক্রিবা আমাদের ইচ্ছাধীন নহে। 
অনৈচ্ছিক ক্রিষার অত্যধিক বিক্ষেপ থাকিলেও যোগ সিদ্ধ হয় না। পেট 
কামড়াইলে মন স্থির হয় নাঁ। মূর্ধাকে ধাবণাস্থানি কবিষা প্রাণের ধ্যানে এঁচ্ছিক 
ও অনৈচ্ছিক সমস্ত প্রীণক্রিযা। সংযমিত কবিবার জন্য মুরধায প্রাণকে স্থাপনা: 
কবিবার উপদেশ দেওষা হইয়াছে। ৪1৩০ শ্লোকে এবং পরিশিষে ইন্্রিয়াদি সংযমের 
আলোচনা দ্রষ্টব্য । 


১১-১৪ স্লো ১৮৬ শীতাব্যাখ্য। 1 অষ্টম অধ্যায় 


ূর্ধায় প্রাণ স্থাপিত করিবার উপদেশের আরও একটি উদ্দেশ্য আছে। 
এখানে যোগ অবলম্বন গুর্বক দেহত্যাের কথা বল! হইয়াছে। ইহা অধিবাদীদের 
সাধনার এক অঙ্গ। মৃত্যুকাল আসন্ন জানিয়৷ সাধক যোগাবলম্বন করেন এবং 
রহ্মত্মরণ করিতে করিতে ইচ্ছাপূর্বক দেহত্যাগ করেন । এইরূপ ইচ্ছামৃত্যুকে 
কাঁলবঞ্চনা বলে। চচ্ষু, কর্ণ, নাসিকা। মুখ, নাভি, মলঘার, উপস্থ, পদের বৃদ্ধাঙ্ুলি 
এবং ত্রহ্গবন্ধ, এই কয়টি স্থান প্রাণনির্গমনের দ্বার বলিয়া! কথিত হইয়াছে। অধচ্ছিন্ 
দিয়া গ্রাণ নিঃসরণ হইলে মৃত্যুর পর অধোগতি হয় এবং উর্ধবছিত্র দিয়া! প্রাণ নির্গত হইলে 
উত্ধগতি লাভ হয়। ব্রশ্মরন্ ই সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান এবং এই বন্ধু, দিয়া! প্রাণ নিত হইলে 
রহ্মলোকপ্রাপ্তি হয। এই কারণে অধিবাঁদী সাঁধক প্রাণত্যাগের পূর্বে প্রাণকে মূর্ধার 
স্থাপিত করেন। হারা কোনও বিশেষ কাঁলে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মলীভ হর মনে করেন 
তীহারাও কালবঞ্চনা সাধনা করেন। ইহাদের কথা ৮২৪ শ্লৌকে বলা! হইয়াছে। 
এ সম্বন্ধে গ্রীক নিজের মৃত ৮২৭-২৮ হ্লৌকে বলিয়াছেন। এ প্লোকঘয়ের 
ব্যাখ্যাকালে তাহার আলোচনা! করিব। 

গীতার ৮৫ গ্লোকে শ্রীরৃ্ণ বলিলেন অন্তকাঁলে যিনি আঁমাঁকে স্মরণ করেন 
তিনি আমার ভাঁব প্রাপ্ত হন, ৯১৯ শ্লৌকে বলিলেন যিনি প্রয়াণকাঁলে মকল জগতের 
আধার পুরাণ পুরুষকে স্মবণ করেন তিনি পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হন; পুনরায় ১৩ শ্লোক 
বলিতেছেন যিনি আমাকে স্মরণ করিয়া ওুঁকাঁর উচ্চাঁবণ করিতে করিতে দেহত্যাগ 
করেন তিনি পরমারগতি প্রাপ্ত হন। একই প্রকার কথার কেন পুনরুক্তি হইল তাহা 
বিচার্ষ। ওঁকার-দাঁধনা অধিবাদের অঙ্গ একথা পূর্বে বলিযাঁছি। এজন্য ১৩ গ্নোকেব 
উল্লেখ । অনুমান করা যায় মহাভারতের যুগে সাধারণের মধ্যে মৃত্যুকালে গুঁকার- 
ধ্যান ব্যতীত আরও দুই প্রকার সাধন! প্রচলিত ছিল । অধিবাঁদিগণ যোঁগাঁবলম্বন- 
পূর্বক গুঁকাঁর ধ্যান কবিতে থাকিয়া কালবঞ্চনা করিতেন অর্থাৎ ইচ্ছামৃত্যু সাধনা 
করিতেন এবং অপবে গুঁকাব-বপ বিশেষ আলম্বন গ্রহণ না করিষা কেবলমাত্র 
পরমাতআ্মাব ধ্যান করিতে কবিতে যোগাঁবলম্বনপূর্বক কীলবঞ্চন! সাধন! করিতেন, ইহাদেব 
কথা ৯ ও ১ শ্লৌোকে বলা হইয়াছে । এই শেষোক্ত সাধনায় যোগ ধারণা ভিন্ন 
প্রকীবেব। ওকাব সাধনায় যোৌগধারণাঁব স্থান মূর্ধা! এবং এই সাধনাধ ভ্রধুগলেব 
মধ্যবর্তী স্থান। কালিদাসের বধুবংশে সূর্ধবংশীয় নৃপতিগণকে যৌগেনান্তে তনুত্যজাম্‌ 
বলা হইযাছে অর্থাৎ ইহারা অস্তিমকাঁলে যোগের সাহাঁষ্যে মৃত্যুবরণ করিতেন । 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টম অধ্যায ১৮৭ ১৫” ১৯ শ্লোক 


গ্রাটীন ভাবতে এই ভাবে শরীব ত্যাঁগেব চেষট! বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে গ্রচলিত ছিল 
বলিযা মনে হষ। গুঁকাব-সাধনাঁর সমবও শ্রীকৃষ্ণ মামনুস্মবন্‌ এই কথা বলিব! পবমাত্বা 
চিন্তনেব উপদেশ দিয়াছেন । খুব সম্ভব ইহা প্রীকৃষ্ণেৰ নিজস্ব উপদেশ, অধিবাঁদিগণ হয়ত 
কেবল ও'কাঁর ঝপ অক্ষবেব ধ্যান করিতেন । ৯-১০ এবং ১২-১৩ শ্লোকে যে ছুই 
প্রকারের সাঁধকেব কথ! বলা হইযাঁছে ইচ্টাম্ৃত্যুই ইহাদেব উভযেব সাধনা, কেবল 
উপাঁধ সম্বন্ধে ইহাদের সামান্ঠি পার্থক্য আছে । ৫ শ্লৌকে যোগাঁবলম্বনপূর্বক ইচ্ছা ৃত্যুব 


কথা নাই। এখনও অধিকাংশ হিন্দু যেরূপ মৃত্যুকালে তাঁবকত্রহ্ধ নাঁম ম্মরণ কবেন 


মহাভারতের যুগেও সেইরূপ কবিতেন বলিযা! মনে হয ; € শ্লোকে তীহাঁদেবই কথা বলা 
হইয়াছে। অতএব মনে হয, পুনরুক্তি না! করিরা শ্রীকৃষ্ণ ৫ হইতে ১৪ শ্লোকে তগকাঁল 
প্রচলিত বিভিন্ন সাঁধন প্রণাঁলীর বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের মর্ম এই 
যদি মৃত্যুকালে পবমাত্মার ধ্যান দ্বার! মোক্ষপ্রাপ্তির আশা কর, তবে সদাসর্বদা৷ ব্রন্াচিন্ত 
কব। 

॥১৫॥ পরম সিদ্ধি লাভ কবিযা মহাত্বাগণ আমাকে প্রাপ্ত হন এবং 
ছুঃখের আলব-স্বৰপ অনিত্য সংসারে পুনঃপুন জন্মগ্রহণ কবেন না ॥ ১৫॥ 

এখানে পুনর্জন্মের কথ! বলাষ পরের প্লোকে অহোবাত্র বি্ভার অবতারণার 
সুযোগ হুইল । 

॥১৬-১৯॥ অর্জন ব্রহ্মলৌক হইতে আবস্ত কবিযা যাবতীয় লোক 
পুনরাবর্তনশীল অর্থাৎ তাহীদের পুনঃপুন উৎপত্তি বিনাশ আছে কিন্তু কৌন্ডের, 
আমাকে পাইলে আব পুনর্জন্ম হয় না। অহোঁবাবত্রবিৎ পঞ্ডিতগ্ণণ বলেন ঘে, ব্রহ্মার 
দিন এক সহত্র যুগ স্থায়ী এবং ব্রহ্মাব বাত্রিও এক সহত্র যুগ্ন ব্যাগী। ব্রাহ্মদিবসেব 
প্রীরস্তে অব্যক্ত হইতে সকল ব্যক্ত চবাচবের উৎপত্তি হয এবং ত্রাক্মবাত্রির আগমনে 


মামুপেত্য পুনর্জন্ম ছুঃখাঁলবমশাশ্ব তম্‌। 

“নাগ বস্তি মহাত্বানঃ সংসিদ্ধিং পরমাঁং গতাঁঃ॥ ১৫ 
আব্রক্ষভূবনাল্লোকাঃ পুনবাবতিনোহর্জুন। 
মাুপেত্য তু কৌন্তেষ পুনর্জন্ম ন বিছ্ভতে ॥ ৯৬ 
সহজ্বুগপর্ষস্তমহর্ষদ্‌! ব্রহ্মণো বিছুঃ। 
রাত্রিং বুগ্রসহত্ান্তাং তেহহোরাভ্রবিদো! জনাঃ ॥ ১৭ _ 


সস 


১৬-২৫ পলক ১৮৮ গীতাব্যাথ্যা। অষ্টম অধ্যায 


সেই অব্যক্তেই চরাঁচর বিলীন, হইয়া যার। পার্থ, এই সেই ভূতগ্রামই বাব বাব 
জন্মিবা জন্বিয়! ব্রা্মরাত্রের আবস্তে অবশ হইরা প্রলীন হয় এবং পুনবাঁ ত্রাহ্মদিবাগমে 
উৎপত্তিলাভ কবে ॥ ১৬ - 9৯॥ 

গ্লোকগুলিব ভাবার্থ এই বে, ব্যক্ত চরাঁচব কাঁলদ্াবা নিষতরিত হইয| বাব বার 
উৎপন্ন হু ও বাব বাঁব প্রলযে লীন হব। ১৯ গ্লোকে স এব অয়ং ভূতগ্রীমঃ অর্থাৎ 
সেই এই তৃত গ্রামই বাক্যের তাৎপর্য এই বে একই ভূতবর্গ বার ৰার জন্মে। নূতন 
' কল্প প্রবৃতিত হুইলে পুবাঁতন কল্সানুষাষী সৃষ্টি হব ॥ বিষু১1৫।৪ ॥ যাহাঁব বাহা৷ কর্ম 
ছিল পুনঃপুন ক্জ্যমান হইযা সে তাহাই প্রাপ্ত হব ॥ বিষ্ুঃ।১1৫1৫৯ ॥ পুর্বকল্পে াহাব 
বাহ রূপ ও নাম ছিল ভবিষ্তুৎ কল্পেও সে প্রাবশ তাহাই প্রাপ্ত হয ॥ বাবু ৮৩৪ ॥ 
অহোঁবাঁত্রবিদের কালমান ৯৭-৮ শ্লোকের ব্যাখ্যাষ বর্ধিত হইয়াছে, তাহা দ্রষীব্য | 

ম্হাভাবতেব যুগে অহোবাত্র বিছ্ভা নামে এক বিশেষ বিষ্ভা প্রচলিত ছিল। , 
পবিশিষ্টে আহাঁবাত্র বিষ্ভাৰ আলোচন! দ্রষব্য। অহোবাত্রবিদ্গণ সম্ভবত 
কালকেই চবম সত্তা মনে করিতেন; তাহী্দেব মতে ব্রা্গবাত্রিতে সমস্তই লয় পাঁষ, 
কাল ব্যতীত কোন সত্তাই অবগিষ থাকে না। অহোবাত্রবিদ্গণ ত্রহ্মসত্তা মানিতেন 
বলিব! মনে হয না। এই দৌঁষ পরিহারেব জন্য শ্রীকৃষ্ণ অহোবাত্রবিদের অব্যক্ত 
সম্ভার আশ্রয় হিসাবে এক সনাতন ব্রন্মসত্ত! আছে বলিতেছেন। 

॥ ২০ -২৫॥ কিন্তু সেই অব্যন্তের পরবর্তাঁ অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব 
বা সত্তা আছে তাহা সর্বভূত বিনষ্ট হইলেও বিনষ্ট হুধ না । সেই শেষোক্ত অব্যক্ত 
অন্ষর বা অবিনাশী বলিষা উক্ত হুন, তাঁহাকেই পরমাগতি বা পরম আশ্রয় বলে; 
তাহাই আমাৰ পবমধাম এবং তাহা পাইলে আব পুনবাবর্তন হয় না । পার্থ, এই 
ভূতসমূহ বাহার অভ্যন্তবে স্থিত এবং যিনি এই সমস্তকে পরিব্যাণ্ড করিষা! রহিয়াছেন 

অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তথঃ সর্বাঃ প্রভবন্ত্যহবাগমে ৷ 
রাত্রযাগমে প্রলীয়স্তে তত্রৈবাব্যক্তদংজ্ঞকে ॥ ১৮ 
ভূতগ্রামঃ স এবাযং তৃত্বা ভূত্ব! প্রলীয়তে। 
বাত্র্যাগমেহবশঃ পার্থ প্রভবত্যহবাগমে ॥ ১৯ 
পবস্ত্মাতুভাবোহন্যোহব্যক্তোহব্যক্তাৎ মনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেধু ভূতেবু নশ্যৎস্থ ন বিনশ্যতি ॥ ২, 


গতাব্যাখা ৷ অইম অধ্যায় ১৮৯ - ২« -২৫ শ্লোক 


সেই প্বম পুকষ অনন্যতভ্তিব দ্বাব| লভ্য। ভবতর্যভ, যোৌগিগণ যে কালে প্রযাঁণ 
করিলে অর্থাৎ দেহত্যাগ কবিলে আব ফিরিয়| আসেন না অর্থাৎ পুনবায় জন্মগ্রহণ 
করেন ন| এবং যে কালে প্রযাঁণ কবিলে আঁবাঁব ফিবিষ! আসেন অর্থাৎ পুনর্জন্ম লাভ 
কবেন, সেই কাল সম্বন্ধে তোমাকে বলিতেছি। অগ্নি, জ্যোতি, দিন ও উজ্জ্বলতা 
সম্পন্ন ছয় মাস ব্যাপী উত্তবাঁণে মৃত্যু হইলে ব্রহ্মবিৎ মনুষ্যগণ ব্রহ্মলাভ 'কবেন এবং" 
ধূম, বাত্রি ও -অন্ধকাঁবমষ ছযমাঁসব্যাগী দক্ষিণীষনে মৃত্যু হইলে যোগী চন্দ্রের জ্যোতি 
লাভ কবিয়! ফিবিযা আঁসেন অর্থাৎ পুনবাধ্‌ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেন | ২০ - ২৫॥ 
এখানে ২১ গ্লোকের অক্ষর শব্দে পবম অক্ষর বাঁ ব্রহ্মাসত! বুঝাইতেছে। 
বিভিন্ন ব্যাখ্যাকাঁৰ ২৩-২৫ শ্লৌকগুলিব বিভিন্ন ব্যাখ্যা কবিষাঁছেন। উত্তবায়ণে মৃত্যু 
হইলে এক প্রকাঁব গতি এবং দক্ষিণীষনে মৃত্যু হইলে অন্ঠ প্রকার গতি হুইবে, এই 
মত অত্যন্ত অদ্ভুত। শংকর বলেন, অগ্নি, জ্যোতি, অহঃ, বগ্নাস, উত্তরায়ণ, ধূম্‌, 
রাত্রি ইত্যাদি শব্দের ছারা তত্তৎ অভিমানী দেবতা বুঝাইতেছে। এই সকল দেবতা! 
সগ্ুণ ব্রন্মোপাসনাপর যোগিগণকে কালক্রমে ব্রহ্মলোকে লইযা যান এবং যাগবজ্ঞাদির 
অনুষ্ঠানকর্ত! কর্মপব যোগীকে চন্দ্রলোকোন্তব স্থখ তোঁগ করান। তিলক বলেন, ২৪-২৫ 
প্লোকে যে ছুই কালেব বর্ণনা আছে তাহা উত্তবমেক প্রদেশের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাঁষনের 
বর্ণনা, কাৰণ একমাত্র মেরুপ্রদেশেই উত্তবায়ণেব ছয়মাস শুব্লজ্যোতিসম্পন্ন এবং 
দক্ষিণা়্ণেব ছযমাঁন অন্ধকাঁবময়। তিলকেব মতে মেকপ্রদেশই আর্যদের আদিম 
বাসভূমি এবং গুর্ুকৃষ্ণগতিদ্ধযে বিশ্বীস সেই আদিম সময় হইতে চলিযা আসিষাঁছে। 
কোন কোন ব্যাখ্যাকারেব মতে গ্লোকগুলি বপকমাত্র। ধূমরূপ বাসনা-বিবহিত, 
নিশ্চল জ্যোতিস্ববপ যে মন তাহাই অগ্নির্জোতি নামে অভিহিত। দিবস-সদৃশ 
প্রকাশময যে জ্ঞানে নিরন্তব জাগৃতি তাহাই অহঃ শবদবারা আঁখ/ঁত। শুরপক্ষীয় 


অব্যক্তোহক্ষব ইত্যক্তস্তমাহুঃ পবমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন ন্বর্ভন্তে তদ্ধাম পরমং মম ॥ ২১ 
পুকষঃ ন পবঃ পার্থ ভক্ত্যা লভ্যত্বণগ্যযা। 
মন্ান্তঃস্থানি ভূতানি যেন সৃ্বমির্দং ততম্‌॥ ২২ 
যত্র কালে ত্বনাবৃত্তিমাবৃতিষ্েব যোগিনঃ। 
প্রযাতা যান্তি তং কাঁলং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ 


র্‌ 


২*-২৫ শ্লোক ১৯০ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টম অধ্যাষ 


রাত্রির নির্মল ও শীস্ত চন্দ্রিকার স্যার মনের ষে অবস্থা তাহাই এ স্থলে শুর্ুপক্ষ। চিত্তের 
ূরণজ্ঞানমঘ অবস্থ] এন্থলে ষগ্যাস! উত্তবাষণ শবেব দ্বারা উদ্দিউ। . ইহার বিপরীত 
বানাবিশিষট মনের অবস্থ] ধূমসদৃশ | জ্ঞানবিমুখ বলিযা উহা মোহময় নিত্রার শায়িত 
থাকায় রাত্রির সহিত তুলনীষ। তমিআ রজনীর ন্যায় মনের যে অবস্থা তাহাই 


' কৃষপক্ষ। ' অজ্ঞানরূপ অন্ধকারময় অবস্থায় শরীবত্যাগই গামা দক্ষিণাঁয়ন সহ 


তুলনীয় ॥ ্রীঅম লাল চক্রবর্তী ॥' অপর ব্যাখ্যাকাবের মতে শ্লৌকগুলির সৌজান্ুজি 
অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে অর্থাৎ উত্তরাষণে ও দক্ষিণায়নে মৃত্যুর বিভিন্ন ফল স্বীকার 
করিতে হইবে এবং এই ছুই পথের যে! বিববণ আছে তাহাঁও সত্য বলিষা মানিতে 
হইবে, কারণ যোগবলের দ্বার এই সত্য ধ্বাধিরা জানিতে পারিয়াছেন। কেহ কেহ 
শুরুকৃষ্ণগতিঘয়কে অন্ধবিশ্বাস, কহটকল্পনা! বা কবিকল্পন! বলিয়া থাকেন । 

ূর্বোস্ত সকল প্রকার মতের অযৌক্তিকতা ও অপুর্ণতী মুখবন্ধে ও পবিশিফে 
শুরুকৃষ্ণগতির আলোচনাঁকালে বিবৃত করিয়াছি এবং শ্লোকগুলিব প্রকৃত ব্যাখ্যা 
দিবারও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। তাহা ভ্রধীব্য। এখানে সংক্ষেপে ব্যাখ্যার 
পুনরুল্লেখ করিতেছি। বহু পুবাকাল পূর্বে ঘর্ধের! উত্তরমেক প্রদেশে বাস করিতেন 
॥ তিলক ॥ এবং তখন এই প্রর্দেশকে ব্রঙ্গলোক বল! হইত এবং তাহাব অধিপতির 
নাম ছিল ব্রহ্ধা। আধুনিক মঙ্গোলিয়া এবং পূরবতুরীস্থান স্বর্গলোৌক এবং তাহাঁর 
অধিপতিকে ইন্দ্র বলা হইত। সেইরূপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম 
ছিল ॥ উমেশচন্দ্র বিষ্ভারত্ব ॥ মঙ্গোলিযা হইতে আর্যগণ ভারতবর্ষে আসেন এজন্া 
মঙ্সোলিষাকে পিতৃলোকও বলা হুইত। পিতৃলৌক ও ভারতবর্ষ হুইতে অনেকে 
্রহ্মলোঁকে যাতায়াত করিতেন। যে পথে তীহার! যাইতেন তাহা দেবযান পথ এবং. 
যে পথে পিতৃগণ ভাবতবর্ষে আফিতেন তাহ! পিতৃাঁন পথ। কালক্রমে ব্রহ্ধলোক ও 
পিতুলোকে গমনাগমন বন্ধ হইয়া! যাওযাষ তাঁহার যথার্থ তত্ব লোকে ভুলিয! গেল ও 


১ খধিগণ ব্রহ্ধলোকে যাওয়া ও ব্রন্মপ্রাপ্তি সমার্থবাচক বলিষ! মনে কবিলেন। 


অগ্নিজ্্যোতিবহঃ শুরুঃ বণাসা উত্তরায়ণমূ্‌। 
তত্র প্রযাতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ ২৪ 
ধূমোরান্রিস্তথা কৃষ্ণ) য্থীসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রীপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 


ঈৃতাব্যাখ্য। | অষ্টম অধ্যায় ১৯১" ২০-২৫ ক্লক 


্রহ্ধলৌকের পথ দুর্গম হওযায় সেখান হইতে কদাচিৎ কেহ ফিরিষ1! আসিতেন কিন্তু 
স্ব্লোৌক বা পিতৃলোৌক হইতে অনেকেই প্রত্যাবর্তন করিতেন; ব্রন্মপ্রাপ্তি হইলে 
প্রত্যাবর্তন হয় না এবং স্বর্গভোগেব পর ফিবিয়া আসিতে হয়, এই বিশ্বীস মূলত ভৌম 
্রহ্মলোক ও ভোৌম স্বর্গলোক সম্বন্ধেই প্রচলিত ছিল। মৃত্যুর পর পুনজন্ম হয একথ! 
খাষিবা বিশ্বী কবিতেন, কেবল ব্রহ্মবিদের আত্ম! ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর 
প্রত্যাবর্তন কবে না। জীবাত্বা শবীব হইতে উৎক্রমণ করিলে অন্য আশ্রয় অবলম্বন 
কবে অতএব খধিবা অনুমান কবিলেন চিতাগ্নিতে দেহ ভম্মীভূত হইলে কোঁন কোন 
আত্ম! চিতাগ্নিব জ্যোতির আশ্রষে উধ্বে গমন কবে; এই সকল আত্মা প্রত্যাবর্তন 
নাই; তাঁহাঁব ব্রহ্মলোঁক প্রাপ্ত হয। অপব আত্ম ' চিতাগ্নিব ধূম আশ্রক্ 
কবিষ| স্বর্গলোকে যাঁ এবং তথা! হইতে বৃষ্টিব সহিত পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন কবে 
ও স্রীহি যবাঁদিতে সংক্রমিত হইযা পুকষশবীরে প্রবেশ কবে ও পরে স্ত্রীর 
গর্ভ হইতে মন্তানরূপে ভূমিষ্ঠ হয়। ভৌম ব্রহ্মলৌকে ছব মাঁস জ্যোতি ও ছয 
মাঁস অন্ধকাব। ব্রন্মজ্ঞানীব আত্ম! উত্তবায়নে দেহত্যাগ করিলে তাঁহার জ্যোতিব 
আশ্রয় ন্ট হয় না। কর্মীর আত্মা দক্ষিণাঁষনে দেহত্যাগ করে, কারণ তাহাধৃূম ও 
অন্ধকার পথেই যায়। ধূম হইতে বৃষ্টি জন্মে এবং বৃষ্টির আশ্রয়ে আত্মা পৃথিবীতে 
ফিরিবা! আসে। 

শুরু ও কৃষ্ণ গতিদ্ষে বিশ্বীম থাকায় যাহার! ইচ্ছাম্ৃত্যু অবলম্বন করিতেন 
তাহারা মৃত্যুব জন্য উত্তরাঁয়ন পর্যন্ত অপেক্ষা করিতেন। পাছে দক্ষিণীয়নে মৃত্যু হয 
- এজন্য অনেকে উদ্দিশ্ন থাঁকিতেন। শ্রীকৃষ্ণ নিজে শুব্রকৃষ্ণগতিতে বিশ্বাদ কবিতেন 
বলিষা! মনে হয না। এই বিশ্বীসকে তিনি শাশ্বত বা বহুকাল হইতে প্রচলিত 
বলিয়াছেন ; এই ছুই গতিব কথা জানিয়াও যোগীব মৃত্যুকা'ল সম্বন্ধে উদ্বিগ্ন থাঁকিবাব 
কাবণ নাই। ২1৫২ শ্লৌকে কৃষ্ণ বলিযাঁছেন বুদ্ধি যখন মোহকালুস্য পাঁব হয তখন 
শ্রোতব্য ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ জম্মে। যোগী বেদবিহিত সকলপ্রকাব পাঁপ-পুশ্যের 
উধ্বে। সর্বদা যোগযুক্ত থাকিলে যে কোন কালেই মৃত্যু হউক না কেন যোগী 
পবমস্থান প্রাপ্ত হন। শ্রীকৃষ্ণ অতিকৌশলে প্রচলিত মত গ্েড়াইয়! গেলেন অথচ 
শুরুকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বীসী ব্যক্তির বিশ্বীস ভঙ্গ কবিলেন না ; সাঁধককে সর্বদা যোগযুক্ত 
উপদেশ দেওযাঁষ অন্ধবিশ্বীসের দৌষ পরিত্যক্ত হইল। অর্বত্ জিকো 

পদেশের ইহাই বিশিষতা । 


২৫ 


২৬-২৮ স্লঁকি ১৯২ গীতাব্যাখ্যা ৷ অষ্টম অধ্যায় 


॥ ২৬ -২৮॥ জগতের এই শুরু ও কৃষ্ণ গতি শাশ্বত বলিয়া সম্মত অর্থাৎ 
বহুকাল হইতে এই প্রকার বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে; একটির দ্বারা অনাবৃত্তি -ও 
অপবটির দ্বারা পুনরাঁবর্তন লাভ হ্য। পার্থ, এই ছুই গতির কথা জানিয়াও কোঁন 
যোগী মোহমান হন না, সেজন্য অর্জুন তুমি সর্বকালে যোগযুক্ত হও। বেদে, বঞ্জে, 
তপস্যায় এবং দাঁনে যে পুণ্যফল কথিত হইযাঁছে তাহা জানিয়াও যোগী এই ৪ 
অতিক্রম করেন এবং আদ পরমস্থান প্রাপ্ত হন ॥ ২৬-২৮॥ 

২৮ শ্লোকের অন্বয এইরূপ করিয়াছি, বেদেষু বজ্জেযু তপঃস্থ দানেযুচ এব যৎ 
পুণ্যফলম্‌ প্রদিউম্‌ তৎ বিদিত্বা যোগী সর্বম্‌ ইদং অত্যেতি আস্ভং পবং স্ানং উপৈতি 
চ। অর্থাৎ, যোগী শাস্ত্নি্িউ পাপপুণ্য বা শুরুকৃষ্ণ গতিব ভাবনায় মৌহমাঁন হন 
না। তিনি এই সমুদায়কে অতিক্রম কবিষা ব্রহ্মলাভ কবেন। 


শুরুকেঞ্জ গতী হোতে জগতঃ শাশবতে মতে । 

একর! যাঁত্যনাবৃত্তি মন্যয়াবর্ততে পুনঃ ॥ ২৬ 

নৈতে স্বতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুহাতি কশ্চন। 

তন্মা সর্বেযু কালেধু যোঁগযুক্তো৷ ভবার্ূন ॥ ২৭ 
বেদেখু যজ্ঞেযু তপঃস্থ চৈব দাঁনেযু বৎ পুণাফলং প্রদিম্‌। 
অত্যেতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পরং স্থানমুপৈতি চাগ্ভম্‌॥ ৯৮ 


অক্ষরব্রদ্ধমযোগ নামক 
অধ্টম অধ্যায় সমাপ্ত । 


নীতাব্যাখ্য। 
নবম অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্যা 


নম অধ্যায় 
রাজবিদ্যা রাজগুহ যোগ 


অটম অধ্যায় পর্য্যন্ত নানাপ্রকাব ধর্মানুষ্ঠান ও সাধন মার্গেৰ আলোচনা 
কবিয়্া নবম অধ্যা হুইতে শ্রীকৃষ্ণ নিজমতেব উপদেশ বিশদ করিতে আবন্ত 
কবিযাছেন। নিজ নির্দিষ্ট উপাষকে শ্রীকৃষ্ণ রাজবিষ্ভা বলিষা অভিহিত করিষাছেন । 
বাঁজবিষ্ভা কোনও একটি বিশেষ মার্গ নহে কিন্ত সকল সাঁধনাতেই রাজবিষ্ভার সুত্রগুলি 
প্রযোজ্য । নিজ সমাজগত ধর্মমত মানিযা কি করিষা মুক্তিলাভ হইতে পাবে বাঁজবিদ্তা 
তীহারই উপদেশ দেয় এজন) রাঁজবিষ্ার বিবৃতিতে নবম অধ্যাষে তৎকাঁল প্রচলিত 
প্রধান প্রধান সমস্ত সাধনমার্গেব পুনরুল্লেখ আদিযাছে। বাজবিদ্ভার বিববণ নবম 
অধ্যায় হইতে আরম্ত হুইযা অষ্টাদশ অধ্যাঁষে শেষ হইযাঁছে। রাজবিদ্কা শ্রীকৃষ্ণের 
নিজেব,উদ্ভাবিত কোন নূতন মত নহে। বহু পুবাঁকাল হইতে বাজধিবৃন্দ এই বিদ্ধা 
অবগত ছিলেন কিন্তু কালক্রমে এই বিষ্তা লুপ্ত হয ॥ ৪1১-২॥ শ্রীকৃষ্ণ তাহার 
পুনরুদ্ধার কবেন। রাজবিগ্াকে রাজগুহ বলা হইযাছে কাঁবণ ইহা বাজন্যবর্গের মধ্যে 
পবস্পবা ক্রমে গোপনীষ তন্বৰপে উপদ্দিষট হইত, সাঁধাঁবণে ইহা অবগত ছিল না। 
গুহতত্বেব লুগ্ত হওযাঁব সম্ভাবনা অধিক। শ্্রীকৃষ্ণই এই তত্ব সর্বসাধাঁবণের উপযোগী 
কবিযা প্রথম প্রকাশ কবিলেন। এই তত্ব মহাঁভাবতেব অন্তর্গত গীতাষ উপদিষট 
হওয়ায ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শৃন্, স্ত্রীলোক প্রভৃতি সকলেবই অধিগম্য হইল। ক্ষত্রিয় 
রাঁজবিবৃন্দেব গুহতত্ব আব গুহ বহিল না ॥ 21৩২-৩৩॥ ১৫1২০ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন, এই যে গুহতম শাস্ত্র মণ্কর্তৃক উক্ত হইল ইহা অবগত হইলে মনুষ্য 
বুদ্ধিযুক্ত হয় ও কৃতকৃত্য হইয়া! যায় । সাধারণের মধ্যে এই গুহ্শান্ত্র প্রচলিত হুইলে 
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পাছে কোন অল্নবুদ্ধি বা ঢু্বুদধি ব্যক্তি গীতাঁর কদর্থ কবিষা৷ সমাজধর্মের কোন হাঁনি 
করে সেই আশঙ্কায় ্রীক্ক্ণ বলিয়াছেন অজ্জানী মুর্খদিগকে জ্ঞানের কথা বলিয়া 
তাহাদের বুদ্ধিতেদ কবিতে নাই ॥ ৩৩৯ ॥ তপ্‌ ও অনুষ্ঠানশূণ্য অর্থাৎ শুদ্ধাচারহীন, 
অভন্ত, শ্রদ্ধাশূণ্য ছিদ্রান্বেধীকে এই তত্ব বলিবে না ॥ ১৮/৬৭॥ পাছে গীত। পাঠে 
- নিন্নীধিকীরীর কোন অনিষ্ট হয় এজন্য নিজে অনুমোদন না! করিলেও কৃষ্ণ কোনও 
ধর্মবিশ্বীসেব স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, এরূপ ক্ষেত্রে তিনি দ্বার্থবাচক ভাঁষ৷ ব্যবহাঁব 
করিয়াছেন। এই উপায়ে বিশ্বাসীর বিশ্বাসভন্গ হ্য নাই অথচ পুর্বাপব সংগতি বিবেচনা 
কবিষা জ্ঞানী ব্যক্তির পক্ষে প্রীকৃষ্ণেব উপদেশেষ মর্ম বুঝা সম্ভবপর হুইযাছে। 
প্রত্যেক স্থলেই নিন্নাধিকারী কি করিষা নিজ, বিশ্বীসেব সাঁহাব্যেই উচ্চাধিকাব লাভ 
করিতে পাঁরেন কৃষঃ তাহীবও নির্দেশ দিয়াছেন। উহ স্বরূপ কবেকটি শ্লৌকেব 
উল্লেখ কবিতেছি। ২৩৭ শ্লোকে আছে যুদ্ধে মরিলে স্বর্গলীভ ও জিতিলে রাজ্যলাঁভ 
হইবে অতএব যুদ্ধ কর। যুদ্ধ ক্ষত্রিষের সমাঁজানুমোদিত ধর্ম। শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মলাভের 
উপদেশ দিয়াছেন, স্বর্গলাভের প্রতি তীঁহাঁব বিশেষ আস্থা! নাই অথচ মমাঁজধর্ম বজাঁষ 
রাঁখিবার জন্য এখানে ত্বর্গলাভের লোভ দেখাইলেন। ন্বর্গলোভী যাহাতে উচ্চাধিকারেব 
উপযুক্ত হঘ তজ্জন্য পবেব শ্লোকে বলিলেন, যুদ্ধ করিবে বটে কিন্তু স্খদুঃখ লাঁভালাভ 
ও জয় পরাজযে সমবুদ্ধি হুইযা যুদ্ধে নামিবে, ইহাতে পাপ স্পর্শ করিবে না। 
৩৯ শ্লোকের দুই প্রকাঁৰ অর্থ হয। এক অর্থে যজ্ঞরকর্মে বন্ধন নাই ও অপর অর্থে 
যজ্ঞেবও কর্সবন্ধন আছে। মুক্তসঙ্গ হুইযা ষ্ত কবিতে বলীয় ঘজ্ঞানুষ্ঠানকাবীব 
উচ্চাধিকাৰ প্রাপ্তির উপাষ নির্দেশ কব! হইযাছে। এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রব্য । 
৪1২৩ শ্লোকেরও ছুই প্রকাৰ ব্যাখ্যা হয। এক অর্থে যজ্ঞেব জন্য অনুষ্ঠিত মমস্ত কর্ম 
লষ হইযা যাঁষ আব দ্বিতীয অর্থে অপঙ্গ হইয! অনুষ্ঠান কবিলে য্তরকর্মও লষ হয়। 
পঞ্চম অধ্যাঁষে সন্ন্যাসমার্গেব আলোচনা অতি কৌশলে শ্রীকৃষ্ণ সমাঁজ ও কর্মত্যাগ 
নিষেধ কবিয়াছেন। অসঙ্গ কর্মীকেও সন্ন্যাসী বলাষ সন্ন্যাস শবের দৌষবঞ্জিত এক 
ব্যাপক অর্থ গৃহীত হইযাঁছে। ৪1৩৮ শ্লৌকে কৃষ্ণ বলিলেন জ্ঞানের তুল্য পবিত্র কিছু 
নীই আবার পাতগ্রল যোগ মার্গের আলোচনাঁষ বলিলেন যোগী জ্ঞানী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ 
॥ ৬৪৬ । শ্রীকৃষ্ণ বাস্তবিক জ্ঞানী ও যোগীব প্রভেদ মানেন না ॥ ৫18 ॥ ৮৫ গ্লোকে 
বলিলেন অন্তকালে আমাকে ম্মবণ করিলে মুক্তি হয় এবং এই অদ্ভুত মতের দৌষ- 
শ্ষালনের জন্য ৮1৭ শ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্ব সমষে আমাকে স্মরণ কর। 
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৮২৬ গ্লোকে প্রথমে বলিলেন উত্তবাঁয়ণ ও দক্ষিণায়ণে মরিলে বিভিন্ন গতি হয় পবে 

৮1২৭ শ্লৌকে বলিলেন, এই ছুই গতির কথা জানিষা কৌনও যোগী মোহামান হন না! 

শুরুকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাসী অর্থ কবিবেন এই ছুই গতি জানিবার ফলে যোগী তদমুবপ 

ব্যবস্থা কবিষা মৌহমান হন নাঁ। অবিশ্বাসী অর্থ করিবেন যোগী এই ছুই গতিব কথ! 

জাঁনিযাঁও অকালে মৃত্যু সম্তাবনার ভযে মোহমান হন না অর্থাৎ তিনি এই মত গ্রাহ 

কবেন না। সর্বকালে যৌগযুক্ত থাঁকিতে উপদেশ দেওয়ায় কৌশলে শেষোক্ত অর্থই- 
সমধিত হইতেছে অথচ বিশ্বীসীব বিগাসভঙ্গ কর! হইতেছে না। 

অন্ধবিশ্বীসেব প্রতি শ্রীকৃষ্ণেব কোন উগ্রতা নাই। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বীস অন্ধেব 
ষ্টিব ন্যায। দৃষ্টিশক্তি দান না করিষ! অন্ধেব বষ্ঠি কাহারও কাডিযা লইবার অধিকাব 
নাই। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকাঁবেব সাধকের দৃষ্টিব আববণ মৌচনেব চেষ্টা কবিষাছেন। 
দৃষ্টিলাভ হইলে অন্ধ যেমন আপনিই যষ্টি ত্যাগ কৰে কাঁহাঁবও উপদেশের অপেক্ষা 
রাখে না জ্ঞানলাভ হইলে সেইবপ সর্বপ্রকাঁৰ অন্ধবিশ্বীস আপন! হইতেই পরিত্যক্ত 
হ্য। নবম অধ্যাথে শ্রীকৃষ্ণ দেখাইতেছেন যে সর্বপ্রকার সাধনার তিনিই আশ্রষ এবং 
ইহা জাঁনিযা যে কৌন মার্গে সাধক মুক্তিলাঁভ করিতে পাঁবেন। 

॥৬॥ শ্রী্গবান বলিলেন, তুমি আমাঁব উপদেশেব ছিত্রান্েধী নহ সেজন্য 
তোমাকে সবিজ্ঞান এই গুহাতম জ্ঞানও বলিব, ইহা'জাঁনিলে তুমি অশুভ হইতে মুক্ত 
হইবে ॥ $ | 

শ্লোকে তু শবেব তাৎপর্য পূর্বে যাহা! বলিষাছি তাহার অতিবিক্ত, অর্থাৎ, 
এতক্ষণ তোমাকে নানাবিধ সাঁধনমার্গের কথা বলিতেছিলাম এইবার বাঁজবিষ্ভার কথ! 
শোন। কৃষ্ণ বলিলেন যে তিনি বাজবিগ্ভাব জ্ঞানভাঁগ ও বিজ্ঞানভাঁগ ঢুইই 
শুনাইবেন। জ্ঞান অর্থে অনুভবদিদ্ধ জ্ঞান ও বিজ্ঞান অর্থে "সেই জ্ঞানকে ভিত্তি 
কবিষা যে যুক্তি ও বিচাবসিদ্ধ দর্শনশান্্ গঠিত হইয়াছে। 

॥২- ৩॥ এই রাঁজবিষ্তা রাজগুহা, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ, 
ধরমপ্রদ, সবখে প্রযোজ্য এবং অব্যয় । পরম্তপ, এই ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মনুস্তেবা 


শ্ীভগবানুবাচ 
ইদন্ত তে গুহতমং প্রবক্ষ]াম্যনসূযবে। 
জ্ঞীনং বিজ্ঞান সহিতংযজ-জ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাঁৎ ॥ ১ 


২-৩ গ্রোক ১৯৮ ইতাব্যাধ্যা ॥ বম অধর 
আঁমাঁকে না পাইলা সৃত্যুমন্জ বংদার পথে ফিরিরা আঁদে অর্থাৎ ভাঁহাদের বার বার 
বংদারে আবিয়া মৃত্যুর অহীন হইতে হর ॥২- ৩॥ 
রাঙ্বিভ্া শবের অর্থ দ্রুইঞ্রকার হইতে পারে, ধা, বিদ্ভার বাল অর্থাৎ 
চির রাজগ্তহা 
বেরও এইরূপ ছুই প্রকার অর্থ হইতে পারে। চতুর্থ অধ্যাঁরের €থমেই শক 
বলিতেছেন ঘষে এ্রই যোগ বা উপার ঝা বিভা বাজবিগখের যধ্য প্রচলিত ভিল এবং 
কাঁলে তাঁহা লুপ্ত হর। উপনিবন পাঠ করিলেও দেখ] হার ঘে জনক, অলাতশ্ত্র 
তি ক্ষত্রিক্ররাজ্গণ ভ্রদ্ধজ্ঞান লাভের উপাক্ উচিত এবং উাহীদের নিক ভিথ 
ধাবিখণও উপন্থ্টি হুইলর নিমিন্ত গমন করিতেন! গীতার ৩২০ শ্রোকে আছে 
জনক প্রভৃতি ঘোরতর রাজ্কর্নে নিযুক্ত থাকিরও রিদ্বিলাভ করিযূুহিলেন। কৃ 
প্রতিপাদিত রাজ্বিসার দুলনৃত্র এই ষে তুমি বে কর্দেতেই লিপ্ত থাক না কেন উপযুক্ত 
ভাঁবে তাঁহার অনুষঠীন করিলে তাহার ছারাই তোমার মুক্তিলীভ হইবে। ব্রহববুদ্ধিতে 
কর্ম করিলে বন্ধন হর ন। এই ন্যস্ত যুক্তি বিচার করিল়া দেখিলে রাজবিষ্ঞা রাজগ্ুহ্ - 
শহরের “বে বিভা রাজন্যবর্গের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং যাহার রহন্ত কেবল বাকতিরাই 
জানিতেন' এই অর্থই জগত মনে হইবে। বাজ্বিা বামাজিক আচার ব্ুবহাঁর 
প্রতি কোন প্রকার শাস্রনির্দিউ ধর্দের বিবোধী নহে এক্স্য ইহাঁকে ধর্দ্য অর্থাৎ 
ধর্মপ্রদ বলা হইছে । এই বিভার অনুষ্ঠানে কোন কৃচ্ছুদাধন করিতে হয় না এজন্য 
ইহা কভু সুস্থখন্‌ অর্থাৎ দুখনাধ্য। বহজ্তে আচরণীর হইলেও ইহ। ব্হ্ম্বাভরপ 
অনু ফদান করে একস ইহা উম এবং ইহার অনুষ্ঠানে পরতাবায় ও হভিকরমনাপ 
দোষ নাই অর্থাৎ জাঁচরণের দোবে ইহার নবটা পণ্ড হয় লা এবং পণ্ড হইলে প্রহম 
হইতে আর্ত করিতে হয় নাঁ; ইহার জাচরণে বে দফলতা অভিত হর তাহা নষ্ট হয় না 
এজন্য ইহা অব্যর। কোন তাগ্তবাক্য ব! অলৌবিক বিশ্বানের উপর এই বিনা 
প্রতিষ্ঠিত নহে, ইহার ফল প্রত্ক্ষবোধসেন্ধ এক্ন্য ইহা প্রত্যক্ষাবগম ৷ এই একক 


অশ্রদদধানাঃ পুরুব! ধন্নন্ডান্থ পরন্তপ। 
'অপ্রীপ্য মাং নিবর্তন্ডে মৃত্যুবংসারবর্থনি 7 ৩ 


গীতাব্যাখ্যা। নবম অধ্যায ১৯৯ ৪-৫ শ্লোক 


বিশেষণে বুঝা যায যে অন্ধবিশ্বাসেব দ্বাৰা শ্রীকৃষ্ণ চালিত হন নাই। তাহাৰ উপদেশ 
প্রত্যক্ষ অনুভব ও যুক্তি বিচাবেব বাবা নিষস্ত্রি। পূর্ব অধ্যায়সমূহেও বাজবিদ্ভাব 
মূলনৃত্রগুলিব বাব বাব উল্লেখ আছে কিন্তু নবম অধ্যাঘ হইতেই ইহাব ধাবাবাহিক 
আলোচনা আবম্ত হইযাছে ও অষ্টাদশ অধ্যাযে তাহা শেষ হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ 
অজুনিকে বুঝাইতেছেন যে ক্ষাত্রধর্ম পালন কবিষাই তিনি শ্রেষ লাভ কবিবেন। 
বাজবিষ্া নিশ্চেষ্ট হইয়া পবমার্থ সাধনে উপদেশ দেষ না। ব্যাবহাবিক জগতেব 
সমস্ত কর্মেব মধ্য দিয়াই ব্রহ্মলাভ হয ইহাই বাজবিষ্ভাৰ গুহ তত্ব। পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য 
শাস্তিবাদী আধুনিক মনীষিগণ যুদ্ধাদি জব কর্মকে মনুস্তেব ধর্মজীবনেব পবিপন্থী মনে 
কবেন কিন্তু কৃষ্ণেব মত এই যে যুদ্ধাদিতে যোগ দিষাও মনুষ্য আত্মাব স্ববপ উপলব্ধি 
কবিতে পাবে, এবং সমাজেব পক্ষে আবশ্যক হইলে ধর্মযুদ্ধে যোগদান ক্ষত্রিষমনোবৃত্তি- 
সম্পন্ন ব্যক্তিব অবশ্য কর্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ নিজে কুরুপাগ্তবেব সংঘর্ষ নিবাবণকল্পে বনু 
চেষ্টা কবিযাছিলেন কিন্তু যখন অকৃতকার্য হুইলেন ও যুদ্ধ অনিবার্ষ বুঝিলেন তখন 
ধর্মবৃদ্ধিতেই যুদ্ধে যোগদান কবিলেন। তিনি শন্ত্রধাবণ কবেন নাই বলিযা যুদ্ধে যোগ 
দেন নাই বলা চলে না। বন্ছ অত্যাচাবী ব্যক্তি শ্রীকৃঞ্ণ কর্তৃক নিহত হুইযাছিল। 

॥৪-৫॥ আমাব মূতি অব্যক্ত অর্থাৎ তাহা! চক্ষুবাদি ইন্দ্রিষগ্রাহ্া নহে। 
আমাৰ এই অব্যক্ত মৃতিব দ্বাৰা এই সমস্ত জগৎ পবিব্যাপ্ত বহিযাছে। সমস্ত ভূত 
আরীতে বর্তমান আছে অর্থাৎ আমাতে আশ্রিত আছে কিন্তু তাহাবা আমাৰ আশ্রয 
নহে আবাব ভূতসমূহ বাস্তবিক ষে আমাতে আছে তাহাও নহে। আমা ঈশ্ববীষ 
যোগ বা কর্মকৌশল বুঝিবাৰ চেষ্টা কব, আমাৰ আত্মা বা সত্তা ভূতগণেব আশ্রষ 
ও পালক হইযাও ভূতগণে অবস্থিত নহে ॥ ৪ -৫ ॥ 

এশ্ববযোগ শব্দেব অর্থ শংকব মতে এশ্ববিক যুক্তি বা ঘটনা অর্থাৎ পবমাত্মাব 
যথার্থ স্ববপ। ১১1৮ প্লোকেও এরশ্বরযোগ কথা আছে। অ্জনিকে বিশ্ব্প 
দেখাইবাব পূর্বে কৃষ্ণ বলিতেছেন আমাব এশ্ববযোগ দেখ। পবমাত্্াব যে ভাব 


মযা ততমিদং সর্বং জগদব্যক্রমৃতিনা। 
মহস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেত্ববস্থিতঃ॥ ৪ 


ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্ত মে যোগমৈশ্ববমূ। 
ভূতভূম্ন চ ভূতন্ছো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ॥ ৫ 
২৬ 


৬-১০ শ্লোক ২০০ গীতাব্যাখ্যা। নবম অধ্যায 


সষ্টিব্যাপাবে নিযুক্ত তাহাই এশ্ববভাব। পবমাত্মা নিজে সর্বব্যাপাবে নিলিগ্ত থাকিযা 
যে কৌশলে জগৎ স্থ্ি করেন তাঁহাই তীহাব এশ্ববযোগ। যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌। 
হূর্যালোকের আশ্রয়ে? যেমন দৃশ্ঠবন্ত প্রকাশ পায় সেইরূপ চৈতম্যস্ববপ ঈশ্ববসত্তাব 
আশ্রয়ে জগৎব্যাপাব নিষ্পন্ন হয়। হুর্যালোক যেমন দৃষ্তবস্তব স্থবপ কুবপেব জন্ত 
দ্ারী নহে ঈশ্ববও সেইবপ স্ষ্টিকর্মে লিপ্ত নহেন। পবৈব শ্লোকে অন্য উদাহবণেব 
সাহায্যে ইহহি বলা হইয়াছে। 

॥ ৬ ॥ যেমন নিলি আকাশেৰ আশ্রয়ে অবস্থান কবিয়া মহান বাষু সর্ধদা 
সর্বত্র বিচবণ কবে সেইবপ মহাভূতসমূহ ও প্রাণিবর্গ নিলিপ্ত আমাতে স্থিত হইযা 
জগতব্যাপাবে প্রবতিত হয়, ইহা অবধাবণ কব ॥ ৬ ॥ 

সর্বব্যাপাবে পরমাত্মা নিলিপ্ত আছেন এই জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হয় এবং ইহাই 
বাজবিগ্তাৰ মূল নুত্র। পরবর্তী ্লোকসমূহে শ্রীকৃষ্ণ এই উপদেশ দিতেছেন যে সর্বপ্রকাব 
সাধনা মূলে নির্লিপ্ত ভগবৎসত্ত। আছে। , 

॥৭-১০॥ কৌন্তেয়, কর্পক্ষষে অর্থাৎ ব্রাহ্ম দিবার অবসান হইলে ভূতসমূহ 
আমা হইতে উৎপন্ন প্রকৃতিতে বিলীন হ্য। পুনবায় কল্প আবম্ত হইলে অর্থাৎ 
্রা্ম দিবাবন্তে আমি তাহাদিগকে স্থষ্টি কবি। নিজজাত প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইযা 
গ্রকৃতিব বশে অবশ অর্থাৎ প্রকৃতির দ্বারা চালিত সেই ভূতগ্রাম আমি বাব বাব, সৃষ্ট 
কবি অথচ ধনগ্ষ, আমি প্রকৃতিব এই সকল কর্মে অনাসক্ত ও উদ্াসীনেৰ মত কেবল 


যথাকাশস্থিতো নিত্যং বাষুঃ সর্বত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্ধাণি তৃতাঁনি মহস্থানীত্যুপধাঁবয ॥ ৬ 
সর্বভূতানি কৌন্তেষ প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষষে পুনভানি কল্লাদৌ বিস্বজাম্যহম্‌॥ ? 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিস্জামি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎসমবশং প্রকৃতের্শাৎ॥ ৮ 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবর়স্তি ধনগ্রয। 
উদাসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মনু॥ ৯ 
মযাধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সযতে সচরাচরম্‌। 
হেতুনানেন কৌস্তের়  জগঘিপবিবর্ততে ॥ ১০ 


গবীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যাষ ২০১ ১১ শ্লোক 


্রষ্টাবপে থাকায় সেই সকল কর্ম আমাকে বন্ধন কবে না। আমি অধ্যক্ষরূপে থাকাষ 
প্রকৃতি চবাচব সহিত জগৎ প্রসব কে, কৌন্তেয়, ইহাছি জগতেব বাব বাব স্ষ্ি, বিকাশ 
ও প্রলয়ব্প আবর্তনেব কারণ ॥ ৭ - ১০ ॥ 

এই শ্লোকদমৃহে ৮/১৭-১৯ ্লোকোল্লিখিত অহোবাত্র বিদ্াৰ ও সাংখ্যোক্ত 
সু্টিতত্বের আভাস দেওয়া হুইয়াছে। ৮1১৭-১৯ শ্লোকে আছে যে অহোবাত্রবিদ্গণ 
বলেন যে সহত্রযুগস্থায়ী ব্রাহ্ম দিনেৰ প্রারস্তে অব্যক্ত প্রকৃতি হইতে ব্যক্ত চরাচব উৎপন্ন 
এবং ব্রাহ্ম দিবাব অবসান ঘটিলে তাহাব! লমপ্রাপ্ত হইযা ব্রাহ্ম বাত্রিকাল অর্থাৎ আবও 
সহম্ম যুগ অব্যক্তে বিলীন হইয়া অবস্থান করে। এইবপে ভূতগ্রামেব বাব বাব 
সৃষ্টি ও প্রলয় হয়। ৯৭ শ্লৌকেও বলা হইল বল্পাদিতে স্থষ্টি ও কল্পক্ষয়ে ভূতগ্রামেব 
লয হয। পুবাঁণমতেও সহত্র যুগে এক কল্প ॥ বাষু 6৫২ ॥ এবং তাহাহি ব্রহ্মাব 
দিবস ॥ বাযু। ৭৫৮॥ এই কল্পকাল অহোবাত্রবিৎ ও মন্ত্র মতে ১৪৪১০০০১০০০১০০০ 
মানুষবর্ষ ॥ মন্ু।১/৬৯-॥ এবং বিষুরপুবাণমতে ৪৩২০০০০১০০০ মানুষবর্ষ। পৌবাণিক- 
গ্ণ বলেন যে এই কালেৰ ছিগুণ কাল ব্রান্মা অহোরাত্র, ব্রাহ্ম অহোবাত্রের ৩৬০ গুণ 
কাল ব্রাহ্ম বর্ষ এবং ব্রহ্মাৰ আযুক্ধাল শত ব্রা্ম বর্ষ। অহোবাত্রবিদ্গণের মানে ব্রহ্মাব 
আঁষুক্কাল ১০৩৬৮,০০০১০০০১০০০০০০ মানববৎসর। কল্পাবসানে চবাচর যেমন 
অব্যক্ত বা প্রকৃতিতে লীন হয, পুরাণমতে তেমনি ব্রহ্মার আয়ু শেষ হুইলে প্রকৃতি 
ব্রহ্মে লীন হয়, তখন এক নিগুণ ব্রহ্মসত্তা মাত্র থাকিয়া যায়৷ মত্প্রণীত পুস্তক 
পুবাণপ্রবেশ' ২৬ পুঃ দ্রষ্টব্য । 

॥ ১১ ॥ আমি এই ভূতসমূহেব মহেশ্বর। ভূতমহেশ্ববরূপ আমাব পরম তত্ব 
না জানিষ! মৃঢ ব্যক্তিগণ মনুয্যশবীবাশ্রিত আমাকে ছোট কবিষা দেখে ॥ ৯১ ॥ 

এখানে পুকষরূপ পৰা প্রকৃতিব কথা বলা হইযাছে, ইহাব দ্বাবাই জগৎ বিবৃত 
হইযা আছে ॥৭1৫॥ ইহাই ভূতমহেশ্বব তত্ব। প্রত্যেক মনুষ্যে ভগবানেব চৈতন্তময়ী 
পব৷ প্রকৃতি জীবাত্বাবপে অধিষ্ঠিত। এই জীবাত্মা! জগৎব্যাপাৰে বাস্তবিক উদাসীন বা 
রষ্টামাত্র ইহ! উপলব্ধি করিতে অপাঁবগ হওযাঁষ জীব নিজেকে সামান্য মন্ুন্য মনে 
কবে। ৭।২৪ প্লোকেও এই কথা বল! হইয়াছে । জ্ঞানোদযে নিলিপ্ত পৰম সত্তা উপলব্ধ 


অবজানস্তি মাং মূঢা মানুষীং তন্ুমাশ্রিতম্‌। 
পব্ং ভাবমজানভ্তে! মম ভূতমহেশ্ববম্‌॥ ১১ 


১২-১৫ শ্লোক ২০২ গীতাব্যাখ্যা। নবম অধ্যা 


হয় ও তখন মৌোক্ষলাভ হয। ভগবানের ইহাই অবতাবতত্ব ॥ 81৬-১০ ॥ ৯1১১ 
শ্লোকে সাংখ্যেব পুকধতত্ব এবং অবতাবতত্ব এই ছুইয়েবই আভাস আছে। এই ছুই ততৃই 
মূলত এক। পবিশিষ্টে গীতায় বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় 'অবতাববাদ' রষ্টব্য 

॥ ১২-১৫॥ মোহকবী বাক্ষদী ও আস্মুবী প্রকৃতিকেই যাহাবা আশ্রয় করে 
তাহাদেৰ আশা বৃথা হয়, কর্ম বৃথা হয়, জ্ঞান বৃথা হয় এবং তাহাব! বিভ্রান্তচিত্ত হইয়া 
থাকে। পার্থ, মহাত্বাগণ দৈব প্রকৃতিকে আশ্রয় কবাষ আমাকে ভূতসমূহেব আদি ও 
অব্যষ জানিষা অনন্যমনা হইয়া ভজ্না কবেন। তাঁহাবা সর্বদা আমাৰ মহিমা কীর্তন 
কবিতে থাকিয়া অর্থাৎ ম্মৰণ ও বর্ণন কৰিতে থাকিযা এবং দৃঢব্রত যত্ুশীল হইয়া 
আমাকে নমস্কাৰ কবিতে থাকিয়া ভক্তিসহকাবে নিত্যযুক্ত হইয়া আমাব উপাসনা 
কবেন। আবার অপরে জ্ঞানযজ্ঞেব দ্বারা যজনা কবিষা একত্ব বা পুথকৃত্ব কল্পনা 
কিয়া বন্ুধা বিশ্বতোমুখ আমাকে ভজনা কবেন ॥ ১২ "১৫ ॥ 

এখানে ছুই প্রকাব প্রকৃতি কথা বলা হইযাছে, এক বান্গসী বা আন্ুবী ও 
অপৰ দৈবী। ৭1১৫ শ্লোকে আন্মুব ভাবেব কথা৷ আছে এবং ১৬।৪-২০ গ্লোকে আস্ুবী 
সম্পদে কথা এবং ১৬1১-৩ প্লোকে দৈবী সম্পদ বর্ণিত হইয়াছে। পূর্বকালে দেব ও 
অস্ুব নামে পৃথক জাতি ছিল এবং যাহারা দস্থ্যু ও তন্বববৃত্তিব ঘাবা জীবন বাপন 
কবিত তাহাদেব বাক্ষস বলা হইত। এই সমস্ত ব্যক্তিদের ত্বভাব-ও কার্যকলাপ লক্ষ্য 
কবিযাই দৈবী ও আন্ুুবী বিভাগ কল্পিত হইয়াছিল। যাহাবা প্রকৃতিজাত জড়বস্ত- 
সমূহকেই চবম লভ্য বিবেচনা কবিয়া ধন মান অর্জন ও বিবিধ ভোগলাভেব জন্য সাধন! 
কবে তাহাদেব স্বভাব আন্ুবী ও যাহাঁবা এই সকল বিনশ্বব কাম্য পদার্থে মোহিত না 


মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
বাক্ষদীমান্ুবীক্ষিব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ ॥ ১২ 
মহাত্মানস্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজজ্ত্যনন্তমনসো জ্ঞাত্া ভূতাদিমব্যযম্‌॥ ৯৩ 
সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দ্ুত্রতাঃ। 
নমস্ন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪ 
জ্বানবজ্েন চাপ্যন্তে যজন্তো মামুপাসতে। 
একহেন পুথকৃতেন বন্থুধা বিশ্বতোমুখম্‌॥ ১৫ 


গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যায় ২০৩  --১ ১২ - ১৫ শ্লোক 


হইয়া তাহাদেব আশ্রয়ন্ববপ অবিনাশ ত্রক্গসত্তাব প্রতি মনোনিবেশ কবে তাহাদেব 
ত্বভাব দৈবী। ভগবানেব ছুই রূপ, অপরাপ্রকৃতি ও পরাপ্রকৃতি। অপবাপ্রকৃতিব 
যে মোহকব গুণেব বশে মত্ত পরমসততা না জানিযা জড়প্রকৃতিকেই চবম লভ্য মনে 
কবিষা৷ ততপ্রতি আকৃষ্ট হয় তাহাই আত্মবী প্রকৃতি, এই প্রকৃতিজাত স্বভাবই আসব 
স্বভাব এবং তছৃৎপন্ন গুণাবলী ও কর্মচেষ্টা এবং তদজ্িত সম্পদ আনুবী সম্পদ । 
প্রকৃতিৰ যে গুণে অপবা ও পৰা প্রকৃতিব আশ্রযস্ববপ চব্মসত্তা ব্রন্ষেব প্রতি মানুষের 
মন আকৃষ্ট হয তাহাই দৈব প্রকৃতি । 
অধিবাদীবা জড়গ্রকৃতিব পশ্চাতে এক অবিনাণী সত্তাব অস্তিত্ব দেখিফাছিলেন 
এজন্ঠ তাহাঁবা হৃর্ধ, চন্দ্র, বাষু প্রভূতিকে দেবতাবপে কল্পনা কবিলেও জড়োপাঁসক 
নহেন। ভাহাদেব ভাব দৈবীভাব। যোগীবা ধ্যানে দ্বাবা পবাপ্রকৃতি অর্থাৎ পুকষ 
বা আত্মাব স্ববপ চিন্তন কবেন। পবমাত্বাই আত্মাৰ স্ববপ এজন্য যোগীবাও দৈবীভাব- 
সম্পন্ন। ৭1১৩-১৫ শ্লোকেও বলা হইয়াছে, প্রকৃতিজাত ত্রিবিধ গুণময ভাবছাবা 
মোহিত হইয়া এই সমস্ত জগৎ আমাকে ভাবত্রযেব অতীত অব্যয়সত্তা বলিযা জানিতে 
পারে না। আমাব এই দৈবী গুণময়ী মায়! ছুবতিক্রমশীয, যাহাঁবা আমাকে আশ্রয়- 
বপে গ্রহণ কৰে কেবল তাহাবাই এঁ মায়া উত্তীর্ণ হয়। ছুবাচাব মূঢ নবাধমগণ মায়া 
দ্বাৰা অপন্বতজ্ঞান হইযা আনব স্বভাব প্রাপ্ত হয এবং আমাব শবণাপন্ন হয় না। 
পুনশ্চ 9২৪-২৫ গ্লোকে বলা হইযাছে, আমাব অব্যয পবম স্বরূপ না জানিযা অল্পবুদ্ধি 
ব্যকিগণ আমাকে শবীরধাবী সামান্য মন্তু্য মনে কবে। আমি যোগমায়াব দ্বাবা 
আবুত বলিয! সকলেব নিকট প্রকাশিত হই না। মনুষ্যগণ মোহিত হইয়া আমাকে 
অজ ও অব্যয় বলিয! বুঝিতে পাবে না। 

জ্ঞানী ব্যক্তিগণ বিনশ্বব জড়বস্তসমূহে মোহিত হন না কিন্তু এই ভূতবর্গেৰ 
যিনি আদি ও অব্যঘ কাবণ তাহাকেই ভজনা কবেন। সেই আদি কাবণ বিশ্বেব 
সমস্ত বস্তুতে, চন্দ্র, হূর্য, গ্রহ, তাবকা, বায়ু, অগ্নি, জল, মৃত্তিকা প্রস্তব, জীবশবীব 
প্রভৃতি আব্রন্গ স্তম্ব পর্যন্ত সকল পদার্থে ওতপ্রোত থাকায় বন্ুভাঁবে বিশ্বকে প্রকাশিত 
কবিতেছে, এজন্য ইহাকে বন্ুধাবিশ্বতোমুখ বল! হইয়াছে। বৃহদাবগ্যক উপনিষদে 
বাজ্ঞবন্থ্য অধিবাদেৰ আলোচনাষ এই বিশ্বতোমুখ পবমসতাকেই জানিবাব উপদেশ 
দিযাছেন। জ্ঞানিগণ এই সত্তাকে ছুই ভাবে দেখেন, একত্বেন এবং পুথকৃতেন। যিনি 
একত্ব দেখেন তিনি বলেন নেহ নানান্তি কিঞ্চন অর্থাৎ এই জগতে নানাত্ব নাই, 


১৬ শ্লোক ২০৪ গীতাব্যাখ্যা । নবম অধ্যাষ 


একমেবাঘিতীয়ম্‌ এক এবং অদ্িতীয সত্তামাত্র আছে। যিনি পৃথকৃত্ব দেখেন তিনি 
বলেন, সর্বং খ্ধিদং ব্রন্ধ অর্থাৎ এই সমস্ত জগহই ব্রহ্ম । 


অগ্নির্যথেকো ভূবনং প্রবিষ্টো 
বপং বপং প্রতিবপো বতৃব। 
একতস্তথা সর্ধভূতান্তবাতবা 
বপং রূপং প্রতিবপো বহিশ্চ ॥ কঠ। ৫৯। 
অর্থাৎ, একই অনল যথা ভুবনে প্রবেশি 
বপে বপে প্রতিবপ ধাবণ কবিল। 
সর্বভূত অন্তবেতে একই আত্মা পশি 
নানাবপ ধবি পুন বহিঃ বিভাবিল॥ . 

॥ ১৬ ॥ আমিই ক্রতু অর্থাৎ বেদবিহিত অশ্বমেধাদি যজ্ঞ, আমিই যজ্ঞ অর্থাৎ 
স্বৃতিবিহিত ব্রতদানারদি কর্ম, আমিই স্বধ! অর্থাৎ পিতৃগণের উদ্দেশ্তে অপিত অক্নাদি, 
আমিই ওষধ অর্থাৎ ত্রীহিষবাদি যাহাৰ দ্বাবা_'বজ্ঞ নিষ্পত্তি হয, আমিই মন্ত্র অর্থাৎ 
বিবিধ যজ্ঞমনত্র গায়ত্রী ও বীজমন্ত্রাদি, আমিই আজ্য অর্থাৎ যজ্ঞে নিহত পশুব মেধ 
এবং ঘৃত, আমিই অগ্থি এবং আমিই হোম ॥ ১৬ ॥ 

এরই প্লোকে বৈদিক যজ্াদিৰ কথা, দৈনন্দিন হবন, পিতৃযজ্ঞ, মন্ত্র ও যজ্ঞৌষধিব 
দবাবা পবমার্থ সাধনাব কথা বলা হইয়াছে। ভগবান বলিতেছেন ক্রুতু যজ্ঞ স্বধা 
সমস্তই তিনি। সর্বপ্রকাৰ যজ্ঞ ভগবান, সর্বপ্রকাব যজ্ঞ সাধন এবং যজ্ঞক্রিয়াও 
ভগবান। যজ্ঞে যে মন্ত্র উচ্চাবিত হয, যে ঘ্বৃতাদি ও ওষধি নিবেদন কবা হয, যে 
অগ্নিতে আহুতি দেওয়া হ্য, যে হবনক্রিয়া অনুষ্টিত হয, সে সমস্তই ভগবান। পূর্বে 
চতুর্থ অধ্যায়ে কৃঞ্ণ সর্বপ্রকাব সাঁধনাকে যজ্ঞ বলায় এখানে বৈদিক যজ্ঞের পৃথক উল্লেখ 
করিয়াছেন। বেদিক যজ্ঞে চতুযাশ প্রকাব ওষধি নিবেদিত হইত, যথা, ব্রীহি, যব, মাস, 
গোধূম, অগুঃ তিল, প্রিয়, কুলথক, শ্ঠামাক, নীবাব, জতিল, গবেধুক, বেণুযুব এবং 
মর্কটক॥ বিষুপুবাণ। ১/৬॥ 


অহং ক্রতুবহং যজ্ঞ ন্বধাহমহমৌবধমূ। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্নিবহং ছতম্‌ ॥ ১৬ 
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গীতাঁৰ ৪1২৪ শ্লোকেও বল! হইযাছে যিনি অর্পণ অর্থাৎ হোমক্রিষাকে ব্রহ্ম 
ভাবেন, হবি অর্থাৎ অর্পপদ্রব্যকে ব্রহ্মা ভাবেন, ত্রন্ধাগ্িতে ত্রন্মই হোম কবিতেছেন 
অর্থাৎ অগ্নিকেও ব্রহ্ম এবং যজমানকেও ব্রহ্ম ভাবেন তাহাব ত্রদ্গে একাগ্রবুদধি প্রতিষ্ঠিত 
হওযায় তিনি ব্রহ্মলাভ কবৰেন। 

॥ ১?-১৯॥ আমি এই জগতেব পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, আমিই 
জ্ঞাতব্য পবিত্র ওঁকাব এবং খক সাম ও জু, আমি এই জগতেব গতি অর্থাৎ চবম 
গস্তব্য স্থান বা আশ্রয়, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী বা নিলিপ্তব্রষ্টা, নিবাস বা ভোগস্থান, শবণ 
বা বক্ষক, সুহাৎ বা অস্তবঙ্গ, উৎপত্তিস্থান ও হেতু অর্থাৎ প্রভব, প্রলয় ব৷ বিনাঁশকাঁবণ, . 
স্থান বা অধিষ্ঠান, নিধান বা অব্যক্ত কর্মফলবগী অনৃষ্টেব ভাগডাব এবং অক্ষষ বীজ। 
অর্জ,ন, আমিই আদিত্যরূপে তাপ দাঁন কবি, বর্ধাৰ জল শোষণ কবি এবং বর্ষণ কবি, 
আমিই অমৃত ও মৃত্যু এবং আমিই সৎ ও অসৎ ॥ ১৭? - ১৯ ॥ 

কেহ ভগ্গবানকে পিতাবপে, কেহ মাতা, কেহ বা পিতামহ অর্থাৎ ব্রহ্মা বপে 
উপাসনা কবেন, কেহ বা বৈদিক মন্ত্র $উকাবেব সাঁধনা কবেন, কেহ বেদবিহিত যজ্ঞাদি 
অনুষ্ঠান কবেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন তুমি যে ভাবেই উপাসনা কব না কেন আমিই 
সেই ভাব। এখানে ১৯ শ্লোকে অমৃত, মৃত্যু, সৎ ও অসৎ কথাগুলিব পব পব উল্লেখ 
মনৈ হয় উপনিবুক্ত বৈদিক পরমান মন্ত্র উদ্দিষ্ট হইযাছে। বৃহদাবগ্যক উপনিষদে 
আছে যজ্ঞে বখন প্রভোতা গান আবন্ত কবিবেন তখন তাহাকে পবমান মন্ত্র 
জপ কবিতে হইবে, অসতো মা সদৃগময তমসো মা৷ জ্যোতিরগময ম্বত্যোর্মাৃতং গময় 
ইতি, অর্থাৎ অসৎ হইতে আমাকে সতে লইযা যাও তম হইতে আমাকে জ্যোতিতে 
লইযা৷ যাও, মৃত্যু হইতে আমাকে অমৃতে লইযা৷ যাও ॥ ১1৩।২৮ ॥ কৃষ্ণ বলিতেছেন, সৎ, 
অসৎ, মৃত্যু, অমৃত সমস্ভই তর্মা। এখানে অসৎ শব্দেব অর্থ জগুবপ কার্য, মূলত 


পিতাহমন্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেগ্ং পবিভ্রমোংকাব খক্‌ সাম যজুবেব চ ॥ ১৭ 
গতি্ভর্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শবণং নুহৃৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যযম্‌॥ ১৮ 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহ্থামযুৎস্জামি চ। 
অমৃতষ্থৈব মৃত্যুশ্চ সদসচ্চাহমর্জ,ন॥ ১৯ 
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শা 


্রহ্মসত্তা হইতে জগতের পৃথক অস্ভিত নাই এজন্য ইহা অসৎ। ১৯ গ্রোকে গ্রীষ্ম ও 
বর্ষা খতুব কথা আছে কাবণ যজ্ঞকাল খতু হিসাবে নির্দিষ্ট হইত। বজ্ঞকাল, যজ্ঞমন্ত 
যজ্জদেবতা, বজ্ঞনির্দেশিক বেদ প্রভৃতি সমস্তই ব্রহ্ম । 

॥ ২০ - ২২ ॥ ত্রিবেদেব অন্ুগীমী সোমপা নামক খধিগণ আমাকেই যজ্ঞেব 
দবাবা পুজা কৰিয়া পাপযুক্ত হইয়া স্বগ্নপ্রাপ্তি কামনা কবেন। তাহাবা পবিত্র অর্থাৎ 
পুণ্যলব ইন্দলোক প্রাপ্ত হইয়া স্বর্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ কবেন। তীহাবা 
সেই বিশাল স্বর্লোক ভোগ কবিয়া পুণ্য ক্ষষ হইলে পুনবায় পৃথিবীতে ফিবিয়! 
আসেন । ত্রয়ীধর্ম অর্থাৎ বেদোক্ত যজ্ঞার্দিব আশ্রয়কাবী ভোগাভিলাষী ব্যক্তিগণ 
এইবপে স্বর্গমত্যে যাতায়াত করেন অপব পক্ষে অনন্যমনা হইযা ধাহাবা আমাৰ 
উপাসনা কবেন সেই নিত্য অভিনিবিষ্ট ব্যক্তিদিগেব যোগক্ষেম অর্থাৎ ফল অর্জন ও 
ফলরক্ষাব ভার আমি বহন কবি ॥ ২০ *২২॥ 

এই তিন শ্লোকের ভাবার্থ এই যে যদিও সকল যজ্ে ব্রন্ম প্রতিষ্ঠিত আছেন 
তথাপি বেদান্ুগামীরা যজ্ঞ হইতে স্বর্গলাভ মাত্র কামনা কৰেন বলিযা তাহাদের স্বর্গে 
মত্যে বাব বাব যাঁতাযাত কবিতে হয়। শীহাঁবা! মনে কবেন যে যজ্দের ফললাভ ও 
ফ্লবক্ষণ তীহাঁদেৰ নিজকর্মেৰ উপব নির্ভৰ কৰে এবং সামান্য ভ্রটিতে সমস্ত জ্ঞকর্ম- 
পণ্ড হইয়া যায়, অপরপক্ষে সর্বকার্ষে চিত্ত ব্রন্মে অভিনিবিষ্ট হইলে ফল ত্রন্মে অপ্সিত 
হয়, এবপ ব্যক্তিব যোগক্ষেম ভগবান বহন কবেন ও তাহাদেব কার্ষে প্রত্যবাধ ও 


ত্ৈবিষ্ঠা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা 

যজ্রৈবিষ্টা ন্বর্গতিং প্রীর্ঘযন্তে। 

তে পুণ্যমাসাগ্ঘ স্ুববেন্্রলোক- 

মগ্বস্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥ ২০ 

তে তং তুক্ত1 হ্বর্গলোকং বিশালং 

ক্ষীণে পুণ্যে মত্যলোকং বিশস্তি। 

এবং ত্রযী ধর্মমনুপ্রপন্থা 

গতাগতং" কামকামা লভত্তে ॥ ২১ 
অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে ভনাঃ পর্ধ,পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ ২ 


্ীতাব্যাখ্যা। নবম অধ্যাধ ২০৭ ২৩-২৫ শ্লোক 


অভিক্রমনাশ দোষ হয না। যজ্ঞাদিতে ও দেবতাগণে ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও ব্রদ্মেব 
প্রতি অভিনিবেশ না থাকিলে কি ফল হয পবেব্‌ শ্লোকে তাহা৷ নির্দেশ কবিযাছেন। 

 শ্লীতাৰ ৯২০ গ্লোকে তিন বেদেব উল্লেখ আছে, পবেৰ ২১ গ্লোকেও ত্রষীরধ্ম 
অবলম্বনকাবীদেব কথা আছে। পুবাকালে মাত্র তিন বেদ ছিল, অর্ববেদেব পুথক্‌ 
অস্তিত্ব ছিল না। কৃষ্ণবৈপাষন বেদব্যাস তিন বেদ বিভাগ কবিযা চাৰ বেদ কবেন। 
মহাভাবতেব যুগে সোমপা নামে এক বিশেষ যাঁজ্ৰিক খাষিসম্প্রদায় ছিলেন । সোমপাঁন 
এই সম্প্রদাযেব এক বিশিষ্ট অনুষ্ঠান ছিল বলিযা মনে হয। মহাভাবতেব শাস্তিপর্বে 
২৮৩ অধ্যাযে বর্ধিত হইযাছে যে দক্ষযজ্ঞেব সময উগ্নপা, সোমপা, ধূমপা, আজ্যপা 
গ্রভৃতি খবিগ্রণ আসিযাছিলেন। গীতাষ. ১১1২২ শ্বোকে উদ্মপাব উল্লেখ আছে। ২১ 
শ্লোকেব কামকামাঃ শবেব অর্থ ২৭০ শ্লোকেৰ ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য | 

॥ ২৩ -২৫॥ কৌন্তেয, যে সকল ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইযা ভিন্ন বুদ্ধিতে অন্ত . 
দেবতাব উপাসনা কবে তাহাবাও অবিধিপূর্বক অর্থাৎ প্রকৃত তব না জানি আমাবই 
উপাসনা কবে এ কথা! সত্য কাবণ আমি সর্বপ্রকাৰ যজ্ঞেব অর্থাৎ কর্মেব ভোক্তা এবং 
প্রভু কিন্ত তাহাবা তত আমাকে না জানায অর্থাৎ আমিই বাস্তবিক তাহাদেব পুঁজাব 
ভোক্তা ও প্রতু ইহা না জানায শ্রেষ লাত হইতে চ্যুত হয় অর্থাৎ পুজাব দ্বাৰা যতটা 
ফল পাঁওযা যাইত তাহা লাভ কবিতে পাবে না। দেবপুজকগণ দেবতাকেই প্রাপ্ত হয, 
পিতৃগূজকগণ পিতৃগণকে পাষ, ভূতপুজকগণ ভূতগণকে পাষ আব আমাব পুঁজক্গণ 
আমাকেই লাভ কবে ॥ ২৩ - ২৫॥ 

গীতাব ৪1১১ এবং ৭২১-২২ শ্লোকেও এই শ্লোকগুলিব অন্ুবপ কথা আছে, 
তাহা! দ্রষ্টব্য। উপাসক উপাস্তদেবতাকে প্রাপ্ত হন ইহা হিন্দ্শাস্ত্রেব মত। এখানে 
নানা প্রকাব উপাসকেব কথা বলা হইযাছে। ভূতপুজক শব্দেব ছুই প্রকাৰ অর্থ* হইতে 


যেহপ্যন্দেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধযাস্থিতাঃ। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয যজজ্ত্যবিধিপূর্বকম্‌॥ ২৩ 
অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুবেব চ। 
নতু মামভিজানস্তি তত্বেনাতশ্যবস্তি তে ॥ ২৪ 
বাস্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতৃন যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ যাজিনোহপি মাম্‌॥ ২৫ 
২৭ রি 


২৬-হ৮ শ্লোক ২০৮ গীতাব্যাখ্যা | নবম অধ্যাধ 


পাঁবে, বথা, ঘাল্নাব! ভূতেব বা জড়দ্রব্যেব উপাসনা কবে অর্থাৎ যাহারা ধননাদি লাভেব 
চেষ্টা কবে এবং দ্বিতীয় অর্থ যাহাবা উপদেবতাব পুজা করে। সম্ভবত এই শেষোক্ত 
অর্থ এখানে উদ্দিষট হইযাছে। ১৭৪ শ্রোকে আছে সান্তিক ব্যক্তিগণ দেবতা পুজা 
কবেন বাজসিক ব্যক্তিগণ বক্ষবক্ষাদিব পুজা কবে এবং তামসিক ব্যক্তিগণ প্রেতান্‌ 
ভূতগ্রণান্‌ অর্থাৎ ভূতপ্রেতেব পুজা কবে। ১৭1১ শ্রোকে অঙ্জুনি প্রশ্ন কবিয়াছেন 
অশান্ত্রীর অথচ শ্রদ্ধাবুক্ত বজনের কি ফল। এন প্রসঙ্গে গ্রীকুষ্ধের উত্তব দ্রষ্টব্য । বনু 
আয়াসসাধ্য য্ঞাদি ও দেবপুজাতেও যে ফল পাওযা যায না ব্রন্ববুদ্ধিতে অনুষ্ঠিত 
হইলে সামান্ত সাধনে তাশা লভ্য হয। শ্রীকৃঞ্ণ বলিতেছেন, 

॥ ২৬ -২৮ ॥ যে নিয়তচিত্ত অর্থাৎ সংযতমনা পুকষ ভক্তিসহকাবে আমাকে 
পত্র, পুষ্প, কল ব' জল অর্পণ কবে তাহা ভক্তিপূর্বক উপহাব দেওযা সেই দ্রব্য আমি 
গ্রহণ কবি, অতএব কৌন্ছেষ, বে কাজ তুমি কব, যে দ্রব্য আহাব কব, যাহা কিছু 
উৎসর্গ কর, বাহা দান কব, যে তপন্তা বা কৃচ্চ সাধন কব সে সমস্তই আমাকে অর্পণ 
কব অর্থাৎ সকল দৈনন্দিন কাজ এবং পুজা অর্চনা প্রভৃতি সম্তট ব্রন্মবৃদ্ধিতে অনুষ্ঠান 
কব। এবপ ভাবে চলিলে। শুভ ও অশুভ কর্মেব যে বন্ধন কল আছে তাহা হইতে 
মুক্তি লাভ কবিবে এবং সন্যাসযোগযুক্ত হইযা অর্থাৎ কর্মকল ত্যাগবপ সন্্যাসযোগেব 
দাবা বন্ধনমূক্ত হটযা আমাকে পাইবে ॥ ২৬ - ২৮ ॥ ৰ 

গীতান 81২৪ শ্লোকেও এই প্রকাব'উপদেশ আছে। নিলিপ্ত মনে সমস্ত কর্ম 
রন্মপদ্ধিতে অন্ষ্ঠান কনা নাজবিষ্ঠাব মূল শিক্ষা। এই উপদেশ অন্গুযাধী অন্ঠিত 
তঈলে যে কোন সাধনাব ছাবাই ব্রক্দলাভ হইতে পাবে। কোনও এক বিশেষ 
নধনঘার্গ অবলম্বন কবিতে ভইবে বা কোনও বিশেষ অনুষ্ঠান পনিভ্যাগ কবিতে হবে 
এমন কথ! মনে বনা উচিত নহে । বাজবিষ্ঠাব উপদেশ মত চলিলে নামাজিক আচাব 


পত্র' পুত্পং ফলং ভৌযং যো মে ভ্ত্যা গ্রবচ্ভতি। 
তদভং তল্্যপন্ৃতমশ্নানি প্রযতাত্বনঃ॥ ২৬ 
যৎ কবোসি যদশ্াসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ। 
যন্তপস্তসি কৌন্তেষঘ তৎ কুরু্ধ মদর্পণম.॥ ২৭ 
শুভা শুভফলৈবেবং মোক্যসে কর্মবদ্ধনৈঃ। 
সয্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈস্বসি॥ ২৮ 


গীতাব্যাখ্যা। নবম অধ্যাষ ২০৯ টি ২৯- ৩৩ শ্লোক 


ব্যবহার পবিত্যাগেব বা পবিব্তনেৰও কোন আবশ্যক থাকে না। গীতা প্রচাবেব 
প্রসাদে এখন অনেকেব মুখেই এই উপদেশ শুনিতে পাঁওযা যাষ কিন্ত শ্রীক্চেব কালে 
এই তত বাঁজবিষ্ভাব গুহাতত্ব ছিল, সাধাবণে তাহা জানিত না। লোকে মনে কবিত 
আযাসসাধ্য যজ্ঞ পূজা, কৃচ্ছু সাধন ব্যতীত মোক্ষলাভ হয-না। শ্তরীকুঞ্ণ পবেব গ্লোকেই 
- বলিতেছেন সকল সাঁধক এবং সকল ব্যক্তিই তাহা নিকট সমান। সকলেই তাহাকে 
পাইতে পাবে। রী 

॥ ২৯ - ৩৩ ॥ আমি সর্বভূতে সমদর্শী, আমাৰ অপ্রিষও নাই প্রিষও নাই 
কিন্তু যে কেহ আমাকে ভক্তিসহকাবে ভজনা কৰে সে আমাঁতেই অবস্থান কৰে এবং 
আমিও তাহাঁব অন্তবে প্রকাশ পাই। অত্যন্ত দ্ববাচাব ব্যক্তিও যদি অনন্যভাবে 
আমাকে ভজনা কবে সে সাধু বলিযাই গণ্য হয কাবণ তাহাব ব্যবসা বা! নিশ্যাত্তিকা 
বুদ্ধি উপযুক্ত পথাবলম্বী হইযাছে অর্থাৎ কোন্‌ পথ ধবিতে হইবে সে স্থিব কবিষাছে, 
সে নীপ্রই ধর্মীত্বা হয অর্থাৎ পাপাচবণ পবিত্যাগ কবিষা ধর্মপথ অবলম্বন কবে এবং 
চিবস্থাধী শান্তিলাভ কবে। কৌন্তেয়, আমাব ভক্ত কখনও বিনষ্ট হয না এ কথা 
মানিও। পার্থ, যে সকল নীচকুলোৎপন্ন বা অন্ত্যজ এবং স্ত্রীলোক, বৈশ্য এবং শৃদ্রেবা 
আমাকে আশ্রয কবিষা জীবনযাত্রা নির্বাহ কবে তাহাবাও পবমগতি প্রাপ্ত হয, পবিত্র- 
কুলজাত ব্রাহ্মণ ও ভক্ত বাজধিগণেব আব কথা কি, অতএব এই অনিত্য ও স্ুুখহীন 
সংসাবে খন জন্মিযাছ তখন মুক্তিব নিমিত্ত আমাকেই ভজনা কব ॥ ২৯- ৩৩ ॥ 


সমোহহং সর্বভূতেযু ন মে ঘ্েব্যোইতি ন প্রিষঃ। 
যে ভজস্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ 
অপি চেৎ স্ুদ্ববাচাবো ভজতে মামনম্যভাক্‌। 
সাধুবেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি স£॥ ৩০ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তাতি ॥ ৩১ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপিস্ত্ুঃ পাপযোনযঃ। 
স্ত্িষো বৈশ্তাস্থ৷ শুত্রানেইপি যাস্তি পবাং গতিম্‌॥ ৩২ 
কিং পুনব্রঁক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা বাজরর্যস্তথা। 
অনিত্যমন্থখং লৌকমিমং প্রাপ্য ভরজন্ব মাম্‌॥ ৩৩ 


৩৪ শ্লোক ২১০ গীতাব্যাখ্যা | নব্য ভধ্যায় 


শ্রীকৃষের যুগে সাধারণের ধাব্ণী ছিল যে নীচকুলোৎপন্ ব্যক্ত, সতী, শত্র 
প্রস্ৃতিব মুক্তিলীভ হর না৷ কেবল ত্রান্গণ ও কত্রির়ই মুক্তির অধিকারী । শ্্রীকৃকের 
কোন জান্যভিমান বা স্ত্রীলোকের গ্রতি অবস্তা নাই। 

॥ ৩৪ ॥ আমাতেই মন অর্পণ কর, আমার ভক্ত হও, আমাকেই না কর, 
_ আমাকে নমস্থাৰ কব, এইরূপে নিজেকে নিধুক্ত রাখিয়া আমাকে পরম আশ্রববপে 
অবলম্বন কর, তাহা হইলে আমাকেই পাইবে ৩৪॥ | 

অনেকে মনে করেন রাজবিষ্ঠার উপদেশ এইখানেই শেষ হইয়াছে কিন্তু তাহা 
নহে। দশম অধ্যারে শ্রীকৃক ভূয় এব শুণু অর্থাৎ আঁবিও গুন বলিয়। নিত বক্তব্য 
আর্ত করিয়াছেন। নবম অধ্যারের প্রথম শ্লোকে রাভবিদ্যার বিজ্ঞানও বর্ণিত হইবে 
বলিয়াছেন কিন্তু নবম অধ্যায়ে ভাহার উল্লেখ নাই। ত্রয়োদশ, চতুযর্শ ও পঞ্চদশ 
অধ্যাঘে এই বিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। অষ্টাদশ অধ্যায়েব শেষ পর্যন্ত বাজবিষ্ভাব 
উপদেশ । অমর গীতাই রাজবিভ্ঠ। বলিলে অন্যা হইবে না। নবম অধ্যায়ে ল্ভ- . 
বিষ্ভাব বিশদ আলোচনা আরম্ভ হইরাছে। 


মন্ননা ভব মদ্ভক্তে। মদ্যাজী মাং নমস্থুরু। 
যামেবৈস্বসি যুক্তৈ বমাত্মানং মৎপরাযণঃ ॥ ৩৪ 


রাজবিষ্ঠা বাজগুহাবোগ 
নামক নবম অধ্যাষ লমান্ত | 


| ীতাব্যাখ্যা 


ধশম অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্য। 


দশম অধ্যায় 
বিভূতিষোগ 


নবম অধ্যায়ে শ্রীক ও উপদেশ দিলেন যে সর্বপ্রকাৰ সাধনাব মূলে ত্রহ্মসততা 
বর্তমান আছে এবং তাহা উপলব্ধি কবিলে ব্রন্মপ্রান্তি হয। ব্রন্ম যে সকলপ্রকাব সৃষ্ট 
পদার্থ ও সর্বপ্রকাব মানসিক ভাবেবও মূল এই অধ্যাযে তাহা। বিশদ কবিতেছেন। নিজ 
অহংএব সহিত ত্রঞ্ম অভিন্ন জানিয। শ্রীকৃষ্ণ কথা বলিতেছেন। 

॥ ১ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, মহাবাহোঃ দেখিতেছি আমাব কথায় তোমাব 
আনন্দ হইতেছে সেজন্য তোমাৰ মঙ্গলে জন্য তোমাকে আমাব যে পবম বাক্য 
বলিতেছি তাহা আবও শোন ॥ ১ ॥ 

কৃষ্ণ পূর্বাধ্যাযেব উপদেশেব পবম অর্থাৎ চবম কা, অর্থাৎ ব্রদ্মই সকলেব 
আদি এবং সকল বস্তুতে তিনিই উপাসিতব্য এই কথা পুনর্বাৰ বিশেষ কবিয়া বলিতেছেন । 

॥ ২ ॥ আমাৰ প্রভব ও শক্তিব কথা দেবতাগণও জানেন না মহধিগণও 
জানেন না কারণ সর্বপ্রকাবেই, অর্থাৎ যে দিক দিয়াই দেখা যাক না কেন, আমি 
দেবতা ও মহরিগণেব আদি ॥ ২ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 
ভূষ এব মহাবাহো শুণু মে পবমং বচঃ। 
যত্বেহহং প্রীষমাণায বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ 
ন মে বিছুঃ জুবগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ত। 
অহমাদিহি দেবানাং মহবীাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২ 


৩-৫ স্ত্লোক ২১৪ গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যা্ 


প্রভব কথাব অর্থ শক্তি কিংবা উৎপত্তি। শ্লোকে এই উভয় ব্যপ্তনাতেই প্রভব 
কথা প্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়। ত্রহ্ষেব উদ্ভব যেমন অচিন্তনীয় শক্তিও তত্রপ। 
পুরাণমতে ত্ুবগণ মানবগণেব পূর্বে আবিভূ্তি হইয়াছিলেন। পরে প্রজাপতিগণ, 
মন্ুগণ ও মহ্ধিগণ হইতে বিভিন্ন মানবজাতির উৎপত্তি হয়। ব্রন্দ এ সকলেরও 
পূর্বগামী এজন্য তিনি আদি, আবার প্রাচীন মহধিগণ কর্তৃক উপদিষ্ট যাবতীয় বি্তা 
এবং সাধনযোগ্য ও নিগ্রহযোগ্য গুণাবলী ব্রন্মেবই শক্তি হইতে উদ্ভূত বলিয়াও ত্রন্মই 
আদি। যাহা বিভূতি বা এশ্বর্য, শ্রী কিংবা শক্রিসম্পন্ন উপাসনাব উদ্দেখ্টে তাহারই 
গুরুত্ব অধিক এজন্য দশম অধ্যায়ে প্রধানত এই তিলপ্রকার গুণবিশিষ্ট সন্তার উল্লেখ 
কবিয়া ভগবান বলিষাছেন যে তিনিই ইহাদেব আদি ॥ ১০1৪১ ॥ 

॥৩ ॥ মনুয্যমধ্যে যে মোহশৃন্ধ ব্যক্তি আমাকে জন্মরহিত এবং অনাদি লোক- 
মহেশ্বৰ বলিয়া জানেন তিনি সর্বপ্রকার পাঁপ হইতে মুক্তিলাভ কবেন ॥ ৩ ॥ 

কোনিও এক বিষয়ে অবথা আগ্রহেব নাম মোহ। লোকমহেশ্বর শব্দেব 
অর্থে জন্য 8৬ এবং ৯/১১ শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। ভগবান সর্বলোৌকেব অধীশ্বব 
হইয়া যে নিললিপ্ত আছেন ইর্থাই লোকমহেস্বৰ বা ভূতমহেশ্বর তত্বেব প্রধান কথা। 

॥8-৫॥ আমা হইতেই ভূতবর্গের বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, ক্ষমা, সত্য দম, 
শম, বুখ, ছুঃখ, ভব, অভাব, ভয়, অভয়, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, অবশ, 
নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় ॥ ৪-৫॥ 

ভগ্গবান বলিলেন ভালি মন্দ সর্ববিধ ভাঁবেৰ তিনিই আদি। বুদ্ধি অর্থে যে 
মনোবৃত্তিব সাহায্যে কোনও বিষয়ে বিভিন্ন সন্তাবনা উপস্থিত হইলে আমরা একটি 
বাছির৷ লই। বিভিন্ন বিষষেব বোধে নাঁম জ্ঞান। কোন বিষয়ের প্রতি অযথা 
আগ্রহেব অভাব অসম্মোহ। পবকৃত অনিষ্ট সহনশীলতাব নাম ক্ষমা। নিজে কোন 


যো৷ মামজমনাদিঞ্চ বেততি লোকমহেশ্ববস্‌। 
অসংযূঢঃ স মত্ঠেমু দর্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে 1 ৩ 
বৃদ্ধিন্রনমসন্মোহঃ ক্ষমা সত্যং দমঃ শমঃ। 
সুখং দ্রঃখং ভবোইভাঁবো ভর়থাভয়মেক চ॥ 5 
অহিংসা সমতা৷ তুষ্টিস্তপো৷ দানং যশোহযণঃ। 
ভবন্তি ভাবা ভূভানাং মত্ত এব পুথগ্িধা ॥ ৫ 


গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যাধ ২১৫ ৬ শ্লোক 


বিষষ যে ভাবে বুঝিযাছি তাহা! ঠিক সেই ভাবে অপবকে বুঝাইবার জন্ত যে বাক্য 
গ্রযোগ কবা হয তাহাকে সত্য বলে। বাহোক্িষ নিগ্রহের নাম দম ও অন্তঃকবণ 
নিগ্রহকে শম বলে। ভব অর্থে উৎপত্তি কিন্তু এখানে মানসিক ভাব সকল উল্লিখিত 
হইয়াছে বলিযা ভব শব্দেব অপব অর্থ অভিত্ব এ স্থলে সগত। যোগনুত্রে অবিষ্া 
অর্থে ভব শব্দে প্রযোগ আছে ॥ যোগ ।১।১৯ ॥ অভাব ভবেৰ বিপবীত ভাব বা নাস্তিহ 
বোধ। অহিংসা পবগীডনে অনিচ্ছা । সমতা! অর্থে সমচিত্তুতা৷ অর্থাৎ চিন্তেব অবিকাবিত্ব 
অথবা বিভিন্ন পদার্থে সমবৃদ্ধি। প্রাপ্ত বিষয়ে পর্যাপ্তজ্ঞানকে তুষ্টি বলে। দান, 
যশ ও অযশ শব্দে তৎ তৎ সংক্রান্ত মনোভারই প্লোকে উদ্দিষ্ট হইযাছে, দানাদি কার্য 
নহে। | 

॥ ৬ ॥ এই সমস্ত প্রজা ধাহাদেব স্থ্টি মদ্ভাবে ভাবিত সেই সাত জন মহষি 
এবং চাবি জন মন্থ পূর্বকালে মানস হইতে জন্মগ্রহণ কৃবিষাছিলেন ॥ ৬ ॥ 

এই অধ্যাযেৰ ২ শ্লোকে ভগবান বলিয়াছেন তিনি মহধিগণেবও আদি, এখানে 
তাহাই বিস্তাব কৰিতেছেন। পৌঁবাণিক ধাবণা এই যে সমস্ত জীবজগৎ প্রজাপতিগণ 
হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ব্রহ্ম! জগৎ স্থপতি কবিযা৷ গ্রজাসর্জন মানসে সনক, সনন্দন, 
সনাতন ও সনৎকুমাৰ এই চাবি জনকে উৎপন্ন কবিলেন কিন্তু এই চাবি জনই নিবৃত্তি- 
মার্গে গমন কৰায় প্রজা জন্মিল না। তখন ব্রন্মা৷ অপব মানসপুত্র সকল স্থষ্টি কবিলেন। 
তাহাব৷ সর্বপ্রকাব জীবে আদি হওযায় এবং তাহাদের ঘাবা প্রজা বৃদ্ধি হওযাষ 
তাহাব! প্রজাপতি নামে অভিহিত হইলেন। এই গ্লোকে উল্লিখিত সপ্ত মহধি ও চাবি 
মনুই প্রজাপতি এজন্য শ্লোকে গ্রজা শব্দ আছে। ইহারা জীববর্গের উৎপত্তিব কাৰণ 
হইলেও এবং ত্রন্মাৰ মানসজাত হইলেও ভগবান ইহাদেৰ ও ব্রহ্মাবও আদি। 

গ্লীতাষ মহধি, দেবধি, মুনি প্রভৃতি শব্দ বিভিন্ন প্লোকে আছে, তাহাদেব 
সংজ্ঞার্থ নির্দেশ কবিতেছি। যিনি সত্য, শ্রুতি, তপস্থা বিষ্তা ইত্যাদি গুণান্বিত হইযা 
ব্রন্মে বত হন তিনি খধিপদবাচ্য। যে খবৰ অব্যক্ত পবমতত্বে নিবিষ্ট হন তিনি 
পবমধি, যিনি মহান্‌কে অবলম্বন কবেন তিনি মহর্ষি । ধাহাবা দেবতাঁদিগকে জানেন 
তীহাবা দেবর্ষি। ধাহারা প্রজাগণকে বঞ্চন কবিয়া তাহাদেব মতিগতি জানিতে পাবেন 


মহর্ষযু সপ্ত পুর্বে চত্বাবো মনবস্তথা। 
মদ্ভাবা মানসা৷ জাতা যেষাং লোক ইমাঃ প্রজাঃ॥ ৬ 
ন৮ 


৭ শ্লোক ২১৬ গীতাব্যাখ্যা। দয অধ্যাষ 


তাহাব৷ বাজধি। দীর্ঘাযুতা, মন্ত্কাবিতা, এই্র্য, দিব্াদৃষ্টিতা, ভ্রানশালিতা গ্রত্যক্ষ- 
ধর্মসেবিতা ও গোত্রপ্রবর্ভনকারিতা এই অপ্তপুপযুক্ত খবিকে সপ্তষি বলে অথবা বাহাবা 
পঞ্চতন্মাত্র এবং সত্যে সমসিক্ত তাহাবাও সপ্ততবি। শ্রুততব্নমূহে বীহাবা নিবিষ্ট াহাবা 
শ্রুতবি। খবিপুত্রগণ খধিক নামে অভিহিত ॥ বাষু। ৫৯, ৬১ এবং মহস্ত ১৪৫ অধ্যাষ॥ 
এননশীল, বিদ্বান, মন্ত্রী ব্যক্তিকে মুনি বলা! হয়, অনেক মুনি মৌনব্রভাবলম্বী। 

পুবাণে কোথাও সাত, কোথাও নয ও কোথাও দশ জন মহষির নাম আছে। 
সপ্ত মহর্ষি, বথা, ভূগু, অক্রিবস, দক্ষ, পুলভ্য, -পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ। ইহাবা 
সকলেই ব্রল্গাব মানসপুত্র ও প্রজাপতি ॥ বায়ু ।২৫1৮২॥ নব মহর্ি, ব্থা, ভৃগু 
'অদ্দিবস, দক্ষ, পুলভ্য, পুলহ, ক্রতু, বশিষ্ঠ, মবীচি এবং অত্রি॥ বিষ ১1৭৫৬ ॥ 
ইহাব। পুরাণে নব ব্রহ্মা নামে পরিচিত। দশ মহত, বথা, ভূগু অঙ্গিবা, গ্রচেতা, 
পুলত্তয, পুলহ, ক্র, বশিষ্ঠ, মবীচি, অত্রি এবং নারদ। ইহাদিগকেও ব্রনাৰ দশ 
মানসপুত্র ব্লা হইঝ্রাছে॥ মতস্ত।৩1৬-৮॥ প্রচেতাৰ পবিবর্তে কোন কোন স্থলে 
মন্থুর নাম দশ মাননপুত্রেব মধ্যে উল্লিখিত হয় ॥ বাধু 1৫৯1৮৭॥ 

বে সকল রাঙ্তা গ্রজা কৃষ্টি কবিবাছেন এবং প্রক্তাপালনেব ভন্য ধ্মশাস্ত্ প্রণয়ন 
কবাই়াছেন তীহাত্ন। গ্রাটীন ভাবতে মন্্ নামে পরিচিভ ছিলেন। মন্ুগণেব নাম 
অনুসাবে এক কালবিভাগও প্রচলিত ছিল, ইহাকে মন্বন্তব বলা হইত । এক 
কল্পকালে চতুর্দশ মন্বন্তব কষ্সিত হইয়াছিল 1৭1১০ শ্লোকের ব্যাখ্যা ুষ্টব্য ॥ 
চতুর্দশ মনুকাল, যথা, স্বাবন্তুব, স্বাবোচিষ, উভমি, তামস, বৈবতত, চান্গুষ, বৈবন্থত, 
সাবর্ণি, দক্ষ, বদ্ধ, ধর্ম, বৌত্বে, বৌচ্য এবং ভৌত্য। অন্তবত প্রথম চাৰি মন্ত্ু গীভাব 
১০৬ গ্রোকে উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। 

নবম অধাষে শরীক ঘেমন তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গসমূহেব পরোক্ষ 
উল্লেখ করিযাছেন দশম অধ্যাষেও সেঈবপ তৎকালীন নান। ধর্মবিশ্বাসেব এবং যে সকল 
বন্ধু সম্মানিত ছিল বা উপাস্য বিবেচিত হইভ তাহাদ্বে গৌণভাবে নির্দেশ কবিযাছেন। 

॥ ৭1 শ্রীকৃষ্ণ কলিতেছেন, যিনি আনাৰ এই বিভুতি এবং যোগকে, অর্থাৎ 
আমাক গণ্টিক বিশ্তাব এক এখর্যকে এবং কি গ্রকাব কর্মকৌশলবপ যৌগেৰ ছাবা আমি 


এতাং বিভৃতিং যোগঞ্চ মম যো বেত্তি তনু 
নোইকিকম্পেন বোগেন যুজ্যতে নাত্র বংশয়ই ॥ এ 


গীতাব্যাখা । দশম অধ্যাষ ২১৭ ৮-১১ শ্লোক 


নিজে নির্লিপ্ত থাকিয়া সৃষ্টিকর্তা হইযাঁছি তাহা, ষথার্থত উপলক্কি কবেন তিনি অবিচলিত. 
যোগে সহিত যুক্ত হন এ বিষয়ে সংশয় নাই ॥ ৭॥ 

যিনি ভগবানেব যোগ বা কর্মকৌশল জানেন তিনি নিজেও এ প্রকাৰ কর্ম- 
কৌশল আয়ত কবেন। এই ধবণেৰ কথা স্্রীকৃষ্ণ পূর্বেও বলিয়াছেন। 81৯ ক্সোকে 
আছে, যে আমাব দিব্য জন্ম কর্মেব তত্ব অবগত আছে দেহত্যাগেব পৰ তাহাব পুনর্জন্ম 
হয না এবং সে আমাকেই প্রাপ্ত হয। ভগবান নিলিপ্ত থাকিযা কি কবিষ! জন্মীন 
ও কর্ম কবেন জানিলে মুক্তি। নিলিণ্ত থাকিয়া কর্ম কবাব কৌশল -গীতাব ছ্বিতীয 
অধ্যায়ে বুদ্ধিযোগ নামে অভিহিত হইয়াছে। পববর্তী শ্লোকগুলিতে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 
ভগবানই সমস্ত জাগতিক ব্যাপাবেব মূলে আছেন জানিষ৷ জ্ঞানিগণ গ্রীতিষুক্ত হইযা 
তাহাব ভজনা কবেন ও তাহাবই আঁলোচনাষ নিবিষ্ট থাকেন। এইবপ সততযুক্ত 
ব্যক্তিদেব ভগবান বুদ্ধিযোগ দান কবেন যাহাঁৰ দাবা তীহাব। ভগবানকে প্রাপ্ত হন। 

॥৮-১৯॥ আমি সকলেব উৎপত্তিব মূল এবং আমা হইতে সমস্ত জগদ্‌ 
ব্যাপাঁৰ চলিতেছে ইহা জানিয়া জ্ঞানিগণ ভাবধুক্ত হইয়া অর্থাৎ শ্রীতিযুক্ত হইয়৷ 
আমাকে ভজনা কবেন। সেই সকল জ্ঞানীবা আমাতেই মন সমর্পণ কবিষা মদ্গত- 
প্রাণি হুইযা৷ পবস্পবকে উপদেশ দাঁন কিয়া ও নিত্য আমাব কথা আলোচিনা কবিয়া 
তু্টি ও গ্রীতি লাভ কবেন। সেই সকল সততযুক্ত গ্রীতিপূর্বক ভজনাপৰ ব্যক্তিদেৰ আমি 
সেই বুদ্ধিযোগ দান কবি যাহাৰ দ্বাৰা তাহাবা আমাকে প্রাপ্ত হন। তীহাঁদেব প্রতি 
অন্থুকম্পাবশেই আমি তাহাদেৰ আত্মভাবন্থ হইযা অর্থাৎ তাহাদেব অস্তুকবণে অধিষিত 
হইযা উজ্জল জ্ঞানদীপেব দ্বাবা অজ্ঞান হইতে উৎপন্ন তম নাশ কবি ॥ ৮- ১১॥ 


অহং সর্বস্য প্রভবো মন্তঃ সর্বং প্রবর্ততে। 
ইতি মহা ভজন্তে মাং বুধ! ভাবসমন্ধিতাঃ॥ ৮ 
মচ্চিন্তা মদ্গ্রতগ্রাণা বৌধয়ন্তঃ পবস্পবম্‌। 
কথযস্তশ্চ মাং নিত্াং তুস্ত্তি চ বস্তি চ॥ ৯ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দর্দামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥ ১০” 
তেষামেবান্থৃকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশযাম্যাত্মভাবন্থো জ্ঞানদীপেন ভাম্বতা ॥ ১৯ 


১২-১৫ শ্লোক ২১৮ গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যাঁষ 


৫ এখানে ৮ শ্লোকেব ভাব শব্দেব অর্থ গ্রীতি। বাঁংলাতেও শ্রীতি অর্থে ভাব 
শব্দেব ব্যবহাব আছে, যথা, বামে সহিত শ্যামেব ভাব আছে। ২৬৬ শ্রোকেব 
ব্যাখ্যায় ভাবন! শব্দেব অর্থ দ্রষ্টব্য । ভাব ও ভাবন! সমার্থবাচক। শংকব মতে ১০ 
প্লোকেব সততবুক্ত শবের অর্থ ধাহার সকল প্রকাব কামনা নিবৃত্ত হইযা ভগবানে মন 
যুক্ত হইযাছে। এ অর্থ সংগত মনে হয না কাবণ শংকর বরণিত সততযুক্তেব অবস্থা 
স্থিতপ্রজ্ঞেব অবস্থা। বুদ্ধিষোগ আযত্তে আসিলে পব স্থিতপ্রজ্বন্ব অধিগম্য হয়। 
শংকৰ ব্যাখ্যা মাঁনিলে সততযুক্তকে বুদ্ধিযোগ দান কৰি ভগবানে এই উক্তি অর্থশূন্য 
হয। ১০1১৭ শ্লোকে সদা পবিচিন্তযন কথা আছে। অজু জিজ্ঞাসা কবিতেছেন, 
বোগিন্, আমি কি ভাবে সর্বদা চিন্তা কবিলে তোমাকে জানিতে পাবিব। সদা 
পবিচিন্তা কৰা ও সতত যুক্ত থাকাব একই অর্থ। ১২১১২ শ্লোকেও সততযুক্ত ও 
নিত্যযুক্ত কথা আছে। 

শ্রীকৃষেব কথায় অজুবনেৰ ভক্তি, বিশ্ময় ও কৌতুহলেব উদ্রেক হইয়াছে। 

॥ ১২- ১৫ ॥ অজুনি বলিলেন, সমস্ত খধিগণ এবং দেবধি নাবদ, অসিত, 
দেবল, ব্যাস প্রভৃতি তোমাকে বলেন, আপনি পবম ব্রন্ম পবম আশ্রয পবম পবিত্র 
শাশ্বত পুকব দিব্য অর্থাৎ ছ্যোতনশীল ও স্বপ্রকাশ আদিদেব জন্মবহিত বিভু বা 
সর্বব্যাপী। স্বযং তুমিও আমাকে তাহাই বলিতেছ। কেশব, তুমি আমাকে যে সকল 
কথা বলিলে তাতা সমস্তই আমি সত্য বলিয়া বোধ কবিতেছি। ভগবন্‌, তোমাৰ 
ব্যক্তি ব৷ জগতেব বিভিন্ন বস্তবপে তোমাব প্রকাঁশ দেবতাঁব৷ বা দানবেবা কেহই 


অভুন উবাচ 
পবং ব্রহ্ম পবং ধাম পবিভ্র; পবমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশবতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভূম্‌॥ ৯২ 
আহুত্বামুষষঃ সর্ধে দেবধির্মাবদস্তথা। 
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ ব্বযধ্েব ত্রবীষি মে॥ ১, 
সর্বমেতদৃতং মন্যে যন্মাং বদসি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যক্তিং বিছুর্দেবা ন দানবাঃ ॥ ১৪ 
ব্বযমেবাত্বনাত্বীনং বেখ ত্বং পুকযোন্তম | 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে ॥ ৯৫ 


হট 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যায় , ২১৯ ১৬-২০ শ্লোক 


জানেন না সামান্য মন্ুষ্যেব কথাই নাই। পুকষোত্ম, ভূতপালিক, ভূতেশ, দেবদেব, 
জগ্ৎপতে, তুমি স্বয়ংই নিজে নিজেকে জান ॥ ১২ - ১৫ ॥ 

আব কেহই ভগবানকে জানে ন! কেবল ভগবানই নিজে নিজেকে জানেন 
অঙ্গ্নেব এই কথা অর্থ এই যে ্রক্মবিৎ ব্রদ্মই হন সে জন্ত ভগবানই ভগবানকে জানেন । 

দেবধি শবেব অর্থ ১০ । ৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যা ছ্টব্য। মহাভাবতে শাস্তিপর্বে 
২৭৪ অধ্যাষে অসিত ও দেবল খাষিব উল্লেখ আছে। মহস্তপুবাণ মতে অসিত ও দেবল 
নামে ছুই জন কাস্তপবংশীয় ব্রহ্মবাদী মুনি ছিলেন ॥ ২৪৫ অধ্যায় ॥ 

॥ ১৬ -২০ ॥ তোমাব নিজ দিব্য বিভূতিসমূহ যাহাব দ্বাৰা তুমি এই লোক 
সকল ব্যাপ্ত কবিযা আছ তাহাব বিববণ আমাকে নিঃশেষ কবিষা বল। যোগিন্ সদা 
কি প্রকাবে চিন্তা কবিলে আমি তোমাকে জানিতে পাবিব, ভগবন্‌, কোন কোন ভাবেই 
বা তুমি আমাৰ চিন্তনীয। জনার্দন, বিস্তাবিত কবিয়া প্ুনবাষ তুমি নিজেব বোগ এবং 
বিভূতিব কথা বল কাবণ তোমাব অমৃততুল্য বাক্য শুনিষা আমাব তৃপ্তি হইতেছে না। 
শ্রীভগবান বলিলেন, আচ্ছা, কুকশ্রেস্ঠ, তোমাকে আমাৰ কয়েকটি প্রধান প্রধান দিব্য 
বিভূতিব কথা বাছিযা বলিতেছি, সকল বিভূতিব কথা! বলা চলে না কাবণ আমা 
ব্যাপকতাব অন্ত নাইি। গুড়াকেশ, আমি সর্বভূতের হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই 
ভূতগণেব আদি এবং মধ্য এবং অন্ত ॥ ১৬ -২০॥ 


বক্তমর্হস্তশেষেণ দিব/ হ্যাত্মবিভূতযঃ। 
যাভিবিভূতিভির্লোকানিসাতস্ং ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
কথং বিগ্ভামহং যোগিংস্তাং সদা পবিচিন্তযন্‌। 
কেধু কেধু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্মঘা! ॥ ১৭ 
বিস্তবেণাত্বনো যোগং বিভূতিষ্চ জনার্দন। 
ভূষঃ কথয তৃত্তিহি শূ্থতো নাস্তি মেইযৃতম্‌॥ ১৮ 
শ্রীভগবানুবাচ 
হস্ত তে কথবিত্তামি দিব্যা হ্যাত্মবিভূতষঃ | 
প্রীধান্যত: বুকশ্রেষ্ঠ নাস্তান্তো বিভ্তবন্ত মে] ১৯ 
অভমাত্বা গুড়াকেশ সর্বভূভাশয়স্থিতঃ। 
অহমাদিশ্চ যধা্ ভূতানানন্ত এব চ॥ ২০ 


২১ -২২ শ্রোক ২০ , গীতাব্যাখ্যা | দশম অধ্যায 


'জীবাত্মাব সংখ্যা অগণনীষ হইলেও মুক্তাবস্থায তাঁহাব৷ পবমেশ্ববেব সহিত 
অভেদ। একই পবমাত্বা সর্বভূতৈব হৃদষে অবস্থিত। কঠোপনিষ ৫1৯ শ্োকে 
সর্বভূত অন্তবেতে একই আত্মা পশি। 
নানা বপ ধৰি পুন বহিঃ বিস্তাবিল॥ 

॥ ২৯ ॥ আদিত্যগণেব মধ্যে আমি বিষণ, জ্যোতিসম্পন্ন বস্তগণের মধ্যে 
কিবণযুক্ত সূর্য, মরুদ্গণেব মধ্যে আমি মবীচি, নক্ষত্রগণেব মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ ২১ ॥ 

অদিতিব সন্তান আদিত্যগণ দেবতা বিশেষ । তাহাবা সংখ্যাষ ঘবাদশ, যথা, 
বিষু, শত্রু, অর্ধমা, ধাতা, ছষটা, পূষা, বিবস্বান্‌, সবিতা, মিত্র, বকণ অংশ এবং ভগ। 
॥ বিষ ।১1১৫॥ মতন্তে অর্ধমাব পবিবর্তে যমেব নাম আছে। মকদ্গণ আদিতে অন্ুব- 
সেনানাফক ছিলেন। ইন্দ্র তাহাদিগকে নিজদলে ভাঙাইয়া লইযা আসেন। এই 
সকল দেবতা ও অস্থুব ইলাবৃতবাঁসী মনুষ্য ছিলেন। দেবতাগণেব বাজাব সাধাবণ 
নাম ইন্দ্র। ১১1৬ শ্রোকেব ব্যাখ্যায় মরুদ্গণেব বিববণ দ্রষ্টব্য । নম্গত্র শবেব অর্থ 
যাহা ক্ষষ পাঁষ না, যে জ্যোতি চিবকাল আছে তাহা নক্ষত্র নামে অভিহিত এজন্য 
নন্গত্রগণেব মধ্যে চন্দরেব উল্লেখ আসিযাছে। ন্ষত্র ও ৪9০ সমার্থবাচক নহে। যে 
সকল সত্তা বিভূতি, শ্রী বা শত্তিসম্পন্ন শ্রীকৃষ্ণ দশম অধ্যাযে তাহাদেবই নাম 
কবিযাছেন। 

॥ ২২ ॥ বেদসমূহেব মধ্যে আমি সাঁমবেদ, দেবগণেব মধ্যে আমি বাসব, 
ইক্জিযগণেব মধ্যে মন এবং ভৃতগ্রণেব আমি চেতনা ॥ ২২ ॥ 

শ্রীকৃষ্ণেব কালে অরর্ববেদ নামে পুথক বেদ ছিল না। খক, সাম ও যজুঃ 
মাত্র ছিল। বেদব্যাস বেদকে চাবি বিভাগ কবেন। সাঁমবেদ গীত হইত বলিষা 
অধিক শ্রী সম্পন্ন বিবেচিত হইযাছে এবং শ্রীকৃষ্ণ তাহাৰ প্রাধান্য দিযাছেন। মনকে 
ইন্দ্িযাধিপিতি বলা হয। উন্দ্রিষগণকে তাহাদেব গ্যোতনগুণ হেতু কখন কখন দেবতা 


আদিভানামহং বিজ্কুরজ্যোতিবাং ববিবংশুমান্‌। 
মবীচির্মকতামন্মি নক্ষত্রাণামহং শশী ॥ ২১ 
বেদানাং সামবেদোহিম্মি দেবানামন্তি বাসবঃ। 
ইন্ড্রিাণাং মনশ্চাশ্মি ভূতানানস্মি চেতনা ॥ ২২ 


গীতাব্যাখ্যা। দম অধ্যায় ২২১ ২৩ শ্বোক 


বলা হয। একজাতীষ দেবতাঁৰ অধিপতি বাঁদব ও অপব প্রকাব দ্বেবতাৰ অধিপতি মন 
হওষাঁষ প্লোকে বাসবেব পব মনেব উল্লেখ আসিয়াছে। চেতনাব অভিব্যক্তি অনুসাৰে 
ভূতগণেব বর্গীকবণ কৰা হয়, যথা, বহিবস্তঃ অপ্রকাশ, অস্তঃগ্রকাশ এবং বহিবন্তঃ 
প্রকাশ ॥ বিষ ।১1৫। প্রথম বর্গেব পদার্থ, যথা, পর্বতাদি স্থাববসমূহ। এই সকল 
বস্তুতে চেতনাব বহিঃপ্রকাশ নাই অন্তঃপ্রকাশও নাই। ঘবিতীয় বর্গেব অন্তর্গত পশ্াদিতে 
চেতনাৰ অন্তঃপ্রকাশ আছে অর্থাৎ তাহাদেব অনুভূতি আছে কিন্তু বহিঃপ্রকাশ অর্থাৎ 
তাহা সম্যক ব্যক্ত কবিবার ক্ষমতা নাই। তৃতীয বর্গেব অন্তর্গত দেবতা এবং মনুস্যা- 
দিতে চেতনাব অন্তঃ ও বহিঃপ্রকাশ উভষই আছে। ভূতানামন্মি চেতনা বাক্যেব 
ইহাই সার্থকতা । 

॥ ২৩ ॥ কদ্রগণেব মধ্যে আমি শংকব, যক্ষ বক্ষগণেব মধ্যে কুবেব, বস্তু" 
দিগেব মধ্যে আমি পাঁবক, শিখবীদেব মধ্যে মেক ॥ ২৩ ॥ 

রুদ্রদিগেব সংখ্যা একাদশ, যথা, অজৈকপাদ, অহিত্রপন, বিবপাক্ষ, বৈবত, হব, 
বহুব্‌প, ত্র্স্থক, সাবিত্র, ন্ুবেশ্বব, জযন্ত ও পিনাকী ॥ মতম্ত। ৫॥ মৎস্যেব অন্য ছুই 
অধ্যাযে রুদ্রগণেব ছুইটি বিভিন্ন তালিকা আছে, যথা, কপাঁলী, পিঙ্গল, ভীম, বিবপাক্ষ, 
বিলোহিত, গজেশ, শাসন, শাভা, শু, চণ্ড এবং গ্রুব ॥ ১৫৩ ॥ পুনশ্চ, নিরখতি, শল্তু, 
অপবাঁজিত, মৃগব্যাধ, কপ, দহন, খব, অহিত্রপন, কালী, পিঙ্গল, মহাতেজা! এবং 
ফেনানী ॥ ১৭১ ॥ বিফ্ুপুবাণ মতে কন্ুগণ, যথা, হব, বসব, ত্র্ন্বক, অপবাজিত, 
বৃষাকপি, শল্তু, কপন্দী, বেবত, মৃগব্যাধ, শর্ব এবং কপালী ॥ ১1১৫ ॥ পুবাণোক্ত রুদ্র- 
গণেব নামেব মধ্যে কোথাও শংকবেব নাম পাই নাই। মহাভাঁবতে শংকব নামা রুদ্রেব 
উল্লেখ আছে। হষত শংকব অপব কোন নামে পুবাণেব তালিকাতেই আছেন। 
বন্ুগণে নাম বন্বন্ধেও মতভেদ আছে। মত্ত্ত। ৫ এবং বিষ । ১।১৫ মতে বন্ুগণ 
যথা, আপ, পরব, সোম, ধব, অনিল, অনল, প্রত্যুব এবং প্রভাস । মৎন্ত। ১৭১। মতে 
অষ্টবস্থু যথা, ধব, গ্রব, বিশ্বাবস্থ, সোম, আপ, বম, বাষু ও নির্খতি। 

যে শৈলেব মাত্র একটি চূড়া তাহা নাম শিখবী। যে শৈলেব পর্ব বা গাঁট 
বা একাধিক চুডা আছে তাহাব নাম পর্বত। যে শৈল এককালে জলেব ছা নিদীর্ণ বা 


কত্রাণাং শংকবশ্চান্সি বিভ্তেশো ঘক্ষবক্ষসাম্‌। 
বন্থনাং পাবকণশ্চান্মি মেকঃ শিখবিণামহম ॥ ২৩ 


২৪-২৫ শ্লোক ২২ গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যায 


গ্রস্ত ছিল অর্থাৎ যাহা কোনও সমযে সমুদ্দেব নীচে ছিল তাহাব নাম গিবি॥ মেক- 
শৈলে ইলাবৃতবাসী দেববাজগণ থাকিতেন এজন্য শিখবীদেব মধ্যে তাহাৰ শ্রেষ্ঠসথ। 

॥ ২॥ পার্থ, আমাকে পুবোহিতগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি . জানিও, 
সেনানীদেব মধ্যে আমি স্বন্ৰ, জলশিষ সমূহেব মধ্যে আমি সাগব ॥ ২৪ ॥ 

বৃহস্পতি দেবগণেব পুবোহিত ছিলেন, তাহাব বুদ্ধিব খ্যাতি সুবিস্তূত। 
তাবকাস্ুবকে কোন দেবসেনাপতি পবাস্ত কবিতে পাবেন নাই অবশেষে স্বন্দ বা 
কািকেষ তাহাকে যুদ্ধে বিনষ্ট কবিয়। স্র্গবাজ্য উদ্ধাব কবেন। 

॥ ২৫ ॥ মহযিদেব মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহেব মধ্যে একাক্ষব ও) বজ্ঞ- 
সকলেব মধ্যে জপযজ্, স্থাববগণেৰ মধ্যে হিমালয ॥ ২৫ ॥ 

মহধিগণে নাম ১০1৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। কথিত আছে ভগবান 
স্বযং ভৃগুপদলাঞ্ছনা বক্ষে ধাবণ কবেন। মহধিগণেব মধো ভূগু প্রথমে উৎপন্ন হন। 
ও ত্রন্োব প্রতীক বলিষা শ্রেষ্ঠ বাক্য । জপযজ্ঞকে কেন শ্রেষ্ঠ আসন দেওযা হইল 
ঠিক বুঝা গেল না। ৪1৩৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে দ্রব্যমূলক যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানমূলক 
যজ্ঞ শ্রেষ্ঠ। আঁনন্দগিবি বলেন জপযজ্ঞে অন্য বৈদিক যজ্ঞেব মত হিংসা নাই বলিষা 
ইহাব গৌবব। মনকে স্থিব কবিবার জন্য জপ সর্বাপেক্ষা সহজ সাঁধন। জপেব অর্থ 
যদি ধ্যান ধবা যায় এবং যদি জপেব সহিত তৎপূর্ববর্তী ওকাব কথাব সম্পর্ক আছে 
মানা যাঁ তবে প্রশ্নোপনিষদেব কথায় বলা যাইতে পাবে যিনি তিন মাত্রা ওঁকাব ধ্যান 
কবেন তিনি ব্রন্লোক প্রাপ্ত হন। কঠ বলেন ওঁকাব অবলম্বনে মনুষ্য ত্রহ্মলোকে 
মহিমান্বিত হয়। ওঁকাব সাধনা ধ্যানসাধ্য এজন্যই হযত জপ বা ধ্যানকে গৌবব 
দেওয়া হইয়াছে । যোগম্ৃত্রে ওঁকাবেব জপ উপদিষ্ট হইযাছে ॥ ১২৮ ॥ কথিত আছে 
যোগ্ীবা কার জপ ব্যতীত অন্য কোন উপাসনা করেন না। ১২1১২ শ্লোকেব 
ব্যাখ্যায বাধুপুবাণ হইতে উদ্ধৃত শোক দ্রষ্টব্য। হিমালয অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন নগাধিবাজ 
এজন্য শ্লোকে হিমালযেব উল্লেখ । 


পুবোধসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহস্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং স্বন্দঃ সবসামশ্মি সাগবঃ॥ ২ 
মহ্ষাঁণাং ভৃগুবহং গিবামক্ম্েকমক্গবমূ। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহম্মি স্থাববাণাং হিমালযঃ ॥ ২৫ 


গীতাব্যখ্যা। দশম অধ্যাষ ৩ - ২৬-৩১ প্লোক 


॥ ২৬ ॥ আমি সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বথ, দেবধিগণেব মধ্যে নাবদ, গন্ধরবদিগেব 
, মধ্যে চিত্ররথ, সিদ্ধদিগেব মধ্যে কপিল মুনি ॥ ২৬ ॥ 

অশ্থথ অতি পবিত্র বৃক্গ। উপনিষদে এবং গীতাব পঞ্চদশ অধ্যাষেব প্রথম 
শ্লোকে অথথ বৃক্ষেব সহিত বন্ধের এবং সংসাবেব তুলনা আছে। ১৭৬ গ্লোকেব 
ব্যাখ্যায় দেবধি কাহাঁকে বলে রষ্টব্য। গন্বর্ব ও সিদ্ধ পার্বত্য জাতিবিশেষ। গন্বর্বগণেব 
মধ্যে চিত্রবথ- বিখ্যাত বাজা ছিলেন। সাংখ্যকার কপিল সিদ্ধজাতীয এবং তিনি 
যোগসিদ্ধ ব্যক্তি। শংকর বলেন জন্ম হইতেই ধাঁহাবা ধর্ম, জ্ঞান, বৈবাগ্য ও এশখবরে 
আধিক্যসম্পরন্ন তাহাদিগকে সিদ্ধ বলে। শংকব ব্যাখ্যা এই শ্লোকেব সিদ্ধ শবেব পক্ষে 
সংগত নহে। গন্ধর্ব পদেব পব উল্লিখিত হওযাঁয় সিদ্ধশব্দে সিদ্ধজাতি বুঝাইতেছে। 
মপ্রণীত 'পুবাগপ্রবেশ” ১৪, ২৫৯ পু দ্রষ্টব্য । 

॥ ২৭ ॥ অশ্থগণেব মধ্যে আমাকে ক্ষীবসাগব হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রাব৷ বলিষা 
জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণেব মধ্যে আমি এবাঁবত এবং মনুয্বগণেব মধ্যে নবপতি ॥ ২৭ ॥ 

অমৃতমন্থনেব সময অমৃতসাগব বা ক্ীবসাগব হইতে উচ্চৈঃশ্রবা অশ্ব পাওয়া! 
গিযাছিল। এীবাবত চতু্ন্ত বৃহদাকাৰ হস্তী। ইন্দ্রে বাহন এঁবাবত। ইবাবতী- 
তীবে চতুৃস্ত গজ পাওয়া গিয়াছিল বলিয়া তাহাব নাম এবাবত। এবাবত 21912061. 
জাতীয হভী । 

॥ ২৮ - ৩১ ॥ আমি অন্ত্রসমূহেব মধ্যে বঙ্জ, গাভীদেব মধ্যে কামধেনু, প্রজা 
উৎপন্ন হেতু প্রজনয়িতা কাম, সর্পগণেব মধ্যে আমি বাস্থুকি এবং নাগগণেব মধ্যে অনন্ত, 
জলচাবিগ্ণণেব মধ্যে বরুণ, পিতৃগণেৰ মধ্যে আমি অর্ধমা, সংযমকাবিগণেব অর্থাৎ 


. অশ্বথঃ সর্ববক্ষর্ণীং দেবফীণাঞ্চ নারদ: | 
গন্ধর্বাণাং চিত্ররথ দিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ 
উচ্চৈঃশ্রবসমস্থানাং বিদ্ধি মামমৃতোত্তবম্‌। 
এ এরাবতং গ্রঁজেন্্রাণাং নবাণাঞ্চ নবাধিপম্‌ ॥ ৭ 
" আধুধানামহং বজ্ং ধেনুনামশ্মি কামধুক্‌। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্প; সর্পাণামস্সি বাস্ুকিঃ॥ ২৮ 
অনন্তশ্চান্মি নাগানাং বরণে! যার্দসামহমূ। 
পিতৃপীমর্যমা চান্মি যম সংযমতামহম্‌॥ ৪ 
১ 


২৮-৩১ ক্লোক - ২৪ গীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যাষ 


ধর্মার্থ শাস্তিদাতাগণেব মধ্যে আমি যম, দৈত্যদিগেব মধ্যে আমি প্রহ্মাদ, গ্রাসকাবী- 
দেব মধ্যে কাল এবং আমি মুগদিগেব মধ্যে মৃগেন্্র এবং পক্ষিগণে মধ্যে বৈনতেয় বা 
বিনতানন্দন গকড়, পবিত্রতা সম্পাদকগণেব মধ্যে আমি পবন, শন্ত্রধাবিগণেব 
মধ্যে আমি বাম, ঝষদিগে মধ্যে আমি মকব, ল্রোতন্বতীদেব মধ্যে আমি 
জাহুবী ॥২৮-৩১॥ 
কামধেন্ুব নিকট যাহা! কামন! কবা যায় তাহাই পাওয়া যায ইহা প্রবাদ । 

বশিষ্টেব এপ একটি কামধেন্থ ছিল। এখনও কোন কোন আশ্রমে, যথা দেওঘব 
বালানন্দাশ্রম, কামধেন্্ু বাখা হয, এই কামধেন্ত্র সকল সময়ে ছৃষ্ধ দিতে পাবে বলিযা 
কথিত। সর্গ ও নাগ ছুইটি বিভিন্ন নবজাতি। সর্পগণেব বিখ্যাত বাজা বান্ুকি ও 
নাগগণেব বাজ! অনন্ত বা শেষনাগ। সর্গজাতি বহু পূর্বে উচ্ছিন্ন হইলেও ভাবতে 
নাগগণ বহুদিন যাবৎ বাজত্ব কবিযাছিল। অন্ধবাজ শালিবাহন নাগজাতীষ ছিলেন। 
এখনও নাগ উপাধি দেখা যায়। বৈবন্বত' মনুব বাঁজ্যকালে তদ্ত্রাতা যমের উপব 
ুষ্টের শীসনভাব অপ্িত ছিল, তদ্বধি যম ধর্মবাঁজ বলিয়া পৰিচিত হইয়াছেন। ক্রমে 
মৃত্যুব দেবতা, পবলোকে দণ্ডবিধানকারী দেবতা এবং ইহলোকেব ছুষ্টের শাসক যম এক 
_ হুইযা গিয়াছেন। কঠোঁপনিষদের নচিকেতা মনু ভ্রাতা যমেব নিকট উপদেশেৰ জন্য 
গমন কবিয়াছিলেন। কঠে যমকে বৈবস্বত অর্থাৎ বিবস্বান নবপতির পুত্র বলা 
হইয়াছে। ,৩ৎ শ্লোকেব কলয়ৎ শবেব অর্থ শংকবমতে গণনাকাবী। এই শবের 
অর্থ গ্রাসকাবীও হয় এবং এই অর্থই এখানে অধিকতব সংগত মনে হয। শ্রীকৃষ্ণ 
বলিতেছেন আমি সকলের গগ্রাসকাবী মহাকাল। ১১1৩২ প্লোকেও আছে কালোইন্মি 
লোকক্ষয়ব্ৎ অর্থাৎ আমি লোকধ্বংসকাবী কাল। ১০1৩৩ শ্লোকে সময়বগী অক্ষয় 
কালেব উল্লেখ আছে অতএব ১০1৩০ শ্লৌোকেষ” কাল এবং ১০1৩৩ গ্লোকেব কাল 
বিভিন্ন। শংকব মৃগেন্্র শব্দেব অর্থ কবিয়াছেন সিংহ অথবা ব্যাপ্র। পুবাকাঁলে 
ভাবতে সিংহেব প্রতিপত্তিই অধিক ছিল এবং তখন ভাবতেব প্রায় সর্বত্র সিংহ দেখা 

্রহনাদশ্চাস্মি দৈত্যানাং কাল: কলযতামহম্‌। 

মূগাণাঞ্চ মৃগেক্দোহহং বৈনতেয়শ্চ পন্দিপাম্‌ ॥ ৩০ 

পবন: পব্তামশ্মি বামঃ শন্্রভৃতামহম্‌। 

ঝষাণাং মকবশ্চাশ্মি আ্রোতসামশ্মি ভাহবী ॥ ৩১ 


গীতাব্যাখ্যা । দশম অধ্যাষ ২৫ ৩২ - ৩৩ শ্লোক 


যাইত। সিংহই তখন পশ্তবাজ। ক্রমে সিংহ ভাবত হইতে লোপ পাইয়াছে। এখর্ন 
জুনাগড় অঞ্চল ব্যতীত আব ভাবতে কোথাও সিহে দেখা য়াষ না। ব্যান্রহই এখন 
মুগেন্দ্রেব পদ অধিকার কবিষাছে। শংকব হয়ত এজন্য মৃগেন্্র শব্দেব বড অর্থ সিংহ 
ব্যতীত ব্যান্র্রেও উল্লেখ কবিয়াছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্র বাষেব মতে ভাবতীষ 
ঈগলেব নাম গকড়। প্রাচীন ভাবতে সর্প ও নাগেব ্যাষ পক্ষী নামধাবী এক নব্জাতি 
ছিল। বিনতানন্দন এই জাতিব এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিলেন। কৃষ্ণঘৈপাষনেব পববর্তী 
ব্যাসেব নাম দ্রোণি। মার্কগডেষ পুবাণে চতুর্থ অধ্যাষে ইহাকে পক্ষীজাতীয় বলা 
হইয়াছে। অগ্রিকেই সাধাবণত পাবক বা পবিভ্রতা সম্পাদক বলা হয। শ্রীকৃষ্ণ 
পবনকে কেন সেই মান দিযাছেন বুঝা! গেল না। অব্য পবনও পবিত্রতা সম্পাদক 
বলিযা পৰিগণিত। বোধ হ্য সর্বত্র ও মহান ॥ ৯।৬ ॥ বলিষা বাধুকে অস্থি অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ স্থান দেওষা হইয়াছে। বাম শব্দে দাশবখি বাম বুঝাইতেছে পবশুবাম নহে। 
পুবাণে আছে দাশবথি বামেব কীতিতে পূর্ববর্তী পবশুবামেব কীতি ম্লান হইয়াছিল। 
পুবাণমতে বষ। নামী স্ত্রী হইতে জলচবগণেব উৎপত্তি হইয়াছে । ঝষাবংশীযগণ, যথা, 
সহশ্রদস্ত মকব, পাটান, তিমি, বোহিতাদি মীনগণ, গ্রাহ, নিষ্ধ, শিশুমাব, করমগণ, মুণডক; 
দক শু জলৌকা প্রভৃতি বাযু। ১ ১৬৯ ॥ 

- ॥৩২- ৩৩ ॥ অর্জুন, আমি সমস্ত সৃষ্ট নী দিত 
বিদ্ভাব মধ্যে আমি অধ্যাত্মবিদ্তা, বাদিগণেব কথাৰ মধ্যে বাদ, অক্ষব সমূহেব মধ্যে 
আমি অকাৰ এবং সমাসেব মধ্যে ঘন্দ সমাস, আমিই অক্ষষ কাল, আমি বিশ্বতোমুখ 
ধাতা ॥ ৩২ - ৩৩ ॥ 

অধ্যাত্ম অর্থে ত্বতাব ॥ গীতা ।৮।৩॥ মনুষ্েব শবীব ও মন লইযাই তাহা 
স্বভাব। এই শবীব ও মনকে অর্থাৎ অধ্যাত্মবকে বা ক্ষেত্রকে যিনি জানেন তিনি গ্ষেত্রজঞ 
বা পুরুষ। গীতা ১৩ অধ্যাষে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধে বিচাৰ আছে এবং কৃ ক্ষেত্র- 
কষেত্রজ্ত জ্ঞানকে গৌবব দিষাছেন। অধ্যাত্মবিষ্া এই জ্ঞানেৰ অনুশীলন কৰে বলিষা 


সর্গাণামাদিবন্তশ্চ মধ্যপ্ৈবাহমজুন। 
অধ্যাত্মবিষ্ভ৷ বিষ্ভানাং বাদঃ প্রবদতামহম্‌॥ ৩২ 7 
অক্ষবাণামকাবোইম্মি ঘন্দঃ সামাসিকস্ত চ। 
অহমেবাক্ষষঃ কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 


৩৪ শ্লোক ২২৬ গীতাব্যাখ্যা ! দশম অধ্যাষ 


শ্রেষ্ঠ বিষ্ঞা। বাদিগণেব বিচাবে তিন প্রকার তর্বপদ্ধতি দেখা যায়, যথা, বিতগা, জল্ন 
ও বাদ স্বীয় মত প্রতিষ্ঠার বিশেষ চেষ্টা না! কবিয়া কেবল প্রতিপক্ষের মত খগ্ডনের জন্য 
যে তর্ক তাহাব নাম বিতণ্া ৷ যে প্রকাবে হউক নিজ মত গ্রতিষ্ঠাৰ জন্য বিচাবেব নাঁম 
জল্প এবং জয়পবাজযের কথা মনে না বাখিয়া কেবল প্রকৃত তত্ব নিবপণেব জন্য যে 
বিচাৰ তাহাব নাম বাদ। বাদে সত্য নির্ণয় হয় বলিষা বাদ শ্রেষ্ঠ তর্কপদ্ধতি। আদি 
অক্ষব বলিয়া অকাবেব গৌবব। উভয় পদেব প্রাধান্ত হেতু সমাসেব মধ্যে ছন্দ 
সমাসের শ্রেষ্ঠত্ব। ৩৩ গ্লোকেব কাল অর্থে সময়। ইহা গ্রবাহবপে অক্ষয়। বিশ্বতো- 
মুখ শব্দেব অর্থ বিশ্বেব সর্বদিকে এবং সর্বত্র ধাহাৰ মুখ বিদ্তমান। যিনি নিধিশেষে 
বিশ্বেব সকল ব্স্তব ধাতা বা নিয়ন্তা তিনিই বিশ্বতোমুখ ধাতা। 

॥ ৩৪ ॥ এবং আমি সর্বহব মৃত্যু এবং ভবিষ্যকালে যত পদার্থ বা প্রাণী জন্মিবে 
তাহাদেব উৎপত্তিব হেতু এবং নাবীগণেৰ মধ্যে আমি কীতি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, 
ধৃতি, ক্ষমা ॥ ৩৪॥ 

পুবাণে বনুপ্রকাব মৃত্যু কথিত হইয়াছে। পদ্ম । ভূমি। ৬৬।১২২ প্লোক, যথা, 

একোত্তবং মৃত্যুশতমন্মিন্‌ দেহে প্রতিষ্ঠিতম্‌। 

তত্রৈকঃ কালসংযুক্ঃ শেষাশ্চাগন্তবঃ স্মৃতাঃ 
অর্থাৎ, এই দেহে একশত এক প্রকাৰ মৃত্যু প্রতিষ্ঠিত আছে, তন্মধ্যে একটি কালসংযুক্ত 
অবশিষ্ট আগন্তক বলিয়া কথিত। পূর্ববর্তী প্লোকে কালেৰ উল্লেখেব পৰে কালসংযুক্ত 
সর্বহব মৃত্যুর কথা আসিয়াছে। কীতি, শ্রী, ইত্যাদিকে অনেকে নাবীগণেব গুণাবলী 
বলিযা ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। এ ব্যাখ্যা কষ্টকল্পিত মনে হয। স্মৃতি, মেধা, ধুঁতিকে 
বিশেষ কবিরা উত্তম স্্ীষ্বভাব মনে কবিবাব কোন কারণ নাই। কীতি, শ্রী, ইত্যাদি 
দক্ষকন্াগ্নণেব নাম। ইহাবা প্র্থৃতিব গর্ভে উৎপন্ন হন এবং সংখ্যায় চতু্িংশতি, যথা, 
শ্রদ্ধা, লক্ষী, ঘৃতি, তুষি, পুষ্টি, মেধা, ক্রিযা, বুদ্ধি, লজ্জা, বপু, শান্তি, সিদ্ধি, কীতি, 
খ্যাতি, সতী, সন্তৃতি, স্মৃতি, শ্রীতি, ক্ষমা, সন্নীতি, অননুয়া, উর্জা, স্থাহা এবং স্বধা। 
ইহাদেব প্রথম তেব জন ধর্মেব পত্তী এবং শেষোক্ত এগাব জন ভূগু প্রভৃতিব পত্রী ॥ 
বিষুঃ 1১1৭ । দদ্দবন্তাগণেব এই তালিকায় শ্রী ও বাক্‌ এই ছুই নাম নাই। লক্ষমীব 


মৃত্যুঃ সর্বহবশ্চাহমুদ্তবশ্চ ভবিষ্যাতাঁম্‌। 
কীতিঃ শ্রীর্বাক্‌ চ নাবীণাং স্মৃতি্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 


শ্বীতাব্যাখ্যা। দশম অধ্যাব ত্খ* ৩৪ -৩৬ শ্লোক 


অশর নাম গ্্রী। অন্থাত্র কাশ্ঠপপত্ী বলিয়। দক্ষকন্তা বাকের উল্লেখ আছে। দক্ষ" 
কন্যাগণ হইতে গ্রঙ্গাস্তি হইয়াছিল একন্য তীহারা নাবীগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথিত 
হইয়াছেন। 

॥ ৩৫ সাম সমূহের মধ্যে আমি বৃহৎ সাম, ছন্দ সমূহের মধ্যে গায়ত্রী, 
মাঁসেব মধ্যে আমি মার্গশীর্ষ, খতুর মধ্যে বসন্ত খতু | ৩৫ ॥ 

বৈদিক বৃহত্সাম নামক স্তোত্রে ইন্দ্র সর্বেশববরূপে গৃজিত হইয়াছেন। এই 
সতোত্র সামবেদের অন্তর্গত। বেছে নানা ছন্দোযুক্ত মন্ত্র আছেঃ ইহাদিগকে ছন্দ বলা 
হয়, যথা, ত্রেই্ভছন্দ, পঞ্দদশ ছন্ত্তোম, ভগতীইন্দ ইত্যাদি। ছন্দঃদমূহের মধ্যে 
গায়নত্রীর গৌরব সর্বাপেক্ষা অধিক। পুরাণে আছে বেদের গায়ন্রীছন্দ সর্বপ্রথম উৎপন্ন 
হয়। মার্গশীর্য অগ্রহায়ণ মাসের নাম। আনন্দগিবি বলেন এই মাসে পক শস্য 
উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার উল্লেখ । পুবাকালে কোনও জময়ে অগ্রহায়ণ মাস হইতে 
বৎসর গণনা হইত কি না তাা বিচার্য। অগ্রহায়ণ নামের অর্থই বতসরের অগ্র বা 
প্রথম। মাঘ মাস এক সময়ে প্রথম মাঁস বলিয়া পবিচিত ছিল ॥ বায়ু। ৫৩ বসন্ত 
ব। কুনুমাকর চিরকালই খতুরাজ বলিয়া পরিচিত । 

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকাবিগণেব মধ্যে আমি দ্যুত; তেজস্বীদিগেব আমি তে, আমি 
ভয়, আমি ব্যবসায়, বলবানদিগেব আমি বল ॥ ৩৬ ॥ 

_ ছলয়ৎ শব্দেব অর্থ ছলনাকারী। কি কি ভাবে ভগবান চিন্তনীয় অভূর্নের 
এই প্রশ্মেৰ উত্তবে ভগবান এ পর্যন্ত নিজ উত্তম বিভূতির বর্ণনা কবিয়াছেন সে জন্য এই 
শ্লোকে ছলনাকারীদের কথা কেন আসিল তাহা বুঝা গেল না। . ছলয়ৎ শবের অর্থ 
যদি ক্রীড়। ধরা যায় তবে অর্থ সুগম হয়। ক্রীড়ার মধ্যে দযত্রীড়া। শ্রেষ্ঠ। এখনও 
দৃতসন্্ধীয় ঘোড়ূদৌড়কে 115 ০ 890৪ বা ক্রীড়াব রাঙ্তা বলা হয। শ্লৌকেব 
সত্ব শব্দের বল অর্থ করিলে পূর্ববর্তী তেজ, জয়, ব্যবসায় শব্দেব সহিত সংগতি থাকে। 
বাবসায় অর্থে উদ্ধম। 


বৃহৎসাম তথ জায়াং গায়্রীচ্ছন্দসামহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীধোহহম্‌ খতৃনাং কুস্থমাকবঃ॥ ৩৫ 


দৃুতং ছলয়তামস্মি তেজতেজব্িনামহম্‌ 
ভয়োইম্মি ব্যবসায়োইস্মি সং অত্ববতামহম্‌॥ ৩ 


৩? -৩৮ শোক ২২৮ গীতাব্যাখ্যা ৷ দশম অধ্যাঁষ 


॥ ৩1 ॥ বৃ্গণেব মধ্যে আমি বান্থদেব, পাগুবগণের মধ্যে ধন এবং 
মুনিগণেব মধ্যে আমি ব্যাস, কবিগণেব মধ্যে উশনা৷ কবি ॥ ৩৭ 
মননশীল মন্রষ্টা ব্যক্তিকে মুনি বলে। উশনা বা শুক্র বা কাব্য ভূৃগপত্রী 
কাব্যার পুত্র। ইনি আদি কৰি ও নীতিশান্ত্র গ্রণেতা। পরব ও তাঁহাব মাতা সুনীতি 
সম্বন্ধে উশনাকৃত কবিতা পুবাণে ধৃত আছে, যথা, 
অহোইস্ত তপসো বীর্যম্‌ অহোহিম্ত তপসঃ ফলম্‌। - 
বদেনং পুরতঃ কৃত্বা গ্ুবং সপ্ত্যযঃ স্িতা। 
ফ্রবন্য জননী চেযং স্ুনীতি্নাম স্ৃনৃতী।। 
অস্যাশ্চি মহিমানং ক; শক্তো বর্ণরিভুং ভুবি॥ 
ভ্রেলোক্যাশ্রয়তাং প্রাপ্ত পর স্থানং স্থিবায়তি। 
স্থানং প্রাপ্ত ববং কৃত্বা যা কুক্ষিবিববে গ্রবমূ॥ 
অর্থাৎ, অহো, ইহাব তপস্যার বল, অহো, ইহাব তপন্তাব ফল যৎপ্রভাবে ইহাকে 
পুরোবরতী কিয়া সপ্ত্ষিগণ স্থিত আছেন। আর এই গ্রবেব সুনীতি বা সৃনতা নায়ী 
জননী, ইহাব মহিমাহি বা পুথিবীতে কে বর্ণনা কবিতে জক্ষম, যিনি গ্রবকে গর্ভে ধাঁবণ 
বিয়া শ্রেষ্ঠ স্থান প্রাপ্ত হইযা ভ্রিলোক্যেব আশ্রয়প্রাপ্ত পরম স্থানে স্থিব হইযা 
আছেন। ৃ 
॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকারীদেব দণ্ড, জয়েচ্ছুগণে আমি নীতি এবং গোপ্যগণেব 
মধ্যে মৌন, জ্ঞানিগণেব আমি জ্ঞান ॥ ৩৮ ॥ 
মতস্তপুবাণ ২২৫ অধ্যায়ে কথিত আছে যে সাম, দান, ভেদ এই তিন উপায়ে 
যাহাবা বশে আসে না দণ্ডে তাহাবা বশীভূত হয়। যেখানে দণ্ড না থাকে সেখানে 
লোকে স্ব স্ব মর্যাদা অতিক্রম কবে। সমস্ত সমাজধর্ম দণ্ডে গ্রতিঠিত। সর্বং দণ্ড 
প্রতিষ্ঠিতম্‌। মহাভাবত শাস্তি পর্ব ৫৩ অধ্যায়ে উশনাকৃত দণ্ডনীতি সাক্রান্ত অন্য দুইটি 
শ্লোক ধৃত আছে। উশনা দগ্ডনীতি লিখিয়াছিলেন এজন্য তাহাব নামেব পবেই দণ্ডের 


বৃষ্টীনাং বান্থদেবোইশ্মি পাঁগীবানাং ধনগ্রষঃ। 
মুনীনামপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩৭ 
দণ্ডো দময়তামশ্মি নীতিরশ্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাস্ি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতাঁমহম্॥ ৩৮ 


গতাবাখ্যা। দশম অধ্যায ২২৯ *  ৩৯-৪২ প্রোক 


ও নীতিব কথা আসিয়াছে । সাম, দান, ভেদ ইত্যাদি নীতির অন্তর্গত। গোপ্য শব্দে 
শ্লোকে গুপ্তিব উপাষ বুঝাইতেছে। দণ্ড নীতি শব্দেব পৰ গুপ্তিব কথা আসায় 
বাজগণেব মন্ত্রণাপ্তপ্তি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। 

॥ ৩৯- ৪২॥ অজি, সমস্ত ভূতবর্গেব যাহা বীজন্ববপ তাহাই আমি। 
চবাচরে এমন কোন বস্ত নাই যাহা আমা বিনা থাকিতে পাবে। পবস্তপ, আমাৰ দিব্য 
বিভূতিসমূহেব অন্ত নাই। এই বিভূতিব বিস্তৃতি তোমাকে সংক্ষেপে বলিলাম। যে 
যে সত্তা বিভূতিসম্পন্ন, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সেই সত্তা আমাৰ তেজেব 
অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে, অথবা, অর্ভ্জন, তোমাব বহু প্রকাবে এত জানিয়া কি 
হইবে, আমি এই সমস্ত জগৎ একাংশ ঘ্বাবা আবিষ্ট কবিয়া আছি ॥ ৩৯ - ৪২ ॥ 

ভগবানেৰ এক পার্দীত্র জগৎ ব্যাপাবেব সহিত সম্প্িত অবশিষ্ট তিন পাদ 
অব্যবহার্য ও ধাবণাব অতীত। পবিশিষ্টে গ্গীতাব বিভিন্ন অধ্যায়েব বক্তব্য” শীর্ষক 
প্রবন্ধে কোন অধ্যায়ে কি আছে তাহা সংক্ষেপে বলিযাছি। সে স্থলে দশম অধ্যাষ 
সম্বন্ধে ষে মন্তব্য আছে তাহা ভষ্টব্য । 


যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীঁজং তদহমভূনি। 
ন তদভ্তি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চবাচবম্‌॥ ৩৯ 
নাস্তোইস্ি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পবস্তপ | ১ 
এষ তৃদ্দেশতঃ প্রোক্তো বিভূতেবিস্তবো ময়া ॥ ৪০ 
যদ্‌ ষদ্‌ বিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুজিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোইংশসম্ভবম্‌॥ ৪১ 
অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবাজুনি। 
বিউ্টভ্যাহমিদং কৃত্মেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥ ৪২ 


বিভূতি যোগ নামক 
দশম অধ্যায় সমাপ্ত। 


গীতাব্যাখ্যা 
একাদশ অধ্যায় 


নতাব্যাখ্যা 


একাদশ অধ্যায় 
বিশ্বরূপদর্শন যোগ 


॥ ১॥ অর্জন বলিলেন, আমাৰ প্রতি অন্ুগ্রহবশে পবম গোপনীয় অধ্যাত্ম- 
বিষয়ক যে কথা বলিলে তাহাতে আমাব যে মোহ হ্ইযাঁছিল তাহা অপগত 
“হইল ॥$॥ 

শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন যে সাধাবণেব বুদ্ধি বিচলিত কৰিতে'নাই। অসঙ্গ- 
চিত্তে অনুষ্টিত হইলে কর্ম অকর্ম সব সমান হইযা যায় এবং স্থিতপ্রজ্ঞের কর্তব্য বলিষা 
কিছু নাই এ সকল গুহা কথা কেবল উপযুক্ত ব্যক্তিকেই বলা যায়। অর্জন সেই 
পরম গুহা কথা শুনিযাছেন। অধ্যাত্মসংজ্ঞিত কথাব অর্থ আত্মা ও অনাত্াব সম্বন্ধ 
বিষয়ক। অধ্যাত্ম অর্থে স্বভাব ।_ এই স্বভাববশে ও সামাজিক ধর্মবশে অর্থাৎ স্বধর্মবশে 
, অসঙগচিতে যুদ্ধাদি ভ্রুব কার্য কবিয়াও কি কবিষা মুক্তি লাভ হইতে পারে তাহা প্রীকৃষ্ণ 
বলিয়াছেন এজন্য তাহাব উপদেশ অধ্যাভুসংভ্ৰিত। অভূর্ণনের মোহ অপগত হইল অর্থে 
যুদ্ধ কৰিব না এই যে অকীতিকর অনার্যজু্টপ্রবৃতি দেখ! দিয়াছিল তাহা নষ্ট হইল,। 
অভ যুদ্ধ কবিতে বাজি হইলেন, বুঝিলেন ভাল না লাগিলেও তীহাৰ যুদ্ধই করতব্য। 
অজুনে অসঙ্গচিন্ত বা স্থিতপ্রজ্ঞ কিছুই হন নাই। আদর্শ ব্যবহাবে বিচাব শুনিযা 
কেবল তাহাব কর্তব্যবুদ্ধি জাগিয়াছে। তীহার কুতৃহলেবও উদ্রেক হইযাছে, কৃষ্ণ 


অজু উবাচ 
মদনুগ্রহায় পবমং গুহামধ্যাতুসংভ্বিতম্‌ | 
যত্বুয়োক্তং বচত্তেন মোহেহিয়ং বিগতো। মম ॥ ১ 


২-৮ শ্লোক ২৩৪ গীতাব্যাথ্যা। একাদশ অধ্যায় 


বলিলেন তাবৎ চবাচবের তিনিই আশ্রয়, এই ব্যাপাব স্পষ্ট উপলদ্ধি কবা যায় কি না 
জানিতে অর্জুনেব আগ্রহ হইল। তিনি বলিলেন, 

॥২-৪॥ কমলপত্রলোচন, তোমাব নিকট আমি ভূতগণেব উৎপত্তি ও 
বিনাশেব কথা বিস্তাবিত শুনিলাম এবং তোমাৰ অব্যয় মাহাত্যও জানিলাম। পবমেশ, 
পুকযোত্তম, তোমার সেই এশ্বর বপ, যাহা স্থষ্ট চবাঁচবে বিস্তৃত এবং যাহাঁব কথ! তুমি 
আমাকে নিজে বলিয়াছ তাহা, দেখিতে ইচ্ছা! হইতেছে। প্রভো, যদি তুমি মনে কব 
আমাৰ তাহা! দেখিবাব শক্তি আছে তবে, যোগেশ্বর, তুমি আমাকে তোমার সেই অব্যয় 
স্ববপ দেখাও ॥ ২-৪॥ 

যোগেশ্বব সম্বোধনেব সার্থকতা এই যে অ্ুনেৰ বিশ্বাস শ্রীকৃষ্ণ ইচ্ছা কৰিলে 
স্বীয় যোগবলে অজুনিকে অব্যয় বপ দেখাইতে পাবেন। 

॥ ৫ - ৮ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, পার্থ, আমি তোমাকে শত শত সহত্র 
সহজ্র নানাবিধ, নানা আকৃতিবিশিষ্ট, নানাবর্ণ আমাব দিব্য বঁপসমূহ দেখাইব। ভাবত, 


ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুত বিস্তবশো মযা। 
ত্বত্ত; কমলপত্রাক্ষ মাহাত্যমপি চাব্যয়মূ॥ ২ 
এবমেতদূ যথাখ তমাত্বানং পরমেশ্বর | 
রষ্টমিচ্ছামি তে বপমৈশ্বরং পুঁকযোত্বম ॥ ৩ 
মন্যসে বদি তচ্ছক্যং ময়া দ্রষটমমিতি প্রভো । 
যোগেশ্বব ততো মে ত্বং দর্শয়াতআানমব্যয়মূ॥ ৪ 
শ্রীভগবানবাচ 
পশ্ঠ মে পার্থ বপাণি শতশোইথ সহশ্রশঃ | 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ 
পশ্ঠাদিত্যান্‌ বনগুন রুদ্রানখিনৌ মরুতত্তথা। 
বহুন্যদৃষ্টপূর্বাণি পশ্ঠান্র্যাণি ভাবত॥ ৬ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎস্সং পশ্যান্চ সচবাচবম্‌। 
মম দেহে গুডাকেশ যচ্চান্যদূদরষ্মিচ্ছসি ॥ ৭ 
ন তু মাং শক্যসে ভ্রষ্টমনেনৈব স্বচগদুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পশ্ঠ মে বোগমৈশ্ববম্‌॥ ৮ 


গীতাব্যাধ্যা। একাদশ অধ্যাষ ২৩৫ সু, ৫-৮ শ্লোক 


আদিত্যগণ, বন্থুগণ, রুদ্রগণ, অশ্বিঘ্য, মরুদৃগণ এবং বহু আশ্চর্য বস্তসমূহ যাহা পূর্বে. 
কেহ দেখে নাই তাহা তোমাকে দেখাইব। গুডাকেশ, চবাঁচর সমেত সমস্ত জগৎ এবং 
অন্য যাহা কিছু তুমি দেখিতে ইচ্ছা কব সে সকলই অগ্ এই স্থানেই আমাব দেহে 
একত্রে অবস্থিত দেখিবে কিন্তু কেবল তোমাব নিজ চক্ষুব সাহায্যে তাহা দেখিতে 
পাইবে না। তোঁমাকে আমি দিব্য চক্ষু দিতেছি তুমি আমাৰ এীশ্ববিক যোগ দেখিতে 
সমর্থ হইবে ॥ ৫ -৮ ॥ 

দশম অধ্যায়ে নিজ বিভূতি বর্ণনকালে শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছিলেন, আদিত্যগণেব 
মধ্যে আমি বিষু, মরুদুগণেব মধো মবীচি, কদ্রগণেব মধ্যে শংকব, ইত্যাদি? এখন 
অজুনিকে সেই সকল আদিত্য প্রভৃতি দেখাইব বলিতেছেন। এ সকল দেবতা 
অর্জনে কালে দৃশ্য ছিলেন না এজন্য তীহাঁবা অদৃষ্পূর্ব বস্তব সহিত একত্রে উল্লিখিত 
হইয়াছেন। এই দেবতাবা নানা বেশ ও আকৃতিধাবী। খণ্থেদে কথিত হইয়াছে 
মরুদ্গণ উজ্জ্বল বসন ও স্বর্ণনিষ্িত বর্ম পরিধান করিতেন। তাহাবা অস্বাবোহী ও 
উষ্ধীষধাবী। মরদৃগণ ইন্দ্রের সহচব ছিলেন। তঁহাবা সংখ্যা একোনপঞ্চাশৎ। 
" দেবা একোনপঞ্চাশৎ, সহায়! বন্রপাণিনঃ॥ বিষুঃ1১1১১1৪০॥ অনুমান হয় ইন্দ্রের 
যে মহতী সেনা ছিল তাহা' আদিতে সপ্ত নাঘকেব অধীন ছিল, পবে এক এক ভাগ সন্ত 
সপ্ত গণে পুনরায় বিভক্ত হইয! মোট ৪৯ বিভাগ হুয। প্রত্যেক বিভাগেব অধিনায়ক 
এক একজন মরুৎ হওযাঁয় মকদ্গণেব, সংখ্যা ৪৯ হয়। বায়ুপুবাণ পাঠে মনে হয় 
মকদ্গণ আদিতে অস্ুবসেনানাষক ছিলেন। ইন্দ্র প্রলোভন দেখাইযা ভাহাদেব নিজ 
দলে আনেন ॥ বাধু।৬৭1১৩২ ॥ আদিত্যাদি দেবগণ উল্লিখিত হওয়া দিব্যবপ 
দেখাইবাব কথা আসিযাছে। এ সকল দেবতা! ভিন্নও অখিল চবাচবেব সমস্তই 
ভগবানেৰ দেহে ত্রষ্টব্য। অখিল চবাচবেৰ উল্লেখ কবিয়া কৃ বলিতেছেন অন্য বাহা 
কিছু দেখিতে ইচ্ছা কব তাহাঁও দেখিতে পাইবে, অর্থাৎ, ভূত ভবিস্তৎ বর্তমান যাহা 
দেখিতে চাহ দেখ। ভীম্ম দ্রোণ প্রভৃতিব মৃত্যুব পূর্বেই তাহাদেব বিনাশেব দৃশ্য কৃষ্ণ 
শবীবে অর্জুন প্রত্যক্ষ কবিয়াছিলেন॥ ১১২৪-২৬ ॥ 

বিশ্ববপে প্রত্যক্ষ অনুভূতি কঠোব সাঁধনাব দ্বাবাও লভ্য নহে ॥ ১১।৪৮, 
৫৩ ॥ যোগেশ্বব শ্রীকৃষ্ণ অন্ুগ্রহপববশ হইযা নিজ যোগশক্তির সাহায্যে অর্জুনকে ' 
দিব্যদৃষ্টি দিযাঁছিলেন। সঙ্জায়েব যে দিব্যঘৃষ্টিব প্রবাদ আছে আব অভ্ুর্ননেব এই দিব্য- 
দৃষ্টি বিভিন্ন ব্যাঁপাঁৰ। যোগ্ীবা ইচ্ছা কবিলে অপবেব শবীবেও নিজশক্তি সংক্রামিত 


০০০০১ ২৩৬... গীতাব্যাখ্যা। - একাদশ অধ্যায় 


কবিতে পারেন। যিনি যোগশক্তিতে বিশ্বাসবান তাঁহাব পক্ষে কৃষ্ণের অজুনকে দিব্য- 
চক্ষুদান কোন অসম্ভব ব্যাপাব বলিয়! মনে হইবে না । বর্তমানে আমরা এ প্রকাব 
যোগশক্তিব সহিত পবিচিত নহি সে জন্থ যুক্তিবাদীব পক্ষে এ বিষয়ে কোন স্থিব সিদ্ধান্ত 
করা চলিবে না। ১১ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । সংবেশন বা ৮0108] প্রক্রিয়ার 
সাহায্যে সংবেশিত ব্যক্তিকে যাহা ইচ্ছা দেখান যাইতে পৰে সত্য কিন্তু এ প্রকাৰে দৃষ্ 
বিশ্বব্পেব মূল্য নাই। সংবেশক যাহা দেখিতে বলেন অভিভাব বা ৪829507 
বশে সংবেশিত ব্যক্তিব প্রত্যক্ষেব স্যাঁয় তাহারই অনুভূতি হয়। এবপ প্রত্যক্ষ 
্রান্তিমূলক। শ্রীকৃষ্ণ করৃকি অভিভাবিত হইয়! যদি অজু বিশ্বরূপ দেখিয়া থাকেন 
তবে বিশ্ববপ ব্যাপারটা সত্য হইলেও অন্ুরনেব পক্ষে তাহা৷ ভ্রান্তদর্শনই হইয়াছিল। 
মহাযোগেশ্বর কৃষ্ণ সংবেশনেৰ সাহায্য গ্রহণ করেন নাই এ কথা বলা যাইতে পাঁবে। 
অজজুবনেৰ বিশ্ব দর্শন অলৌকিক ঘটনা বলিয়াই বিবেচনা কবিতে হইবে এবং আমাদেব 
বর্তমান যে জ্ঞান আছে তাহাৰ ছাবা ইহাৰ সত্যাসত্য নির্ণীত হইতে পাঁবিবে না। 

এশ্বরযোগ শবেব অর্থ যে শক্তিৰ বলে ভগবান নিলিপ্ত থাকিয়াও স্থ্টি কবেন। 
পবেব শ্লোকে এশ্ববরূপেৰ কথা আছে। এশ্ববযোগেব দ্বাৰা স্থষ্ট তাবৎ পদার্থেব যে 
বপ তাহাহি এরশ্বববপ। 

॥ ৯-$১ ॥ অপ্তয় বলিলেন, তাঁৰ পব, বাজন্‌, এইবপ বলিয়া মহাঁযোগেশ্বৰ 
হবি পার্থকে পবম এশ্বরবপ দেখাইলেন। পার্থ তখন অনেক বদন ও নেত্রযুক্ত, নানা 
অদ্ভুতদর্শন মৃতিসমন্বিত, বিবিধ দিব্য আভবণ উদ্চত অস্ত্র দিব্য মাল্য বন্ত্রধারী দিব্য গন্ধ 
অনুলেপিত, সর্বপ্রকার আশ্চর্য বস্তব আধাব সেই অনন্ত বিশ্বতোমুখ দেবতাকে দেখিতে 
পাইলেন ॥ ৯- ১১॥ 


 অগ্তয় উবাচ 
এবমুক্ত1 ততো বাজন্‌ মহাযোগেশ্ববো হবিঃ 
দর্শযামাস পার্থায় পবমং বপমৈশ্ববম্‌॥ ৯ 
অনেকবক্ত,নষনমনে'কাঁছুতদর্শনম্‌। 
অনেকদিব্যাভবণং দিব্যানেকোছ্তা বুধম্‌ ॥ ৯০ 
দিব্যমাল্যান্ববধবং দিব্যগন্ধান্ুলেপনমূ। 
সর্বাশ্র্বমযং দেবমনন্তং বিশ্বতোমুখম্‌॥ ৯১ 


গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায ২৩৭ ১২-১৪ শ্লোক 


শ্লোকে বাজন্‌ শবে সঙ্গয় ধৃতবান্ট্রকে সম্বোধন কবিতেছেন। কড্রাদিত্য প্রভৃতি 
যে সকল দেবতাৰ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে তীহাঁবাই দিব্য অস্ত্র মাল্য বন্ত্রও 
অন্ুলেপনধাবী। এই সমস্ত দেবতাব মুতি একস্থ হওষায় কৃষ্ণদেহে অনেক বদন নেত্র 
ইত্যাদি প্রকাশ পাইয়াছিল। বিশ্বতোমুখ শব্দেব অর্থ ১০৩৩ গ্লোকের ব্যাখ্যায 
র্টব্য। 

কৃষণকে ৯ শ্লোকে হবি বলা হইয়াছে। হবি, বিষ প্রভৃতি শব্দ সমার্থে প্রযুক্ত 
হইলেও বাস্তবিক তাহাঁবা বিভিন্ন দেবকে নির্দেশ কৰে। বিষুব বহু মুতি। স্থায়ন্ভুব 
মন্বস্তবে মন নামক দেবতা হইতে আকুতি গর্ভে যজ্ঞ বা বিষু নামা ব্যক্তি উৎপন্ন হন। 
ইনি প্রথম বিষু। স্বাবোঁচিষ মন্বস্তবে দেবতীগণেব মধ্যে অজিত জন্মগ্রহণ কবেন। 
ইনি দ্বিতীয় বিষণণ। ওত্রমি মন্স্তবে বশবর্তী নামা তৃতীষ বিষ, এই মন্বন্তবেই সত্য 
নামে আব এক বিষ জন্মেন। তামস মন্বস্তবে হর্ধাব গর্ভে হবি জন্মগ্রহণ কবেন। 
চাক্ষুষ মন্বস্তরে বিকুণ্ঠাব গর্ভে বৈকুষ্ঠ নামা বিষণ উৎপন্ন হন। বৈবন্বত মন্বস্তবে ধর্ম 
হইতে নাবায়ণ নাম! বিষ্ুু জন্মেন এবং অদ্দিতির গর্ভে বামন বিষ জন্ম লন। ইহাবা 
সকলেই বিষণ নামে পরিচিত। ব্রন্মেব নবাবতাবকে বিষুঃ বল! হয়। এই সকল বিষ্ণ্ব 
বছ কালঃপরে দাশবথি বাম এবং দেবকীনন্ন কৃষ্ণ বিষুরপদবাচ্য হন। কৃষ্ণেব পিতা 
বন্থদেব হওয়াষ কৃষ্ণ বাসুদেব নামেও খ্যাতি। কৃষ্ণেব বন্ুপূর্ববরতী এক বাসুদেব 
্রদ্ধৰপে বা বিষ্বপে উপাসিত হইতেন। ইনি আদি বাসুদেব এবং কৃষ্ণ ইহাব 
অবভাব কল্পিত হইযাছেন ॥ ১১1৪৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যা এবং বিষুপুবাণ 1১২1১২, ১৩ 
এবং ৩১ এবং বাধু 1৬৬ দ্রষ্টব্য ॥ বিষুপুবাণ বান্থুদেব শবেব নিরুক্ত দিয়াছেন, যথা, 
সর্বত্র এবং সর্ববস্তে বাস কবেন বলিষা তাহাঁকে বাসুদেব বলা হয। 

॥ ১২ - 98 ॥ যদি আকাশে সহত্ম সুর্য যুগপৎ উদিত হয তবে সে প্রভা সেই 
মহাত্বাব প্রভাব তুল্য হইতে পাবে। তখন পাগ্ডব অজ্জুনি দেবদেবেব “সই শবীবে নানা 
বিভাগসম্পন্ন সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন। অনস্তব ধনগ্য় বিম্মষাবিষ্ট এবং 


দিবি স্ূর্যসহত্রস্ত ভবেদ্যুগপছ্থিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্তাদ্ভাসত্তস্ত মহাত্বনঃ ॥ ১২ 
তন্রৈকস্থং জগৎ কৃৎল্সং প্রবিতক্তমনেকধা। 
অপশ্যদ্‌ দেবদেবস্ত শবীবে পাগবস্তদা ॥' ১৩ 


১৫-২২ শ্লোক ২৩৮ ঈীতাব্যাখ্যা। একাদশ অধ্যাষ 


রোমাঞ্চিতিলেবর হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নতশিবে প্রণাম পূর্বক দেবকে 
বলিলেন ॥ ৯২-9৪॥ 

॥ ১৫ * ই২.॥ অর্জুন বলিলেন, দেব, তোমার শবীবে সমস্ত দেবতাগণ এবং 
সকলপ্রকার গ্রাণিসংঘ, কমলাসনস্থিত প্রভু ব্রহ্মা, সমস্ত খষি এবং দিব্য উবগগণকে 
দেখিতেছি। বিশ্ববপ বিশ্বেশ্বব, তোঁমবি অনেক বাহ উদব মুখ ও নেত্র দেখিতেছি, 
তুমি অন্তরূপে সর্বদিক ব্যাপ্ত কবিষা৷ আছ। তোমাৰ অস্ত, মধ্য, আদি কিছুই নিয় 
কবিতে পাঁবিতেছি না। তোমাকে কিবীট গদা চক্রধাবীরূপে সর্বদিকে দী্ত তেজোবাশি 
বিস্তাব কবিযা অবস্থিত দেখিতেছি। তোমা দ্যুতি উজ্জল অনল ও ৃর্য সম, তুমি 
দুপ্িবীক্ষয, ইন্জিয়গণ তোমাৰ ইয়ন্তা কবিতে পাবে না, তুমি সর্বদিকে দৃশ্যমান । তুমি 
জ্ঞাতব্য পবম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বের পবম আশ্রয়, তুমি অব্যয়, চিবস্তন ধর্মবন্ষক, 
তুমি সনাতন পুরুষ, ইহাই আমাব ধাবণা!। তুমি আদি মধ্য অন্তহীন, অনস্তপবাক্রম। 
অনস্তবানু, শশিূর্ধনেত্র দীক্ানলমুখ হইয়৷ স্বীয় তেজে এই বিশ্বকে সন্তাপিত কবিতেছ 


ততঃ স বিশ্বয়া বিষ্টো হ্ষ্টবোম ধনগ্য়ঃ। 
প্রণম্য শিবসা দেবং কৃতাঞ্জলিব্ভাষত ॥ ১৪ 
অজু ন উবাচ 

পশ্যামি দেবাংস্তব দেব দেহে 
সর্বাংস্তথা ভূতবিশেষসংঘান্‌। 
ব্রন্মাণ মীশং কমলাসনস্থৃম্‌ 
খধীংশ্চ সর্বান্থবগাংস্চ দিব্যান্‌॥ ১৫ 
অনেক বাহুদ্বববক্ত,নেত্রং 
পন্যামি তাং সর্বতোইনস্তবপম্‌। 
নান্তং ন মধ্যং ন পুনস্তবাদিং 
পন্ঠামি বিশ্বে্বব বিশ্ববপ॥ ১৬ 
কিবীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ 
তেজোবাশিং সর্বতো দীপ্রিমস্তম্‌। 
পশ্যামি াং ছুপিবীন্ধ্যং সমস্তাৎ 
দীপ্তানলার্বছ্যতিমপ্রমেযমূ॥ ১৭ 


গীভাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যাধ ২৩৯ - ১৫-২২ গ্লোক 


দেখিতেছি। আকাশেব উ্বদৃষ্ট সীমা এবং পুথিবীর মধ্যে এই যে অস্তরীক্ষবপ অন্তরাল 
তাহা এবং সর্বদিক তুমি একাই ব্যাপ্ত কবিয়৷ আছ। মহাত্মন্। তোমাব এই অদ্ভুত উগ্র 
বপ দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে । এ সুরবৃন্দ তোমাতে প্রবেশ কবিতেছেন, 
কেহ বা ভয় পাইযা৷ কৃতাগ্তলি হইযা প্রার্থনা করিতেছেন, মহধি ও সিদ্ধেব দল স্বস্তি 
বাক্য উচ্চাবণ কবিয়া বিবিধ স্তোত্রদ্বাবা তোমাব স্তব কবিতেছেন। রুদ্র, আদিত্য, 
বন্ুগণ আৰ যে সাধ্যগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ অস্থিঘয়, মরুদূগণ, উদ্মপাগণ এবং গন্ধ, 
যক্ষ, অন্ুব ও সিদ্ধেব দল সকলেই বিশ্মিত হইয়া তোমাকে দেখিতেছেন ॥ ১৫ - ২২॥ 


ত্বম্ক্ষবং পবমং বেদ্িতব্যং 
ত্বমস্ বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম গোপ্ত। 
সনাতনস্ত্ং পুরুষো মতো! মে॥ ১৮ 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীর্যমূ 
অনস্তবাহং শশিসুর্বনেত্রম। 
পশ্ঠামি ত্বাং দীন্তহুতাশবক্তং 
স্বতেজসা বিশ্বমিদং তপত্তম্‌ ॥ ১৪ 
ছাঁবাপুথিব্যোরিদ মন্তরং হি 
ব্যাপ্তং তয়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
ৃষ্টাভুতং রাপমুগ্রং তবেদং 
লোকক্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্‌॥ ৎ* 
অমী হি ত্বাং স্ুবসংঘা বিশস্তি 
কেচিন্তীতাঃ প্রাঞ্জলয়ো গৃণস্তি। 
স্বতীত্যুক্ত1 মহধিসিদ্ধসংঘাঃ 
স্বস্তি ত্বাং স্ততিভিঃ পু্লাভিঃ ॥ ২১ 
কদ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা 
বিশ্বেহস্থিনৌ মকতশ্চোম্সপাশ্চ। 
গন্ধর্ববক্গাসুরসিদ্ধসংঘা 
বীক্ষন্তে তাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে ॥ ২২ 


৩১ 


২৩ -২৫ শ্লোক ২১০ গতাবাধ্যা। একাদশ অধ্যাষ 


উবগ জাতিবিশ্ষে। মহাভারত শান্তিপর্ব ২৮৩ অধায়ে উত্গ জাতির এবংদ্- 
জে সমাগত উদ্পা, সোমপাঁচ ধূমপা. আজ্পা গ্রভৃতি ধবিগণের উল্লেখ আছে খাষি 
এবং দিব্য উরগ শবে আকাশের সপ্তুবিমগ্ডল ও বৃত্র ও নহুষ নত উদ্িষ্ট হইতে পাঁবে। 

কেহ ভগবানে প্রবেশ করেন, কেহ বা ভগবানের নিকট প্রীর্ঘনা করেন, কেহ 
ব। ভগবান হইতে ভয় পান, কেহ বা ভগবানকে আশ্মর্যবৎ গশ্যতি। এই সকল 
প্রকার ব্যক্তিকেই অুনি ভগবানের দেহে দেখিতেছেন। অভ প্রথমে বিশ্বয়াকিট 
হইয়াই বিশ্বরূপ দে্খিতেছিলেন ॥ ১১১৪ ॥ ক্রমে তাহাব মনে ভয় দেখা িল। 
অজূর্নের মত বীরও বিশ্বরূপ দর্শনে কেন ভয়ে বিভ্রান্ত হইয়াছিলেন তাহা পরে 
আলোচনা করিব। অজুনি বলিতে লাগিলেন 

॥২৩-২৫ মহাবাহো, বহুযুখনেত্র বহুবাহুউরপাদ, কহ উদব, বনী 
করাল তোমার মহৎ রূপ তেখিয়ী লোকসমূহ এবং আমিও বিচলিত হইতেছি। বিষ্পো, 
আকাশম্পর্শী, দীপ্ত, অনেকবর্ণ, বিকৃতবদ্ন, দপ্তবিশ্বালনেত্র তোমাকে দেখিয়া অন্তরে 
ব্যথিত হইতেছি, ধৈর্য ও মনের স্থিরতা রাখিতে পাবিতেছি না। দৃ্ট্রাকরাল ও 
কালানলতুল্য তোমার সুখ সকল দেখিয়া দিশাহারা হইয়াছি, সখ পাইতেছি না, 
দেবেশ, ভগনিবাস, প্রবন্ন হও | ২৩ -২৫॥ | 


রূপং মহৎ তে বহুবতনেজ 
মহাবাহো। বহুবাহুরুপাদম্‌। 
বহুদরং বহু ল্ট্রটাকরালং 
টা লোকাঃ প্রব্যঘিতাভ্তথাহম্‌।' ২৩ 


রক নি 
নিন রিয়ার বরা 
নভহস্পুশং দাদ হনকবণং 


ব্যান্তাননং লীগ্ুবিশালনেত্রম। 
চি এসি সি 

তু 1হ তাং গ্ুব্যাধতান্তবাতু 
₹ ন বিন্লাটি শঙশু বিলকা 


5৫8 
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গীতাব্যাখ্যা | একাদশ অধ্যা ২৪১ ২৬-৩১ শ্রোক 


অজু্ন যখন বিশ্বব্প দেখিতে চাহ্যাছিলেন তখন ভাবিয়াছিলেন তাহা 
দেখিয়া তাহাৰ সুখ ও আনন্ৰ হইবে কিন্তু কল উপ্টা হইল। 

॥ ২৬ - ৩৯ ॥ এ ধৃতবাস্ট্রেব পুত্রগণ, রাজবৃন্দেব সহিত ভীম্ম ভ্রোণ এবং এ 
সতপুত্র কর্ণ আমাদেব প্রধান যোছ্বগণেব সহিত তোমার ভয়ানক দ্্রীকবাল মুখ 
সকলেব মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ কবিতেছে, কাহারও বা মু চূর্ণ হইয়া দত্তেব অন্তবালে 
লাগিয়া আছে দেখা যাইতেছে । নদীসকলেব জলক্রোত যেমন .সমুব্র অভিমুখেই 
ধাবিত হয সেইবপ নবলোকেব এ বীবগণ তোমাব অর্বদিকে স্থিত জবলস্ত মুখসমূহে 
প্রবেশ কবিতেছে। যেমন মবিবাব জন্য পতঙ্গগণ দ্রুতবেগে প্রদীপ্ত অনলে প্রবেশ 
কবে দেইবপ সমস্ত লোক নাঁশেব জন্য সমৃদ্ধবেগে.তোমাব মুখসমূহে প্রবেশ কবিতেছে। 
তুমি প্রজ্লিত বদনসমূহে সর্বদিকে সমস্ত লোক গ্রাস ক্ৰবিতে কবেতে লেহন 
কবিতেছ। বিষ্ঠে, তোমাৰ উৎকট প্রভাবাশি সমস্ত জগৎকে তেজে আবিষ্ট কবিযা 


অমী চ ত্বাং ধৃতবাটন্ত পুত্রাঃ 
সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 
ভী্মো ভ্রোণঃ সৃতপুত্রস্তথাসৌ 
সহান্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্যৈই॥ ২৬ 
বক্তাণি তে ত্ববমাণা বিশস্তি 
দ্রীকবালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদৃবিলগ্না দশনাস্তবেষু 
সংঘৃশ্তন্তে চূর্ণিতৈরত্তমানগৈ ॥ ৭৭ 
যথা নদীনাং বহবোই্ুবেগাঃ 
সমুদ্রমেবাভিমুখা ভ্রবস্তি। 
তথা তবামী নবলোকবীবা 
বিশস্তি বক্তাশ্যাভিতো৷ জলস্তি ॥ ২৮ 
বথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা 
বিশন্তি নাশায সমৃদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাশায বিশস্তি লোকাদ্‌ 
তবাপি বক্তাঁণি সমৃদ্ধবেগীঃ॥ ২৯ 


২৬-৩২ শ্লোক ২৪২ গ্বীতাব্যাখ্যা। একাদশ অধ্যাষ 


সন্তাপিত কবিতেছে। উগ্ররূপ, আপনি কে আমাকে বলুন। তোমাকে নমস্বাব, 
দেববব প্রসন্ন হও। আদিম্ববপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা কৰি কাবণ তুমি কোন কর্মে 
প্রবৃত্ত বহিয়াছ বুঝিতেছি না ॥ ২৬ - ৩১) 

বিশ্বব্প দর্শনে অঞ্জু বিহ্বল হইয়া কৃষ্ণকে একবার আপনি একবাব তুমি 
বলিয়া সম্বোধন কবিতেছেন। শংকরমতে অর্জ্নেৰ মনে যদ্বা জযেম যদি বানো 
জয়েযুঃ ॥ ২৬ ॥ অর্থাৎ আমবা জয়ী হইব বা! আমাদিগকে জয় করিবে এই যে আশঙ্কা 
ও সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল তাহাই দু করিবার জন্ত ভগবান তাহাকে উগ্র 
দেখাইলেন। অজুনি দেখিলেন তিনি জীবিত থাকিবেন ও তাহাব প্রতিপক্ষ ভীম্ম দ্রোণ 
প্রভৃতি ভগবান কতক বিনষ্ট হইবেন। শংকবেৰ এই ব্যাখ্যা সমীচীন মনে হয় না। 
প্রথমত, যদ বা জয়েম ইত্যাদি পদের অর্থ এমন নহে যে তাহাতে সংশয়জনিত গীড়া 
বা ভষ বা কোন প্রকাৰ আশঙ্কাৰ পৰিচয় আছে। দ্বিতীয়ত, এই অধ্যায়ের প্রথমেই 
অভুন বলিয়াছেন যে তাহাৰ মোহ অপগ্ণত হইয়াছে অর্থাৎ আব তাহা যুদ্ধে অনিচ্ছা 
নাই। কৃষ্ণেব পক্ষে এই অলৌকিক উপায়ে অর্জনের তথাকথিত ভয় দুব করিবাৰ 
কোন প্রয়োজনই উপস্থিত হয় নাই। পবেব ৩২ গ্লোকেও অর্জুনেব পূর্বে অনিচ্ছাব 
ইঙ্নিত আছে। কৃষ্ণ অর্জুনকে বলিলেন তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি তাহাদেব যুদ্ধে 
বধ না কবিলেও প্রতিপক্ষ যোদ্ধাব৷ মবিবে। শংকব এই শ্লোকেব অর্থ কবিয়াছেন 
গ্রতিপন্সেব যোদ্ধাবা মরিবে কিন্ত তুমি মবিবে না। 

॥ ৩২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, আমি লোকক্ষয়কাবী মহাকাল, লোকসমূহ 
সংহাব কবিতে এখানে প্রবৃত্ত আছি। প্রতি সৈন্তবাহিনীতে যে সকল যোদ্ধা আছে 


লেলিহাসে গ্রসমান; সমস্তাল্‌ 
লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্ঘলদ্তিঃ। 
তেজোভিবাপূর্য জগৎ সমগ্রং 
ভাসম্তবোগ্রাঃ গ্রতপন্তি বিষে ॥ ৩০ 
আখাহি মে কো ভবানুগ্রৰপো৷ 
নমোহস্ত তে দেববব প্রসীদ। 
বিজ্ঞাতুমিচ্ছামি ভবস্তমাদ্যং 
ন হি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিম্‌॥ ৩১ 
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তুমি ব্যতীতও অর্থাৎ তুমি যুদ্ধ কব বা না কব তাহাদেব কেহই ভবিষ্তৃতে থাকিবে 
না॥৩২॥ 

শ্লোকেব এমন অর্থ নহে যে প্রতি সৈম্যবাহিনীব প্রত্যেক যোদ্ধা! বর্তমান 
যুদ্ধেই ধংস হইবে। ভবিষ্যকালে ইহাবা সকলেই মবিবে ইহাই বলা উদ্দেশ্য । 

॥ ৩৩-৩৪॥ অতএব তুমি উঠ, যশ অর্জন কব, শূক্রদেব পবাজিত কবিষা 
সমুদ্ধ বাজ্য ভোগ কব। ইহাৰা পূর্বেই আমাব দ্বাব! হত হইযাছে, সব্যসাচিন্‌, তুমি 
নিমিত্তমাত্র হও। আমাব দ্বাবা নিহত দ্রোণ, ভীম্ম, জয়দ্রথ, কর্ণ এবং অন্যান্য বীব 
যোদ্ধাদিগকে তুমি মাব। ব্যথিত হইও না। যুদ্ধ কব, বণে শত্রদেব তুমি জয় 
কবিবে ॥ ৩৩ - ৩৪ ॥ 

সব্যসাচী অর্থে যিনি সব্য অর্থাৎ বাম হভেও দক্ষিণ হত্তেব সমান দক্ষতাব 
সহিত শবনিক্ষেপ কবিতে পাবেন। অ্জ্নেৰ মোহ অপগত হইযাছে দেখিযা কৃষ্ণ 
তাহাকে পুনবায যুদ্ধে উৎসাহিত কবিলেন, বলিলেন প্রতিপক্ষীয়দেব যুদ্ধে মাবিলে 
মন:ক্ষোভেব কোন কাবণ নাই । শংবৰ ব্যথা অর্থ কবিয্বাছেন ভয়। শংকবব্যাখ্যা 
সমীচীন মনে হয় না। 


শ্বীভগবান্ুবাচ 
কালোইম্মি লোকক্ষয়কৎ প্রবৃছো 
লোকান্‌ সমাহতুর্মিহ প্রবৃত্ত; । 
খাতেহপি ত্বাং ন ভবিব্যন্তি সর্বে 
যেইবস্থিতাঃ প্রত্যনীকেষু যোধাঃ ॥ ৩২ 
তশ্মাত্বমুত্তিষ্ঠ যশো লভম্ব 
জিত্বা শত্রন্‌ ভূঙঙ্ষ। বাজ্যং সমৃদ্ধাম। 
মযৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব 
নিমিভ্মাত্রং ভব সব্যসাঁচিন্‌॥ ৩৩ 
দ্রোণঞ্চ ভীম্মঞ্চ জযদ্রথঞ্চ 
কর্ণ তথাম্তানপি যোধবীবান্‌। 
মযা হতাংস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠ 
যুধ্যন্য জেতাসি বশে সপত্বান্‌॥ ৩৪ 
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॥ ৩৫ - ৩৭ ॥ সপ্তয় বলিলেন, কেশবের এবপ বাক্য শুনিয়া কম্পিতকলেবব 
কিবীটা অর্জুন কৃতাঞ্চলি ও প্রণত হইয়া কৃষণকে নমস্কাব করিয়া ভয়ে ভয়ে গদ্গদকণ্ঠ 
পুনবায় বলিলেন। অর্জুনি বলিলেন, হাবীকেশ, তোমাব মহিমা কীর্তনে জগৎ যে 
আনন্দান্ভব কৰে ও অন্ুরাগযুক্ত হর এবং বাক্ষদগণ যে দিকে দিকে পলায়ন" কবে 
এবং সিদ্ধদল সকলে যে নমস্কার করেন তাহা ঠিকই। মহাত্বনু ব্রহ্মার অপেক্ষা 
শ্রেষ্ঠতর আদিকরা ৫তামাকে লোকে কেনই বা না নমস্কার কবিবে। অনন্ত, 
দেবেশ, জগন্লিবাস, তুমি সৎ এবং অসৎ এবং তাহাদেব অতীত যে অক্ষর তাহাও 
তুমি ॥৩৫- ৩৭॥ | 

এখানে ৩৫ শ্লোকে অর্জনের যে ভয়েব কথা আছে তাহা যুদ্ধজনিত নহে। 
বিশ্ববপ দেখিয়াই অজুর্ণনের এই ভয় হইয়াছিল । 

ভগবানেব নামে সাধুব্যকিগণ আনন্দিত হন এবং হুষ্টগণ ভীত হয়। 
যাহারা লুটপাট ও নরহত্যাদি কবিয়া জীবনযাঁপন করে পুরাকালে তাহাদেব রাক্ষস 
বলা হইত। বাক্ষদ কোনও বিশেষ মনুস্তজাতি বা কোন অভিনব আশ্চর্য 


সপ্তয় উবাচ 
এতচ্ছ,হা! বচনং কেশবস্ত 
কৃতাঞ্চলির্বেপমানঃ কিবীটা। 
নমস্কৃতা ভূয় এবাহ কৃষ্ণ 
সগদৃগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 

অজুনি উবাচ 
স্থানে হবীকেশ তব প্রকীর্ভা 
জগৎ প্ররহথব্যত্যন্ুরজ্যতে চ। 
রক্ষাংসি ভীতানি দিশো দ্রবস্তি 
সর্বে নমস্তন্তি চ সিদ্ধসংঘাঃ ॥ ৩৬ 
কম্মাচ্চ তে ন নমেবন্মহাত্ন্‌ 
গরীয়সে ব্রহ্মণোইপ্যাদিকর্তে। 
অনস্ত দেবেশ জগন্গিবাস 
হমন্গরং সদসততৎপবং যৎ॥ ৩৭ 
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জীব নহে। সৎ অর্থে যাহাকিছুব অস্তিত্ব আছে, যাহাঁব অভ্তিত্ব নাই তাহা অসৎ। 
তৈত্তিবীয উপনিষদে দ্বিতীষ বল্লী সঞ্ুম অন্নুবাকে আছে অসৎ বা ইদমগ্র আসীৎ ততো! 
বৈ সদজাযত অর্থাৎ এই জগৎ অগ্রে অসৎ বা অব্যক্তবূপে ছিল তাহা হইতে সৎ বা 
নামবপাত্বুক জগৎ উৎপন্ন হইল। ব্রন্মেব মাযাশক্তিকে অনেক সময সদসৎ বলা হষ, 
তাহা 'সও বটে অসৎও বটে। আবাব খথেদেব নাসদীষনূক্তে আছে প্রথমে সও 
ছিল না অসৎও ছিল না। সৎ ও অসৎ শব্দে এইসকল যত প্রকাব ভাবেব ব্যপ্থনা 
আছে ভগবান তাহা৷ সমস্তই এবং তদতিবিক্ত অক্ষব নামেবও বাচ্য। ৯1১৯ শ্লোকে 
কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আমিই সৎ আমিই অসৎ । ১৫১৬ শ্রোকে কুটস্থ অর্থাৎ জীবাত্মাকে 
অক্ষব বলা হইয়াছে । পবিশিষ্টে “ক্ষব-অক্ষববাদ" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য 

॥ ৩৮ - ৪০ ॥ তুমি আদিদেব, পুবাণপুকষ, তুমি এই বিশ্বেব পবম আশ্রধ, 
তুমি জ্ঞাতা, জ্ঞেষ এবং পৰমধাম। অনন্তবপ, তোমাৰ দ্বাৰা বিশ্ব পবিব্যাপ্ত রহিযাছে। 
তুমি বাধু, যম, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্রমা, প্রজাপতি 'এবং প্রপিতামহ । তোমাকে সহত্র 
নমস্কার, পুনশ্চ নমস্কাব, পুনবা তোমাকে নমস্কাব। তোমাকে সম্মুখে নমস্কাব, 
আবাব পশ্চাতে নমস্কাব, তোমাকে সর্বদিকেই নমক্কাব, অনস্তবীর্য, অমিতবিক্রম তুমি 
সর্ববস্ত ব্যাপিযা আছ এ জন্য তুমি সর্ব ॥ ৩৮ - ৪০ ॥ 


ত্বমাদিদেবঃ পুকষঃ পুরাণস্‌ 
ত্বস্ত বিশ্বস্ত পৰং নিধানম্‌। 
বেস্তাসি বেগ্ঞ্চ পবঞ্চ ধাম 
ত্বধা ততং বিশ্বমনস্তবপ ॥ ৩৮ 
বাধূর্বমোহগ্বির্কণঃ শশাঙ্কঃ 
প্রজাপতিত্্বং প্রপিতাঁমহশ্চ। 
নমো নমস্তেহইস্ত সহম্্রকৃত্বঃ 
পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো নমস্তে ॥ ৩৯ 
নমঃ পুবসাদথ পৃষ্ঠতস্তে 
নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনন্তবীর্বামিতবিক্র মস্ত্বং 
সর্বং সমাগ্মোধি ততোইসি সর্বঃ॥ ৪০ 
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পুবাণপুকষ অর্থে সনাতিন বা চিবন্তন দেহাধিকৃত চেতনসত্তা। ভৃগু কশ্যপাদি 
খষি ধাঁহাব! প্রাস্থ্টি কবিয়াছিলেন পুরাণে ঠাহাদিগকে প্রজাপতি বলা হইয়াছে। 
্রগ্গা পিতামহ, ব্রহ্মাবও আদি যিনি তিনি প্রপিতামহ ৷ 

॥৪১- ৪৬ ॥ তোমাব এই মহিম৷ না! জানিয়া প্রমাদ বা প্রণয়বশে তোমাকে 
সখা মনে কবিয়া হে কৃষ্ণ হে যাদৰ, হে সখে এইপ্রকাৰ যাহা হঠাৎ অবিবেচনাৰ বশে 
সম্বোধন কবিয়াছি এবং অচ্যুত, আহাবে বিহাবে শয়নে আসনে একাকী বা অপবেৰ 
সমক্ষে পরিহাস কবিয়া তোমার যে সম্মানেৰ লাঘব কবিয়াছি, অপ্রমেয় তোমার নিকট 
তাহাব জন্ত ক্ষমা চাহিতেছি। অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চবাচৰ লোকেব পিতা, 
তুমি পজ্য, গুরু, গুরু হইতে গবীয়ান, ভ্রিলোকেও তোমাৰ সমান কেহ নাই, তোমার 
অপেক্ষা বড় আব কে কোথায় থাকিবে। সেজন্য নতকাষে পুজনীয় ঈশ্বর তোমাকে 
গ্রণাম করিয়া প্রসন্ন কবিতেছি। দেব, পিতা যেমন পুত্রেব, সখা যেমন সখাব, প্রিনন 


সখেতি মত্বা প্রসভং যদুক্তং 
হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজানতা মহিমানং তবেদং 
ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাপি॥ ৪১ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোইসি 
বিহাবশধ্যাস নভোজনেবু। 
একোহথ বা প্যচ্যুত তৎসমক্ষং 
তত ক্ষাময়ে তবামুহমপ্রমেয়ম্‌॥ ৪২ 
পিতাসি লোকস্ত চবাচবস্ত 
তমা পুজ্যশ্চ খুরুর্গরীয়ান্‌। 
ন ত্বসমোহভ্যভ্যধিকঃ কুতোহচ্যো৷ 
লোক ভ্রয়েইপ্য প্রতিম প্র ভাব ॥ ৪৩ 
তম্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং 
প্রসাদযে ত্বামহমীশমীড্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সথ্যুঃ 
্রিয়ঃ প্রিয়ায়াহ্‌সি দেব সোুম্‌॥ ৪৪ 
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লি 


যেমন প্রিযাব অপরাধ মার্জনা কবেন তুমি সেইকপ আমাঁব অপবাঁধ ক্ষমা কব। 
তোমাৰ অদৃষটপূর্ব.বপ দেখিয়া বোমাঞ্চিত হইতেছি এব ভযে আমাৰ মন ব্যথিত 
হইতেছে। দেব, আমাকে তোমাৰ সেই পূর্বেব কপ দেখাও । দেবেশ, জগন্লিবাস, 
প্রন্ন হও। আমি তোমাকে পূর্বে মত সেই প্রকাব বিবীটগদাচক্রধাবী দেখিতে 
ইচ্ছা কবি। সহত্রবাহো৷ বিশ্বমূর্তে, সেই চতুভূর্জ ৰপই ধাবণ কব ॥ ৯৯ - ৪৬ ॥ 

কৃষ্ণ বন্থুদেবপুত্র হওয়ায বান্ুদেব বলিযা কথিত হইতেন। কৃষ্ণের বনুপূর্বব্তী 
এক বান্থদেব ছিলেন, তিনিই আদি বাঁস্ুদেব। এই বাস্থুদেবকে বিষ্ুৰ অবতীৰ বলা 
হইত এবং ইহা পুজা কৃষ্ণেব কালেও প্রচলিত ছিল। লোকে কৃষ্ণকে এই বাস্ুদেবেৰ 
অবতাব মনে কবিত এবং কৃষ্ণও আদি বাত্ুদেবে আদর্শে যুদ্ধকালে শঙ্খ, চক্র, গদা) 
অসি এবং আদি বান্ুদেবেব অনুপ চতুভূ্জ লাগ্থন ধাঁবণ কবিতেন। কৃষ্চেব গ্রতিঘন্দী 
আব এক বাস্তুদেৰ ছিলেন। পুবাণে ইনি পৌগুবান্ুদেব বলিযা কথিত। ইনিও 
আদি বাস্থদেবেব অনুকবণে শঙ্খ, চক্র, গদা, অসি ও চতুভূর্জ লাঞ্ছনধাবী ছিলেন। 
পৌপুবানুদেব কৃষ্ণেব নিকট দূত প্রেবণ কবিয়! তাহাঁকে জানাইলেন “তুমি আমা 
চক্রা্দি চিহ্সকল এবং আমাৰ বান্থুদেব নাম সর্ব প্রকাঁবে পবিভ্যাগ কবিয়া নিজেব 
জীবনবক্ষাৰ জন্য আমাকে গ্রণতি জানাইবে'। ফলে যুদ্ধে ইনি *কৃষ্চেব হস্তে নিহত 
হন ও কৃষ্ণই অবিসংবাদী বান্ুদেববপে শোলাভ করেন। বিষুপুরাঁণ 161৩৪ ও 
গীতাৰ ১১।৯ শ্রোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। বাঁবণেব যেমন প্রকৃত দশ মুড ছিল ন! 
কৃষ্তেবও সেইবপ বাস্তবিক চাব হাত ছিল না। ১১1৫১ প্লোকে কৃষ্ণেৰ বাসুদেব বপকে 
অর্জুন মান্ষবপ বলিযাছেন। অপ মনুস্তেব মতই কৃষ্ণঘ্িভুজ ছিলেন। 


অদৃষ্টপূর্বং হৃষিতোইন্থি দৃষ্টা 
ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয দেব বপং 
প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ৪৫ 
কিবীটিনং গদিনং চক্রহত্তন্‌ 
ইচ্ছামি তাং দ্র্ুমহং তখৈব। 
তেনৈব বপেণ চতুভূ্জেন 

“ সহল্রবাহো ভব বিশ্বমূর্তে॥ ৪৩ 

৬ 


8৭-৫০ প্লোকা - ২৪৮ গীতাব্টাখ্যা ৷ একাঁদশ অধ্যা 


॥ 8৭ -৫০ ॥ শ্রীভূগগবান বলিলেন, আমি প্রসন্ন হইয়া -আত্মযোগ প্রভাবে 
তোমাকে আমাব এই পবমবপ দেখাইলাম। আমাব এই তেজোময় অনন্ত আস্ 
বিশ্বরূপ তুমি ভিন্ন অপবে পূর্বে দেখে নাই। কুকপ্রবীব, তুমি ভিন্ন অন্তে না বেদ, 
না যজ্ঞ, না অধ্যয়ন, না দান, না৷ ক্রিয়াসমূহ, না উগ্র তপস্যার ঘাব! ইহলোকে আমা 
এই রূপ দেখিতে সমর্থ হইতে পাবেন। আমার এই প্রকাব ঘোববপ দেখিয়া তোমা 
যে কষ্ট ও বিমুঢভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, তুমি বিগততয় ও শ্রীতমনা হইয়া 
পুনরাষ আমাৰ সেই পূর্বব্প দেখ। সময বলিলেন, অজ্ুনকে এই কথা বলিষা 
বাস্থুদেব পুনর্বার সেই নিজবপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা কৃষ্ণ সৌম্যবপু ধাবণ বিয়া 
ভীত অর্জুনকে পুনবায় আশ্বাসিত কবিলেন ॥ ৪৭-৫০ ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 
ময়া প্রসন্নেন তবাজুরনেদং 
বপং পরং দিতমাত্মযোগাৎ। 
তেজোময়ং বিশ্বনত্তমাগ্ভং 
যন্মে ত্বদন্তেন ন দৃষ্টপূর্বম্‌॥ ৪৭ 
ন বেদষজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্‌ 
ন চক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। 
এবংবপঃ শক্য অহং ঘলোকে 
ভরষ্টং ত্বদন্তেন কুকপ্রবীব ॥ ৪৮ 
মাতে ব্যথা মা চ বিমূঢভাবো 
ৃষ্টা বপং ঘোবমীঘৃঙ, মমেদমূ। 
ব্যপেতভীঃ গ্রীতমনাঃ পুনস্বং 
তদেব মে বপমিদং প্রপন্থ ॥ ৪৯ 
সপ্য় উবাচ 
ইত্যজূর্নিং বাস্থদেব্তথোক্ত। 
স্বকং বপং দর্শষামাস ভূয়ঃ। . 
আশ্বাসয়ামাঁস চ ভীতমেনং 


ভৃত্বা পুনঃ সৌম্যবপুর্মহাত্বা॥। ৪. 


শ্ীতাব্যাথ্া। । একাদশ অধ্যাষ ২৪৯ ৫১ -৫৫ শ্লোক 


এই শ্োকগুলির অর্থ এমন নহে যে অর্জুন ভিন্ন কেহ কখনও বিশ্বব্প দেখে 
নাই বা দেখিতে পাইবে না। শ্ত্রীকৃষ্ণ বলিলেন বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন তপ দান নানা 
ব্রতাদদির ছ্বাবা এই বপ দর্শনীয় নহে, ক্রিয়াসমূহেব ছাবাও বিশ্ববপ দেখিবাব সামর্থ্য 
আসে না। যোগশাস্ত্রে ক্রিয়া অর্থে ত, স্বাধ্যায় ও ঈশ্ববপ্রণিধান। অর্ভ্নেব কোন 
সাধনা ছিল না কিন্তু কৃষ্ণ তাহাকে প্রণয়বশে নিজ যোগবলে বিশ্ববপ দেখাইলেন। 

' এ ভাবে বিশ্ববপ দর্শন অর্জুন ভিন্ন অন্য কাহাবও ভাগো ঘটে নাই। ৪৭১ ৪৮ ও ৫৩ 
শ্লোকগুলিৰ ইহাই তাৎপর্য । সাধক কি উপায়ে বিশ্বব্প দেখিতে পাবেন শ্রীকৃষ্ণ 
৫৪ প্লোকে তাহা! বলিয়াছেন । 

॥ ৫১ -৫৫॥ অনি বলিলেন, জনার্দন, তোমাৰ এই সৌম্য মানুষপ 
দেখিযা এখন স্ুস্থিব, সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হুইলাম। শ্রীভগবান বলিলেন, তুমি 
আমাব এই যে সুহ্দর্শ বপ দেখিলে দেবগণও এই বপেৰ নিত্যদর্শনাকাজ্সী। 
আমাকে তুমি যেবপ দেখিষা সেব্প আমাকে কেহ বেদ, তপস্তা, দান বা যজ্ঞের 
দ্বাবা দেখিতে সমর্থ হয না কিন্তু পবস্তপ অজুর্ন, অনন্য ভক্তিব ঘ্বাবাই আমাব এই 
প্রকাব বিশ্ববপ জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎদর্শনীয এবং ততৃত বা স্ববপত প্রবেশে যোগ্য হয । 
পাণ্ডব, যিনি জানেন যে সকল কর্ম ই ভগবান কবেন, যিনি আমাকেই পবম আশ্রয় 


অজু উবাচ 
ৃষ্টেদং মান্ুং ঝপং তব সৌম্যং জনার্দন। , 
ইদানীমশ্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঁঃ প্রকৃতিং গত? ॥ ৫১ 
শত্রীভগবান্ুবাচ 
অুদুরর্শমিদং বপং দৃষ্টবানসি যন্মম। 
দেবা অপ্যস্ত বপ্ত নিত্যং দর্শনকাজ্মিণঃ ॥ ৫২ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন চেজ্যয়া। 
শক্য এবংবিধো প্রষ্ং দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্ত্যা তনন্যয! শক্য আুহমেবংবিধোইভূনি | 
জ্ঞাতুং দ্রষ্ট্চ তত্বেন প্রবেষ্ট* পবন্তুপ ॥ ৫৪ 
মকর্মকৃন্মপবমো মদভক্তঃ সঙ্গবকিতঃ। 
নির্বৈবঃ সর্বভূতেষু বঃ জর মাগেতি পাগুৰ ॥ ৫৫ 


৫১-৫৫ শ্লোক ২৫০ গীতাব্যাখ্যা । একাদশ অধ্যায 


মনে কেন, আমাতেই ফীহাব গ্রীতি ও ভক্তি, যিনি সঙগবঞ্জিত এবং সর্বভূতে- বৈবভাঁব 
শুন তিনি আমাকে পান ॥ ৫১ - ৫৫ | 

্রীকৃষ্ণ ৫৩ প্লোকে ৪৮ শ্লোকেব উক্তিব পুনবাবৃত্তি কবিয়াছেন। পবিশিষ্টে 
বিভিন্ন সাধনমার্গে আলোচনায় বলিযাছি কৃষ্ণেব কালে বেদ, যজ্ঞ, দাঁন ও তপস্তাঁৰ 
বাড়াবাড়ি ছিল সে জন্যই ত্র্মজ্ঞান লাভে এই সকল সাধনাব বিফলতা সম্বন্ধে ঘিরুক্তি। 
এই কাবণেই পববর্ী সপ্তদশ ও অষ্টাদশ অধ্যায়ে এই সকল মার্ে্বই সান্বিক, বাঁজসিক ' 
ও তামসিক ভেদ বিস্তাব করিযা দেখান হইয়াছে 

বিশ্ববপ দেখিয়া:অজুনেব মনে ব্যথা ও ভয় কেন হইল তাহা বিচার্য। 
ভগবানকে আনন্দময় ও অমৃত বলা হয অথচ সেই ভগবানেব বিশ্ববপ ভয়ানক। 
আমবা সাধারণত ভগবানকে পবম কারুণিক ও সর্বভূতেব হিতাঁকাঁজ্ষী বলিয়া মনে 
কবি। তাহার যে আব একটা ভীষণ ক্রুব লোকসংহাবক মূতি আছে তাহা দেখিয়াও 
দেখি না। ভাল মন্দ ভীষণ কমনীয় বীভৎস ইত্যাদি সমস্ত লইয়াই ভগবান। 
তৈত্তিবীয় উপনিষদেৰ দ্িতীষ বল্লী সপ্তম অন্ুবাকে আছে, যদা হোবৈষ এতস্সিকৃস্টে- 
ইনাক্্যেহনিরুক্তেইনিলয়নেহভষং প্রতিষ্ঠাং বিন্দতে অথ সোহভযং গতো ভবতি যদা 
হোবৈষ এতশ্মিমবমন্তবং কুকৃতে অথ তন্ত ভয়ং ভবতি তত্বেব ভযং বিছযোইম্বানস্ত 
তদপ্যেষ শ্লোকো ভবতি 

ভীষাম্মাঘাত; পবতে ভীযোদেতি সৃর্ধঃ। 
ভীষাম্মাদগ্রিশ্ষেন্শ্চ মৃত্যুর্ধীবতি পঞ্চম£ ॥ ইতি 

অর্থাৎ, যখন এই সাধক এই অদৃষ্ত অর্থাৎ ইন্ড্রিয়াতীত, অনাত্বা বাঁ দেহহীন, ” 
অনির্বচনীয় অনাধাবত্রদ্মে অভয় প্রতিষ্ঠা, লাভ করেন তখন তিনি অভয়ভাব প্রাপ্ত 
হন কিন্তু যখন-এই সাধক ইহাতে অল্পমাত্রও অন্তব বা ভেদ দর্শন কবেন তখন 
তাহাব ভয় হয়। ব্রদ্মেব সহিত আত্মাব একতজ্ঞানবিহীন বিদ্বানেব, পক্ষে ব্রহ্ম 
ডয়ম্ববপই। এ বিষষে এই শ্লোক উক্ত হইতেছে, ইহাব ভয়ে বাধু প্রবাহিত 
হয, ইহাঁব ভয়ে ভূর্য উদ্দিত হয, ইহাব ভয়ে অগ্নি ইন্দ্র এবং পঞ্চমত মৃত্যু ধাবমান 
হইতেছে। কঠেব ঝষ্ঠ বল্লী দ্বিতীয় ও- তৃতীয় প্লোকে বলা হইয়াছে, মহদৃভয়ং বন্জ- 
মুদ্তিত; য এতদ্‌ বিছ্বমৃতান্তে ভব্তি, অর্থাৎ, ব্রহ্ম উদ্ভত বজেব ন্যায় মহাভযাঁনক- কিন্ত 
ইহাকে ধাঁহাবা জানেন তাঁভাবা অমৃত হন। ব্রচ্মবিদেব কাছে এক বই ঘিতীয সা 
প্রতিভাত হয না, এঅবস্থায কে কাহাব ভয়েব কাবণ হইতে পাবে। অজু্ন কৃষ্ণের 
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নিকট ধারকবা শক্তিতে বিশ্ববপ দেখিয়াছিলেন। তাহার নিজের অভেদজ্ঞান বা 
ততজ্ঞান ছিল না, তিনি দুর্ধর্ষ যোদ্ধা হইয়াও যে ভগবানের কবাঁল মহাঁকালবপ দেখিয়া 


অন্তস্ত হইয়াছিলেন তাহাতে বিশ্ময়ের কিছু নাই। 


বিশ্ববপদর্শনযোগ নামক 
একাদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


দীতাব্যাখ্যা 
দ্রাদন অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা 


দাদ অধ্যায় 
ভক্তিযোগ 


দশম অধ্যাষে উক্ত হইযাছে জাগতিক তাঘৎ পদার্থকে ভগবান আবিষ্ট 
কবিযা আছেন এবং সর্ধবস্তব সত্তাই ভগবৎসত্তা। অতএব দেখা যাইতেছে যিনি 
ভগবানকে পাইতে চাহেন তিনি যে কোন বস্তু বা ভাবেব মধ্যেই তাহাকে 
পাইতে পাবেন। ভগবানই জীবাত্বাবপে প্রত্যেক মানবদেহে অধিষ্ঠিত। এই দেহে 
সহিত দেহস্থিত আত্মা বা দেহীব সম্বন্ধ জানিলেই আত্মা স্ববৰপ এবং ভগবানকে জানা 
যায। অধ্যাত্ববিষ্ঠ। দেহধাবী ভগবানকে জানিতে শিক্ষা দেয এজন্য ১০।৩২ শ্লোকে 
শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন যে সর্ববিষ্ভাব মধ্যে তিনি অধ্যাত্ববি্ভা। নিজদেহে বিশ্বেব সকল " 
ব্স্্ বহিষাছে দেখাইযা একাদশ অধ্যাষেব শেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন যিনি মদ্ভক্ত 
মৎকর্মকৎ হন তিনি আমাকেই পান অর্থাৎ ধাঁহাব আত্মাকে জানিযা আত্মবতি জন্মে 
ও যিনি সমস্ত কর্ম ব্রন্মাকর্ম বলিষা বুঝিতে পাবেন তাহাব ভগবান লাভ হয। 

শ্রীকৃষ্ণেব উপদিষ্ট বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কবিষা সর্বকর্মফলত্যাগ্ী হইতে পাবিলে 
স্থিতপ্রজ্ঞ হয ও তখন ভগবদ্ভক্তি উৎপন্ন হষ, কষ্টসাধ্য তপস্তা যজ্ক বা যোগাভ্যাস 
ইত্যাদিব আবশ্যক থাকে না। শ্রীকৃষ্ককথিত এই বাজবিষ্ভা তকালে গুহ ছিল এবং 
সাধাবণে ইহাঁব তত্ব অবগত ছিল না। বিদ্বান ব্যক্তিবা নিক্ক্রি, নিবঞ্জন, কায মন 
ও বাঁক্যেব অতীত ব্রহ্মলাভেব জন্য যোগাবলম্বন ছাবা অব্যক্তকে উপলব্ধিৰ চেষ্টা 
কবিতেন। কেহ বা মনে কবিতেন বুদ্ধিপ্রসথত জ্ঞান দ্বাবাই মুক্তি হয়। সাধাবণ 
লোকে শুনিযাছিল যে ভগবানলাভেব পথ অতি ছুর্গম। তর্গম্‌ পথত্ভৎ কবযো বদন্তি। 
অর্জুনকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন ভাহাব উপদিষ্ট বাজবিষ্ভাব সাধনা অতি সহজে অনুষ্ঠান ববা 
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প্রথম বর্গেব উপাসকগণ কোন পুজ্য বস্তু, ব্যক্তি বা দেবতাব মধ্যে অথবা নিজ 
দেহবপ ক্ষেত্রে অধিষ্ঠাতা ভগবানেব উপলদ্ধিব চেষ্টা কবেন এবং দ্বিতীয় বর্গেব 
উপাসককে নিগুণ ব্রহ্মোপাসক বলা বায় যদি তিনি বেদান্তপ্রতিপাদিত নিগুণ ব্রহ্ম 
উপলব্ধি কবিতে ইচ্ছুক ইন। শ্লোকে অব্যক্তেব উপাসককে সমবুদ্ধি সর্ঘভূতহিতে বত 
ইত্যাদি বলায় বুঝা যাঁষ ষে'পাতগ্থল যোগী উদ্দিষ্ট হইয়াছেন। এ সকল গুণ পাতগ্রল 
যোগীব অর্জনীয় বলিয়া যোগশাস্ত্রে কথিত হইযাছে। সকল পাতগ্জল যোগী নিগুণ 
ব্রন্মোপাসক নহেন। ১৩ হইতে ১৯ শ্লোকে যোগীদেব কথা পুনবায় আসিয়াছে এবং 
শ্রীকৃষ্ণ বাব বাঁব বলিতেছেন ইহাদেব মধ্যে ধাহাবা মদ্ভক্ত তাহাবা আমাৰ প্রিয়। 

শ্লোকেব সততযুক্ত ও নিত্যযুক্ত শব্দেব অর্থ ১০।১০ শ্লোকেৰ ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 
অক্ষব ও কুটস্থ শব্দেব অর্থ ৬।৭-৯ এবং ৮।৩-৪ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় জষ্টব্য। যোগী 
কুটস্থ অব্যক্ত অক্ষবকে অর্থাৎ নিজ আত্মাকে জানিতে চাহেন,' তিনি প্রকৃতি সহিত 
সর্ব সম্পর্ক ছিন্ন কবিযা কেবলী হইতে চাহেন। পাতগ্ল কেবলী আত্মা ও কাগিল 
মুক্ত পুকষ একই প্রকাব। কৃষ্ণ বলিতেছেন এই মুক্ত পুকষই পবমাত্বা বা বেদাস্ত- 
প্রতিপাদিত ত্রন্ম এই ধাবণ! থাকিলে তবে মদ্ভক্ত হয় নচেৎ যোগী যোগ্লীই থাকিয়! 
যান যদিও কৃষ্ণেব মতে শেষ পর্যন্ত ইহাবাও প্রাপ্চুবস্তি মামেব অর্থাৎ ইহাদেবও 
ব্র্মলাভ হয। পাতগ্রল যোগ ও কাপিল সাখ্য প্রতিপাদিত আত্মা বেদাস্ত-উপদিষ্ট 
শ্রীকৃষ্কখিত আত্মা নহে। বেদান্তমতে জীবাত্মা বহু হইলেও পবমাত্মাব সহিত 
তাহাবা মূলত অভিন্ন। পাতঞ্জল ও কাপিল মতে আত্মা মূলত বনুসংখ্যক। অনেকে 
১ও ৩ শ্লোকেব অক্ষব ও কুটস্থ শব্দেব অর্থ ত্রহ্ম কবিষাছেন। পববর্তী শ্লোকেব 
সহিত সংগতি বিচাব কৰিলে এই অর্থ সমীচীন মনে হয না। কৃটস্থ শব্দে যোগশাস্ত্- 
কথিত পুরুষ উদ্দিষ্ট হইযাছে, তাহা বেদান্তেব পবমাত্বা নহে। 

॥৫-৭%॥ যে সকল ব্যক্তি অব্যক্তেব উপাসনা কবেন তাহাদেব অধিকতব 
কষ্ট স্বীকাৰ কবিতে হয কাবণ দেহধাবী মনুস্তেব পক্ষে অব্যক্তেব উপলব্ধি ও অব্যক্ত 


ক্লেশোহধিকতবস্তেষাঁমব্যক্তাসক্তচেতসাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতিছুখং দেহবদ্ভিববাপ্যতে ॥ ৫ 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি মি সগ্ন্ত মৎপবাঃ। 
অনন্তেনৈব যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৬ 


৫-৮ শ্লোক ২৫৮ গীতাব্যাখ্যা। ছাদশ অধ্যায় 


লাভ ছুবহ কিন্তু ধাঁহাবা সর্বকর্ম আমাতে সমন্যত্ত কবিয়া আমাকেই চবম আশ্র মনে 
কবিয়া অনন্ত যোগে দ্বাবা আমাকে ধ্যান কব্ত উপাসনা কবেন, পার্থ, আমি সেই 
সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিদেৰ অবিলম্বে মৃত্যুময় সংসাবসাগব হইতে উদ্ধাব কবি ॥৫-৭ু॥ 

শ্রীকৃষ্ণেব বক্তব্য এই যে সবর সমবুদ্ধি, সর্বভূতহিতেরত পাতগ্রল যোখী অতি 
কষ্টে অব্যক্ত কুটস্থ অক্ষব বা আত্মাব উপলব্ধি কবিতে পারেন এবং শেষ পর্যস্ত আমাব 
অর্থাৎ পবমাত্বাবও দর্শন পাইতে পাঁবেন এ কথা সত্য কিন্তু যে যোগী সর্ব কর্ম ভগবানৈ 
সন্যত্ত করিয়া অর্থাৎ ব্যাবহাবিক জীবনে কর্মযোগ আশ্রষ করিযা সেই পাঁতগুল যোগেব 
দ্বাবাই (৬ শ্লোকেব এব শব্দেব ইহাই তাৎপর্য) সর্ববস্ততে অন্ুপ্রবিষ্ট পবমাত্বাব 
উপলব্ধিব চেষ্টা কবেন তাঁহাব শীত ব্রন্মপ্রাপ্তি ঘটে। সর্বভূতে সমবুদ্ধি হওযা ও 
সর্বভূতহিতে বত থাকা পাতগ্রল যোগীৰ কর্তব্য, তন্রপ পববর্তী শ্লৌকগুলিতে উক্ত 
মৈত্রী, করুণা, ক্ষমা, সুখহুখসহনশীলতা প্রভৃতিও পাতগ্রল যোগীব সাধনা বলিয়া 
নির্দিষ্ট আছে। কৃষ্ণেব মত এই যে এসকল সাধন! খুবই ভাল সন্দেহ নাই 
তবে পরমার্থ লাভের জন্য তাহাব উপদিষ্ট কর্মযোগ কু স্ুসুখম্‌ অর্থাৎ অতি সহজে 
অবলম্বন করা যাঁয় এবং তাহাতে শীত্র ফললাভ হয়। ' শ্রীকৃষ্ণ পাঁতঞ্জল যোগীকেও 
কর্মযোগী হইতে বলিলেন এবং কৌশলে আবও নির্দেশ করিলেন কেবল পাতগ্্রল যোগ 
ও সাংখ্যনি্িষ্ট অব্যক্ত অক্ষব আত্মাব সন্ধান কৰিলে ফললাভ দৃবে থাকিবে অতএব 
পবমাত্মারই উপাসনা কবিতে হইবে, ধ্যান ছাবা তাহাকেই লাভ কবিতে হইবে। 
যদি পাগল যোগ আশ্রয় কবিতেই হয় তবে তাহা পবমাত্মাৰ সন্ধানেই কবিতে হইবে 
কেবল সাংখ্যোক্ত ও পাতঞ্জল যোগরোক্ত আত্মাকে আশ্রয় কৰিলে চলিবে না। ৩1৪৭ 
শ্লোকে বলিয়াছেন সকল যোগিগণেৰ মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান হইযা৷ মদ্গতচিত্তে আমাকে 
ভজনা কবেন আমাব মতে তিনি যুক্ততম। 

॥৮॥ আমাব দিকে মন দাও, নিশ্চয়াস্তিকা বুদ্ধিব সাহায্যে বুঝ যে আমিই * 
উপাসিতব্য একপ কবিলে আমাকে পাইবে ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ৮ ॥ 


তেষামহং লমুদ্ধর্ত। মৃত্যুসংসাবসাগরাৎ। 
ভবামি ন চিবাঁৎ পার্থ ময্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 
ময্যেব মন আধৎন্ব মনি বুদ্ধিং নিবেশয। 
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উধ্বং ন সংশয়ঃ॥ ৮ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ দ্বাদশ অধ্যায় ২৫৯ ৯-১১ শ্লোক 


এই শ্লোকে কৃষ্ণ ইঙ্গিত করিলেন যে অব্যক্ত অক্ষরে মন দেওয়া অপেক্ষা পরম 
অক্ষব-বা পুরুষোত্তমে মন দেওযা ভাঁল। ১৩/১৬-১৯ শ্লোক ত্রষ্টব্য । এই পবম অক্ষব 
বা! পবমাক্মাকে পাইবাৰ জন্য ১২1৬ গ্লোকে ধ্যান ও অনন্যযোগেব উপদেশ আছে, এই 
যোগ পাত্রল যোগ, কেবল পার্থক্য এই সাধাবণ পাতগ্রল যোগী অক্ষরে ধ্যনি ধারণা 
সমাধি, বা পাবিভাধিক শব্দে বলিলে সংযম, প্রয়োগ করেন কিন্তু কৃষ্ণকথিত যোগে 
পবমাত্থাতেই সংঘম প্রযোজ্য। যেখানেই প্রয়োগ করা হউক না কেন সংযম অতি 
দুরূহ ব্যাপাব এজন্য কৃষ্ণ বলিতেছেন 

॥৯-১১॥ আব যদি আমাতে চিত্ত এ না 
তবে, ধনঞ্জয়, অভ্যাসষোগ ছ্বাবা৷ আমাকে পাইবাৰ চেষ্টা কব, অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে 
মত্কর্মপবম হও। আমাৰ জন্য কর্ম কবিষাও সিদ্ধিলাভ কবিবে। যদি আমাতে যোগ 
প্রযোগ কবিতে যাইয়া ইহাও কবিতে না পাব তবে যতুসহকাবে সর্বকর্মেব ফলত্যাগ 
কব ॥ ৯-১১॥ 

চিত্ুন্থ্র্যের যত্রেব নাম অভ্যাস। অভ্যাসযোগ অর্থে ধাবণা, ধ্যান ও সমাধিব 
জন্য বাব বাব চেষ্টা কবা। মকর্মপবম শব্দেব অর্থ আমাৰ কর্মই যাহাব পক্ষে পরম 
কর্ম এবং পরম আশ্রষ। আহাৰ বিহাব ইত্যাদি সকল সাধাবণ কাঁজ কবিবাব 
সময়েও ধাঁহাব মনে এই ধাঁবণা স্থিব থাকে যে তাহা নিজ উদ্দেশ্ত সাধনের জন্য না 
হইযা প্রকৃতিৰ বশে ভগবানের জন্যই অনুচিত হইতেছে তাহাকে মৎকর্মপবম বলা 
যাষ। মৎকর্মপবম ব্যত্তিব চিত্ত যোগালম্বীব চিত্তেব হ্যা ভগবানে স্থিব থাকে, এজন্য 
পাতগ্রলযোগীব গ্যাষ তিনিও যোগী। মৎযোগমাশ্রিত কথাব ইহাই তাৎপর্য। 
সর্বকর্মেব ফলত্যাগ কবিতে হইলে যোগাবলম্বনেব মত কোনও কঠিন সাধনাব আশ্রয 
লইতে হয় না। শ্রীকৃষ্ণ পৰ পব ভ্রেমশ সহজ পন্থা নির্দেশ কবিলেন। 


অথ চিত্তং সমাধাতুং ন শরুোষি মধি স্থিবম্‌। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্ধুং ধনপ্রঘ ॥ ৯ 
অভ্যাসেইপ্যসমর্থোইসি মৎকর্মপবমো ,ভব | 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাপস্তসি ॥ ১০ 
অথৈতদপ্যশক্তোইসি কৃত মদ্যোগমাশ্রিতঃ। 

_ সর্বকর্মকলত্যাগং ততঃ কুক যতাত্ববান্‌॥ ৯১ 


৯ শ্লোক ২৬০ শতাব্যাধ্যা । দ্বাদশ অধ্যাষ 


॥১২॥ কাবণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেয়, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান 
উকৃষ্টতব, ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেয়।. ত্যাগ হইতে অবিলম্বে শাস্তিলাভ 
হয়॥ ১২॥ . 

শ্রেয় অর্থে মক্গলকর। শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্ত এই যে সাধারণে কঠিন যোগ- 
সাধনার বিফল চেষ্টা না কবিষা স্থুসাধ্য কর্মযোগ অবলম্বন কৃবিলে সহজেই ফললাভ 
করিতে পাবিবে। পববর্তী শ্লোকগুলিতে ভগবান বলিতেছেন যে পাতঞ্জল বা অন্য 
মার্গীবলম্বী যোগীও আমাৰ প্রিয় হন যদি তাহাঁবা আমাৰ ভক্ত হন অর্থাৎ আমাতে 
বা পবমাত্নাতেই ধারণা ধ্যানি ও সমাধি প্রয়োগ কবেন। কোন বিশেষ সাধনপদ্ধতি 
আয়ত্তির জন্য বার বাঁব তাহাব অনুষ্ঠানেব নাম অভ্যাস । অভ্যাস সফল হইলে পদ্ধতি 
আয়ন্ত হয়, ফললাভ তখনও দুবেই থাঁকে এজন্য কৃষ্ণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান ধ্যান ও 
কর্মফলত্যাগ শ্রেয় বলিলেন। গ্লোকে জ্ঞান অর্থে সাংখ্যমার্গীর জ্ঞান। পবিশিষ্টে 
সাংখ্যমার্গের আলোচনা ভ্রষ্টব্য। ধ্যান শব্দে পাতগ্রল যোগ নিদিষ্ট হইয়াছে এবং 
কর্মফলত্যাগ শ্রীকৃষ্ণ উপদিষ্ট বাজবিষ্ভাব অন্তর্গত কর্মযোগ। বিদ্বান ব্যকিদিগেব 
নিকট হইতে শ্রুত জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যানেব দ্বার! নিজেব যে অনুভূতি হয় তাহা খুল্য 
অধিক। ধ্যান পাতঞ্জলযোগমার্গের অঙ্গ । বাধূপুবাণ ১৩।২২ শ্লোকে উক্ত হইয়াছে, 
বেদৈস্তল্যাঃ সর্বযজ্ঞক্রিযাত্ত যজ্ঞে জপ্যং জ্ঞানিনামাহুবগ্যম্। জ্ঞানাদ্ধ্যানং সঙ্গরাগ- 
ব্যপেত' তশ্মিন্‌ প্রান্তে শাশ্বতস্তোপলব্িঃ॥ অর্থাৎ, সমূত্ত যক্তরক্রিয়া বেদের তুল্য, যজ্ঞ 
মধ্যে জপযজ্ঞই জ্ঞানীদিগেব পক্ষে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত, জ্ঞান হইতে সঙ্গ ও বাগবজিত 
ধ্যান শ্রেষ্ঠ তাহা প্রাপ্ত হইলে শশ্বিত বস্তুব উপলব্ধি হয়। কর্মফলত্যাগ সর্বাপেক্ষা 
নুসাধ্য, ইহাতে কোন কঠিন অভ্যাসেব দবকার হয় না এবং ইহাব ফলও প্রত্যক্ষাবগম। 
কর্মফলত্যাগে মন সঙ্গে সঙ্গে শান্ত হয় ও প্রসন্নচেতা ব্যক্তিব বুদ্ধি আশু প্রতিষ্টিত 
হয় ॥ ২৬৫॥ স্থিরবুদধি ব্যক্তির ভগবান লাভ লহজ। ১৩1২৪ শ্লোকেও এই তিন 
সাধনা অর্থাৎ জ্ঞান, ধ্যান ও -কর্মষোগের কথা আছে। কৃষ্ণ বলিতেছেন কেহ বা 
ধ্যানের সাহায্যে নিজের মধ্যে আত্মাব দ্বাবা আত্মাকে দর্শন কবেন, অন্যে সাংখ্য- 
যোগেব দ্বাব! অর্থাৎ জ্ঞানমার্গেব স্বাহায্যে আত্মাকে দেখেন এবং অপবে কর্মযোগের 


শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজজ্ঞানাদ্ধ্যানং বিশিশ্যতে। 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগভ্যাগাচ্ছাস্তিরনস্তর মূ॥ ১২ 


গীতাব্যাখ্যা । দ্বাদশ অধ্যায ২১ ১৩-২$, শ্লোক 


দ্বাবা আত্মা দর্শন পান। কৃষেব মতে এই তিন মার্গেব মধ্যে কর্মযোগই সুসাধ্য এবং 
শীঘ্র ফলপ্রদ। 

॥ ১৩-২০॥ সর্বভূতে ঘেষশুন্া, মৈত্রীভাবাপন্ন, করুণাশীল, মম্বুদ্ধিত্যাগী, 
কর্ৃতাভিমানশৃন্য, সুখছুঃখে সমজ্ঞান, ক্ষমাশীল, সতত সন্ত্টচেতা, যোগাবলম্বী, সংঘত- 
চিত্ত, দৃঢসংকরপযুক্ত, আমাতে সমগ্সিত মনোবুদ্ধি যে ব্যক্তি আমাৰ ভক্ত হন তিনি 
আমাৰ প্রিষ। ধাহা হইতে লোকে উদ্বিগ্ন হয না এবং যিনি লোক হইতৈ উদ্বিগ্ন হন 
না, যিনি আনন্দ অসহিষ্ণুতা ভয উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমাৰ প্রিয়। পবেব 
উপব যিনি নির্ভব কবেন নাঃ পবিত্র স্বভাব, কর্মকুশল, উদাসীন, ব্যথাশূহ্য সর্বাবস্ত- 
পবিত্যাগী যিনি আমাব ভক্ত তিনি আমাৰ প্রিয। যিনি আনন্দিত হন না, ঘেষে 
কবেন না, শোক কবেন না, আকাজ্ষা কবেন না, ষিনি শুভাশুভপবিত্যাগী এবং 
ভক্তিমান তিনি আমাৰ প্রিয। শক্ত মিত্রে এবং মান অপমানে সমবুদ্ধি, শীত উ্ণ 


অথেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র; করুণ এব চ। 
নির্মমো নিরহংকাঁবঃ সমছুঃখন্ুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ 
সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্বা! দৃচনিশ্যযঃ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধর্ষযো মন্তত্তঃ স মে প্রিষঃ॥ ১৪ 
যন্মান্নোদবিজতে লোকো লোকান্নোঘিজতে চ যঃ। 
হরষামর্ষভযোদ্বেগৈমুর্তো যঃ স চ মে প্রিষঃ॥ ১৫ 
অনপেক্ষঃ শুচিরক্ষ উদাঁসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বাবস্তপবিত্যাগী যো মন্তক্রঃ স মে প্রিষঃ॥ ১৬ 
যো ন হ্ৃস্ততি ন ঘ্েষ্টি ন শোঁচিতি ন কাক্ষতি। 
শুভাশুভপবিত্যাগী ভক্তিমাঁন্‌ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৭ 
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। 
শীতোফনুখছ্ঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবঞ্জিতঃ॥ ১৮ 
তুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী জস্তষ্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেতঃ স্থিবমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নবঃ॥ ১৯ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্পাসতে। 
শরদ্দধানা মৎপবম! ভক্তাস্তেহতীব মে প্রিয়াঃ ॥ ২০ 


১৩-২$ শ্লোক ২৬২ গ্ীতাব্যাহ্যা। ধাদশ অধ্যাধ 


আুখছুঃখে সমবোধ, আসক্তিহীন, নিন্দাম্ুতিতে তুল্যজ্ঞান, সংঘতবাক্‌, যাহাতে তাহাতে 
সন্ত, বাঁসস্থানে অনাসজ্ত স্থিববুদ্ধিঃ ভক্তিমান নব আমাৰ প্রিয় এবং ধীহাবা এই 
ধর্মামৃত শ্রদ্ধাযুক্ত মৎপরম হইয়া যথোক্ত পালন কবেন সেই ভক্তগণ আমাৰ অতীব 
প্রিয় ॥ ১৩ - ২০ | ৃ 

ঘাদশ অধ্যায়ে ১৩ হইতে ১৯ শ্লোকে যে সকল গুণাবলীব উল্লেখ আছে 
তাহা স্থিতপ্রজ, যোগী এবং ত্রিগুণাতীত ব্যক্তি সম্বন্ধে প্রযোজ্য। ২1৫৫-৭২, ৬।৪-৯, 
২০২৩, ২৯১৩২ এবং ১৪২২-২৬ শ্লোকগুলি দ্রষ্টব্য। এই সকল শ্লোকেও শ্রীকৃষ্ণ 
স্থিতপ্রজ্ঞ, যোগী ও ত্রিগুণাতীতকে মৎপর হুইতে উপদেশ দিয়াছেন। ছাদশ অধ্যায়ের 
উপদেশেব সাব মর্ম এই যে সকল প্রকাব সাঁধকেব পক্ষে বাজবিদ্যাব অন্তর্গত কর্মযোগ 
আশ্রষ কৰা শ্রেষ এবং পবমাত্মার উপলব্ধি একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত। 


ভক্তিযোগ নামক 
দ্বাদশ অধ্যায সমাণ্ত। 


সতব্যধ্যা 


শায়াদন অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্যা 


ব্রয়োদশ অধ্যায় 
ক্েব্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ 


বাজবিষ্ভাব কর্মপদ্ধতি ও তল্পভ্য জ্ঞানেৰ কথা৷ শেষ কবিষা ব্রযোদশ অধ্যায 
হইতে শ্রীকৃষ্ণ বাজবি্ভাব বিজ্ঞানভাগ বা দার্শনিক তত্ব আলোচনা কবিতেছেন। নবম 
অধ্যাযেব প্রথমেই শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানবিজ্ঞান সহিত গুহাতম বাজবিষ্ভাব আলোচনা কবিবেন 
বলিষাছিলেন। এই বিদ্যা অনুভূতিসিদ্ধ জ্ঞানভাগ নবম হুইতে দ্বাদশ অধ্যায পর্যস্ত , 
ব্যাখ্যাত হইযাছে। ত্রযোদশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায় পর্যন্ত ইহাৰ বিজ্ঞানভাঁগ ' 
আলোচিত হইতেছে। পবিশিষ্টে “বিভিন্ন অধ্যাষের বক্তব্য” শী প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

দাদশ অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিলেন মদ্তক্ত হও। কৃষ্ণভক্তি এবং পবমাত্মীয বতি 
একই কথা। আত্মাই পবমাত্বাবপে দর্শনীষ। আত্মা! দেহধাবী এ জন্য দেহ এবং 
আত্মাব পবস্পব সম্বন্ধ জানিলে আত্মাব স্ববপ জানা যাঁষ। এই জ্ঞানকে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ- 
বিভেদজ্ঞান বলে। অধ্যাত্মবিষ্ঠা এই জ্ঞানেবই অন্গুশীলন কবে। শ্রীকৃষ্ণ অধ্যাত্মবিষ্ভাকে 
শ্রেষ্ঠ বিষ্তা বলিষাছেন। ত্রযোদশ অধ্যাষেব ইহাই আলোচ্য । এই অধ্যায প্রকৃতি- 
পুরুষবিবেকযোগ নামেও পবিচিত। 

| ১ ॥ কৌন্তেঘ, এই শবীব ক্ষেত্র এই নামে কথিত হয়, যিনি ইহাকে জানেন 
_ এ সম্বন্ধে তত্ববিদ্‌গণ তাঁহাকে ক্ষেত্রুজ্র এই নামে অভিহিত কবেন ॥ ১ ॥ 


শ্রীভগবান্থুবাচ 
ইদং শবীবং কৌন্তেষ ক্ষেত্রমিত্যভিধীযতে। 
এতদ্‌ যো বেত্তি ত: প্রাঃ ক্ষেত্রজ্র ইতি তব্বিদঃ ॥ ১ 


বশ 
৪ 


₹-৪ শ্লোক ২৬৬ ঈীতাব্যাখ্যা। ত্রয়োদশ অধ্যাব 


দেত্র ও ম্েত্রজ্ঞ ই শব্দই পাকিভাষিক। স্লোকেব ভাবা দেখিলেই বুৰা 
বার এক বিশেষ শ্রেশীব জ্ঞানিগণ নিজেদেব লেত্রঙ্েত্রজ্ঞবিৎ বলিতেন। নেত্রনেত্রচ্ছ- 
বাদেব সহিত অধিবাদের ঘনিষ্ঠ সহ্বন্ধ বর্তমান । 

| ২ ॥ এবং ভাবত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া ক্ানিবে। লেত্র - 
ও ক্ষেত্রন্র এই ঢ্ইয়েব বে জ্ঞান আমার মতে তাহাই শ্রেষ্ঠ ভান ॥ ২ ॥ 

অন্থুমান হর দ্েত্রক্ষেত্রজ্রবিদ্গণ কাপিল সাংখ্যবাদীব স্যাব বিভিন্ন দেহে 
অবলম্থন কবিয়াছেন এখানেও তাহাই কবিলেন, বলিলেন প্রত্যেক শরীবে ন্গেত্রজ্ঞ 
আছেন এ কথা সত্য কিন্তু মামপি অর্থাৎ আমাকেও সর্বক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিষ। জানিবে 
অর্থাৎ একই পরমাত্মা দেহধারী বহু আত্মাবপে প্রকাশিত হন ইহা বুবিবে। কেবল 
আত্মাকে ভানিলে চলিবে না আত্মাই যে পবনাত্বা তাহা উপলব্ধি কবিতে হইবে। 
_.0৩-৪॥ এবং সেই নেত্র যে বস্তু এবং বে প্রকাব এবং তাহা যেবপ 
বিকাবশীল এবং যে কাবণ হইতে বন্তরপ হয় এবং সেই ক্গেত্রজ্ঞ যাহা এবং যেরূপ প্রভাব 
. অম্পন্ন তাহা আমাব নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কর। খিগণ বহুপ্রকারে ছন্দাতীর 
বিবিধ বেদমন্ত্রে তাহাব বিববণ দিয়াছেন এবং যুক্তিযুক্ত নিশ্চয়ার্থক ব্রন্মন্ত্র পর্দেও 
তাহা কথিত হইয়াছে ॥ ৩- ৪ ॥ 

ক্ষেত্র কোন বস্তু, কি প্রকার উপাদানে গঠিত, নেত্রে কি কি বিকার বা 
পবিবর্তন হয় এবং কি কারণ হইতে কি বিকাব হয় কৃষ্ণ সংক্ষেপে তাঁহাব বিবির 
নাইবেন বলিলেন। তদ্রুপ ক্ষেত্রজ্ঞই বা কে এবং তিনি কিবপ প্রভাবসম্পন্ন 
তাহা সংন্দেপে বিবৃত করিবেন। আপাতদৃ্টিতে পরস্পরবিবোধী বেদসুক্তগুলিকে 
যুক্তিযুক্ত ভাবে সাজাইয়৷ নিশ্চয়ার্থক কবিবাব জন্য ব্যাস ত্রন্গনুত্র বা বেদান্তনুত্র কা 


ক্ষেত্রজধপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভাবত। 
দেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্ঞীনং ত্তজজ্ঞানং মতং মম॥ ২ 
তৎ কেত্রং যচ্চ বারূক্‌ চ যদ্বিকাবি যতণ্চ য। 
সচ যো বতপ্রভাবশ্চ তৎ দমাঁদেন মে শৃথু॥ ৩ 
খাবিভিবধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ গুথক্‌। 
্রন্মনুত্রপদৈ শ্চৈব হেতুমদৃভিবিনিশ্চিতৈঃ ॥ ৪ 


ঠ 


গীতাব্যাথ্যা ; ভ্রযোদশ অধ্যাষ ২৬৭ ৫ -৬ গ্লোক 


শাবীবক কুত্র প্রণবন কবেন। শাবীবক অর্থে শবীববাসী জীবাত্ম'। শাবীবক নামটি 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ব বিচাবে অর্থব্যগ্ুক। শ্রীকুঝ্ক বছ বেদছন্দেব এবং ব্রন্থানূত্রপদেব উক্তি 
সংক্ষেপ কবিতেছেন। 

.0৫-৬॥ মহাভূতসমূহ, অহংকার, বুদ্ধি, অব্যক্ত, দশ ইন্জ্ি এবং এক 
মন এবং পঞ্চ ইন্দ্রিষগোচব বিষষ, ইচ্ছা, দেষ, সুখ, ছুঃখ, সংঘাতি, চেতনা, ধৃতি, সংক্ষেপে 
এই সকলকে দ্গেত্র ও তাহাঁব বিকাব বলা হয ॥৫-৩৬॥ 

এখানে ৫ শোকে সাংখ্যেব চতুধিংশতি তত্বেব উল্লেখ আছে। অব্যক্ত অর্থে 
সূলপ্রকৃতি এবং মহতেব অপব নাম বুদ্ধি। শ্লোকে বুদ্ধি শব্দে মহৎকে বুঝাইতেছে। - 
পঞ্চ জ্ঞানেন্রিয় ও পঞ্চ কর্মেক্ররিষ এবং ইন্ডিয়াধিপতি মন্‌ এই লইযা দশ ও এক অর্থাৎ 
একাদশ ইন্দ্রিষ। মহাভূত ও পঞ্চ ইজ্জিযগোচব অর্থে পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভৃত। " 
শ্রীধব মতে পঞ্চ ইক্দরিষগোচব অর্থে পঞ্চ তন্মাত্র এবং মহাভূত শবে স্ুল মহাভূত। 
পবিশিষ্টে স্থিত প্রবন্ধে এবং ৭1৪-৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় সাংখ্যন্থষ্টিক্রম বিচার 
কবিয়াছি, সেই প্রসঙ্গে অব্যক্ত, মহত, অহংকাব গরভৃতি শব্দেব অর্থ দ্রষ্টব্য । 

ষষ্ঠ শ্রোকেব সংঘাত অর্থে যে শক্তি প্রাকৃতিক উপপাদানগুলিকে বিশেষ বিশেষ 
ভাবে সংহত কবিষ! জীবেব বিশিষ্ট দেহ নির্মাণ কৰে ও শবীব ও ইন্জ্রিসমূহকে একত্র 
ধাবণ কবিষা বাখে। বিভিন্ন সংঘাতেব বশে একই প্রকাৰ প্রাকৃতিক উপাদান, মহাভূত 
ইত্যাদি; হইতে বিভিন্ন প্রকাবেৰ জীবশবীব সৃষ্ট হয। মনুষ্যশবীব ও ইতব প্রানীব 
শবীবেব প্রাকৃতিক উপাদানেব কোন পার্থক্য নাই কেবল তাহাদেব সংঘাত বিভিন্ন। 
যোগশাস্ত্রে কথিত আছে যে যোগীব! ইচ্ছামত ষে কোন জীবদেহ ধাবণ কবিতে পারেন। 
কি কবিষা যোগীব মন্ুস্যশবীৰ বিভিন্ন প্রাণীর দেহে পৰ্বিতিত হইতে পাবে তাহা 
বিচাৰ উপলক্ষে যোগনুত্ ক্ষেত্রিকব€ এই উপমা “ গ্রযোগ কবিযাছেন। কৃষক যেমন 
ছোট ছোট বিভিন্ন ক্ষেত্রে জল আল বাঁধিয়া পৃথক রাখে ও ইচ্ছামত আল কাটিয়া বিনা 
আযাসে উচ্চ ক্ষেত্র হইতে নিয়তব ন্েত্রে জল প্রবাহিত কবায এবং তাহাব ফলে 


মহাভূতান্থহংকাবো বুদ্ধিবব্যক্তমেব চ। 
ইন্দ্িযাণি দশৈকঞ্ক পঞ্চ চেক্রিয়গোচরাঃ ॥ ৫ 
ইচ্ছা তেষঃ সুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা খৃতিঃ 
এতৎ ন্সেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহতম্‌।॥ ৬ 


«-৬ শ্লোক ২৬৮ গীতাব্যাখ্যা। ত্রয়োদশ অধ্যায় 


যেমন উপরে ক্ষেত্রেব জলের আকাব নি্নস্থিত ক্ষেত্রেব আকাব ধাবণ কবে সেইবপ 
যোগীও যে আল দ্বারা জীবদেহ বিশিষ্ট গণ্তিব মধ্যে নির্দিষ্ট থাকিয়া বিশিষ্ট রূপ গ্রহণ 
কবিয়াছে সেই প্রাকৃতিক আলকে অপসবণ কবেন। ফলে এক ক্ষেত্র হইতে অপব 
ক্ষেত্রে সঞ্চাবিত জলবও তাহাঁব দেহ অপব প্রাণীব বপ প্রান্ত হয়। চতুষ্কোণ ক্ষেত্রেব জল 
ত্রিকোণ ক্ষেত্রে আসিযা যেমন ত্রিকোণ দেখায় সেইৰপ যোগীব দেহ এক সংঘাত হইতে 
অপব সংঘাতে যাইয়া ভিন্ন প্রাণীব দেহে পবিণত হয়। যে প্রাকৃতিক শক্তি বা বাধা 
বা আল থাকায় জীবদেহ নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ হওয়ায় কোনও এক বিশিষ্ট রূপ 
প্রাপ্ত হয় এবং বিশিষ্ট প্রকাবে সংহত থাকে তাহাকেই সংঘাত বলে। 

ষষ্ঠ গ্লোকে চেত্বা শবে শুদ্ধচৈন্ত উদদিষ্ট হয় নাই। বদ্ধ জীব যে শক্তিৰ 
দ্বাবা নিজ শবীব, তাহাব বিকাব ও পাবিপান্থিক বিষয়সমূহ উপলব্ধি করে তাহাই 
এখানে চেতনা শব্দেব অভিধেয়। 

ধুতি শব্দের অর্থ যাহ! মন প্রাণ ও ইন্দ্রিয়ক্রিয়াকে ধাবণ কবিয়া ব্যক্তিবিশেষে 
তাহাদেব এক বিশিষ্ট বপ দেষ। ধুতি শবেব অর্থবিচাবে ১৮২৬, ২৯ ৩৩-৩৫ শ্লোক- 
গুলির ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । সংঘাত যেমন শবীবকে বিশিষ্ট বপ দাঁন করে ধৃতি সেইবপ 
মানসিক বৃত্তি ও কর্মচেষ্টাকে নির্দিষ্ট গণ্ডিতে আবদ্ধ বাখে। ধুঁতিই আমাঁদেৰ জীবনের 
আদর্শ নিয়ন্ত্রিত করে। ১৮।৩৩-৩৫ গ্লোকে ধৃতিব প্রকাবভেদ আলোচিত হইযাছে। 

ক্ষেত্র কোন বন্ত ও কি প্রকাব উপাদানে গঠিত এই প্রশ্নেব উত্তবে কৃষ্ণ 
বলিলেন মহাতুভাদি উপাদানে গঠিত চেতনা ইচ্ছা ঘেষ সম্বিত যে দেহ তাহাই ক্গেত্র। 
ইচ্ছা, ঘেষ, সখ, দুঃখ প্রভৃতি ক্ষেত্রেব বিকাব অর্থাৎ ইহাদেব লইয়াই ক্ষেত্রেব পবিবর্তন 
হয়। ইচ্ছা, দ্বেষ ও চেতনা উল্লিখিত হওয়ায় ক্ষেত্র শব্দে মহাভূতাদি হইতে উৎপন্ন 
স্থাবৰ জড়সমূহ পবিত্যক্ত হইয়াছে । অধিভূত ও অধিদৈববাদীব সহিত ক্ষেতকষেত্রজ- 
বিদের এখানেই পার্থক্য। ইচ্ছা! ঘেষ সুখ দুঃখ সকল প্রাণীতেই বর্তমাঁন কিন্ত ক্ষেত্র 
শবে বিশিষ্ট সংঘাত ও ধৃতিবিশিষ্ট জীবদেহ উদদিষ্ট হওয়ায কেবল মনুস্তদেহকেই ক্ষেত্র 
নাম দেওযা যায়। মনুষ্য ব্যতীত অন্থ প্রাণীতে ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞজ্ান সম্ভবপর নহে। অতএব 
এই মনুস্বশবীবই 'ক্ষেত্র, মহাভূতাদি সাংখ্টীয চতুবিংশতি পদার্থ তাহাব উপাদান এবং 
ইচ্ছা ছ্ষোঁদি তাহার বিকাব। কি কাঁবণ হইতে কি বিকাৰ উৎপন্ন হয় তাহাঁৰ বিববণ 
১৯২১ শ্লোকে আছে। প্রকৃতি হইতেই ক্ষেত্রের বিকার, গুণ এবং কার্ধাদি উৎপন্ন হয় 
এবং বন্ধ পুরুষ ক্ষেব্রস্থ হইয়! সুখ ছুখ ভোগ কবে। 


গীতাব্যাখ্যা । ভ্রযোদশ অধ্যায ২৩৯ ৭- ১১ শ্লোক 


ত্রয়োদশ অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে বল! হইয়াছে এই শবীৰ ক্ষেত্র এবং ইহাকে 
ধিনি জানেন তিনি ক্ষেত্রজ্। ক্ষেত্রকে উপযুক্ত ভাবে জানিতে হইলে সাধনাৰ 
প্রয়োজন। এই ভ্ঞানার্জনেৰ জন্তকি গুণাবলী আঁবশ্তাক শ্রীকৃষ্ণ প্রথমে তাহার উল্লেখ 
কবিয়া পৰে ক্ষেত্রজ্ঞের স্ববপ এবং প্রভাব বলিয়াছেন। দ্বাদশ অধ্যায়েব শেষে মদ্ভক্ত 
সাধক সম্বন্ধে যে সকল বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে এখানে প্রায় তাহাবই পুনবাবৃত্তি কবা 
হইযাছে। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ তত্বেৰ অনুভবসিদ্ধ জ্ঞান সাঁধনীব দ্বাবা লভ্য হইলেও ইহাবি 
বিজ্ঞান বা দার্শনিক তত বুঝিবার জন্য বুদ্ধিই যথেষ্ট । ক্ষেত্রেব যেঝপ বিকার হইলে 
উপযুক্ত জ্ঞানোদয় হয় তাহা বলিতেছেন । 

॥%-১১॥ সম্মান অর্জনে অনীসক্ভি, অনস্তিত্ অহিংসা, ক্ষমা, সবলতা, 
জ্ঞানলাভের উদ্দেশ্তে আচার্ষেব সঙ্গ ও সেবা, শৌচ, স্থৈর্য, আত্মবিনিগ্রহ, ইন্দ্রিষগ্রাহা 
বস্তুতে বৈরাগ্য, আমি কর্তা এই ধাবণাব অভাব, জন্ম মৃত্যু জরা ব্যাধি জনিত দোষেব 
পুনঃপুন আলোচন অর্থাৎ বিবিধপ্রকাৰ সাংসারিক ছুঃখ দেখিয়া আত্যস্তিক মুক্তি- 
চিত্তে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহীন জনবিবল স্থানে থাঁকিবাব ইচ্ছা, জনতায় 
মিশিতে অনিচ্ছা, সর্বদা অধ্যাত্মজ্ঞানে অনুরাগ, তত্বজ্ঞানেৰ প্রতিপান্ভ বিষষেব 
আলোচনা এই সকল গুণাবলী জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়। যাহা ইহাব বিপবীত তাহ! 
অজ্ঞান ॥ %- ১১ ॥ 


অমানিত্বমদস্তিত্মহিংসা ক্ষাস্তিবার্জবম্‌। 
আচার্যোপাসনং শৌচং ্থৈর্যমাতববিনিগ্রহঃ ॥ ৭ 
ইন্জিয়ার্থেষু বৈবাগ্যমনহংকাবৰ এব চ। 
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিহঃখদোঁষা নুদর্শনম্‌॥ ৮ 
অসক্তিরনভিঘজ; পুত্রদ্াবগৃহাদিবু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্বত্বমিষ্টানিষ্টোপ পত্তিবু॥ ৯ 
মধষি চানভ্যোগেন ভক্তিবব্যভিচাবিণী। 
বিবিক্তদেশসেবিত্বমবতির্ভনসংসদি ॥ ১০ 
অধ্যাত্বজ্ঞাননিত্য ত্বং তত্বজ্ঞানার্ঘদর্শনম্‌। 
এতজ জ্ঞানমিতি প্রোক্তমন্জানং যদতোইন্যথা ॥ ১১ 


৯২-১৮ শ্লোক ্ ২৭০ গীতাব্যাখ্যা ৷ ভ্রযোদশ অধ্যাষ 


এই স্তলোকগুলিতে যে সকল ক্ষেত্রবিকাবজ গুণাবলী জ্ঞান শব্দে অভিহিত 
হইয়াছে তাহাবা ক্সেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানেব সাঁধন মাত্র । জ্ঞানে সাধনকেই ক্ষেত্রক্েত্রজ্ 
বিচ্াব পারিভাষিক জ্ঞান শব্দে নির্দেশ কবা হইয়াছে। অস্তিত্ব শব্দেব অর্থ ধর্ম- 
ধ্বজিত্বেব অভাব অথবা শঠতাব অভাব। দত্তেব এক অর্থ শঠতা। আত্মবিনিগ্রহ 
শবে তপ অথবা ইন্দরিয়াদি নিষন্ত্রণ বুঝায়। অধ্যাত্মজ্ঞান দেত্রক্ষেতরজ্ঞজ্ঞানেব সমপর্যায় 
শবধ। জ্ঞানার্জরনেব জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে কোন বন্তব জ্ঞানলাভ কবিতে হইবে 
বলিতেছেন। 

॥ ১২ ॥ জ্রেয় অর্থাৎ যাহা জানিতে হইবে তাহা বলিতেছি। বাহাকে 
জানিলে অমুতত্ব লাভ হয় সেই উৎপত্তিধর্মবঞ্জিত পবমব্র্গ জেঘ। তাহা না সৎ না 
অসৎ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১২ ॥ 

ক্রেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ঞানেব আলোচিনাষ পবক্রন্মকে জ্ঞাতব্য বলা হইল। উদ্দেস্ঠ 
এই যে ক্ষেত্রজ্ঞকে দেহাধিষিত পুকষ মাত্র মনে কবিলে চলিবে না, ন্ষেত্রজ্ঞ যে 
পরমাত্মাৰ সহিত অভিন্ন তাহা বুঝিতে হইবে । পবমাত্বা হইতে তাবৎ চবাচব উৎপন্ন 
এজন্য পরে ক্ষেত্রক্েত্রজ্জ তত্বেব বিববণে সাংখ্যোক্ত প্রকৃতি পুকষেৰ কথা আসিষাছে 
এবং ২৬ শ্্োকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যাহা কিছু স্থাববজঙ্গম পদার্থ স্ষ্ট হয তাহা সমস্তই 
ক্ষেত্রের সহিত ক্ষেত্রজ্জেব সংযোগেব ফলে। সৎ এবং অসৎ শব্বদ্বয়েব অর্থ ১১1৩৭ 
শ্লোকেব ব্যাখ্যায় ভ্রষ্টব্য। কি ভ্েয় এই প্রশ্নেব উত্তবে উপনিষদুক্ত ত্রন্ম বর্ণিত 
হইয়াছেন। 

॥ ১৩-১৮ ॥ তাহা সর্বদিকে হত্তপদযুক্ত, সর্বদিকে চক্ষু মস্তক মুখবিশিষ্ট 
সর্বত্র কর্ণবিশিষ্ট, জগতেব সকল বস্তুকে আবৃত করিষা বর্তমান বহিয়াছে, তাহা সকল 
ইন্জরিয়েব গুণে প্রকাশক, সর্বইন্ডিয়বঞ্জিত, সংসর্গমুক্ত অথচ আর্ববস্তব ধাবক, নিগুণ 


জয়ং যত্তৎ প্রবন্ধ্যামি ষজ জ্ঞাত্বামৃতমঞ্খুতে। 
অনাদিমৎ পবং ত্রন্ম ন সং তন্নাসহৃচ্যতে ॥ ১২ 
সর্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিবোযুখমূ। 
সর্বতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥ ১৩ 
সর্বেজ্িষগ্তণাভাসং সর্বেক্দিষবিবজিতমূ। 
অসক্তং সর্বভূচ্চেব নিগুণং গুণভোক্ভ চ। ১৪ 


গীতাব্যাখ্যা ৷ ব্রযোদশ অধ্যাধ হধ১ ১৬- ১৮ শ্রোক 


এবং গুণভোক্তা, তাহা ভূতগণেৰ বাহিবে এবং অন্তবে, চৰ অথচ অচব, সুক্ষত্বহেতু 
অবিজ্েয/ুবস্থ এবং নিকটস্থিত, ভুতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তেব ন্যায স্থিত। সেই 
জয় ভূতপালক সংহাবক এবং উৎপত্তিকাবক, তাহা জ্যোতিফসমূহেবও জ্যোতি এবং 
তমেৰ অতীত বলিয়া উক্ত হয়, তাহা জ্ঞান, জ্রেষ, জ্তানেব ঘাবা লভ্য, তাহা সকলে 
হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট। ক্ষেত্র এবং জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল । আমাৰ ভক্ত 
ইহা জানিয়া আমাব ভাব প্রাপ্ত হন ॥ ১৩ - ১৮ ॥ 

কৃষ্ণকে জানা আব ব্রহ্মকে জানা যে একই কথা এবং আমাকে জান অর্থে 
ব্রহ্ধকে জান গ্লোকগুলিতে তাহা পবিস্ফুট হইল । কঠ এবং স্বেতাশ্বতব উপনিষদে এই 
শ্লোকগুলিব অন্বপ প্লোক পাওযা যাইবে। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই উপনিষদ হইতে নিজ 
বক্তব্য উদ্ধাব কবিযাছেন ॥ ১৩1৪ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ ব্রহ্ম পবস্পব বিবোধী গুণবিশিষ্ট 
অথচ নিগুণ, তাহাকে জ্দেষ বলা হইযাছে অথচ তিনি লুক্ষত্বাৎ অবিজ্ঞেয়ম। ব্রহ্মবগী 
এই জ্ঞেষই প্রকৃত ক্ষেত্রজ্ঞ। হূর্যালোকেব ন্যাষ নিলিপ্ত থাকিযা ব্রন্ম পবস্পব বিবোধী 
বনু গুণেব. প্রকাশক । তিনি বিশুদ্ধ চৈতন্যসত্া অথবা বিশুদ্ধজ্ঞানন্ববপ । ঘটজ্ঞান 
পটজ্ঞান প্রভৃতি বিশিষ্ট বন্তজ্ঞান কি প্রকাব আমবা৷ তাহা সহজেই উপলব্ধি কবিতে 
পাবি কিন্তু বিষয়নিবপেক্ষ বিশুদ্বজ্ঞান বা শুদ্ধচৈতন্যসত্তা আমাদেব ধাবণাব অতীত। 
এই সত্তাই ব্রন্ম। কেনোপনিষৎ প্রথম ও দ্বিতীষ খণ্ড হইতে ব্রহ্মবিষষক কতিপয 
শ্লোকেব ভাবার্থ উদ্ধৃত কবিতেছি। খাধি বলিতেছেন, "তথা অর্থাৎ ব্রদ্দে চক্ষু দৃষ্টি 
যাঁয় না, বাক্‌ পৌছাষ না, মন গৌছিতে পাবে না, তাহাকে আমবা জানি না, তাহাব 
সম্বন্ধে কিৰপে উপদেশ দিতে হয় তাহাও জানি না। তিনি জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সর্ববস্তকে 


বহিবস্তশ্চ ভূতানামচবং চরমে চ। 
সুক্সত্বাত্রদবিজ্ঞেযং দুবস্থং চান্তিকে চ তৎ॥ ৯৫ 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
ভূতভর্ত চ তজ.জ্ঞেযং গ্রসিষু প্রভবিষুর চ॥ ১৬ 
জ্যোতিষামপি তজ্জ্যোতিস্তমসঃ পবমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেযং ভ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্ত বিঠিতম্‌॥ ১৭ 
ইতি ক্ষেত্র, তথা জ্ঞানং জ্তযপ্ষোক্তং সমাসতঃ। 
মদৃভক্ত এতঘিজ্দরায মভাবায়োপপছ্ঠতে ॥ ১৮ 
৩৫ 


১৯-২১ শ্লোক ২4২ গীতাব্যাখ্যা। রষোদশ অধ্যায 


অধিকাৰ কবিয়া৷ আছেন এবং সে সকল বন্ত হইতে তিনি ভিন্ন। পূর্বে যে সব আচার্ষেবা . 
আমাদেব নিকট ব্রন্মের উপদেশ দিয়াছেন আমবা তাহাদেব নিকট এইরপই শুনিয়াছি। 
যাহা বাক্যঘ্াবা প্রকাশিত হয় না কিন্তু াহাব শক্তিতে বাক্য উৎপন্ন হয় তাহাই ব্রন্ম, 
তাহাকেই জান, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। যাহ! মমেব দ্বাবা ধাবণ! 
করা যায় না কিন্তু যাহার ঘ্বারা মন মনন কবে বলিয়া কথিত হয় তাহাকেই জান 
তাহাই ব্রহ্ম, এই যাহা উপাসনা কর তিনি তাহা নহেন। চক্ষুর ঘবাবা যাহাকে দেখা 
যায় না কিন্তু যাহাঁব দ্বাৰা চক্ুগ্রীহ্য বিষয় সমূহ দেখা যায় তাহাই ব্রহ্ম তাহাকেই জান, 
এই যাহা উপাসনা কব তিনি তাহা নহেন। যাহাকে বর্ণে দ্বাৰা শ্রবণ কৰা যায় না 
কিন্তু যাহাঁব ছাবা কর্ণ শ্রবণ করে তাহাই ব্রহ্ম তাহাকে জান, এই যাহা উপাসনা কর 
তিনি তাহা নহেন। যদি তুমি মনে কব যে তুমি ব্রন্মকে ভালগুঁকবিয়া জানিয়াছ তবে 
তুমি ত্রন্মের বপ অল্পই জান ইহা নিশ্চিত। দেবতাগণের উপাসনা! কবিয়া তাহাদের 
মধ্যে ব্রন্মেব যতটুকু জানিয়াছ তাহাও অল্প ইহা নিশ্চিত অতএব ব্রঞ্ধতত্ব মীমাংসার 
বিষয়ই বহিল। আমি মনে কবি না যে আমি ব্রহ্মকে প্রকৃতবপে জানিয়াছি, তাহাকে 
জানি না এমন নহে, তাহাকে জানি এমনও নহে। তাহাকে জানি না এমন নহে, জানি 
এমনও নহে, আমাদের মধ্যে ইহাই যিনি জানেন তিনিই তাহাকে জানেন। খাহাৰ্‌ 
মনে হয় জানি নাই তিনি তাঁহাকে জানিয়াছেন, ধাহাব মনে হয় ত্রহ্মকে জানিয়াছি 
তিনি জানেন নাই। ব্রন্মজ্ঞানীদেৰ নিকট ব্রচ্ম অবিজ্ঞাত এবং অজ্ঞানীদেব নিকট 
তিনি জ্ঞাত বলিয়া প্রতীত হন। প্রত্যেক বোধ বা! অনুভূতিতে উপলন্ধ হইলে তিনি 
জ্ঞাত হন, তাহাতেই অমৃতত্বলাভ হয়। আত্মাব ঘাবা বীর্যলাভ হয় এবং বিষ্তা অর্থাৎ 
ব্রন্মজ্ঞান ঘাবা অম্ৃতত্ব লাভ হয 1; 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ের ৫-১১ শ্লোকে ক্ষেত্রেব বিকার এবং ১২-১৮ শ্লোকে 
ক্ষেত্রজ্ঞেব স্ববপ ও প্রভাব কথিত হইয়াছে। এখন তাবৎ চরাচব বপ যে বৃহত্তর ক্ষেত্র 
অধিবাঁদীবা বর্ণনা কবেন সে সম্বন্ধে বলিতেছেন এবং এই প্রসঙ্গে কোন কাবণ হইতে 
কৌন বিকাব উৎপন্ন হয তাহাও উল্লেখ করিতেছেন। 

॥ +৯ - ২১ ॥ প্রকৃতি এবং পুরুষ উভয়কেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং 
বিকাব ও গুণসমূহ প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে। কার্যকারণ পরম্পবা বিষয়ে 
প্রকৃতি হেতু বলিযা! কথিত অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই কার্কারণ পরম্পরার উদ্ভব এবং 
জীবের সুখ ছুঃখ ভোগ বিষষে পুরুষ হেতু বলিয়৷ উক্ত হয। পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত 


শীতাব্যাখ্যা। ত্রয়োদশ অধ্যাষ ১৯-হ২ শ্লোক 


হইযহি প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ কবেন। গুণেব সহিত সঙ্গ পুরুষেব সৎ ও অসৎ 
যোনিতে জন্মেব কাবণ ॥ ৬৯ "২১ ॥ 

ত্রযোদশ অধ্যাষেব ১৯ গ্লোকেব প্রকৃতি ও পুকষ সাঁংখ্যোক্ত সত্তাদ্বয। ৭18-৫ 
শ্লোকে ইহাদেব ভগবানেব অপবা ও পবা! প্রকৃতি নামে অভিহিত কবা হইয়াছে। 
আপাতদৃষ্টিতে এই পুরুষকে পৃথক পুথক শবীবে পৃথক পৃথক ক্ষেত্রজ্ বলিযা মনে 
হইলেও প্রকৃতপক্ষে পুরুষ পবমাত্মাব সহিত অভিন্ন। ফলে ভগবানই একমাত্র ক্ষেত্রজ্ঞ 
হুইতেছেন। সমস্ত স্থপতি তীহাবই ক্ষেত্র। ২০ শ্লোকেব কার্ষকাবণ এবং কার্যকবণ 
উভয় প্রকার পাঠ প্রচলিত আছে। সর্ববিধ কার্য, কার্যবিধাষক শক্তি বা কার্ষেব কাবণ 
এবং কার্ষেব সাধনবূপ কবণসমূহ সমস্তই প্রকৃতিজাত ইহাই বল! উদ্দেশ্তু। জীবাত্মা 
বা পুরুষকে মুখইঃখেব হেতু বলা হয় কারণ বদ্ধ জীবাত্মাব সৎ ব| অসৎ কর্মেব ফলে 
উত্তম বা অধম যোনিতে জন্মলাভ হইয়া তদমুযায়ী সুখ ও দুঃখ ভোগ হয। পুকষই 
যে পবমাত্বাবপে জ্ঞেয় তাহা বলিতেছেন । 

॥ ২২ ॥ এই দেহে যে পবপুরুষ বহিয়াছেন তিনি সাক্ষী, অন্থমোদনকর্তা, ভর্তা, 
ভোক্তা, মহেশ্বব এবং পবমাত। নামেও উক্ত হন ॥ ২২ ॥ 

পরপুরুষ পদেব পব শব্দেব অর্থ দেহ ইন্দরিষাদি হইতে পব বা পৃথক অথবা 
পবম। পুরুষ বা জীবাত্বা দেহেব সর্বকার্ষে লিপ্ত আছেন মনে হইলেও জ্ঞানোদষে 
দেখা যায যে তিনি পবমাত্মাব সহিত অভিন্ন এবং প্রকৃতিজাত দেহাদির কার্ধে তিনি 
কেবল নিলিপ্ত সাক্ষী বা উপদ্রষ্টা। তিনি ভালমন্দ কোন কার্ষেই বাধা দেন না অর্থাৎ 
এক হিসাবে তিনি সকল কার্যই অনুমোদন কবেন, সে জন্য তিনি অনুমন্তা বা 


প্রকৃতি, পুরুষঞ্চেব বিদ্ধ্যনাদদী উভাবপি। 
বিকাবাংশ্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসস্তবান্‌॥ ১৯ 
কার্ষকাবণকর্তৃতে হেতুঃ প্রকৃতিকচ্যতে। 
পুরুষ স্থখছুঃখানাং ভোৃত্ে হেতুকচ্যতে ॥ ২০ 
পুরুষ; প্রকৃতিস্থো হি ভূঙক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কাবণং গুণসঙ্গোহস্য সদসদৃযোনিজন্বন্তু॥ ২১ 
উপন্রষ্টাহন্ুমন্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্ববঃ। 
পবমাস্মেতি চাপুযুক্তে৷ দেহেহস্মিন্‌ পুরুষঃ পবঠ॥ ২২ 
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অন্ুমোদনকারী নামেও কথিত হন। ভগবান নিলিপ্ত থাঁকিলেও তাঁহার প্রকাশক 
সত্তাব অভাবে দেহাদিপালন ও নুখছ্ুঃখাদি ভোগ অসম্ভব এজন) তিনি ভর্তা ও ভোক্তা । 
বদ্ধ পুরুষেব ভোত্তৃত্ব ও পবমাত্বার ভোক্তৃত্ব পৃথক ব্যাপাব, বন্ধাবস্থায় ভোক্তা লিপ্ত 
কিন্তু পবমাত্মাৰ সহিত ভেদজ্ঞান বহিত হইলে সেই ভোক্তাই নিলিপ্ু হন। নিলিপ্ত 
অবস্থায় বুঝা। যা যে প্রকৃতিই সর্বকার্ষের হেতু । বদ্ধ জীব বা পুরুষের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ 
কিন্তু পুরুষেব সহিত পরমাত্মার এক্য অনুভূত হইলে মহাঁন্‌ এঁশ্ববত্ব উপলব্ধ হয় এক্য 
তখন পুরুষ মহেশ্বর ও পরমাত্মা নামে কথিত হন। 

॥ ২৩ | ধিনি পুরুষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে এইগ্রকার জানেন তিনি 
অর্বথা অর্থাৎ সর্বভাবে সকলপ্রকাব অবস্থাব মধ্যে বর্তমান থাকিয়াও পুনর্বার জন্মগ্রহণ 
কবেন না ॥২৩॥ ৃ 

কি ববিয়া পুকষকে এবং গুণসমেত প্রকৃতিকে উপযুক্তভাবে জানা যায় তাহা 
বলিতেছেন 

॥ ২৪ -২৫॥ কেহ নিজ চেষ্টায ধ্যানের বাবা আত্মাতেই আত্মাকে দর্শন 
করেন অন্টে সাখ্যযোগেব সাহায্যে এবং অপবে কর্মযোগেৰ দ্বাব৷ আত্মদর্শন কবেন 
আবাঁর অন্তে এই সকল উপায়ে জানিতে না পাবিয়া অপরের নিকট শুনিয়া আত্মার 
উপাসনা করেন। এই শেষোক্ত ব্যকিরাও শ্রুত উপদেশ পাঁলন কৰিয়া মৃত্যু অতিক্রম 
করিতে পারেন ॥ ২৪ -২৫॥ 

শ্লোকোক্ত ধ্যান শব্দে পাতগ্রলযোগের ধ্যান উদ্বিষ্ট হইযাছে। সাংখ্যযোগ 
' জ্ঞানমার্গকে নির্দেশ কবিতেছে এবং কর্মষোগ শ্রীকৃষ্তকথিত রাজবিদষ্ঠাৰ সাধনপদ্ধতি। 
শ্রীকৃষ্ণ পূর্বে বলিয়াছেন সাংখ্যযোগ অপেক্ষা ধ্যান ভাল এবং ধ্যান অপেক্ষা কর্মযোগ 
-ভাল। ১২1১২ শ্লোকের ব্যাখ্যা জষ্টব্য 


য এবং বেস্তি পুরুষং প্রকৃতি গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোইপি ন স ভূযোইভিজায়তে ॥ ৎ৩ 
ধ্যানেনাতবুনি পশ্যন্তি কেচ্দাতআনমাত্বনা । 
আঅন্তে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে 1 ২৪ 
- অন্তে ত্ববমজানন্তঃ শ্রুহীন্তেভ্য উপাসতে। 
ভেইপি চাতিতবস্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপরায়ণাঃ ॥ ২৫ 
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॥ ২৬ - ৩৪ ॥ ভবতর্যভ, স্থাবব জঙ্গম যাহ! কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয তাহা 
ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্েব সযৌগেব ফল জানিও। সর্ঘভূতে সমভাবে অবস্থিত, বিনাশশীল 
বস্তুতে অবিনাশী সত্তাবপে স্থিত পবমেশ্ববকে যিনি দেখেন তিনিই প্রকৃতরূপে দেখেন 
কারণ সর্ধত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্ববকে দেখিয়া তিনি নিজের ছাবা নিজ আত্মাব হানি 
কবেন না এবং তৎফলে পবাগতি প্রাপ্ত হন এবং যিনি দেখেন ষে প্রকৃতিব দ্বাবাই 
স্বভাবে সকল কর্ম কৃত হইতেছে এবং আত্ম! অকর্তারূপে অবস্থিত আছে তিনিই 
গ্রকৃতবপে দেখেন। যখন দ্রষ্টা ভূতসমূহের পুথকত্ব একত্বে পবিণত হইয়াছে অনুভব 
করেন এবং তাহা হইতে তাহাব বিস্তাবও দেখেন অর্থাৎ সেই একই সত্ত৷ বু হইয়াছে 
দেখেন তখন তাহাব বরহ্ষপ্রাপ্তি হয়। কৌন্তেয়,। এই অব্যয় পবমাত্মা অনাদি এবং 


যাঁবৎ অঞ্জাযতে কিঞিৎ সত্বং হ্ছাবরজঙ্গমমূ। 
করেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাত্ দৃবিদ্ধি ভবতর্ষভ॥ ২৬ 
মং সর্বেষু ভৃতেযু তিষ্ঠস্তং পরমেশ্ববমূ। 
বিনশ্যৎস্ববিনশ্থন্তং যঃ পশ্খাতি স পশ্যাতি ॥ ২৭ 
সমং পশ্টন্‌ হি সর্ধত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ্‌। 

ন হিনজ্ত্যাজ্বনাত্বানং ততো যাতি পরাং গতিম্‌॥ ২৮ * 
প্রকৃত্যৈব চ কর্মাণি ক্রিয়মাণানি সর্বশঃ। 
যঃ পশ্ঠতি তথাত্মানমকর্তীবং স পশ্তাতি ॥ ২৯ 
যদাভূতপৃথগ্ভাবমেকন্থ মনুপশ্ঠতি। 
তত এব চ বিভ্তাবং ব্রহ্ম সম্পন্ধতে তদা ॥ ৩ৎ 
অনাদিত্বান্নিগ্থণত্বাৎপবমাত্বায় মব্যয়ঃ। 
শবীবস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 
যথা সর্বগতং সৌন্স্যাদাকাশং নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবস্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 
যথা প্রকাশয়তোকঃ কৃৎস্গং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্ষেত্র ক্ষেত্রী তথ! কৃৎসং প্রকাঁশয়তি ভাবত ॥ ৩৩ 
ক্ষেত্রক্ষে ব্রজ্ঞয়োবেবমস্ত রং জ্ঞানচ ক্ষুষা। 


ভৃতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্* যে বিদ্র্ধান্তি তে পবম্‌॥ ৩৪ 
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নিগুণ বলিয়া! শরীরস্থ হইয়াও কিছু করেন না এবং কিছুতে লিপ্ত হন না। আঁকাঁশ 
যেমন শৃক্ষহ হেতু সর্বত্র ব্যাপ্ত থাঁকিয়াও কোন বস্তুতে লিপ্ত হয় না সেইরূপ আত্মা! 
সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়াও লিপ্ত হন না। ভাবত, যেমন এক ৃূর্য এই সমস্ত লোক 
প্রকাশিত করে ক্ষেত্রী সেইবপ সমস্ত লেত্র প্রকাশ কবেন। বাঁহাবা জ্ঞানচচ্ষুব ঘার৷ 
[ক্ষেত্র ও ক্েত্রজ্ঞের এই ভেদ বুঝিতে পারেন এবং ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ কি তাহা 
জানেন তাহাবা পরমকে প্রান্ত হন ॥ ২৬ -৩৪॥ 
শংকর মতে ভূতপ্রকৃতি শব্দের অর্থ অবিস্তালক্ষণা অব্যক্ত। এই শব্দের অর্থ 

সর্বভূতাত্বক অধিবাদীদের দ্েত্ররূগী প্রকৃতি এরূপও হইতে পারে অথবা ভূত এবং 
প্রকৃতি অর্থাৎ দেহরূপ ক্ষেত্র এবং জ্গণপ্রসবিনী প্রকৃতি এরূপ অর্থও সংগত। 
কঠোপনিষদে ৫১১-১৩ গ্লোকে আছে 

সর্বলোক চক্ষু হূর্য হইয়াও যথা 

চক্ষুগ্রাহ্থ বাহদোষে নাহি লিপ্ত হন। 

এক নেই সর্বভূত অন্তরাত্মা তথা 

বাহা রহি লোকছুঃখে নিরলিপ্ত রন॥ 

এক বশী সর্বভূত অন্তরাত্মা যিনি 

এক হয়ে বনুরূপ করেন বিধান। 

আত্মস্থ যে দেখে তারে ধীব জনা ভিনি 

তাহারই শাশ্বত সুখ অন্যে নাহি পান ॥ 

অনিত্যেতে নিত্য যিনি চেতনে চেতনা 

এক হয়ে বহু কাম্য করেন বিধান । 

আত্মস্থ যে দেখে তারে তিনি ধীর জনা 

তীহারই শাশবতশাস্তি অন্ে নাহি পান ॥ 

ত্রয়োদশ অধ্যায়ে পুরুষ, লেত্রজ্ঞ বা আত্মাকে ব্রহ্ম বা পরমাত্মারূপে দেখিবার 

উপদেশ দেওয়! হইয়াছে। ্রীকৃঞ্চ যে ত্রহ্মবুদ্ধিতে নিত অহংকে ব্রন্মের সহিত অভিন্ধ 
দেখিয়াছেন এই অধ্যায়ে তাহা পরিস্মুট | 


ন্গেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগবোগ নামক 
ত্রয়োদশ অধ্যায় সমাঞ্চ। 


মীতাব্যাখ্য। 
ঢতুদন অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্য। 


ঢতুর্দঘ অধ্যায় 
গুণত্রযবিভাগ যোগ - 


ক্ষে্রক্েত্রজ্ঞ জ্ঞান অর্জনেব পথে যে বাধা আছে শ্রীকৃষ্ণ চতুর্শ অধ্যায়ে 
তাহাব আলোচনা কবিতেছেন। ১৩২১ শ্লোকে বলা হইয়াছে যে গুণেব সহিত 
সংযোগের ফলে পুরুষ বদ্ধ হন এবং তাহাকে বিভিন্ন যোনি ভ্রমণ কবিতে হয়। 
প্রকৃতি গুণই ব্রন্মোপলন্ধিব পথে বাধা । এই অধ্যায়ে ব্রিগুণতত্ব আলোচিত 
হইয়াছে। পবিশিষ্টে "সত্ব বজ তম' শীর্ষক প্রবন্ধে ব্রিগুণেব তাৎপর্য বিচাব কবিয়াছি, 
তাহা দ্রষ্টব্য । 

॥১-৪॥ শ্রীভগবান বলিলেন, সকল জ্ঞানেব শ্রেষ্ঠ পবমজ্ঞানেব কথা 
আবাব বলিতেছি। ইহা জানিয়া মুনিগণ ইহলোক হইতেই পরাসিদ্ধি প্রাপ্ত 
হইয়াছেন। এই জ্ঞান আশ্রয় কবিয়া আমাব সাধর্মা অর্থাৎ নিলিগ্ততা ইত্যাদি প্রাপ্ত 
হইলে ্থষ্টিকালেও জন্ম হয় না এবং প্রলষেও কষ্ট পাইতে হয় না। মহদ্ত্রহ্ম অর্থাৎ 


শ্রীভগবান্বাচ 
পবং ভূয়ঃ প্রবন্্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমম্‌। 
যজ জ্ঞাত! মুনয়ঃ সর্বে পবাং সিদ্ধিমিতো গতাঃ॥ ১ 
ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্যমাগতাঃ। 
সর্গেইপি নোপজাষস্তে প্রলযে ন ব্যথস্তি চ॥ ২ 
মম যোনির্মহদ্ত্রন্ম- তশ্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো ভবতি ভাবত ॥ ৩ 


১.৯ প্লোক ২৮5 ইভাব্যাধ্য। | চতুরশ অধ্যায় 


প্রকৃতি জামার যোনি, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। ভারত, তাহা হইতেই সমস্ত 
ভূতবর্নের উৎপন্তি হয়। কৌন্তেয়, সর্বপ্রকার যোনিতে বাহা কিছু মু্তিবিশিষ্ট জীব জন্মে 
মহন্ত অর্থাৎ প্রকৃতি তাহাদের যোনি এবং আমি তাহাদের বীভপ্রদ পিতা ॥ ১ -8॥ 

স্থাবর ভঙ্রম হাহা কিছু উৎপন্ন হয় তাহ৷ ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্রের সযোগের ফল 
এ কৃথা ১৩২৬ শ্লোকেও বল। হইয়াছে। কল ক্ষেত্রে পরমাতাই ক্ষেব্রজ্ঞ। 

॥ ৫-৯॥ মহাবাহো, প্রকৃতিভাত তু রত তম এই গুণনকল অব্যয় দেহী 
ঝ) জীবাত্বাকে দেহে বন্ধন করে! অন, তাহাদের মধ্যে স্‌ নির্মল হেতু প্রকাশ 
গুণবুক্ত এবং বিক্ষোভরহিত। বৰ সুখের আসক্তি ও জ্ঞানের আসক্তি ছারা বন্ধন 
করে। রজ্বকে রাগাত্মক ভানিবে, ইহা তৃষ্ণ ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন। কৌন্তেয, 
রক্ত ত্হৌকে কর্মাসক্ির ছারা বন্ধন করে। আর তমকে অন্জ্রান হইতে উৎপন্ন এবং 
বর্যদ্হীর পক্ষে মোহকারী বলিয়। জানিবে। ভারত, তম প্রমাদ, আল্ভ ও নি্তার 
ছারা ত্হৌকে বন্ধন করে। ভার্ত, সত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট করে, রজব কর্মে এবং তম জ্ঞানকে 
আবৃত করিয়া প্রমাদে সংশ্লিষ্ট করে ॥ ৫- ৯॥ 

যে মনোবৃত্ি দেহ ও মনকে রছ্ছিত করে অর্থাৎ সংদুব্ধ করে তাহাঁকে রাগ 
বলে। অর্বব্ি 20206102 বা প্রক্ষোভকে বাগ বলা যায়। কোন বিষয়গ্রাপ্তির 


তাদাং ব্রন্ধ মহদষোনিরহং বীজ্প্রনু পিতা ॥ ৪ 
সত রজন্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিসম্তবাঃ। 
নিঝ্রন্তি মহাবাহো। দেহে দেহিনমব্যয়ম্‌॥ ৫ 
তত্র সত্ং নির্মলহাৎ প্রকাশকমনাময়ম্‌! 
ভুখসঙেন কধ্লাতি জ্ঞানসল্ন চানঘ। 
রো রাগাতুকং বিদ্ধি , তৃষ্ঞাসহুলমুভ্তবম্। 
তন্নিবাতি কৌন্ডেয় কর্মসক্কেন লেহিনম্॥ ৭ 
প্র্াললন্যনিভাভিত্তন্নিবরাতি ভাক্ত॥ 


€ 


্ 


গীভাব্যাখ্যা। চতুর্দশ অধ্যাষ ২৮১ ১০ -২০ শ্লোক 


অভিলাষেব“নাম তৃষ্ এবং প্রাপ্ত বিষয়কে পরিত্যাগ কবিতে না চাওয়া সঙ্গ । মোহ 
অর্থে কোন কর্মে অযথা আগ্রহ এবং প্রমাদ অর্থে কর্তব্য কর্মে অনাগ্রহ। 

॥ ১০ -২০॥ ভারত, বজ এবং তমকে অভিভূত কবিয়া সত্ব দেখা দিতে 
পারে এবং সত্ব এবং তমকে অভিভূত করিষা বজ প্রবল হইতে পাবে, সেইবপ সত্ব এবং 
বজকে অভিভূত কবিযা তম প্রবৃত্ত হইতে পাবে। যখন এই দেহে সর্ব ইন্দিযদ্বাবে 
প্রকাশবপ জ্ঞান দেখা দেষ তখন সত্বই বৃদ্ধি পাইযাছে জানিবে। ভরতর্যত, রজ বৃদ্ধি 
হইলে লোভ, কর্মে প্রবৃত্তি, নানা কর্মের উদ্যোগ, অশীস্তি, বিষয় ভোগেচ্ছা এই সকল 
দেখা দেয়। কুকনন্দন, তম বৃদ্ধি পাইলে ইন্দ্রিয়ে বিষয়সংযোগেও প্রকাশজ্ঞানেব 
অভাব, কর্মে অপ্রবৃত্তি, কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা! এবং অনুচিত কর্মে আগ্রহ এই সকল উৎপন্ন 
হয়। সত্ব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া যখন দেহধাবীব মৃত্যু হয় তখন তিনি উত্তম জ্ঞানিগণেৰ 
অমল লোকসমূহ প্রাপ্ত হন। বজবৃদ্ধিতে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্তদিগেৰ মধ্যে জন্ম হয়। 
সেইবপ তমে মৃত্যু ঘটিলে মৃটযোনিতে অর্থাৎ ইতব প্রাণীব মধ্যে জন্মলাভ হয়। 
সুকৃত কর্মেব ফল সাত্বিক এবং নির্মল বলি! কথিত আব বাঁজসিক কর্মের ফল ছুঃখ 


ব্জন্তমশ্চাভিভূষ সত্ব ভবতি ভাবত। 
রজং সত্বং তমশ্চৈব তম: সব্বং বজস্তথা॥ ১ 
সর্বঘারেযু দেহেইশ্মিন্‌ প্রকাশ উঠজায়তে। 
জ্ঞানং যদ! তদ! বিষ্ভাদিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১১ 
লোভঃ প্রবৃত্তিবাবস্তঃ কর্মণামশমঃ স্পৃহা । 
বজন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে ভরতর্যভ ॥ ১২ 
অপ্রকাশোইপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমস্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৩ 
য্দা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলযং যাতি দেহভূগ। 
_ তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপণ্ভতে ॥ ১৪ 
ব্জসি প্রলযং গত্বা কর্মপ্গিষু জায়তে। 
তথা প্রলীনস্তমদি মুঢযোনিষু জায়তে ॥ ১৫ 
কর্মণঃ সুকৃতস্তাুঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
র্জনঘ্ত ফলং ছৃঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌॥ ১৬ 


১০-২৭ শ্লোক ২৮২ গীতাব্যাখ্যা। চতুরর্শ অধ্যায় 


এবং তমেব ফল অজ্ঞান। সত্ব হইতে জ্ঞানি উৎপন্ন হয়, রজ হইতে লোভ এবং তম 
হইতে প্রমাদ, মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে। সত্তে স্থিতি হইলে উত্ব্তি লাভ হয়, 
বাজসগণ মধ্যে অবস্থান কবেন, জঘন্য গুণ ও প্রবৃত্তিযুক্ত তামসেবা নিষ্নগতি পাঁয়। 
যখন দ্রষ্টা দেখেন যে প্রকৃতিব গুণ ব্যতীত অপব কোন কর্তা নহি'এবং যখন তিনি গুণ 
হইতে যিনি পুথক সেই পরমাত্মাকে জানেন তখন তিনি আমার ভাব প্রাপ্ত হন অর্থাৎ 
আমাব সাধর্ময লাভ কবেন। দেহী দেহ হইতে উৎপন্ন এই তিন গুণকে অতিক্রম 
কৰিয়া জন্মমৃত্যু জরাছুঃখ হইতে যুক্ত হইয়া অম্বত ভোগ কবেন ॥ $* - ২০ ॥ 

এখানে ১১ শ্লোকেব প্রকাশিজ্ঞান শবেব অর্থ প্রতাক্ষজনিত কোন বিষয়েব 
কেবল অস্ভিত্বজ্ঞান। প্রত্যক্ষ অনুভূতির ফলে যদি বিষষে' রাগঘেষ জন্মে তবে সেই 
অনুভূতিকে মাত্র প্রকাশজ্ঞান বলা চলিবে না। সত্বগুণ হইতে কোন কার্য উৎপন্ন হয 
না বলিয়া সাত্বিক কর্ম বলিয়া কিছু নাই কিন্তু স্ুকৃত বাঁজসিক কর্মে ফল সাত্বিক হইতে 
পারে ॥ ১৪।১৬॥ রজগুণ হইতেই সমস্ত কর্মেব উৎপত্তি। ১৪ গ্লোকে বলা হইয়াছে 
সত্ব বৃদ্ধি হইয়া মৃত্যু হইলে উত্তমলোকে গতি হয। ইহার অর্থ এমন নহে যে সমস্ত 
জীবন বজে ও তমে কাটাইয়া মৃত্যুব মুহূর্তে যদি কোন কাবণে সত্ব দেখা দেয় তবে 
উধ্বগতি হইবে। হয়ত কোনও শ্রেণীৰ সাঁধকেব মধ্যে এ প্রকাব বিশ্বীস প্রচলিত 
ছিল এজন্য কৃষ্ণ ১৮ গ্লোকে পুনবায় বলিলেন ধাঁহাবা সতৃস্থ অর্থাৎ সত্বে প্রতিষ্ঠিত 
তাহাদেরই উধ্বগতি হয়। 

॥ ২১ - ২৭ ॥ অর্জুন বলিলেন, প্রভো, কি লক্ষণ দ্বাবা বুঝা! যাইবে যে সাধক 
এই তিন গুণের অতীত হইয়াছেন, তখন তাহা কি প্রকাব আচাব হয়, কি উপাষে 


অত্বাৎ সঞ্ায়তে ভ্রাঁনং বজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ॥ ১৭ 
৫ গচ্ছস্তি সতৃস্থা মধ্যে ভি্ন্তি রাজদাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছস্তি তামসাঃ॥ ১৮ 

নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্ষ্টান্ুপন্ঠাতি। 
গুণেভ্যশ্চ পবং বেত্তি মন্ভাবং সোইবিগচ্ছতি ॥ ১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জন্মমূত্যু জবাছুঃখৈধিযুক্তো হমুতমন্খুতে ॥ ২০ 


গীতাব্যাখ্যা। চতুরর্শ অধ্যায় ২৮৩ ২১-২৭ শ্লোক 


এই তিন গুণের অতীত হওয়া যাঁয়। শ্্রীভগবান বলিলেন, পাঁগুব, প্রকাশ এবং প্রবৃত্তি 
-এবং এমন কি মোহও উপস্থিত হইলে যিনি তাহাদেৰ প্রতি দ্বেষ কবেন না অর্থাৎ সত্ব 
বজ তম প্রবৃত্ত হইলে তাহাদেব দুব কবিতে চেষ্টা করেন না এবং তাহাবা নিবৃত্ত হইলে 
পুনবাঁষ তাহাদেৰ প্রবর্তন আকাজ্ষা কবেন না, যিনি উদাসীনের হ্যায় অবস্থান কবিয! 
গুণসমূহেব দ্বাৰা বিচলিত হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিষা যিনি স্থিব হইয়া 
অবস্থান কবেন, যিনি সুখছূঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিচিত, লোষ্প্রস্তব কাঞ্চনে 
সমজ্ঞান, প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্যভাব, ধীব, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুল্যবোঁধ, মাঁন 
অপমানে সমজ্ঞান, শক্রমিত্রে সমভাব, সর্বাবস্ভপবিত্যাগী তিনি গুণাতীত বলিষা উক্ত 
হন এবং যিনি, অব্যভিচাবী ভক্তিযোগেব দ্বাবা আমাব সেবা কবেন তিনিও এই 
তিন গুণ সম্যক অতিক্রম করিষা ব্রহ্মভাবের উপযুক্ত হন কাবণ আমি ব্রন্মেব, অমতে 
এবং অব্যয়েব, এবং শাশ্বত ধর্ম এবং এঁকাস্তিক নুখেৰ প্রতিষ্ঠা ॥ ২১-২৭॥ 


অর্জুনি উবাচ 
কৈলিঙগৈস্ত্রীন্‌ গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। 
কিমাচাবঃ কথং চেতাসসত্রীন্‌ গুণানতিবর্ততে ॥ ₹১ 
শ্রীভগবানুবাচ 
গ্রকাশঞ্চ প্রবৃতিঞ মোঁহমেব চ পাঁগুব। 
ন ঘ্ে্টি সম্প্রবৃত্তানি ন' নিরৃতানি কাজ্ষতি ॥ ৎ২ 
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহ্বতিষ্ঠতি নেঙ্গতে ॥ ২৩ 
সমছুঃখস্থুখঃ স্বস্থং সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চন;। 
তুল্যপ্রিযাপ্রিযো খীবস্তল্যনিন্দাত্বসংভ্ততিঃ ॥ ২৪ 
মানাপমানয়োস্তল্যতন্বল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ । 
সর্ধাবস্তপবিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচাবেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ত্রন্মভূঘায় কল্পতে ॥ ২৬ 
ব্রহ্ষণে! হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতব্যাব্যযস্ত চ। 
শাশ্বতস্য চ ধর্মন্ত সুখস্থৈকাস্তিকব্য চ॥ ২৭ 


২১-২৭ শ্লোক ২৮৪ গীতাব্যাখ্যা। চতুর্দশ অধ্যায় 


শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমি ব্রম্ষেব প্রতিষ্ঠা । ত্রিগণাতীত হইলে ব্রহ্মলাঁভেব 
উপযুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। উপদেশেব মর্ম এই যে ব্রিগুণাতীত ব্যক্তি যদি 
একাস্তিক সুখ অথবা শাশ্বত ধর্মলাভ অথবা অমৃতত্ব ও অব্যয় ভাব অথবা ব্রহ্মকে 
পাইতে কামনা করেন তবে তিনি অব্যভিচাবী ভক্তিযোগেব ঘাবা পবমাত্মাব সেবা 
ককন। পরমাত্বাব ভক্ত হইলে এই সকলই লাভ হইতে পাবে এজন্য পরমাত্্ীকে 
ইহাদেৰ প্রতিষ্ঠা বা আশ্রয় বলা হইয়াছে। এই অর্থেই ্রা্মব প্রতিষ্ঠা পবমাত্মা, 
বস্তুত ব্রহ্ম ও পরমাত্মা সমার্থবাচক। '্রন্গই ব্রন্ষেব প্রতিষ্ঠা। অথবা, ২৭ শ্লোকেব 
ব্রদ্মশব্দে ৩ ও ৪ শ্লোকোক্ত মহদ্ত্ন্ম বা প্রকৃতি উদ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবান এই 
অধ্যায়েব শেষে বলিলেন মত্ত ত্রিগুণকে অতিক্রম কবেন। অর্জুন ২১ গ্লোকে প্রশ্ন 
কবিয়াছেন কি প্রকাবে ত্রিগুণাতীত হওয়া যায়, কৃষ্ণ বলিলেন মন্তক্ত হইলে 
ত্রিগুণাতীত হয় এবং অধিকন্ত শাশ্বতধর্ম ইত্যাদি সবই লাভ হইতে পাঁবে। 


গুণত্রয়বিভাগযোগ নামক 
চতুর্শি অধ্যায় সমাণ্ত। 


নীতাব্যাখ্যা 


পঞ্চদশ অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্য 


পঞ্চদশ অধ্যায় 
গুরুযোত্তমযোগ 
ত্রয়োদশ অধ্যাষে জেত্রক্ষেত্রজ্ঞ জ্ানের বিচাবে ভগবান বলিলেন সর্বক্ষেত্রে 
তিনিই ক্ষেব্রজ্ এবং সমস্ত চরাচৰ তিনিই আবিষ্ট কবিষা আছেন। ১৩৩০ শ্লোকে 
বলিযাছেন সাধক যখন ভূতবর্গেব পৃথকত্ব একস্থ দেখেন ও সেই একই সত্তা হইতে কি 
কবিযা বহুব উৎপত্তি ও বিস্তাঁব হয় বুঝিতে পাঁবেন তখন তিনি ব্রহ্ম লাভ কবেন। 
ভগ্গবৎসত্তাকে এক এবং অদ্িতীষ সত্তারূপে দেখাব বাঁধা ত্রিগুণ। চতুর্দশ অধ্যাযে 
তরিগুণতত্ব আলোচিত হইয়াছে। পঞ্চদশ অধ্যায়ে বলিতেছেন কি ভাবে বিস্তাব লাভ 
কবিয়া এক নিলিপ ব্রহ্মা সংসাব স্থি কবিযাছে। জীবে অন্ন, জীবদেহ ও জীবাত্ব। 
সমন্তই পুরুষোত্তম বা পবমাত্মাব আশ্রষে নিজ নিজ পবিণতি লাভ করিতেছে । 
॥ ১-৫॥ উত্বসূল অধশোখা অশ্বথকে অবিনানী কষ। 

ছন্দ যাব পত্ররাজি ষে জানে সে বেদবিদ্‌ হয ॥ 

অধে আব উধের্বে তাৰ শাখা প্রসাবিত 

বিষয় অস্কুব যাব গুণবিবধিত। 

অধোদেশে মূল তাৰ আসিষাছে নামি 

মনুস্তলোকেতে কর্ম যাব অনুগামী ॥ 

ইহাব স্ববপ কেহ না জানে সন্ধান 

নাহি অন্ত নাহি আদি নাহি প্রতিষ্ঠান। 

নুরিবঢ় মূলযুত অশ্বথ এমন 

দু শল্ত অসঙ্গেতে কবিষা ছেদন ॥ 


৩৭ 


১-৫ প্লোক 


২৮৪ শীভব্যাথ্যা। পধ্মশ অধ্যাধ 
তগপরে সেই পদ কর অন্বেষণ 
যে পদ পাইলে পরে নাহি আবর্তন। 
সেই আদি পুরুষেব করহ সন্ধান 
যাহা হ'তে জনসিল প্রবৃত্তি পুরাঁণ॥ 
নাহি মান মোহ যার জিতসঙ্গ চিত 
বিনিবৃত্ত কাম মন অধ্যাত্ববৃত্ত। 
ছন্বিমুক্ত নাহি সুখছ্ুঃখে মন 
পায় সে অব্যয় পদ সে অমূঢ় জন ॥১-৫॥ 


শ্রীভগবান্ুবাচি 
উত্বসূলমধ্চশাখমস্বখং প্রাহুরব্যয় মূ। 
ছন্দাংসি যস্ত পর্ণানি ষস্তং বেদ স বেদবিৎ ॥ ১ 
অধশ্চোধ্বর প্রস্থতান্তস্য শাখা! 
গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মূলাম্যন্থুসস্ততানি 
কর্মানুবন্ধীনি মন্ুষ্তলোকে ॥ « 
ন বপমস্তেহ তথোপলভ্যতে 
নাস্তো ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং স্কুবিরূঢ় ুূলম্‌ 
অসঙ্গশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥ ৩ 
তত; পদং তৎ পরিমাগিতব্যং 
বন্মিন্‌ গতা ন নিবর্তস্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চান্ধং পুরুষং গ্রপদ্চে 
বত: প্রবৃততিঃ প্রন্থতা পুবাণী ॥ ৪ 
নির্মাণমোহা জিতসজদোষা 
অধ্যাত্বনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
ঘবন্ৈবিমূক্তাঃ নখঘঃখসঙ্গৈর্‌* 
গচ্ছন্ত্যমূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ।॥ £ 


১ গ্রীভাব্যাখ্যা। পঞ্চদশ অধ্যায , ২৮৯ ১-৫ লক 


এই শ্লোকগুলিতে অশ্বখবৃক্ষেব সহিত সংসাবেব তুলনা কবা হইযাছে। 
সংসাবকে অশ্থথ এবং স্তগ্োধ অর্থা বট বৃক্ষেব সহিত তুলনা অতি প্রাচীন ধাবা। ূ 
কঠেব ২৩।১ গ্লোকে উতধ্বমূল অধূশাখ অশ্বখেব .সহিত ব্রদ্মেব তুলনা আছে। এই 
অশ্বথে সব লোক আশ্রিত বলা হইযাছে। অশ্বথ শব্দেব মৌলিক অর্থ অশ্ব +থ- 
অশ্ব+ স্, অর্থাৎ যে বৃক্ষেব নীচে অশ্ব বাঁধা হইত। উপ্পনিষদে অশ্বমেধেব অশ্বকে 
বিশ্বেব প্রতীকবপে কল্পনা দেখা যাঁয। গীতাব সংসাববৃক্ষেব উপমাটি সহজবোধ্য 
নহে। আমি যেবপ বুঝিযাছি বলিতেছি। অস্ব্থ এবং বট একজাতীষ বৃক্ষ। বন্ধ 
প্রাচীন হইলে অশ্বখবৃক্ষেব শাখা হইতেও বটবৃক্ষেব ঝুবিব স্যাঁয় বাষবীয় শিকড় নামে। 
এই ঝুবিগুলি সংখ্যাষ বহু এবং তাহাবা মৃত্তিকামধ্যে প্রবিষ্ট হইযা৷ অশ্বখ বৃক্ষকে 
দৃকপে প্রতিষ্ঠিত কবের্শ দ্বিতীষ গ্লোকে বহুবচনাস্ত মূলানি শব্দে এই সকল বাষবীষ 
শিকড উদ্দিষ্ট হইযাছে। ঝুঁবি বা বাষবীয শিকড়যুক্ত প্রাচীন অশ্থথ বৃক্ষেব যদি মাত্র 
মূলশিকড উৎপাটিত কবিযা বৃক্ষটিকে উপ্টহিযা ফেলা যায তবে দেখা যাইবে যে বৃক্ষেব 
যূলকাণ্ড উতর গিয়াছে এবং মূলশিকড় সর্বোধের্ব বহিষাছে। বায়বীষ শিকড়গুলি 
মাটিতে লাগিয়া থাকিলে তাহাবা পূর্বেব মতই উধ্ব হইতে নিম্নগামী হইযা মৃত্ভিকা্রবিষ্ট 
থাকিবে। শাখা প্রশাখাগুলি কোনটা! মূলকাণ্ড হইতে উপব দিকে ও কোনটা নীচেব 
দিকে প্রসাবিত বহিযাছে দেখা যাইবে। গ্লীতোক্ত উপমাষ এই প্রকাব উৎবমূল 
অধশাখা অশ্বথ কল্পনা কবা হইয়াছে। 

সংলাবেব মূল ভগবান। তাহাঁৰ পবা ও অপবা প্রকৃতি হইতে সগাবেৰ 
উৎপত্তি। পবমাত্মাৰ্প ভগবৎসত্তা সংসাবেব মূল এবং প্রতিষ্ঠা হইযাও নিলিপ্ত, তাহা 
প্রপঞ্চেব অতীত বা উধ্র” অবস্থিত এ জন্য অশ্বথবপ সংসাববৃক্ষকে উধ্বগূল বলা 
হইযাছে। এই অশ্বথেৰ প্রধান মূলেব সহিত মৃত্তিকা কোন সাক্ষাৎ সংযোগ নাই। 
প্রধান মূল সর্বোধের্ব শৃন্তে নিলিপ্তেব ন্তাষ অবস্থিত। উল্টা বৃক্ষেব শাখা কোনটি 
উপবে মূলশিকডেব দিকে কৌনটি বা! মাটিব দিকে প্রসাবিত। এই সকল শাখা 
প্রশাখা এবং তাহাদেব পত্রবাজি মৃত্তিকাসংলগ্ন বাষবীয শিকডেব সাহায্যে জীবিত 
থাকে এবং পুষ্টিলাভ কৰে বুঝিতে হইবে। উপমায বলা হইযাছে যে অধোদেশে যে 
সকল মূল নামিবাছে তাহাঁবই বশে, অর্থাৎ আমি যাহাকে বাষবীষ মূল বলিয়াছি 
তাহাবই সাহায্যে, সংসাববপ অশ্ব বৃক্ষেব যাবতীষ ব্যাপাব নিষ্পন্ন হইতেছে। 
প্রকৃতি মৃত্তিকা সহিত তুলিত হইয়াছে। মৃত্তিকা হইতে বৃদ্দেব উৎপত্তিব মত প্রকৃতি 
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হইতে সংসাবেব বিস্তার। যেমন মৃত্তিকা! হইতে লব্ধ রসেব ছারা পবিপুষ্ট হইয়া অঙ্কুব 
হইতে শাখা প্রশাখা এবং পত্রসমূহ জন্মে সেইবপ বিষয়কে অঙ্কুববপে আশ্রয় কৰিয়া 
গুণসংযোগে সংসাব প্রবতিত হয়। উত্তম কর্ম ও অধম কর্ম উধ্ধ এবং অধ 
প্রসাবিত শাখাব স্যায়। উল্টা বৃক্ষের যে শাখা যত উবের্ধ তাহা তত মূল শিকড়ের 
নিকটে । 

উপমায় পত্রসমূহকে ছন্দ বা বেদেব সহিত তুলনা! কব হইয়াছে । ছন্দ শব্েব 
এক অর্থ আচ্ছাদন। পত্র বৃক্ষেব আচ্ছাদন ত্বরূপ এজন্য পত্রকে বেদ বলা হইয়াছে। 
ইহা শংকব মত। আমাব মতে জগতের প্রপঞ্চবপে যে প্রকাশ এবং বিস্তাব তাহাই 
এখানে ছন্দ বা বেদ শবে উদ্দিষ্ট। বেদকে বৃক্ষেব চবম বিকাশ পত্রবাজিব সহিত 
তুলনা কবা হইয়াছে। বেদদরষ্টা খষিগণ জানিতেন মনুষ্বের যে ভক্তিশ্রদ্ধা প্রথমত 
পিতামাতা, নরপতি, শৃববীবগণেব প্রতি অগিত হয় তাহাই বপাস্তবিত হইয়া দেবতা 
এব ব্রন্মে আবোপিত হয়। সকলগ্রকার ভক্তিশ্রদ্ধার মূল একই। ইহার উৎস 
মান্ুষেব মনে। মানুষেব স্বাভাবিক মনোবৃত্িগুলি সৎপথে চালিত হইলে ব্রন্মজ্ঞান 
লাভ হয়। কেনিও মনোবৃত্তিকে অগ্রাহ্য কবিয়া ধর্মশান্ত্র বচনা কবা চলে না। 
বেদনৃক্তে সকলপ্রকাব আদিম মনোভাব স্থানলাভ কবিষাছে। বেদেব খাষি কখন 
নবপতি ইন্দ্রের স্ভব কবিতেছেন, কখন শক্রবিনাশ প্রার্থনা কবিতেছেন, কখন ধন খান্য 
স্ত্রী ও পণ্ড চাহিয়াছেন, কখন কুৎসিত কাম ইচ্ছা প্রকাশ কবিয়াছেন। তিনি দ্যুতক্রীড়া 
বর্ণনা করিষাছ্ছেন, মারণ উচ্চাটন মন্ত্র উচ্চাবণ কবিয়াছেন, প্রাকৃতিক দৃষ্তটে মোহিত 
হইয়া নদী ও অবগ্যানীব স্তব কবিয়াছেন, ভেকের গানেব মন্ত্র লিখিয়াছেন আবাব 
্ন্ধানন্দে বিভৌব হইয়া গাহিয়াছেন অপাম সোম্ম্‌ অমৃতা অভূম অগন্ম জ্যোতিববিদাম 
দেবান্‌। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে খষিব মনে যখন যে ভাবেৰ উদয় হইয়াছে তিনি 
তাহা অকপটে সুক্তাকাবে প্রকাশ করিয়াছেন। মাঁনবেব চিবন্তন কাঁমনাসমূহ বেদে 
ধূত হইয়াছে । এ জন্যই খাষিকে মন্ত্রষ্টা না বলিয়া মন্রষ্টা বলা হয়। এ জম্তিই 
বেদ অপৌরুষেষ এবং বেদপ্রমাণ্ন অখগ্ুনীয়। বেদ জানা আব মানবেব সমুদায 
আদিম প্রবৃত্তির সহিত পবিচিত হওয়া একই কথা। স্বাভাবিক প্রবৃত্তির বশে 
সংসাববৃক্ষ গঠিত হয় এজন্য পত্রবাজিকে বেদের সহিত তুলনা কর! হইয়াছে। ১৫৪ 
শ্লোকে পুবাণপ্রবৃত্তির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। “সংসাববৃক্ষেব পত্ররাজিব সহিত যিনি 
পবিচিত তিনি বেদবিৎ। 
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সংসাবেৰ আদি অন্ত বা আশ্র নাই বলা হইয়াছে। সংসারযোনি প্রকৃতি 
অনাদি ও অনন্ত এজন্য সংসাবও অনাদি অনস্ত। জ্ঞানলাভে ভূতপ্রকৃতি হইতে মোক্ষ 
হইলে মুক্ত ব্যক্তিব নিকট হইতে প্রকৃতি অন্তধধ্ণন কবে সে জন্য অনাদি অনস্ত অশ্বথেব 
প্রতিষ্ঠা বা স্থায়ী স্থিতি বা আশ্রষ নাই। উল্টা অশ্থথ বায়বীয় শিকড় ছারা মৃত্তিকাব 
সহিত সংযুক্ত। পবমপদ লাভ কবিতে হইলে উন্টা অশ্বথেব মূলকাঁণ কাটিয়া মৃত্তিকাব 
সহিত সকল সংযোগ নষ্ট করিয়া মূল শিকডে গিয়া আশ্রয় লইতে হইবে, ফলে একমাত্র 
্রহ্থসত্তা গ্রতিভাত হইবে এবং পত্রবাজি, প্রশাখা, শাখা, বায়বীয় শিকড়, মৃত্তিকা - 
প্রভৃতি সমস্ত নীচে পড়িয়া থাকিবে। এই মূলশিকড়কে অর্থাৎ পবমাত্মাকে অব্য 
পদ বলা হইয়াছে। ৃ 

॥ ৬ -99 ॥ তাহা অর্থাৎ সেই অব্যয় পদকে তূর্য চন্দ্র অগ্নি প্রভৃতি কোন 
জ্যোতিগ্ান বন্তুই উদ্ভাসিত বা প্রকাশ কবিতে পাঁরে না, এখানে পৌঁছিলে পুনবাবৃত্তি 
হয় না, তাহা আমার পরম ধাম। 'আমাঁরই সনাতন, অংশ জীবৰপ ধাঁবণ কবিয়া অর্থাৎ 
জীবত্বারূপে প্রকৃতিস্থিত মন এবং পঞ্চ 'ইক্জিষ অর্থাৎ এই ছয় সত্তাকে আবর্ষণ করিয়া 
জীবলোকে জন্মগ্রহণ করে। বায়ু যেমন গন্ধাশয় অর্থাৎ গন্ধদ্রব্যেব আশ্রয় বস্তু হইতে 
গন্ধকে আকর্ষণ ক্বিয়া লইযা যায় সেইবপ এই ঈশ্বব বা শক্তিশালী জীবাত্বা মন ও 
ইন্ডরিয়কে লইয়া বান। ইনি কর্ণ, চচ্ষু ত্বক, বসনা ও ভ্রাণেক্জিয়ে এবং মনে অধিষ্ঠান 
কবিযা বিববসমূহ উপভোগ কবেন। দেহত্যাগকালে অথবা দেহে অবস্থানকালে 


ন তভাসয়তে সৃর্যো ন শশাঙ্ছো ন পাঁবকঃ। 
বদ্গত্বা ন নিবর্তভ্তে তদ্ধাম পবমং মম ॥ ৬ 
মমৈবাঁংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃবষ্ঠা ীন্দ্রি়াণি ' প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি ॥ ৭ 
শরীবং যদবাগ্জোতি হচ্চাপুযুতক্রামতীশ্ববঃ। 
গৃহীতবতোনি সংযাঁতি বাধ্‌প্ধানিবাশযাৎ ॥ ৮ 
শ্রোত্রঞন্ষুঃ স্পর্শনঞ্চ বসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চাষং বিষযান্গুপসেবতে ॥ ৯ 
উৎক্রামন্তং স্থিতং বাপি ভূগ্জানং বা গুণাদ্বিতম্‌। 
বিমুঢ়া নান্পস্থাস্তি পন্তান্তি জ্ঞানচক্ষুষঃ॥ ১০ 
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এবং বিষয়ভোগকালে এই গুণান্থিত জীবাত্বাকে বিমূঢ় জনেবা দেখিতে পাঁষ নাঃ 
জ্ঞানচক্ষুযুক্তগণ তাহাকে দেখিতে পান অর্থাৎ চক্ষুর ছাবা তাহাকে দেখা যায় না কিন্ত 
জ্ঞানের সাহায্যে তাঁহাব অস্তিত্ব বুঝা যায়। যত্বুপব হুইযা যোগিগরণও ইহাকে নিজেব 
মধ্যে অবস্থিত দেখেন কিন্তু অশুদ্ধচিত্, মূচুবুদধি ব্য্ভিগণ যত্ত কবিলেও ইহা দর্শন 
পান না॥ ৩৬ - ১৬ ॥ 

মৃত্যুব পর লিঙ্গশবীব বা কুক্ষশবীব থাকিযা যায়। সাংখ্যমতে অহংকাব, 
মন, পঞ্চ জ্ঞানেক্জিয়, পঞ্চ কর্মেন্রিয়, পঞ্চ তন্মাত্র এই সপ্তদশ তত্বব সহিত যুক্ত হইয়া 
পুরুষ লিঙ্গশবীর গঠন কবে। এই লিঙ্গশরীব হইতেই পবজন্মেব নূতন শবীবেব উদ্ভব 
হয়। ১০ ও ১১ শ্লোকে জীবাত্বাকে জ্ঞানীদেব অন্ুমানসিদ্ধ এবং যোগীদেব অন্ুভবসিদ্ধ 
বলা হইয়াছে। ৬ শ্লোকে আছে তূর্য চন্দ্র অগ্নি সেই পবমপদ প্রকাশিত কবিতে 
গাঁবে না এখন বলিতেছেন পবমাত্মাই স্বীষ তেজে তূর্য প্রভৃতিকে উদ্ভাসিত কবেন। 

॥ ১২-১৫॥ আদিত্যের যে তেজ অখিল জগৎ উত্ভাসিত কবে এবং যে 
তেজ চন্দ্র এবং অগ্রিতে বর্তমান সেই তেজ আমারই জানিবে। আমি ওজশক্তিব 
বাব! পৃথিবীকে আবিষ্ট করিয়া ভূতমকলকে ধাবণ কবিয়৷ আছি এবং বসাত্মক চন্দ্র হইয়া 
সমভ্ভ ওষধী অর্থাৎ থাস্ত, ত্রীহি, যবাদি পোবণ কবি। আমি বৈশ্বানব হইয়া 


যতস্তো যোগিনস্চৈনং পত্থস্তযাত্মন্যবস্থিতমূ। 
যতন্তোইপ্যকৃতাত্বানো নৈনং প্থন্ত্যচেতসঃ॥ ১১ 
যদাদিত্যগতং তেজো জগভাসয়তেহখিলম্‌। 
যচছন্দ্রমসি বচ্চাগ্নৌ৷ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্‌॥ ১২ 
গাযাবিষ্ত চ ভূতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 
পুকামি চৌবধীঃ সর্বাঃ সোমো ভূত্বা বসাত্বকঃ॥ ১৩ 
অহং বেশ্বানবো ভূত্া প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধম্‌॥ ১৪ 

সর্বস্ত চাহং হাদি সম্নিবিষ্টো 

মত্ত; স্মৃতিজ্রীনমপোহনঞ্চ। 

বেদৈশ্চ সর্ধৈরহমেব বেছ্ো 

বেদাস্তকুদূবেদবিদেব চাঁহ্ম্‌॥ ১৫ 


* গ্বীতাব্যাখ্যা । গধ্দশ অব্যাষ ২১৩ ৃ ১২-২৯ শ্লোক 


প্রাণিগণেব দেহ আশ্রয় কবিয়া প্রাণ ও অপানবা়ুব সহিত যুক্ত হইয়া চ্বয, চোসত, 
লেহা, পেয় এই চতুধিধ অন্ন পবিপাক কবি। আমি সকলেব হৃদয়ে সম্নিবিষ্ট আছি। 
আমা হইতে স্মৃতি, জ্ঞান ও সংশয়নিবাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন হয। সকল বেদে আমিই 
জ্ঞাতব্য এবং আমিই বেদাস্তপ্রবর্তক বেদবিৎ ॥ ৯২ - ১৫ ॥ 

চন্দ্রকিবণে ওষধিনকল পুষ্ট হয় ইহা প্রাচীন লৌকিক ধাবণা । যে শক্তি প্রাণ 
অপান ইত্যাদি বাূকে প্রবতিত কবিয়৷ পবিপাঁকক্তিয়া সম্পন্ন করে তাহাকে বেশ্বানব 
বলা হইযাছে। ওঁকাব সাধনায় ব্রদ্ষেব বৈশ্বানব, তৈজস ও প্রাজ্ঞ এই তিন রূপ 
কল্পিত হয কিন্তু গীতাব এই বৈশ্বানৰ সে বৈশ্বানব নহে। যে বেশ্বানৰ বা অগ্নি 
মন্দীভূত হইলে অগ্নিমান্দ্য বা কুধামান্দ্য দেখা দেখ ইহা সেই বৈশ্বানর। প্রাণ ও 
অপান শব্দেব অর্থ 8২৯ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় দষ্্ব্য। অপোহন অর্থে এক বিশেষ 
প্রকাবেব সন্দেহনিবাঁসক তর্কপদ্ধতি। অপোহনেব আব এক অর্থ নাশ বা প্রলয়। 
.... ॥ ১৬ -২০ ॥ লোকে ছুইপ্রকাব পুরুষ বর্তমান, ক্ষব এবং অক্ষব। ভূত" 
সকলকে ক্ষরপুরুষ এবং কৃটস্থকে অক্ষব পুরুষ বলা হয। এই ছুই পুরুষ ব্যতীত 
অন্য এক উত্তম পুরুষ আছেন, ইহাকে পবমাত্মা নামে অভিহিত করা হয়। ইনি অব্যয় 
ঈশ্বব এবং লোঁকত্রয়কে আবিষ্ট করিয়া পালন করেন। যেহেতু আমি ্গবের অতীত 
এবং অক্ষব অপেক্ষা উত্তম সে জন্য লোকসাধারণে এবং বেদে আমি পুরুযোত্তম নামে 
প্রসিদ্ধ। ভাবত, যে মোহশৃন্ধ ব্যক্তি আমাকে এইবপ পুরুষোত্তম বলিয়া জানেন 


দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষবশ্চাক্ষব এব চ। 
ক্ষবঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোইক্গর উচ্যতে ॥ ১৬, 
উত্তমঃ পুরুবস্তবন্তঃ পবমাত্েত্যুদাহৃতঃ। 
যো লোকত্রযমাবিশ্য বিভত্যব্যয় ঈশ্ববঃ॥ ১৭ 
যম্মাৎ ক্ষরমতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্তমঃ। 
অতোইন্মি লোকে বেদে চ প্রথিতঃ পুরুযোভ্তমঃ ॥ ১৮ 
যো৷ মামেবমসন্মূঢো জানাতি পুরুষোত্তমম্‌। 
স সর্ববিস্তজতি মাঁং সর্বভাঁবেন ভাবত ॥ ১৯ 
ইতি গুহা তমং শান্ত্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এতদ্বৃদ্ধা! বুদ্ধিমান স্যাৎ/কৃতকৃত্যশ্চ ভাবত ॥ ২০ 


১৬-২০ শ্লোক ২৯৪ গীভাব্যাখ্যা। পঞ্চদশ অধ্যা়্ * 


তিনি সর্ববিৎ হইয়া আমাকে সর্বভাবে ভজনা কবেন। অনঘ ভাবত, এই গুহযতম শান্ত 
তোমাকে আমি বলিলাম, ইহা জানিয়া মনুসত বুদ্ধিযুক্ত ও কৃতকৃত্য হয় ॥ ১৬ - ২০ ॥. 

ক্ষরপুরুষ অর্থে ক্ষেত্র বা চেতন নবদেহ। ইহা! প্রকৃতিজাত এবং বিনাশশীল 
এজন্য ইহাকে ক্ষর অর্থাৎ ক্ষয়শীল বলা হইয়াছে। প্রতি ক্ষেত্রে ক্ষেত্রজ্রবপ জীবাত্মা 
অক্ষরপুরুষ। 'এই জীবাত্মাব বিনাশ নাই। জীবাত্মাকে কৃটস্থও বল! হয়। সকল 
ক্ষেত্রে যে এক অদ্বিতীয় পরমসত্বা ক্ষেত্রজ্ঞরূপে বিবাজিত আছেন তিনিই পবমাত্মা! বা 
পুরুষোত্তম। পরিশিষ্টে গীতায় বিভিন্ন মার্গ” শীর্ষক আলোচনায় “ক্ষর-অক্ষব্বাদ" 
রষ্টব্য। কৃতকৃত্য অর্থে যাহাৰ সকল করণীয় সম্পন্ন হইয়াছে। 

রাজবিষ্ভার বিজ্ঞান বা দার্শনিকতত্ব বর্ণন এই অধ্যায়ে শেষ হওয়ায় শ্রীকৃষ 
বলিলেন, আমাব দ্বারা এই গুহাতম শান্তর এইগ্রকাবে কথিত হইল পববর্তা তিন 
অধ্যায়ে মনুত্তের বিভিন্ন প্রকৃতি, আচার ব্যবহাৰ প্রভৃতি অধিকাবীভেদে বর্মীকবণ 
কৰিয়া বর্ণনা কবা হইয়াছে। রাজবিষ্তাব মুখ্য উদ্দেস্ত পবমাত্মাব দর্শন বা মোক্ষলাভ। 
মোক্ষলাভের কে কিরূপ অধিকারী তাহা! তাহার প্রবৃত্তি, আচাব, ব্যবহাব, মনোভাব 
ইত্যাদিতে প্রকাশ পায়। 


পুরুষোত্বমযোগ নামক 
পঞ্চদশ অধ্যায় সমাপ্ত । 


গীতাব্যাখ্যা- 
যোড়শ অধ্যায় 


নীতাব্যাখ্যা 

ষোড়শ অধ্যায় 

দৈবাস্থুবসম্পদৃবিভাগষোগ 

কে ভগবান লাভেব অধিকাবী তাহা কথিত হইতেছে। যিনি দৈবী প্রকৃতি-. 

বিশিষ্ট তাহাব পক্ষে মোক্ষলাভ সম্ভবপব অপবৰ পক্ষে যিনি আস্মুবীপ্রকৃতিসম্পন্ন তাহা 

বন্ধন অবশ্থস্তাবী। ৯।১২-১৩ গ্লোকে দৈবী, আসুবী এবং বাক্ষপী এই তিন প্রকাব 

প্রকৃতিব উল্লেখ আছে। দৈবীপ্রকৃতিকে সত্তপ্রধান, আন্মুবীকে বজপ্রধান এবং বাক্ষসী 

প্রকৃতিকে তমপ্রধান বলা যাইতে পাবে । বজ এবং তম উভয়ই বন্ধনের কাবণ এজন্য 

৯১২ শ্লোকে আম্ুবী ও রাক্ষসী প্রকৃতিকে একত্রে মোহকবী বিশেষণে অভিহিত কৰা 

হইয়াছে। ষোড়শ অধ্যাযে এই কাবণেই ছুই প্রকাব সম্পদ বর্ণিত হইয়াছে, দৈবী 

সম্পদ মোক্ষহেতু এবং আসুবী বন্ধনকাবণ। স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও বুঝা যাঁ 

বাক্ষসী সম্পদকে আনুবীর অন্তর্গত কব! হইয়াছে। ইহাতে বৈদিক উক্তির সহিত 

_ সামগরস্ত আসিষাছে। প্রজাপতিগণ হইতে সৃষ্ট নবসমূহকে বেদে দৈব এবং আস্মুব এই 

ছুই বর্গে ফেলা হইয়াছে। ঘয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চান্ুবাশ্ ॥ বৃহদাবণ্যক।১৩।১॥ 

বৃহদাবগ্যকেব অপৰব স্থলে তিন প্রকাৰ প্রজাপতিব সম্তানেবও উল্লেখ পাওয়া যায়। 

ত্রযাঃ প্রাজাপত্যাঃ ॥ ৫1২।১॥ এই তিন সন্তান দেবতা, অসুর এবং মনুষ্য। পুবাকালে 

কেবল মন্তুব অধীনস্থ প্রজাবর্গকেই মনুষ্য বলা হইত। কৃষ্ণ ১৬৬ শ্লোকে ভূতস্থ্টিতে 
ছুই বিভাগেবই উল্লেখ করিয়াছেন। 

॥১-৫॥ শ্রীভগবান বলিলেন, নির্ভয়তা, শুদ্ধসত্বানভূতি, জ্ঞান ও যোগে 

নিষ্ঠা, দান এবং বহিবিন্দ্ি দমন এবং হজ্জ, ্থাধ্যায়। তপ, সবলতা, অহিংসা, সত্য, 

অক্রোধ, ত্যাগ, শাস্তি, পরদৌষ বর্ণনে অনিচ্ছা, প্রাণিগণে দয়া, অলোভ।, মুদ্তা, লঙ্জা, 


১-৮ প্লোক ২৯৮ গীতাব্যাথ্যা। যোড়শ অধ্যায় 


স্র্ষ, তেজ, ক্ষমা, ধুতি, শুচিতা, পবেব অনিষ্ট চেষ্টাব অভাব, অনতিমানিতা এই সকল 
গুণ, ভাবত, দৈবী সম্পদে অধিকারী হইয়া ধাহাবা জন্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দেখা 
যায়। পার্থ, 'দস্ত, দর্প, গর্ব, ক্রোধ, কর্কশতা এবং অজ্ঞান আস্বী সম্পদে অধিকাবী 
হইয়া ষাহারা জম্মিয়াছেন তাহাদের মধ্যে দেখা যায়।, দৈবী সম্পদ মোক্ষলাঁভেব এবং 
আস্মুবী বন্ধনেব হেতু বলিয়া গণ্য হয়। পাঁগুব, তোমাৰ ভাবনা নাই, তুমি দৈবী 
সম্পদে অধিকারী হইয়! জন্মিয়াছ ॥ ১- ৫ ॥ 

যোড়শ অধ্যায়ের ৩ এবং ৪ শ্লোনব্‌ অভিজাত শব্দের অর্থ অভিজাত 
বংশোৎপন্ন এরূপ কৃবিলেও অসংগত হয় না। অধ্যায়ের শেষে মন্তব্য ষ্টব্য। 

॥৬-৮) এই লোকে দৈব & আন্ুর এই ছুই প্রকাব ভূতমটি দেখা যাষ। . 
দৈব সম্বন্ধে সবিস্তারে বলিয়াছি। পার্থ, এখন আমাব নিকট আস্মুব বিষয়ের বিববণ 
স্বন। আস্মুব জনেব প্রবৃত্তিও জানে না নিবৃত্তিও জানে না অর্থাৎ তাহারা কর্তব্য এবং 
“অকর্তব্য উভয়ই বুঝে না। তাহাদের মধ্যে শুচিতা, আচাঁব এবং সত্যের মর্যাদা নাই। 


_স্রীভগবানুবাচ 
অভয়ং - সত্বসংশুদ্ধিজ্ঞীনযোগব্যবস্থিতিঃ। 
দ্রানং দমশ্চ বজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়ভ্তপ আর্জবম্‌॥ ১ 
অহিংস! সত্যমক্রোবস্ত্যাগঃ শাস্তিরপৈতুনমূ। 
দয়া ভূতেষলোলুপতত্বং মার্দবং হীরচাপলম্‌ ॥ ₹ 
তেজঃ ক্ষমা ধুতি: শৌচমন্রোহে! নাতিমানিতা। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতগ্ত ভাবত ॥ ৩ 
দস্তো দর্পেহিভিমাঁনশ্চ ক্রোধ পারুষ্বামেব চ। 
অজ্ঞানং চাভিজাতত্য পার্থ সম্পদমাসুবীম্‌॥ ৪ 
দৈবী সম্পদ বিমোক্ষায় নিবন্ধায়ানুরী মতা। 
মা শুচঃ সম্পদং দেবীমভিজাতোইসি পাণ্তব ॥ £ 
ঘৌ ভূতসগো” লোকেইশ্মিন্‌ দৈব আম্মুর এব চ। 
'দৈবো বিস্তবশঃ প্রোর্ত আন্মুরং পার্থ মে শুণু॥ ৬ 
প্রবৃত্তি্চ নিবৃত্তিঞ্ জনা ন বিছুরাস্তবাঃ। 
ন শৌচং নাঁপি চাঁচারো ন সত্যং তেষু বিদ্তে ॥ ৭ 


গীতাব্যাখা । বোড়শ অধ্যায় ২৯৯ ৬-৮ প্লোক 


তাঁহাবা জগৎকে মিথ্যাব্যবহাবপুর্ণ, আশ্রযহীন, ঈশ্ববসভীশৃহ, কার্কাবণ 94 
এমন কি যদৃচ্ছা চালিত মনে কবে ॥ ৬ -৮॥ 

প্লোকে অপরস্পরসভূত এবং কামহৈতুক এই ছুই সনদ আছে। কেহ কেহ 
অপবস্পরস্ভূতং কিমন্যৎ কামহৈতুকং বাক্যেব অর্থ কবেন কামবশে স্ত্ীপুরুষেব মিলন 
হইতে উদ্ভূত এবং ইহা ছাড়া আব কিছুই নহে। এই অর্থ সংগত বলিষা মনে হয় না 
কারণ যৌনমিলনবশে প্রাদীসকল জন্িয়াছে কল্পন! করা যাষ সত্য কিন্তু জগতের অন্যান্য 
_ বন্তৃও-এই ভাবে উৎপন্ন হয় এ কথ! কোন নিরীশ্বরবাদী মনে করিতে পাবে না। শ্লোক 
জগৎ সম্বন্ধে কথা আছে, কেবল জীবোৎপত্তি উদ্দিষ্ট হয নাই। কার্য এবং তাহাঁব 
কারণ সর্বদা পবস্পৰ সংযুক্ত এজন্য যাহা কার্যকাবণ শৃঙ্খলাব বাহিরে তাহা অপবস্পব- 
সম্ভৃত। জগতেব কার্যকাঁবণশুঙ্খলা নাই কেবল ইহা বলিয়াই আস্মরজনেবা ক্ষান্ত হয় 
না, এমন কি তাহাবা জগণ্কে কিমন্তৎ কামতৈতুকম্‌ বলে। কামহৈতুক অর্থে বদৃচ্ছা 
উৎপন্ন বা বদৃচ্ছা চালিত। ১৩1২৩ শ্লোকে কামহৈতুকেব অনুবপ কামচাবতঃ কথা 
যদৃচ্ছাচাবীদেব নিদেশ কবিবাঁৰ জন্য প্রযুক্ত হইযাছে। 

জগৎ যদৃচ্ছা উৎপন্ন এবং তাহাঁৰ কোনও সৃষ্টিকর্তা নাই এই মতেৰ উল্লেখ 
উপনিষদেও পাঁওষা , যায়। শ্বেতাশ্বতব ১1১-৩ শ্লোকে আছে, ও ব্রহ্মবাদীবা 
বলিতেছেন, ত্রদ্ষই কি (জগতেব ) কাবণ, আমরা কোথা হইতে জন্থিযাছি, কোন 
শক্তিব সাহায্যে বাঁচিয়া আছি, আমাদেব আশ্রষ কি, হে ব্রন্মবিদ্গণ সুখে ছুঃখে ব্যবস্থা 
করিয়া চলিবাঁৰ জন্য আমবা কিসেব দাবা অধিষিত হইয়াছি। কাল, স্বভাব, নিষতি, 
যদৃচ্ছা, ভূতসকল অথবা পুরুষ কি কাঁরণবূপে চিন্তনীয়। ইহাদের সংযোগও কারণ 
হইতে পাবে না কাবণ সংযোগ আত্মভাব হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ কাহাবও বিশেষ উদ্দেশ্য 
সাধনে জন্তই হুইষা থাকে। সুখ দুঃখ ভোগ কবেন বলিয়া আত্মাও এশ্ববগুণহীন 
অর্থাৎ জগৎ স্থপতি কবিতে অক্ষম । সেই খাষিবা ধ্যানযোগ অবলম্বন কবিয়া নি্জ- 
গুণাবলীর ঘাবা প্রচ্ছন্ন দেবাত্মশক্তিব অর্থাৎ পরমাত্বাব শক্তিব দর্শন পাইলেন, যে 
পরমাত্মা একাই কাল, আত্মা প্রভৃতিব সহিত যুক্ত থাকিয়া! নিখিল অর্থাৎ পূর্বোক্ত 
সর্বপ্রকাব কাবণ অধিকাৰ কবিষা আছেন। 


অসত্যমপ্রতিষ্ঠং তে জগদাহ্ছিরনীশ্বরম্‌। 
অপবস্পবসম্ভৃত, ক্রিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 


সি 


৯-২৪ শ্লোক ৩০০ । গ্বীতাব্যাখ্যা । যোডশ অধ্যা্ষ 

গীতার বক্তব্য এই ধাহাবা পবমাত্মা ভিন্ন জগতেব অপব কোন কাবণ আছে 
মনে করেন তাহাঁবা৷ আস্ুবপ্রকৃতিব অধিকাবী, কাবণ এবপ ভ্ঞানে মুক্তি হুইতে 
পাবে না। 
॥৯-২৪॥ এই প্রকার দৃষ্টি আশ্রয় করিয়া নষ্টাত্া, অন্লবুদ্ধি, উপ্রকর্ম 
অমঙ্গলকাবিগণ জগতেব অনিষ্টেব জন প্রাহৃভূর্তি হয়। দস্তমানমদযুক্ত অশ্ুচিকর্মীবা 
ছুঃদাধ্য কামনাব আশ্রয়ে মোহবশে অসৎ সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰিয়া কার্ষে প্রবৃত্ত হয়। 
তাহাবা মরণকাল পর্যন্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন করিয়া কামনার ব্স্তসমূহ ভোগ কবাই 
মানবের চবম উদ্দেশ্য মনে কবিয়া এবং এই পথই ঠিক পথ ভাবিয়া, শত আশা বপ 
বজ্জবারা৷ বদ্ধ হইয়া, কামক্রোধযুক্ত হইয়া কাম্য বস্তু ভোগেব জন্ত অন্যায় উপায়ে 
অর্থসঞ্চয়েব চেষ্টা করে। অদ্য আমাৰ এই লাভ হইয়াছে, আমাব এই মনোবথ পুর্ণ 
হইবে, আমাঁব এই আছে আবাব এই ধনও আমি পাইব, এই শত্রু আমি মারিয়াছি, 
আমি অন্য শক্রদেবও মাঁবিব, আমি ক্ষমতাবান, আমাব অনেক ভোগ্যবস্থ আছে, আমি 
সফলকর্মা, বলবান, সুখী ও ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমাৰ সমান আর কে আছে, 


এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাকআনোহল্পবু দ্ধয়:। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণ; ক্ষয়ায় জগতোইহিতাঃ॥ ৯ 
কামমাশ্রিত্য ছষ্পুরং দভ্ভমানমদাস্থিতাঃ। 
মোহাদৃগৃহীত্বাইসদ্গ্রাহান্‌ প্রবর্তস্তেইশুচিত্রতাঃ ॥ ১০ 
চিস্তামপবিমেয়াঞ্চ প্রলয়াস্তামুপা শ্রিতাঃ। 
কাঁমোঁপভোগপরমা এতাবদ্িতি নিশ্চিতাঃ॥ ১১ 
আশাপাঁশশ তৈর্ধ দ্বাঃ কামক্রোধপবায়ণাঃ। 
ঈহতস্তে কামভোগার্থমন্যায়ে নার্থসঞ্চয়ান্‌॥ ১২ 
ইদমগ্ক মযা লব্ষমিদং প্রাঙ্গ্যে মনোবথম্‌। 
ইদমত্ীদমপি মে ভবিষ্ততি পুনর্ধনম্‌॥ ১৩ 
অসৌ ময়া হতঃ শত্রর্থনিষ্তে চাঁপবানপি। 
ঈশ্বরোহহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সুখী ॥ ১৪ 
আত্যোইভিজনবানস্মি কোইনম্যোহিতি সদৃশো ময! । 
যক্ষ্যে দাস্যামি মোদিস্ব ইত্যঙ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫ 


গীভাব্যাখ্যা। যোডশ অধ্যায় ৩০১ ৯-২৪ শ্লোক 


আমি যজ্ঞ করিব, দান কবিব, আনন্দ করিব এই প্রকাব ধাবণাযুক্ত অজ্ঞানবিমোহিত, 
নানাদিকে বিভ্রান্তচিত্, মোহজালে আচ্ছন্ন কামভোগাসক্তগণ অশুচি নরকে পতিত 
হয়। আত্মগ্লাঘাকারী, অন, ধনমানমদান্থিত সেই সকল ব্যক্তি বজ্ঞেব নামে অবিধি- 
পূর্বক দস্তের সহিত যজনা কবে এবং সেই পবছিদ্রান্বেষীগণ অহংকাব, বল, দর্প, কাম 
এবং ক্রোধ আশ্রয় করিয়া নিজ এবং পবদেহে অধিষ্ঠিত আমাকে ঘেষ কবে। সেই 
ঘ্বেবী ক্ুব নবাধমগণকে আমি সংসাবে .আন্ুরী যোনিতেই অজস্র বাব নিন্ষেপ কবি। 
কৌন্তেয় সূঢ ব্যক্তিগণ আন্থুরী জন্ম প্রাপ্ত হইয়া জন্মে জন্মে আমাকে ন! পাইয়াই তাহ! 
হইতে অধম] গ্রতি প্রাপ্ত হয। কাম, ক্রোধ এবং লোভ আত্মাব হানিকব এই ভ্রিবিধ 
নবকেব দ্বাব অতএব এই তিনকে ত্যাগ কবিবে। কৌন্তেয়, এই তিন তমোঘাব হইতে 


অনেকচিত্তবিভ্রান্তা মোহজালসমা বৃ তাঃ। 
প্রসক্তাঃ কামভোগেষু পতস্তি নবকেইশুচৌ ॥ ১৬ 
আত্মসস্তাবিতাঁঃ স্তদ্ধা ধনমানমদাস্বিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্ঞৈত্তে দণ্তেনাবিধিপূর্বকম্‌॥ ১৭ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদে হেযু প্রদিষস্তোইত্য স্থয়কাঃ ॥ ১৮ 
তানহং ঘিষত; ভ্রুবান্‌ সংসারেষু নবাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজ শ্রমশ্ডভানাম্থববীষেব যোনিবু ॥ ১৯ 
আস্থবীং যোনিমাপন্না মুঢা জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেষ ততো যাস্ত্যধমাং গতিম্‌ ॥ ২০ 
ত্রিবিধং নবকস্তে দং দ্বাবং নাশনমা তব নঃ। 
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভভ্তস্মাদেতভ্রযং ত্যজেৎ ॥ ২১ 
এতৈবিমুক্ত: কৌন্তেষ তমোদ্ধাবৈস্িভির্বঃ | 
আচবত্যাত্বনঃ শ্রেষস্ততো যাতি পবাং গতিম্‌॥ ২২ 
যঃ শান্্রবিধিমুৎস্থজ্য বর্তভতে কামচাবভঃ | 
নস সিদ্ধিমবাপ্রোতি ন সুথং ন পবাং গতিস্‌ ॥ ২৩ 
ভল্মাচ্ছান্্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। 
জ্ঞাহা শান্্রবিধানোক্ত; কর্ম কড়ুদিহার্থসি ॥ ২৪ 


৯-২৪ গ্লোক ৩১২ গীতাব্যাখ্যা। বোঁডশ অধ্যাযি 


মুক্ত হইয়া মনুষ্য নিজেব শ্রেয় আঁচবণ কবে এবং তাহা! হইতে পরাগতি প্রাপ্ত হয় 
শাস্ত্রবিধি পবিত্যাগ করিয়! যে যথেচ্ছাচারে চলে সে কর্মেব সফলতা বা সুখ বা পরাগতি - 
“কিছুই লাভ কবিতে পারে না। অতএব কি কর্তব্য কি অকর্তব্য নির্ণয় করিবার জন্য 
শান্্রকে গ্রমাণ,মানিবে। শান্ত্রবিধানোক্ত বিধি নিষেধ জানিয়া সংসারে তোমাব কর্ম . 
করা উচিত ॥ ৯-২৪॥ ৃ 

প্লোকগুলির বর্ণনাভঙ্গী দেখিলে ও বক্তব্য বিচাব কবিলে বুঝা "ুযায় যে 
অধমযোনিতে জন্মগ্রহণকেই শ্রীকৃষ্ণ নবকভোগ বলিতেছেন। ১৬ শ্রলোকে বলিলেন 
কামভোগাসক্তগণ অশুচি নবকে পতিত হয়, ১৯ প্লোকে বলিলেন নবাধমগরণকে তিনি 
আন্ুরী যোনিতে নিক্ষেপ করেন। কাম ক্রোধ লোভ হইতে বন্ধন হয় এবং তাহাবাই 
নরকেব দ্বার বলিয়৷ ২১ শ্লোকে কথিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুবাণে আছে, মনঃগ্রীতিকবঃ 
ববি নরকন্তদৃবিপর্যয়ঃ, অর্থাৎ মনেব যাহা গ্রীতিকব তাহাই ন্বর্গ এবং নবক তাহাব 
বিপবীত। 

ইন রা যানি 
উদ্দি্ট হইয়াছে বলিয়া মনে হয। আমি ধনবান, আমি অভিজাত বংশোৎপনর, আমি 
শক্তিশালী, আমি সফলকাম, আমি নাম অর্জনেব জন্য যন্ করিব, আঁজ এ শত্রু 
মাবিয়াছি কাল অপব শক্র মাবিব এ প্রকাব মনোভাব আস্ুবন্বভাব সাধারণ লোকের 
মধ্যে সম্ভবপব নহে। স্মবণ বাখিতে হইবে ষোড়শ অধ্যায়ে দৈবান্ুব প্রকৃতিব কথা 
না৷ বলিয়া প্রধানত; দৈবাসুর সম্পদেবই বিশেষ দেখান হইয়াছে। সম্পদ অর্থে 
সম্পর্তি বৈভব ইত্যা্দি। আস্থৃবিক প্রকৃতি আশ্রয় কবিয়া৷ যাহাবা সংসারে বড় 
হইয়াছে, ধনী হইয়াছে, বাজ্যশাসন করিতেছে সেই সকল সম্পদযুক্ত ব্যক্তির কথাই 
যোড়শ অধ্যায়ে বিবৃত হইয়াছে । ৯ শ্লোকে বলা হইয়াছে এই সকল উগ্রকর্ম! 
অহিতকাবী ব্যক্তিগণ জগতের ক্ষষেব জন্ত প্রাছুভূতি হয়। আস্মুবী প্রকৃতিব বশবর্তী 
হইলেও সাঁধাবণ লোকে জগতেব সামান্য অনিষ্টই করিতে পাবে কিন্তু আন্ুুরত্বভাব 
শাসক সম্প্রদায় যে জগতেব কত ক্ষতি কবিতে পাবে তাহা গত মহাসমবে প্রকট 
হইয়াছে। 


- দৈবান্থুরসম্পদবিভাগযোগ 
নামক ষোড়শ অধ্যায় সমাপ্ত । 


৩৯ 


নীতাব্যাখ্যা 
সম্তদণ অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা 


সত্দ্ম অধ্যায় - 
 শ্রদধাত্রয়বিভাগ যোগ 


পূর্ব অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ শাম্্রবিধি মানিযা সকল কাজ কবিতে উপদেশ দিলেন 
অর্থাৎ তিনি সামাজিক আদর্শমতে চলিতে বলিলেন। সমাজবক্ষাব জন্যই স্মৃতি 
প্রভৃতি শাস্ত্রের আবশ্যক। হিন্দুশাস্ত্রের বিশেষ এই যে পবমার্থ বা ব্রহ্মলাভকে 
জীবনেব চবম উদ্দেশ্ঠ মানিয়াই সমাজবক্ষাব ব্যবস্থাকল্লে কর্তব্যাকর্তব্য নির্দিষ্ট হইযাছে। 
_ যে কাজ ব্রন্মলাভেব পবিপন্থী শাস্ত্র তাহা নিষেধ কবিষাছেন। শান্ত্রবহিভূর্ত কাজও 
অনেক সময ভাল কাজ বলিষা মনে হয় সে জন্য অজ্ভুনি কৃষ্ণকে সে সম্বন্ধে কর্তব্য কি 
প্রশ্ন কবিলেন। উত্তবে কৃষ্ণ অশান্ত্রীয শ্রদ্ধা, দান, আহাব, যজ্ঞ ও তপেব কথা 
আলোচনা কবিযাছেন। 

॥১॥ অর্জন বলিলেন, কৃষ্ণ, যাহাবা শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন কৰিয়া শ্রদ্ধাপূর্বক 
যজনা কবে তাহাদেব নিষ্ঠা কি প্রকাব, সত্ব বজ অথবা তম ॥ ১৪ 

অর্জুন নিষ্ঠার কথা জিজ্ঞাসা কবায় কৃষ্ণ উত্তবে শ্রদ্ধাব কথা বলিলেন। শ্রদ্ধা 
ও নিষ্ঠা সমার্থবাচক। শংকব শ্রদ্ধা শব্দেব অর্থ কবেন আত্তিক্যবুদ্ধি। কোন বিশেষ 
প্রকারেব জ্ঞান বা ফললাভেব উদ্দেশ্তটে যে মনোবৃত্তি আমাদিগকে কোনও এক উপদিষ্ট 
মার্গে যথোক্ত বিধি পাঁলন কবিষা চলিতে প্রবর্তিত কবে তাহাব নাম শ্রদ্ধা বা নিষ্ঠা। 


অঙজুনি উবাচ 
যে শাস্তবিধিমুৎস্জ্য যজন্তে শ্রদ্ধযান্ধিতাঃ। 
তেষাং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো বজত্তমঃ॥ ১ 


২-৬ শ্লোক ৩০৬ গীতাব্যাখ্যা। | সপ্তদশ অধ্যায় 


ভক্তি বা বিশ্বাস শ্রদ্ধার অপরিহার্য ভন্র নহে। কেহ হয় ত বলিলেন তুমি এই এই 
উপায় অবলম্বন করিলে লোহাকে দোনা করিতে পারিবে। আমি যদি সর্বান্তরকরণে 
দেই উপাঁর় অব্লন্থন করিয়া বিশ্বাস অবিশ্বাস ভক্তি অভক্তি প্রভৃতি মনোভাব হইতে 
মুক্ত থাকিয়া কেবল জত্যান্থুসন্ধানের জন্য পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হই তবে সেই উপায় বহ্ন্ধে 
আমার শ্রদ্ধা ঝ নিষ্ঠা আছে বুঝিতে হইবে । যদি আমার বিশ্বাস থাকে যে লোহাকে 
সোনা করা যাঁর ন৷ তবে আমি হয় ত নিদিষ্ট উপায় অবলম্ন করিব না বা কোন কারণে 
তাহাতে প্রবৃত্ত হইলেও সর্বান্তুেরণে তাহার অনুষ্ঠান করিব না । এরপ ক্ষেত্রে আমার 
সোনা তৈয়ারি হয় কিন্ত বদি তাহার পুরণা্ি'অনুষ্ঠান না কৰি তবে দেই উপায় সন্নধ 
আমার বিশ্বাস বা ভক্তি থাঁকিলেও তাহাতে বিশেষ শ্রদ্ধা নাই বুঝিতে হইবে। 
মন্তুষ্তের প্রকৃতি অন্ুদারে বিশেষ বিশেষ কললাভের ভ্হ্য বিশেষ বিশেষ সাধনের প্রতি 
শ্রদ্ধা ভন্মে। যদি কাহাকেও বলা যায় ফে যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ বা কর্মষোগ এই- 
তিনের যে কোন উপায় সম্যক অনুষ্টিত হইলে ব্রন্ধলাভ হইতে পারে তবে সে ব্যক্তি 
তাহার নিভপ্রকুতিভাত বিশিষ্ট শরদ্ানুদারেই ইহাদের মধ্যে কৌন একটি মার্গ আশ্রয় 
করিবে অথবা ব্রদ্বিষয়ে শ্রন্ধাহীন হইলে এই তিন মার্গই পরিত্যাগ করিবে। ইচ্ছা 
হইলে ব্রহ্গানুদন্ধান না করিয়া দে অর্থোপার্জনের কোন বিশিষ্ট উপায় অবলম্থন করিতে 
পারে। ১৩ গ্লোকে আছে সকলেরই শ্রদ্ধা নিত নিজ অন্তঃকরণের অনুরূপ হয়, এই 
পুরুষ শ্রন্ধাময় ষে যে প্রকার শ্রদ্ধাযুক্ত সে তাহারই অন্থুরূপ হয়। মানুষের আহার 
বিহার রুচি ইত্যাঁছি তাহার শ্রন্ধানুষায়ী নিরিষ্ট হয়। সত্ব রক্ত তম হিসাবে শ্রদ্ধার ভেদ 
বিকৃত হইয়াছে এক্তম্য এই ভেদ অন্ুদারেই আহার ইত্যাছিও প্বর্ণিত হইয়াছে। 
অক্র্নের ১৭1১ শ্রোকের প্রশ্নের উত্তর ৯২৩-২৫ শ্লোকেও আছে, তাহা ভুষ্টব্য ৷ 
॥২- ৬ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন, দেহিগণের সৃভাঁব হইতে উৎপন্ন সেই শ্রদ্ধা 
সাত্বিকী রাভদী এবং তামদী এই তিন প্রকারেরই হয়। এই শ্রন্ধার বিববণ শুন। 
ভারত, দলের শ্রদ্ধা সত্ান্থুরূপ অর্থাৎ স্থভাবন চিত্তবৃত্তির অনুরূপ হয়! এই পুরুষ 


৩3 যু 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাব । 
সাত্বিকী রাজদী চেব তামসী চেতি তাং শুণু॥ ২ 


গীতাব্যাখ্য। ৷ সন্তদশ অধ্যাষ ৩০৭ ২-১৩ শ্লোক 


নিজ বিশিষ্ট শ্রদ্ধানুসাবে গঠিত। যে যাহাতে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই . হয। সাত্বিকগণ 
দেবতাঁব যজনা কবেন, বাঁজসগণ যক্ষরদ্গদেৰ এবং তাঁমস জনেবা! ভূতপ্রেতেব যজন। 
কবে। যে সকল দন্ত অহংকাব কাম বাগবলাস্থিত মুঢচেতা ব্যক্তি নিজ শরীবস্থ ভূত- 
গ্রামকে. এবং অন্তঃশরীবস্থিত আমাকেও কৃশ কবিয়! অশাস্ত্ীয় ঘোব তপেব অনুষ্ঠান 
কৰে তাহাদিগকে আন্রী বুদ্ধিযুক্ত বলিষা জানিবে ॥ ২- ৬ ॥ 

যে যাহা যজনা কবে সে তাহাই হয। শিবষাঁজী শিব হন, ভূতপ্রেতযাজী 
ভূতপ্রেতই হয়। এজন্য বলা হইয়াছে যে যে বিষয়ে শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই হয। 
৭২১-২৩ শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । অস্তঃশবীবস্থিত আমাকে অর্থাৎ পরমাত্মাকে কৃশ 
কবে "এই বাক্যেব অর্থ এই যে উৎকট তপে আত্মদর্শনেব পথে বাঁধা উপস্থিত হয়। 
পুরাণে বহু খষিব বনু উগ্র তপস্তার উল্লেখ আছে। . দেখা যাইতেছে সে প্রকাৰ তপ 
কৃষেব অনুমোদিত নহে। 

| - ১৩ ॥ শ্রদ্ধান্ুসাবে সকল লোকেব আহাৰ তিনপ্রকাব ভের্দে প্রি 
হয়, যজ্ঞ তপ এবং দানও সেইবপ। আহাঁব, যজ্ঞ, তপ ও দানেব প্রকারভেদ শুন। 
যে খাদ্দ্ব্যসমূহ আধু মনোবল শাবীবিক শক্তি স্বাস্থ্য সুখ এবং তৃপ্তিবর্ধনকব এবং 
যাহা বসালি, স্নেহযুক্ত, সাববান এবং কচিকব তাহা সাত্বিকগণেব প্রিষ। তিক্ত; অষ্, 


সত্বান্থবপা সর্ধস্ত শ্রদ্ধা ভবতি ভারত। 
শরদ্ধামযোইয়ং পুরুষ৷ যো যচ্ছ,দ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ 
বজন্তে সাত্বিক! দেবান্‌ যক্ষবক্ষাংসি রাজসাঃ | 
প্রেতান্‌ ভূতগণাঁস্চান্তে জন্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ 
অশান্ত্রবিহিতং ঘোবং তপ্যন্তে যে তপো! জনাঃ। 
দ্রম্তাহংকাবসংযুক্তাঃ কামরাগবলাহ্বিতাঃ॥ ৫ 
কর্শযস্তঃ শবীবস্থং ভূত গ্রামমচেতসঃ। 
মাঞেবাস্তঃশবীবস্থং তান্‌ বিদ্যাস্থুবনিশ্চযান্‌॥ ৬ 
আহাবভ্বপি সর্বস্ত ভ্রিবিধো ভবতি প্রিষঃ। 
বজ্ঞতপত্ভথা দানং তেষাং ভেদমিমং শৃণু॥ ৭ 
আফুঃসত্বলাবোগ্য ন্ুুখগ্রীতিবিবর্ধনাঃ। 
বন্তাঃ সিগ্াঃ স্থিবা হৃগ্চা আহাবাঃ সাত্বিকপ্রিয়াঃ ॥ ৮ 


৭-১৩ শ্লোক ৩০৮ গীতাব্যাখ্যা । সম্তদশ অধ্যাষ 


লবণাক্ত, অত্যুষ্, তীন্ষ বা ঝাল, দৃতাদি স্নেহুপদার্ঘব্জিত, জালাঁকর যেমন ওল ইত্যাদি, 
গবিণামে ছুঃখ শোক বোঁগজনরু আহার্যদ্রব্য সকল বাজসপ্রকৃতিযুক্ত ব্যক্তিগণ 
ভালবাসেন] বাসী, শুবস, ভরগনবযুক্ত, বিকারপ্রাপ্ত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র খাগ্িসমূহ 
তামদজনপ্রিয়। যজ্ঞ কর্তব্য এই বুদ্ধিতে যে যজ্ঞ ফলাকাঙ্াশূন্ট ব্যক্তিব বাব! বিধি 
অন্ুসাবে আচরিত হয় তাহা সাত্বিক কিন্তু কল আশা কবিয়া এবং দন্ত সহকাঁবে যে 
বজন করা হয়, ভরতশ্রেষ্ট। সেই ষজ্্রকে রাজন জাঁনিবে। শান্ত্রবিধিহীন, অন্লনিবেদন- 
হীন, মন্্রহীন, দক্ষিণাহীন, এবং শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ তামস বলিয়া কথিত ॥ ৭ - ১৩ ॥ 
সতৃষ্টণ নির্মল, প্রকাশগুণযুক্ত এবং সর্বপ্রকাব বিক্ষোভবহিত। সত্ব হইতে 
কোন কর্মেৰ উৎপত্তি হয় না। সত্বেব ফল জ্ঞান। ব্জ হইতেই কর্ম প্রবৃত্ত হয়। 
বজ্ঞাদি কর্মে ভ্রিবিধ ভেদবিচারে যাহাকে সাত্বিক কর্ম বলা হইয়াছে তাহা সত্বগ্তণপ্রহত 
এরূপ মনে করা ভুল হইবে। যে কর্মে সত্বগ্তণ বৃদ্ধি পাঁয় তাহাই সাত্িক কর্ম। 
বিষয়েব আসিক্তিবশে যে কর্ম নিষ্পন্ন হয় ও যাঁহার ফলে বিষয়াশক্তি বৃদ্ধি পায় এবং 
যাহাতে ফলাকাজ্ষা আছে এবপ কর্ম রাজসিক। বে কর্মের ফলে তম বর্ধিত হয় 
তাহাকে তামসিক কর্ম বলা হয| ভামপিক কর্মও রজোগুণ হইতে উৎপন্ন তবে 'ইহাব 
ফল তমোবৃদ্ধি। আহাবভেদ বিচাবে এমন কথা বলা হয় নাই যে এই প্রকাব 
আহাবে এই গুণ বৃদ্ধি পায়। যে আহার সাত্বিকের প্রিষ তাহা সাত্বিক আহাব। 
তব্রূপ বাঁজসিক আহাব ও তাঁমসিক আহাব বাজসিক ও তামসিক ব্যক্তিব প্রিয়। 


কট শ্নলবণাত্যুব্চতীক্ষরুক্ষবি দাহি নঃ। 
আহাবা রাজসন্তেষ্টা হুখশোকাময়প্রদাঃ॥ » 
যাতযামং গতবসং পুতি পর্যৃিতঞ্চ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌॥ ১০ 
অবলাকাজ্কিভি্ধজ্ঞো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
বষ্টব্যমেবেতি মনঃ জমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ১১ 
অভিদন্ধায় তু ফলং দস্তার্থমপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভরতশ্রেষ্ঠ ত যজ্ঞ বিদ্ধি বাজসমূ॥ ৯২ 
বিধিহীনমস্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ। 
শ্রদ্ধাবিবহিতং যজ্ঞং তামসং পবিচক্ষতে ॥ ১৩ 


গীতাব্যাখ্যা । সঞ্ডদশ অধ্যাষ ৩০৯ ১৪ - ১৯ গ্লোক 


পূর্বে বলিয়াছি যে শ্রীকৃষ্ণ কালে যজ্ঞ দান এবং তপেৰ বাড়াবাড়ি দেখা যাইত এজন্য 
শত্ীকষ্চ বাব বাব সে সম্বন্ধে নিজমত ব্যক্ত কবিযাছেন। অষ্টাদশ অধ্যায়েও যজ্ঞ দান 
তপেব কথা আছে। সগ্ুদশ অধ্যাষেব শেষে কৃষ্ণ বলিষাছেন মোক্ষাঁভিলাষী ব্যক্তিব 
দ্বাব৷ সাধুভাবে শ্রদ্ধাসহকাবে অনুষ্ঠিত হইলে যজ্ঞ দান তপ সৎকর্ম বা সাত্বিক কর্ম 
বলিয়াই বিবেচিত হইবে। কৃষ্ণ এখানে স্পষ্ট বলিলেন না যে শাম্ত্রবিধিবহিভূ্ত 
হইলেও যজ্ঞ দান তপ সৎকর্ম হইতে পাবে । তামস বজ্ঞে ধর্মেব অঙ্গ কিছু নাই। 
ইহা ধর্মেৰ নামে খাওয়া দাওষা মাত্র। ৯/২৩-২৫ শ্লোকে কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে সকল 
ভক্ত শ্রদ্ধাযুক্ত হইযা অন্য দেবতাব উপাসনা কৰে তাহারাও অবিধিপূর্বক আমাবই 
উপাসনা কৰে তবে তাহাবা৷ আমাকে প্রকৃতবপে না জানাব পুজাব সম্যক ফল পায় 
না। দেবপৃজক দেবতাকে, পিতৃপুজক পিতৃগণকে, ভূতপুজক ভূতগণকে এবং আমাৰ 
পুজক আমাকেই পায়। 

॥ ১৪ - ১৯ ॥ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও বিঘ্বানেব পুজা, শুচিতা, সবলতা, ব্রন্মচর্য 
ও অহিংসাকে শাবীব তপ বলা হয়। অন্ুঘেগকব, সত্য, প্রিয় এবং হিতকব বাক্য এবং 
শান্্রাদি পঠনেব অভ্যাসকে বাজ্ময় তপ বলে। চিত্তেব প্রসন্নতা ও উদ্বেগশৃন্ততা, অধিক 
বাক্যব্যয়ে অনিচ্ছা, চিন্তসংযম, বিশুদ্ধ ভাবনা এই সকলকে মানন তপ বলা যায়। 
ফলাকাঙ্জাশৃহ্য যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ করি পবম শ্রদ্ধাব সহিত অনুষ্ঠিত হইলে এই 
ত্রিবিধ তপ সাত্বিক বলিষা কথিত হয। সুখ্যাতি, মান বা পুজা লাভেব জন্য এবং 


দেবদ্ধি জগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্‌। 
্রশ্মচর্যমহিংসা চ শাবীবং তপ উচ্যতে ॥ ১৪ 
অন্ুঘেগকবং বাক্যং সত্যং প্রিযহিতধ্চ যৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনঞ্চেব বাজ্মযং তপ উচ্যতে ॥ ১৫ 
মনঃপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিবিত্যে তভূপো মানসমুচ্যতে ॥ ১৬ 
শ্রদ্ধা পবয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নবৈঃ। 
অফলাকাজ্কিভির্যক্তৈঃ সাত্বিকং পবিচক্ষতে ॥ ১৭ 
সৎকারমানপৃজার্থং তপো দত্তেন চৈব য। 


ক্রিষতে তদিহ প্রোক্তং বাঁজসং চলমঞ্রবম্‌ ॥ ১৮ 


১৪-২২ প্লৌক ৩১৪ বাবা 


দন্ত সহকারে যাহা কৃত হয় অস্থায়ী এবং অনিশ্চিত ফলযুক্ত সেই তপ ইহলোকে রাজস 
বলিয়া কথিত হয়। মোহবশে নিজেকে কষ্ট দিয়! বা পবকে উচ্ছিন্ন কবিবাৰ জন্য 
যাহা করা যাঁয় তাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৪ - ১৯॥ 

্রশ্মর্য শব্দের অর্থ ৬।১৪ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । সনাতন ধর্মের নির্দেশ 
অন্ুসাবে যে বাক্যে পবেৰ উদ্বেগ বা মনঃকষ্ট হয় না এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় এবং 
হিতকর তাহাই সত্য বাক্য নামে অভিহিত। যে সত্য বাক্য অগ্রীতিকব ও অহিতকব 
তাহা প্রকৃতপক্ষে সত্য নামেব যোগ্য নহে। শ্্রীকৃ্ণ সনাতিনর্মনির্দিষ্ট সত্যবাক্য 
আচবণকে বাজ্ময় তপ বলিতেছেন। কৃষ্ণের মতে ফলাঁকাজ্চাবিহীন বুদ্ধিতে এবং 
পবমার্থসাধনেৰ জঙ্য অনুচিত হইলে তবে কর্মকে সাত্বিক বলা যায়। ফলেব প্রতি 
আসকিযুক্ত সমাজানুমোদিত কর্ম রাজসিক। অযথা আগ্রহবশে অনুষ্টিত সমাজনিন্দিত 
কর্ম তামসিক। ৃ 

॥ ২* - ২২॥ অন্ুপকাবী ব্যক্তিকে দেশ কাল এবং পাত্রত্ব বিবেচনা করিষা, 
দেওয়া বিধি এই বুদ্ধিতে, যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্বিক বলিষা উপদিষ্ট আব 
যাহা প্রত্যুপকাবের জন্য বা কোন ফললাভেব উদ্দেশ্তটে এবং কষ্টেব সহিত দেওয়া হয় 
সেই দান রাজস বলিয়া উপদিষ্ট। অবিহিত দেশে কালে, অপাত্রে এবং বিহিত 
সৎকাৰ না কবিয়া অবজ্ঞাব সহিত যে দান দেওয়া হয তাহ! তামস বলিয়া 
কথিত ॥ ২০ -২২॥ 

অন্ুপকাবী শব্দের অর্থ যে উপকাঁব কবে নাই এবং যাহার কাছে প্রত্যুপকারেব 
প্রত্যাশা নাই। দাতাব মনোভাব ও দানপাত্রের পাত্রত্ব উভয় দিক বিচাব কবিষা 


মূডগ্রাহেণাত্বনো যৎ পীড়য়া ক্রিয়তে তগঃ। 
পরস্তোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহ্বতম্‌ ॥ ১৯ 
দাতব্যমিতি যদ্ধানং দীষতেহম্ুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দানং সাত্বিকং স্মৃতম্‌॥ ২০ 
যত্তু প্রত্যুপকাবার্থং ফলমুন্দিস্য বা পুনঃ। 
দীয়তে চ পবিৰিষ্টং তদ্দানং বাজসং স্মৃতমূ॥ ২১ 
অদেশকালে যদ্দানমপাত্রেভ্যশ্চ দীযতে। 
অসৎকৃতমবজ্ঞাতং ততামসমুদাহ্ব তমূ॥ 


শীতাব্যাখ্যা ৷ সপ্তদশ অধ্যাধ ৩১১ ২৩-২৮ শ্লোক 


দানেব প্রকাবভেদ নিকপিত হইযাছে। শ্রীকুষ্ণ যজ্ঞ দান তপকে মনঃশুদ্ধিব উপাঁষমাত্র 
বলিযাছেন এ জন্য এ সকল কর্ম ফলাশ! ত্যাগ কবিয! অনুষ্ঠানেৰ উপদেশ দিয়াছেন ॥ 
১৮1৫-৬ ॥ দাবিদ্র্যগীড়িত দেশ, ছুতিক্ষাদি কাল এবং কর্মে অসমর্থ জবাব্যাধিত্রস্ত ব্যক্তি 
সামাজিক দৃষ্টিতে দানেব উপযুক্ত দেশ, কাল এবং পাত্র সন্দেহ নাই। মহাভাবতে 
ভীম্ম উপদেশ দিতেছেন দবিদ্রান্‌ ভব কৌন্তেয় মা! প্রযচ্ছেশ্ববে ধনম্‌। দবিদ্রকে ভবণ 
কবা কর্তব্য ধনীকে অর্থদাঁন উচিত নহে। দবিদ্রকে ধনদানি তাহাব উপকাববপ ফলেব 
উদ্দেষ্তে কবা হয। এমপ্রকাঁৰ দানে মন বহিমুখ থাকে অর্থাৎ বজ প্রবল হয এ জন্য 
'এ সকল সামাজিক সৎকর্ম বাজ নামেই অভিহিত হইবাব যোগ্য। স্মৃতিশান্ত্রে আছে 
পু্ষবিণী খনন কবাইলে ষে পুণ্য হয তাহা পবোপকাবজনিত নহে কিন্তু তাহা 
অলৌকিক কাবণে উৎপন্ন। সকল ক্ষেত্রে শীন্ত্বিহিত পুণ্যকর্মেব মূলে পবোপকাব - 
নাই যদিও পবোপকাবেবও পুণ্যফল আছে। শাস্রনিরিষ্ট পুণ্যকর্ম কর্তব্যবোধে 
আচবিত হইলে চিত্তশুদ্ধি হয। পুষ্ষবিণী খননেব হ্যায় দানও এক শান্ত্রবিহিত কর্ম। 
পু্ষবিণী খনন বা দান পবোপকাবেব আশা ত্যাগ কবিযা যদি পবলোকে স্বর্গ কামনায 
অনুষ্ঠিত হয় তবে তাহাঁও বাজসিক কর্ম বলিয়া বিবেচিত হুইবে। তীর্থাদি স্থানে, 
সংক্রান্তি ও গ্রহণাদি কালে সদত্রাহ্মণকে শাস্ত্র ধনদান কবিতে উপদেশ দেন। 
সম্‌ত্রাহ্মণ ধনী হইলেও শাস্ত্রমতে দানের যোগ্য পাত্র। এবপ দানে যদি ব্বর্গাদি কোন 
ফলেব আশা না কবা যাষ, কর্তব্য বলিয়াই ষদি দান কবা হয তবেই তাহা সাত্বিক 
দান হইবে। প্রত্যুপকাব, পবোপকাব, সম্মানলাভ, ত্বর্গলাভ ইত্যাদি কোন উদ্দেশ্ট- 
প্রণোদিত না হইয়া কেহ যদি ছুভিক্ষ-তহবিলে ব! তদন্ুব্প কোন পাত্রে সামাজিক 
কর্তব্য এইমাত্র বুদ্ধিতে শ্রদ্ধাসহকাঁবে কিছু দান কবেন তবে শাদ্গ্রে এই প্রকাব দানেব 
বিধান না থাকিলেও তাহা সাত্বিক দান বলিযাই পবিগণিত হইবে। 

॥ ২৩ - ২৮ ॥ ও, তৎ এবং সৎ ত্রদ্মেব এই ত্রিবিধ নির্দেশ উপদিষ্ট হইযাছে, 
তাহাব দ্বাব! পূর্বকালে ব্রাহ্মণ বেদ ও যজ্রসকল নিযমিত হইযাছিল। সেই কাৰণে 


ও তৎ সদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণন্ত্রিবিধ; স্মুতঃ | 

্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুবা ॥ ২৩ 

তম্মাদোমিত্যুদাহ্বত্য যজ্ঞদা'নতপঃক্রিযাঃ। 

প্রবর্তস্তে বিধানোক্তাঃ সতত, ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 
৪০ 


২৬-২৮ শ্লোক ৩১২ ২ গীতাব্যাখ্যা। সপ্তদশ অধ্যা 


্রন্মবাদিগণেব বিধানোক্তি যজ্ঞ দান তপ ও এই উচ্চারণ কবিযা সতত আবন্ত কৰা হয়। 
ফলাকাজ্ষা ত্যাগের জনা মোক্ষকামিগণ কর্তৃক বিবিধ যজ্ঞ তপ ও দানক্রিষা ত এই 
কথা উচ্চাবণের পব অনুষ্ঠিত হয়। পার্থ, অস্তিভাব এবং সাধুভাবেব উদ্দেশ্যে সৎ এই 
শব ব্যবহথত হয় এবং উত্তম কর্মেব সহিত সৎ শব যুক্ত হয় এবং যজ্ঞ তপ ও দানে যে 
নিত্যসত্তা অধিষ্ঠিত আছে তাহাও সৎ এই নামে কথিত এবং তাহাব উদ্দেশ্তে যে কর্ম 
তাহাও অৎ নামে অভিহিত হয়। ভগবৎসত্তায় শ্রদ্ধাহীন হইয়া যে হবন, দান, তপ 
বা অপব কোন কর্ম কৰা যায় তাহা! অসৎ-এই নামে কথিত,হয। পার্থ, এবপ কর্ম 
পবলোক বা ইহলোক কোন লোকেরই জন্য করণীয় নহে ॥ ২৩-২৮॥ . 

ও তৎ সৎ মন্ত্রের তাৎপর্য এই যে ত্রহ্মসত্তা সৎ বা অস্ভি এই ভাবে তাবৎ 
পদার্থ ও কর্মে বর্তমান। অনিত্যেতে তাহা নিত্য । সকল ব্যাপারে তাহাই স্থিতি। 
২৭ গ্লোকে স্থিতি কথার ইহাই তাৎপর্য। শ্রদ্ধাযুক্ত এবং ফলাকাজ্ঞাশৃহ্ত হইয়৷ নিত্য 
ভগবৎসত্তাৰ প্রতি দৃষ্টি বাখিয়া যে কোন কর্মই কৰা যাঁক না কেন তাহাই সাত্বিক কর্ম, 
এইবপ কর্মে শাস্ত্রবিধি পরিত্যক্ত হইলেও ক্ষতি নাই, তাহাতে ইহলোকে এবং 
পবলোকে শ্রেয় লাভ হয়। নিত্যসত্তাঁব প্রতি মন ন! বাখিয়া যদি কেবল ব্যক্তি- 
বিশেষেব বা সমাজের উপকাবার্থ ভাল কাজ কবা যায় তবে তাহাতেও বন্ধন আছে। 


তদিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চি বিবিধাঃ ক্রিয়ন্তে মোক্ষকাতিক্রভিঃ ॥ ২৫ 
সমভাবে সাধূভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশর্ভে কর্মণি তথা সচ্ছবঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬ 
যজ্ঞে তপসি দানে চ স্থিতি; স্দিতি চোচ্যতে। 
কর্ম চেব তদর্থীয়ং সদিত্যেবাভি ধীয়তে ॥ ২৭ 
অশ্রদ্ধয়া হুতং দত্তং তপজ্তণ্ুং কৃতঞ্চ যৎ। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ ॥ ২৮ 


শরদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ নামক 
সপ্তদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


গীতাব্যাখ্য। 
অষ্টাদশ অধ্যায় 


গীতাব্যাখ্যা 


অঙ্টাদশ অধ্যায় 
মোক্ষযোগ 


সপ্তদশ অধ্যাষে শ্রদ্ধা আহাব, যজ্ঞ, দান ও তপেব ত্রিবিধ ভেদ দেখান 
হইযাছে। অনুষ্ঠানেব প্রকাবভেদে যজ্ঞাদি কর্ম বন্ধন ব! মোক্ষ উভ্যেবই হেতু হইতে 
পাবে। অষ্টাদশ অধ্যাযে সন্ন্যাস, ত্যাগ, জ্ঞান, কর্ম, কর্তা, বুদ্ধি, ধৃতি ও সুখ 
প্রত্যেকের তিন প্রকাৰ ভেদ আলোচিত হইযাছে। চতুর্দশ হইতে অষ্টাদশ অধ্যায়েব 
বক্তব্য বিচাব কবিলে বুঝা যায যে মোক্ষ ও বন্ধনেব হেতু হিসাবেই ব্রিগুণ কল্পনা । 
অষ্টাদশ অধ্যাযে পূর্বকথিত বু বিষষেব যথা সন্ন্যাস, যজ্ঞ, ব্বধর্ম ইত্যাদিব পুনবাবৃত্তি 
আছে। পূর্ববর্তী অধ্যাযসমূহেব উপদেশে যাহা কিছু অস্পষ্ট ছিল এই অধ্যাষে তাহা 
পবিশ্যুট কবা হইয়াছে। 
॥১॥ অর্ভুন বলিলেন, মহাবাহো হৃধীকেশ কেশিনিস্দন, সন্ন্যাস ও ত্যাগেব 
তত্ব পৃথক কবিযা জানিতে ইচ্ছা! কৰি ॥ ১ ॥ 
কৃষ্ণ নিজে যে মহাকর্মী অন তাহা মহাঁবাহো ও কেশিনিসৃদন সম্বোধনে 
ইঙ্গিত কবিতেছেন, আবাব তিনি যে ইন্দ্রিষবিজযী তাহা হাধীকেশ সম্বোধনে ম্থুচিত 
হইয়াছে। কৃষ্ণ উত্তবে অন্জুনকে ভবতসত্তম ও পুরুষব্যাত্র বিশেষণে অভিহিত 
কবিয়াছেন। 
অজ্ঞ উবাচ 
সন্ন্যাস মহাবাহো তত্বমিচ্ছামি বেদিতুম্‌। 
ত্যাগন্ চ হাধীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিসৃদন ॥ ১ 


২-৬ গ্লোক ৩১৬ গীতাব্যাখ্যা | অষ্টাদশ অধ্যাষি 


॥ ২ ॥ শ্রীভগবাঁন বলিলেন, জ্ঞানিগণ কাম্য কর্মে ন্যাঁসকে সন্ন্যাস বলিয়া 
জানেন, বিচক্ষণগণ সর্বকর্মেব ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥ ২) 

ম্যাস অর্থে সমর্পণ অথবা ত্যাগ ছুইই হুইতে পাঁবে। প্রথম অর্থে কাম্য কর্ম 
ব্রদ্মে সমর্পণ কবাব নাম সন্যাস ও দ্বিতীয় অর্থে কাম্য কর্ম ত্যাগই সল্ন্যাস। শ্রীকৃষ্ণ 
প্রথম অর্থে সন্ন্যাস শব্দ প্রয়োগ কবিতে চাহেন বলিযা ব্যাখ্যায় সন্ন্যাসের ধাতুগত 
স্যাস শব্দই রাখিলেন। কর্মবর্জনকাবী সন্ন্যাসমার্গী ঘিতীয় অর্থ সমীচীন বলিবেন। 
শ্রীকৃষ্ণেব কালে কর্মবর্জনবপ সন্্যাসমার্গে যে বু সাধক আস্থাবাঁন ছিলেন তাহা 
তাহাৰ কথাব ভঙ্গীতে অনেক স্থলে প্রকাশ পাইয়াছে। 

॥ ৩ ॥ এক শ্রেণী মনীষীবা! এই বলেন ষে কর্মমাত্রই দোষবৎ পবিত্যাজ্য 
অপবে যজ্ঞ দান তপ কর্ম ত্যাজ্য নহে ইহাই বলেন ॥ ৩ ॥ 

শ্লোকে দোষশব্দ পাঁবিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হইযাঁছে। যাহাতে বন্ধন হয 
তাহাকে দৌষ-বা ব্রেশ বলা হয় ॥ যোগস্থৃত্র ৩৫০ ॥ 

॥ ৪- ৬ ॥ ভরতসত্বম, সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমাব স্থিবসিদ্ধাস্ত শুন। পুরুষ- 
ব্যান, ত্যাগও ত্রিবিধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যজ্ঞ দান তপ বর্জনীয় নহে। যজ্ঞ দান 
এবং তপ হইতে মনীধিগণেব চিত্তশুদ্ধি হয় কিন্ত, পার্থ, এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফল- 
ত্যাগ কবিয়া আচবণ করিতে হইবে ইহাই আমাৰ নিশ্চিত এবং উত্তম মত ॥ 8৪ -৬॥ 


শ্রীভগবানুবাচ 
কাম্যানাং কমণাং গ্ঠাঁসং সন্গ্যাসং কবয়ো বিছ্ুঃ | 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুভ্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ 
ত্যাজ্যং দোষবদিত্যেকে কর্ম প্রার্মনীধিণঃ। 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাঁপবে ॥ ৩ 
নিশ্চযং শুধু মে তত্র ত্যাগে ভবতসত্ম। 
ত্যাগো হি পুরুষব্যান্্র ্্রিবিধ; সম্প্রকীতিতঃ॥ ৪ 
যজ্ঞদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাঁবনানি মনীষিণাম্‌॥ ৫ 
এতান্যপি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্তাা ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিত; মতমুস্তমম্‌॥ ৬ 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাধ ৩১৭ ৭-১২ শ্লোক 


তৎকাল প্রচলিত অন্ত সিদ্ধান্ত অপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিযা কৃষ্ণ নিজ মতকে 
উত্তম বলিলেন। 

॥%-৯॥ নিত বা নিত্যকর্মেবও সন্ন্যাস বা বর্জন যুক্তিযুক্ত নহে।, 
* মোহবশে যদি নিষতকর্ম পবিত্যাগ কবা! যাষ তবে'সেই ত্যাগ তামস বলিযা কথিত 
হয। শরীবেব কষ্টেব ভয়ে এবং ছুঃখকব বলিষ! যদ্দি কেহ কোন কর্ম ত্যাগ কৰে তবে 
সে ত্যাগ বাজস ত্যাগ বলিয়া জানিবে, এবপ ত্যাগে ত্যাগফল লাভ হয় না। অজজুনি, 
ইহা কর্তব্য এই জ্ঞানে যদি নিষত বা! নিত্যকর্ম আচবণ কবা যাষ এবং ষদ্দি আচবণকালে 
তাহাতে আসক্তি এবং তাহাব ফল ত্যাগ কবা হয় তবে সেই ত্যাগ সাত্বিক বলিযা 
বিবেচিত হয ॥ ৭ - ৯ ॥ 

শ্রীক্জেব উপদেশেব মর্ম এই যে পবলোক বা ইহলোকেব জন্য অথবা 
শবীবযাত্রা নির্যাহেব জন্য যে সকল কর্ম উপদিষ্ট আছে তাহাব কোনটাই বর্জনীয় নহে 
তবে সকল ক্ষেত্রেই আসক্তি ও ফলত্যাঁগ রুবিতে হইবে। এই প্রকাব সন্ন্যাস বা 
ত্যাগকে সাত্বিক বলা যায়। ইহ মোক্ষলাভেব সহাযক। সমাজানুমোদিত কোন কর্ম 
শ্রীকৃষ্ণ ত্যাগ কবিতে বলেন নাই, কেবল কর্মেব আসক্তি ও ফলাশাই বর্জনীয়। 

॥ ১০ -১২॥ সত্বগুণযুক্ত, বুদ্ধিমান, কর্তব্যাকর্তব্যবিষষে সংশযহীন ত্যাগী 
ব্যক্তি অমঙ্গলাশ্কাযুক্ত কর্মে বিদ্বেষ কবেন না৷ এবং মঙ্গলকর্মেও আসক্ত হন না৷ 
যেহেতু দেহযুক্ত জীবেব ঘ্বাব! সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন কবা সম্ভবপব নহে সে জন্য 


নিয়তত্য তু সন্্যাসঃ কর্মণো নোপপগ্ভতে । 
মোহাত্স্ত পবিত্যাগন্ভামসঃ পবিকীতিতঃ ॥ ৭ 
দুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কাষর্লেশতবাৎ ত্যজেৎ। 
স কৃত্বা বাজসং ত্যাঁগং নৈব ত্যাগকলং লভেৎ॥ ৮ 
কার্ধমিত্যেব যৎ কর্ম নিযতং ক্রিষতেইভূনি। 
সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলঞ্ষব সূ ত্যাগ: সাত্বিকো মতঃ॥ ৯ 
ন েষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নান্ুষজ্জতে। 
ত্যাগী সত্বসমাবিষ্টো৷ মেধাবী চ্ছিম্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যস্ত কর্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে | ১৯ 


১০ -১৪ শ্লোক 7 ৩১৮ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাঁয 


যিনি কর্মফলত্যাগী তাহাকেই ত্যাগী এই নামে অভিহিত কবা হয়। যাহাদেব 
কর্মশক্তি ও ফলত্যাগ হয় নাই সেইরূপ অত্যাগীদেৰ পবলোকে কর্মে ইষ্ট, অনিষ্ট 
। এবং মিশ্র এই তিন প্রকাবৰ ফললাভ হয কিন্তু আসক্তি ও ফলত্যাগী স্ন্যাসীব কখনও 
তাহা হয না ॥ ১ - ১২॥ 

যোগদর্শন ৪1৭ স্থৃত্রে কর্মেব শ্বেত, কৃষ্ণ ও মিশ্র এই তিন প্রকাব ফলেৰ 
উল্লেখ আছে। যোগী ইহাঁদেব অতীত হন। কৃষ্ণ বলিতেছেন আসক্তি ও ফলত্যাগী 
সন্ন্যাসীবও কর্মেব বন্ধন নাই। তিনিও যোগীব ম্যায় ইস্ট, অনিষ্ট ও মিশ্র কর্মফলেব 
অতীত। 

সন্ন্যাসী বা যোগী না হইয়াও সাধাবণ বুদ্ধিতেও যে ফলত্যাগ কবা যাষ ১৩ 
হইতে ১৬ শ্রোকে তাহা বুঝান হইতেছে। যতই চেষ্টা কৰা যাক না কেন কর্মেব 
ফললাভ বা! সিদ্ধি আমাদে পূর্ণার়ত্ত নহে । কোন কর্মচেষ্টা সিদ্ধ হইবে কি না পূর্ব 
হইতে কেহই তাহা সুনিশ্চিত বলিতে পাবে না এজন্য বুদ্ধিমান ব্যক্তি ফল ও অফল 
উভয়েব সম্ভাবনা মনে বাখিয়া কর্মে প্রবৃত্ত হইবেন। এই মনোভাবই ফলাসক্তি 
ত্যাগেৰ সোপান হইতে পারে। পবিশিষ্টে তায় বিডি নার্স নী্ক আলোচনার 
'বুদ্ধিযোগ' ও “বাঁজবিষ্তা” প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 

শ্রীকৃষ্ণের কালে কর্মে কর্তব্যতা অকর্তব্যতা সম্বন্ধে নান! প্রকাব মত 
প্রচলিত ছিল। কর্মতত্েব নানা বিষয় যেমন কর্মেব কাবণ, প্রকাবভেদ, ফলাফল, 
কর্মপ্রেবণা ইত্যাদি বিষয় বিঘানগণ কর্তৃক আলোচিত হইত। কৃ ৪81১৭ 
শ্লোকে বলিযাছেন গহনা কর্মণো গতিঃ অর্থাৎ কর্মতত্ব ছুজ্দেয়। এই অধ্যায়ের 
১৩-৩৫ শ্লোকে কৃষ্: জ্ঞানিগণ কর্তৃক প্রতিপাদিত ও নিজ অনুমোদিত কর্মতত্ব ব্যাখ্যা 
কবিযাছেন। 

॥ ১৩ -১8॥ মহাবাহো, সাংখ্যে কৃতান্তে সকলপ্রকার কর্মে সফলতাৰ 
হেতু বলিযা কথিত এই পাঁচটি কাৰণ আমার নিকট বুঝ, যথা, অধিষ্ঠান এবং কর্তা 


অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ কফলম্‌। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু সন্ন্যাসিনাং কচিৎ ॥ ৯২ 
পঞ্চেমানি মহাবাহো কাবণানি নিবোধ মে। 
সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌॥ ১৩ 


শীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যাষ ৩১৯ ১৬-১৪ শ্লোক 


এবং পুথগ্বিধ কবণ এবং বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং এই বিষযে পঞ্চম কাবণ 
দৈব ॥ ১৩-9৪॥ 

শংকব সাংখ্যকৃতাস্ত শব্দেব অর্থ কবেন বেদাস্তশান্ত্র। বেদান্তে বা সাংখ্যে 
কোথাও কর্মেব পঞ্চ কাবণ নির্দিষ্ট হইযাঁছে বলিয়া আমাব জানা নাই। সাংখ্যকৃতাস্ত 
, অর্থাৎ জ্ঞানিগণেব সিদ্ধান্ত এই অর্থ সমীচীন। পববর্তা ১৯ শ্লোকে গুণসংখ্যান 
শব্দেব অর্থ শ্বংকর মতে সাংখ্যশান্ত্র। যে শাস্ত্রে বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে গুণসংখ্যাব 
বিচার আছে তাহাই গুণসংখ্যান। হয ত বা কৃষ্ণেব কালে সাংখ্যকৃতান্ত এবং 
গুণসংখ্যান নামে ছুই পুথক শাস্ত্র বর্তমান ছিল। পবিশিষ্টে 'ব্ন্মলাভেব ছুই উপাষণ' 
প্রবন্ধে সাখ্য শব্দেব অর্থবিচাব ভ্রষ্টব্য | 

কর্মতত্ব সংক্রান্ত ১৩-১৯ শ্লোকগুলিব শংকব ব্যাখ্যা! উপাদেয় হইযাছে বলিয়া 
মনে হয না। শংকবমতে ১৩-১৪ শ্লোকেব ভাবার্থ যথা, কর্মেব পবিসমান্তি উপদেশক 
সাংখ্যকৃতান্তে অর্থাৎ বেদাস্তশান্ত্রে সমস্ত কর্মসিদ্ধিব অর্থাৎ কর্মনিষ্পত্তিব পাঁচটি কাব্ণ 
কথিত হইয়াছে, ১। অধিষ্ঠান, বা শবীব, ২। কর্তী বা ভোক্তাবপী বদ্ধ জীব, 
৩। কবণ বা দশ ইন্দ্রিষ মন ও বুদ্ধি, ৪ চেষ্টা বা প্রাণ অপানাদি বায়বীষ ক্রিয়! এবং 
৫। দৈব অর্থাৎ চক্ষুপ্রভৃতিব অন্ুগ্রহকাবক আদিত্যাদি। শরংকব যে অর্থ কৰিয়াছেন 
তাহাতে কাবণগুলিৰ মধ্যে শবীবাতিবিক্ত কোন বহিিষয়েব স্থান নাই। কর্মকে ছুই 
দিক দিয়া বিচাব করা যায এক কর্মেব বিষষবস্তকে বাদ দিযা! কর্মকর্তাব নিজন্ব ব্যাপাঁ 
হিসাবে ও অপব বিষয়বস্তব সহিত কর্মকরাব সম্পর্ক মনে বাখিয়া। যেবস্তবা বিষষ 
লইয়া কর্ম তাহাকে কর্মেব বিষষবন্ত বলিতেছি। অন্নভোজনবপ কর্মেব বিষষবন্তু অন্ন । 
অন্নগ্রহণবপ কর্মকে কেবল ভোক্তাব দিক দিষ! বিচাব কবিলে শংকবব্যাখ্যা সস্তোষজনক 
মনে হইবে। শবীবই ভোজনবপ কর্মেব অধিষ্ঠান, ভোক্তারগী বুভুক্ষু বদ্ধ জীব কর্তা, 
ভোক্তাব চক্ষু জিহ্বা নাসিকা ত্বক হস্তেক্দ্িষ মন বুদ্ধি ভোজনকর্মেব কবণ অর্থাৎ ইহাদেব 
সাহায্যে ভোজন নিম্পন্ন হয়, অন্নগ্রহণেৰ জন্য যে সকল শাবীবিক ক্রিয়াব সাহাষ্য 
লইতে হ্য তাহাই প্রাণ অপান বাধুৰ চেষ্টা এবং আদিত্যাদি ষে সকল দ্যোতনশীল 
সত্তাব সাহায্যে চক্ষু দর্শন কবে, জিহবা! আস্বাদ গ্রহণ কবে, ইত্যাদি, তাহাই দৈব। 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তা করণঞ্চ পৃথগৃবিধম্‌। 
বিবিধাম্চ পৃথক্‌ চেষ্টা দৈবঞৈবাত্র পঞ্ঘমম্‌॥ ১৪ 
৪১ 


১৩- ১৪ শ্লোক ৬২০ গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যায় 


স্মবণ বাখিতে হইবে শংকব ১৩ গ্লৌোকে কর্মসিদ্ধিব অর্থ করিযাঁছেন কর্ম- 
নিষ্পত্তি অর্থাৎ কর্মসমাঞ্থি। কর্ম সমাণ্ড হইলেও ফললাভ না হইতে পাবে, কোন 
বন্ত লক্ষ্য কবিয়া তীৰ ছুড়িলাম কিন্তু লক্ষ্যভেদ হইল না। শবীবের দিক 
দিয়া কর্ম নিম্পন্ন হইল বটে কিন্তু ফলের দিক-দিয়া সিদ্ধি হইল না। ফললাভ বুঝিতে 
হইলে কর্মের বিষযবন্তর সন্ধান লইতে হুইবে। কর্মফলেব আলোচনা প্রসজে 
- পঞ্চ কাবণের অবতাবণা ৷ অব্যবহিত পূর্ববর্তী ১২ গ্লোকেও কর্মফলের উল্লেখ আছে 
এ জন্য সিদ্ধি কথাব শংকবকৃত নিষ্পত্তি অর্থ সমীচীন নহে। শবীবাতিরিক্ত বিষয়বন্তব 
সহিত কর্মে সম্বন্ধ বিচাব কবিলে শংকবব্যাখ্যাৰ অসম্পূর্ণতা দেখা যাইবে। শংকব- 
ব্যাখ্যাত পঞ্চ কাবণ বর্তমান থাঁকিলেও অন্ত্রের অভাবে ভোজন কর্ম সম্পন্ন হইতে 
পাঁবে না। আবাব ধন্ুশববপ সাধনেৰ অভাবেও লক্ষ্যবেধ হয় না অর্থাৎ কর্ম সিদ্ধ 
হয়না। অতএব এই ছুই উদ্বাহবণে ভোজনরূপ কর্মসিদ্ধিব জন্য অন্নবপ বিষয়বস্ত 
আবশ্যক এবং লক্ষ্যবেধবপ কর্মের সিদ্ধিব জন্য শাবীবিক চক্ষু হস্তাদি ইন্জিয় ব্যতীত 
ধন্থুশববপ সাধন বা কবণও আবন্তক। এ জন্য শ্লোকে পৃথগৃবিধ কবণেব কথা 
আছে। 

আমাৰ মতে অধিষ্ঠান শবের অর্থ কর্মের বিষয়বস্ত অর্থাৎ যাহা লইয়া কর্ম। 
অন্নভোজন কর্মে অন্নই অথিষ্ঠান এবং লক্ষ্যবেধে লক্ষ্য বন্তই অধিষ্ঠান। অধিষ্ঠানকে 
আশ্রয় করিয়া কর্ম নিষ্পন্ন হয় বলিয়া! তাহাব নাম অধিষ্ঠান। শবীবও অধিষ্ঠান হইতে 
পাঁবে। শবীবমর্জন কর্মে শবীবই অধিষ্ঠান। কর্তা অর্থে কর্ম কবিতে ইচ্ছাসম্পন্ন 
বদ্ধ জীবাত্বা। ইচ্ছাকৃত কর্মে অহংভাব বা অহংকাব বা আমিই কবিতেছি এই বোধ 
পবিস্থুট। ১৭ গ্লোকে বলা হইয়াছে ধাহাব এই অহ্ংকৃত ভাব নাই তীহাব বন্ধন 
নাই। কব্ণ অর্থে যাহার সাহায্যে কর্ম কবা যায় অর্থাৎ কর্মে সাধন। চক্ষ্হত্তাদি 
ইন্দ্রিয় যেমন করণ, লক্ষ্যবেধে ধন্তুশবও তত্ত্রপ ৷ ভোজনরূপ কর্ম সম্পাদনেব জন্য 
আহাৰ গ্রহণ চর্বণ, গলাধঃকবণ প্রভৃতি পেশীয় ক্রিয়াকে চেষ্টা বলা যায়। মনোভাব 
প্রকাশেব জন্য স্বরযন্ত্রেব ক্রিষা ও বিশেষ বিশেষ অঙ্গভঙ্গীকে বাঁচনিক কর্মের চেষ্টা 
বল! যাইতে পাবে। চিন্তা কৰা মানসিক কর্মে চেষ্টা। সকলপ্রকার চেষ্টাও যে কর্ম 
তাহা খ্মবণ রাখিতে হইবে । উদ্বাহবণ যথা, তোক্বনবপ কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য চর্বণবপ 
ষে চেষ্টা তাহাও কর্ম। এ সকল চেষ্টাকর্মের জন্য যে সকল পেশসঞ্চালনাদি ক্রিযা 
আবশ্যক তাহা 79759 নার্ড দ্বার! নিয়ন্ত্রিত। নার্ভশক্তি আমাদেব শান্দ্ে বাযু নামে 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যাষ ৩২১ ৯৫-১৭ শ্লোক 


অভিহিত এ জন্য শংকব চেষ্টাকে বায়বীয় ক্রিষা বলিযাছেন। শংকব দৈব শব্েব অর্থ 
কবেন ইন্দ্রিয়েব অনুগ্রহকাবক আদিত্যাদি। এ অর্থ সমীচীন মনে কবি না। 
অধিদৈব শব্েব দৈব এবং ১৪ শ্লোকেব এই দৈব একই অধিবাদে অগ্নি, বায়ু, জল 
প্রভৃতি শক্তিশালী প্রাকৃতিক বস্তকে দেবতা বলা হয। আধিদৈবিক দুঃখ বলিলে 
ঝড়, প্লাবন, অগ্নিদাহজনিত ছুখে বুঝাঁধ। পবিশিষ্টে গীতাঁষ বিভিন্ন মার্গ' শীর্ষক 
আলোচনায় অধিবাদ সম্বন্ধে প্রবন্ধ ত্রষ্টব্য। দৈবকে আমাদেব আয়ত্ব বহিভূর্ত 
প্রাকৃতিক শক্তি বলা যাষ। দৈবেব অপব নাম অনৃষ্ট কারণ ঘটনেব পূর্বে দেবোৎপন্ন 
ব্যাপার ও তাহাব কলাফল আমাদেব অজ্ঞাত বা অদৃষ্ট থাকে। দৈবকে কর্মসিদ্ধিব 
এক হেতু বল! হইযাছে কাবণ “দৈবানুকূলে বলহীন শক্ত, বলী অশক্ত প্রতিকূল দৈব, 
আমি লক্ষ্যবেধে উদ্যত হইয়াছি। আমাৰ লক্ষ্যের প্রতি শবনিক্ষেপেৰ ইচ্ছা! থাকায় 
আমি কর্তা, লক্ষ্যও সম্মুখে উপস্থিত ও সে সম্বন্ধে আমাৰ প্রত্যক্ষ জ্ঞানও হইল অর্থাৎ 
পবিজ্ঞাতাৰপে আমি জ্ঞেয় বিষষবস্তব অর্থাৎ অধিষ্ঠানৰপ লক্ষ্য বস্তব জ্ঞানলাভ 
কবিলাম, তাহাঁতে আমাব লক্ষ্যবেধেব চোদন! বা প্রেবণা আসিল ॥ ১৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য ॥ 
আমি চক্ষুবা্দি ইন্ছিষ ও ধনু্শব প্রভৃতি এই ছ্বিবিধ কবণেব সাহায্যে লক্ষ্য স্থিব 
কবিলাম এবং শাবীবিক চেষ্টাব ঘাবা জ্যা আকর্ষণ কবিষা শবত্যাঁগ কবিলাম। এমন 
সময় হঠাৎ দমকা হাঁওয়া আসিয়া আমাব শবকে লক্ষ্যভরষ্ট কবিল। এই দমকা 
হাওয়াই আমাব কর্মে প্রতিকূল দৈব হইয! আমাকে কললাভে বঞ্চিত করিল। দৈব 
অনুকূল ন! হইলে সহস্র চেষ্টা কবিযাও সিদ্ধিলাভ হয না। এ জন্য দৈব কর্মসিদ্ধিব এক 
কারণ। আধুনিক বিজ্ঞানীও বলেন সকল ব্যাপাবেই দা0000যম, 19060:৪ বা 
অজ্ঞাত কাবণেব প্রভাব আছে। এই অজ্ঞাত কাবণ সমস্তিকে দৈব বা অদৃষ্ট 
বলা যায়। 

॥ ১৫ - ১৭ ॥ শবীব, বাক্য কিংবা মন দ্বাবা মানুষ যে সমস্ত কাজ আবিস্ত 
কবে তাহ! ভালই হউক কিংবা মন্দই হউক এই পাঁচটি তাহাব হেতু। এ ক্ষেত্রে যে 
কেবল আত্মাকে অর্থাৎ নিজেকে কর্তা রলিয়৷ দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসংস্কৃত 
বুদ্ধি হেতু কিছুই দেখে না। ধাঁহাব অহংকৃত ভাব অর্থাৎ আমি কবিয়াছি এ ভাব নাই, 


শবীববাজ্মনোভির্ৎ কর্ম প্রাবভতে নবঃ1 
ম্যাষ্যং বা বিপবীতং বা পঞ্চেতে তস্য হেতবঃ ॥ ১৫ 


১৫- ১৭ শ্লোক ৩২২ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায় 


ধাহার বুদ্ধি কর্মে লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত লোক হত্যা কবিলেও হত্যা কবেন না 
এবং বন্ধন প্রাপ্ত হন না ॥ ১৫ - ১৭ 

এখানে ১৫ শ্লোকে তিন প্রকাব কর্মে উল্লেখ আছে, শাবীবিক, বাচনিক এবং 
মানসিক। বাচনিক কর্মে আমরা আমাদেব মনোভাব প্রকাশ কবি এ জন্য বাচনিক 
কর্ম শাবীবিক ও মানসিক কর্মেব মিশ্রিত ফল। চিন্তা কবাব নাম মানসিক কর্ম। 
তাবৎ কর্ম এই তিন বিভাগে ফেলা যায়। শংকব অধিষ্ঠানকে শবীর বলায় ১৫ প্লোকেব 
শাবীবিক কর্মের ব্যাখ্যায় একটু বিব্রত হইয়াছেন। প্রমথনাথ কৃত অনুদিত শংকবব্যাখ্যা 
উদ্ধৃত করিতেছি, 'যদ্দি বল অধিষ্ঠান প্রভৃতি পাঁচটিই সকল প্রকাব কর্মেব কাৰণ 
বলিয়া যখন কথিত হইতেছে তখন শরীব বাক্‌ এবং মনের দ্বাবা যাহা কিছু মানব কবে 
এই প্রকার কথন আবার কি প্রকাবে সংগত হইবে। ইহাব উত্তব এই যে, এই প্রকাব 
উক্তিতে, বাভবপন্ষে, কোন প্রকার দোষ দেখা যায় নাঃ কাবণ, বিহিত বা প্রতিষিদ্ধ 
য্ত কার্য আছে, সকল কার্ধেরই প্রধান হেতু শবীব, বাক্‌ ও মনই হইয়া থাকে। 
দর্শন বা শ্রবণ প্রভৃতি কারণ হইলেও উহারা প্রধান ভাবে নহে; কিন্তু অপ্রধান ভাবেই 
কাঁবণ হইয়া! থাকে। সুতরাং জীবনলক্ষণ দর্শন শ্রবগাঁদিকেই তিন ভাগে বিভক্ত 
কৰিয়া নির্দেশ কৰা হুইয়াছে। এ সকল দর্শন শ্রবণ গ্রভৃতিও ত শরীরাদিবই কার্য। 
সুতবাঁং কর্মফলেব ভোগসময়ে শবীবাদিরূপ প্রধান সাধন দ্বাবাই ভোগ হইয়া থাকে, 
এই কারণে পাঁচটি পদদার্থকে যে কাৰণ বলিয়! নির্দেশ কব! হইয়াছে তাহাতে পূর্বাপৰ , 
কোন বিবোধেব সম্ভাবনা নাই। শংকবকে শবীববপ প্রধান ও ইন্দরিয়বণ গৌণ 
সাধন বা কবণ মানিতে হইয়াছে। শরীববপ অধিষ্ঠান বা প্রধান সাধনেৰ ও ইন্দ্রিয়বপ 
গৌণ সাধন বা কবণেব, কর্মেব কারণ হিসাবে, ১৪ স্লোকে একত্র সমাবেশ সমর্থনযোগ্য 
নহে। অধিষ্ঠান শবেব অর্থ কর্মেব বিষয়বন্ত মাঁনিলে এ প্রকাৰ অসংগতি উৎপন 
হয় না। ১৪-১৫ শ্লোকের ভাবার্থ এই যে শারীৰিক, বাচনিক ও মানসিক সকল 
প্রকার কার্েব সফলতা পঞ্চ কাবণেব সমবাষেব উপব নির্ভব কবে। অধিষ্ঠান, কর্তা, 


তত্রৈবং সতি কর্তীরমাত্মানং কেবলত্ত যঃ। 
পশ্ঠত্যকৃতবৃদ্ধিত্বান্ন স পশ্ঠযতি ছর্মতিঃ॥ ১৬ 
য্ত নাহংকৃতো ভাবো বুদধির্ন্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে॥ ১৭ 


্বীতাব্যাখ্য। । অষ্টাদশ অধ্যায ৩২৩ ১৮-১৯ শ্লোক 


কবণ, চেষ্টা ও দৈব এই পাঁচটটিব ঘে কোন একটিব দোষে কর্ম পণ্ড হইতে .পাবে। দৈব 
বর্তমান থাকিতে কোন বর্মেবই ফললাভে নিশ্চয়তা নাই। এ জন্যই ২1৪৭ শ্লোকে 
বলা হইযাছে কর্মফল আমাদেব অধিকাবেৰ বা আযতিব বহিভূর্ত। এই দৈবেব 
ব্যাপাব যিনি বুঝেন ও যিনি কর্মসিদ্ধিব অন্যান্য কাবণ হিসাবে অধিষ্ঠান, কবণ ও 
চেষ্টাকে জানেন তিনি কর্মে সফলতাব জন্ত কখনই কেবল নিজেব কৃতিত্ব দেখেন না। 
এ জন্য ১৬ গ্লোকে বলা হইয়াছে কর্মসিদ্ধিব পাঁচটি কাৰণ থাকিতে ষে দুর্মতি আত্মানস্‌ 
কেবলন্ত অর্থাৎ কেবল নিজেকেই কর্মসিদ্ধিৰ কর্তা বলিযা মনে কবে সে বাস্তবিক কিছুই 
বুঝে না। 

শংকব এই শ্লোকেব আত্মানম্‌ কেবলম্‌ পদেব অর্থ কবেন কৈবল্যধর্মী 
আত্মাকে। পূর্ববর্তী ও পববর্তী শ্লোকৈব সহিত সংগতি বিচাব কবিলে কেবল নিজেকে 
এই অর্থই যুক্তিযুক্ত মনে হইবে। পবেব প্লোকেই শ্রাছে যাহাব অহংকৃত অর্থাৎ 
আমি কবিয়াছি এ ভাব নাই সে বদ্ধ হয না। াধাবণে কর্ম সফল হুইলে বলে 
আমি নিজে কবিষাছি, আত্মা কবিযাছে বলে না। আত্মাকে বিদ্বানেই কর্তা বা 
অকর্তা মনে কবিতে পাবে। ছূর্মতি বা অল্পবুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তিব আত্মা লইযা কোন 
প্রকার চিন্তা আসে না। 

সপ্তদশ গ্লোকে উক্ত হইযাছে অহংকৃতভাবশুন্ নিলিপ্ত ব্যক্তি সমস্ত লোক 
হত্যা কবিয়াও বন্ধন প্রাপ্ত হন না। কৌষীতকি উপনিষদেব তৃতীষ অধ্যাষে 
ইন্্রপ্রতর্দন সংবাদে ইন্দ্র বলিতেছেন, যে আমাকে জানে তাহাব কোন কর্মেব ঘ্বাবাই 
লোক হিংসিত হয় না। না মাতৃবধ, না পিতৃবধ, না চৌর্য, না ভ্রণ হত্যাষ তাহাৰ 
পাপ হয়, না এ সকল কর্মে উপক্রম কালে তাহাব মুখজ্যোতি অপগত হয। 

॥ ১৮ - ১৯ ॥ জ্ঞান, জ্রেয ও পবিজ্ঞাতা এই ত্রিবিধ সত্তা হইতে কর্মচোদন! 
অর্থাৎ কর্মপ্রেবণা জাগে। কবণ, কর্ম এবং কর্তা এই ত্রিবিধ সত্তা লইযা কর্মসংগ্রহ। 
গুণসংখ্যান শাস্ত্রে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধ কথিত হইযাছে অর্থাৎ 


জ্ঞানং জ্রেষং পৰিজ্ঞাতা ত্রিবিধা কর্মচোদনা । 
কবণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুগভেদতঃ। 
প্রোচ্যতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছ,ণু তান্াপি ॥ ১৯ 


১৮- ১৯ শ্লোক ৩২৪ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাষ 


জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তীব সাত্বিক এবং বাজসিক এবং তাঁমসিক এই ত্রিবিধ ভেদ আলোচিত 
হইয়াছে। তাহাও যথাযথ শ্রবণ কব ॥ ১৮ - ১৯ ॥ 

গুণসখ্যান কথার অর্থ ১৮১৩ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় জুষ্টব্য। কর্মের সহিত 
কর্তাব ছুই প্রকাৰ সম্বন্ধ বর্তমান। এক বিষয়বস্ত্র বা অধিষ্ঠানেব পবিজ্ঞাতা ৰপে ও 
দ্বিতীয় কর্মদম্পাদক রূপে । কর্তা যখন কর্মসম্পাঁদক তখনই তিনি বাস্তবিক বর্তা। 
অন্নসন্নিধানে বৃভূক্ষু জীবেব অন্নের প্রত্যক্গ জ্ঞান জন্মিলে অন্নভোজনকর্মেব গ্রেবণ! 
আসে। অন্নরূপ অধিষ্ঠানেৰ প্রত্যক্ষ জ্ঞানেব অভাবে কেহ ভোজনের জন্য চরবণাদি 
কর্মে প্রবৃত্ত হয় না। কর্তীব যখন এই জ্ঞান হয় তখন তাহাকে পরিজ্ঞাতা বল! যাঁয়। 
পবিজ্ঞাতাব যাহ! জ্ঞেয় বিষয়বস্তু তাহাই অধিষ্ঠাীন। ১৮ গ্লোকে জান, ড্েয় ও 
পবিজ্ঞাতাকে আরবি কর্ন অর্থাৎ করমপ্রেণাব তিবিধ অদ বলা হইয়াছে 
পবিজ্ঞাতা, অধিষ্ঠান অর্থাৎ জ্ঞেয় বিষয়বস্ত এবং সেই জ্ঞেয় বস্তুর প্রত্যক্ষ জ্ঞান এই 
তিনেব সংযোগে কর্তীর মনে কর্মপ্রেবণা জাগে ও তৎফলে কর্ম অনুষ্ঠিত হয়। কোন 
বিশেষ কর্মে অনুষ্ঠানকাঁলে তদনুযাধী যে বিশেষ শাঁবীবিক, বাচনিক বা মানসিক 
ক্রিয়া দেখা যায় তাহা ১৪ শ্লোকে চেষ্টা নামে অভিহিত হুইয়াছে। কর্মসম্পাদন কালে 


যেমন একজন কর্মসম্পাদক কর্তার ও তাহাব চেষ্টাৰব আবশ্যক তদ্রেপ কবণেবও 


আবশ্যক। লক্ষ্যবেধ উদাহরণে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় এবং ধনুঃশব প্রভৃতিকে পৃথগৃবিধ 
করণ বলা ষায়। কর্মসম্পাদকবপী কর্তী, কর্মচেষ্টা ও কবণেব সংযোগে ক্রিষ| নিষ্পন্ন 
হয। এ জন্য এই তিনকে ১৮ গ্লোকে কর্মসংগ্রহ বল! হইয়াছে। এই শ্লোকে 
কর্মসংগ্রহেব অঙ্গ হিসাবে কর্মসম্পাদককে কর্তী নামে এবং কর্মচেষ্টাকে কর্ম নামে 
অভিহিত কবা হইয়াছে। কর্মচেষ্টাও যে কর্ম তাহা পূর্বেই বলিয়াছি। শংকব 
১৮ প্লোকেব এই কর্ম শব্দেব অর্থ কবিয়াছেন যাহা৷ কর্তীৰ অত্যন্ত অভিলধিত এবং 
যাহার জন্য ক্রিয়া। আবাব পবব্তী ১৯ শ্লোকে যেখানে কর্মেব গুণভেদেব উল্লেখ 
আছে সেখানে শংকব কর্মশবের ক্রিষা অর্থই ধরিয়াছেন। আমি ষে ব্যাখ্যা দিয়াছি 
তাহাতে দেখা যাইবে যে ১৮ ও ১৯ দু শ্লোকেই ক্রিষা অর্থেই কর্মশব প্রযুক্ত 
হইয়াছে। চেষ্টাজনিত কর্মেরই গুণভেদে মূল কর্মে ত্রিবিধ ভেদ কল্পিত হয। কি 
প্রকার মনোভাব লইয়া চর্ধণ, গলাধ্টকবণ ইত্যাদি চেষ্টাকর্ম কৰি তাহাবই উপব 
ভোজনবপ মূল কর্মের সাত্বিকাদি ভেদ নির্ভব কবে। এজন্য চেষ্টাকর্ম অনাসক্ত ভাবে 
আচরণীয় বলাঃহইয়াছে। 


চা 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায ৩২৫ ১৮-১৯ শ্লোক 


শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাব ত্রিবিধ গুণভেদ বিচাব কবিয়াছেন। কর্মে 
পঞ্চ কাবণ সমষ্টিব মধ্যে অধিষ্ঠান, কবণ ও দৈবেব গুণভেদ আলোচিত হয় নাই। 
অধিষ্ঠান বা বিষয়বস্্ব নিজে বন্ধন বা মোক্ষেব কাবণ নহে কিন্তু কর্তা যে ভাবে 
অধিষ্ঠানকে দেখেন তাহাতেই বন্ধন বা মুক্তি হয। এজন্য জ্ঞেয় বা অধিষ্ঠানেব গুণ 
আলোচিত না হইয়! তাহাব ও কর্তাব সংযোগে যে জ্ঞান উৎপন্ন হয তাহাবই 
সাত্বিকাদি ত্রিবিধ ভেদ দেখান হইযাছে। কর্তাবও গুণভেদ বিবৃত হইয়াছে কিন্ত 
কবণেব হয় নাই। কবণেও নিজস্ব বন্ধনমুক্তি নাই। যে ভাবে কবণেব প্রযোগ 
হয় অর্থাৎ ষে ভাবে বা যে বুদ্ধিতে কর্মচেষ্টা হয় তাহাই বন্ধন বা মোক্ষেব হেতু এ জন্য 
চেষ্টাকর্মেব গুণভেদ বর্ণিত হইয়াছে। কর্মচেষ্টাব গুণভেদ ঘ্বাবাই মূল কর্মেব গুণভেদ 
নিবপিত হয। অন্নভোজনবপ মূলকর্ম অনুষ্ঠানেব তাবতম্য অনুযায়ী সাত্বিক বা 
বাজসিক বা তামসিক হইতে পাবে । যে মনোভাব লইয়৷ আমবা ভোজনচেষ্টা অর্থাৎ 
আহার্য সংগ্রহ, খাস্ঠ গ্রহণ, চর্বণ, আম্বাদন, গলাধকবণ ইত্যাদি কৰি তাহাৰ দ্বাবাই 
মূল ভোজনকর্মেব গ্রণাগ্চণ নির্ধাবিত হয। নিয়েব নির্লেখে কৃষ্ণকতৃকি উপদিষ্ট 
কর্মতত্ব সুগম হইবে 


কর্মতত্ব নির্লেখ 
জ্ঞামক্ কর্মচোদনা 
শাবীবিক ঁ কর্তা ১৬ 
মানসিক কবণ » করণ | কর্মসংগ্রহ 
চেষ্টা _- কর্ম 
|| দৈব ৃ 
% জ্ঞান, কর্তা ও কর্ম এই তিনেব গুণভেদ বর্ণিত হইয়াছে 


জ্ঞান, কর্ম এবং কর্তাব সাঁত্বিক, বাজসিক এবং তামসিক প্রকাৰ ভেদ 
বলিতেছেন। 


২০-২৮ শ্লোক ৩২৬ গীতাব্যাখ্যা | অষ্টাদশ অধ্যাষ 


॥ ২০ -২৮ ॥ যে জ্ঞানের ঘারা পরস্পর ভিন্ন সর্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যয় 
ভাব দেখা যাঁয় সেই জ্ঞান সাত্বিক বলিয়া জানিবে কিন্তু যে জ্ঞান সর্বভূতের পৃথগ্বিধ 
নানাভাব পৃথক্‌ ভাবেই ভিন্ন ভিন্ন সন্তাবপে উপলব্ধি করায় সেই জ্ঞান রাজসিক 
জানিবে এরং যে জ্ঞান অহৈতুক আসক্তিবশত কোন এক বিষয়কে তাহাই সর্বস্ব এরূপ 
যনে করায় এবং যাহা বিষয়েব ষথার্থ স্বরূপ নিরূপণে অসমর্থ এবং অল্প অর্থাৎ যে জ্ঞান 
আঁধশিকমাত্র তাহা তামস জ্ঞান বলিয়। কথিত হয়। যে নিয়ত অর্থাৎ নিয়ন্ত্রিত বা 
শাস্তুবিহিত কর্ম আসক্তিরহিত চিন্তে রাগঘ্ষেবিবন্তিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয় ভাহাকে 
সাত্বিক কর্ম বলা যায় কিন্ত ফলকামনার সহিত অথবা, আমি করিতেছি এই ভাবের 
সহিত বনু কষ্ট স্বীকাব করিয়া যে কর্ম অনুষ্টিত হয় তাহা রাস্ভস বলিয়া কথিত। 


সর্বভূতেযু যেনৈকং ভাব মব্যয়মীক্ষতে! 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি সাত্বিকম্‌॥ ₹০ 
পৃথকৃহেন তু ব্জজ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌। 
বেস্তি সর্বেধু ভূতেঘু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌॥ ১ 
য্তু কৃৎন্নবদেকপ্মিন্‌ কার্ধে অক্তমহৈতুকম্‌। 
অতত্বার্থবদল্পঞ্চ তত্তামসমুদানহৃতম্॥ ৭২ 
নিয়তং সঙ্গ রহিতমবাগঘছ্েষত;ঃ কৃতম্‌। 
অফলপ্রেপস্ুনা কর্ম যত্তুৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ - 
ত্তু কামেপস্্না কর্ম সাহংকারেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বছলায়াসং তদ্রাজ সমুদাহৃতম্‌॥ ২৪ 
অনুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষমূ। 
মোহাদাবভ্যতে কর্ম বু তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ৎ 
মুক্তসঙ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমন্বিত:। 
সিদ্ধযসিদ্ব্যোনিবিকারঃ কর্তা সাত্িক উচ্যতে ॥ ২৬ 
বাগী কর্মফলপ্রেপ-ঝুলুর্ধো হিংসাতুকোহিশুচিঃ | 
হ্যশোকান্থিতঃ কর্তা রাঁজনঃ পরিকীতিতঃ ॥ ২? 
বিষাদী দীর্ঘনুত্রী চ কর্তা তামন উচ্যতে ॥ ২৮ 


শ্রতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যাধ ৩২৭ ২০-৩২ গ্লোক 


পবিণাম, ক্ষতিব সম্ভাবনা, পবেৰ কষ্ট ও নিজেব ক্ষমতা বিবেচনা না কবিষা যে কর্ম 
আচবিত হয তাহা তামস বলিয়৷ উক্ত। আসক্তিবহিত, আমি কর্তা এই ভাবশৃন্ত, 
ধুতি এবং উৎসাহযুক্ত, সিদ্ধি অসিদ্ধিতে নিধিকাব কর্তা সাত্বিক কর্তা। অন্ুবাগযুক্ত, 
ফললাভে আগ্রহান্থিত, লোভী, পবগীড়াকাবী, অপবিত্রম্বভাব, হর্যশোকযুক্ত কর্তা 
বাজস কথিত হয। অস্থিবমতি, অসংস্কতত্বভাব, অনম্র, শঠ, পবদেষী, অলস, 
উৎসাহহীন এবং দীর্ঘসৃত্রী কর্তা তামস বলিয়া উক্ত ॥ ২০ - ২৮ ॥ 

সাত্বিক জ্ঞানেব বিশেষ এই যে তাহা! বিভিন্ন অনিত্য বস্তুতে এক অবিনাশী 
সত্তাব সন্ধান দেষ। ধুতি শব্দেব অর্থ ১৩1৪-৬ ও ১৮/৩৩-৩৫ শ্লোকেব ব্যাখ্যা 
দ্রষ্টব্য । 

॥ ২৯ - ৩২ ॥ ধনগ্রয়, বুদ্ধিব এবং ধৃতিবও গুণানুসাবে ত্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে 
পুথক্‌ পৃথক্‌ বলিতেছি শুন। পার্থ, কর্তব্যে এবং অকর্তব্যে, ভয়ে এবং অভযে যে 
বুদ্ধি প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তি, অর্থাৎ কি কাজ কবা উচিত ও কোন কাজ হইতে নিবৃত্ত 
হওয়া উচিত তাহা, স্থিব কবিতে পাবে এবং যাহা কি কাজে বন্ধন ও কিসে মোক্ষ হয 
তাহা জানে সেই বুদ্ধি সাত্বিকী। পার্থ, যাহাঁব ঘ্বাবা ধর্ম ও অধর্ম এবং কর্তব্য এবং 
অকর্তব্য অনিশ্চিত ভাবে জানা যাঁয় সেই বুদ্ধি রাজসী। পার্থ, যে বুদ্ধি তমেব দাবা 
আচ্ছন্ন হইযা অধর্মকে ইহাই ধর্ম মনে কবে এবং সর্ববিষষে বিপবীত দেখে সেই বুদ্ধি 
তামসী ॥ ২৯ - ৩২ ॥ 

নিশ্চয়াত্সিকা মনোবৃত্তিব নাম বুদ্ধি। কোন বিষষে দুই বা ততোধিক 
সম্ভাবনা উপস্থিত হইলে যে মনোবৃত্ভিব দ্বাৰা আমবা তাহাদেব মধ্যে একটিকে বাছিযা 


বুছের্ডেদং ধৃতেশ্চৈব গুণতত্ত্রিবিধং শূণু। 
প্রোচ্য মানমশেষেণ পৃথকৃত্বেন ধন্য ॥ ২৯ 
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তি্চ কার্ধাকার্ষে ভযাভষে। 
বন্ধং মোন্ষপ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ 
যযা ধর্মমধর্মথ্চ কার্ধপণকার্ধমেব চ। 
, অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ বাজসী ॥ ৩১ 
অধর্ম। ধর্মমিতি যা মন্যতে তমসাবৃতা। 
সর্বার্থান্‌ বিপবীতাংশ্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ ভামসী। ৩২ 
৪২ 


৩৩ - ৬৫ শ্লোক ৩২৮ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাধ 


লই তাহাব নাম বুদ্ধি। প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি শব্দদ্য়েব অর্থ কর্মে প্রতি এবং কর্ম 
হইতে বিরতি। কর্তব্য উপস্থিত হইলে যে কাজ কবিতে হইবে" এবং যে কাজ 
পবিত্যাগ করিতে" হইবে যে বুদ্ধি তাহা যথাযথ দেখাইয়া দেয় সেই বুদ্ধি সাত্বিকী। 
কেহ অসুস্থ হইলে তাহার কি কবা৷ উচিত এবং কি করা উচিত নহে সে যদি যথাযথ 
নির্ণয় কবিতে পাবে তবে তাহার বুদ্ধিকে সাত্বিকী বুদ্ধি বূলা যাইবে । পিতা পুত্রকে 
বলিলেন, যাও, প্রতিবেশীর বাগান হইতে আম পাড়িয়া-আন। এরূপ কর্ম অকর্তব্য 
' জানিয়া পুত্র বিব্রত হইল। এ অবস্থায় পুত্রের কি কর্মে প্রবৃত্ত তওয়া উচিত ও কি 
কর্মে নিবৃত্ত থাক! উচিত তাহা যদি সে যথাযথ স্থিব কবিতে পাঁবে এবং সেই সঙ্গে 
সেইবপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তি কতটা বন্ধ বা মোক্ষের হেতু হইতে পারে তাহাও যদি সে 
জানে তবে তাহার বুদ্ধি সাত্বিকী। সাত্বিকী বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য নির্ণয় কবিয়াই ক্ষান্ত 
হয না, কিৰপ ভাবে কর্তব্য কর্ম করিলে বন্ধন হয় এবং কিবপ আচবণে বন্ধন হয় না, 
কিরূপ আচরণ মোক্ষেব সহায়ক এ সমস্তই সাত্বিকী বুদ্ধি জানাইয়৷ দেয়। ভয়ে 
অভয়েও সাত্বিকী বুদ্ধি কর্তব্যাকর্তব্য স্থিব কবিয়া দেয়। কাহাবও কোন ভয়েব কাবণ 
উপস্থিত হইল বা কোন আগন্তক ভয় হইতে কেহ কাহাকেও অভয় দিল অথবা বাজ! 
বলিলেন, তুমি গুণুচর হইয়া অমুকেব গৃহে বাত্রে প্রবেশ কব, ধরা পড়িলেও তোমাৰ 
কোন অনিষ্ট হইবে না, আমি অভয় দিতেছি, এ সকল ক্ষেত্রে কি কবা উচিত ও কি 
বর্জনীয় ও সেইবপ প্রবৃত্তি বা নিবৃত্তিতে বন্ধমোক্ষের সম্ভাবন! কিরূপ যে বুদ্ধি যথাযথ 
জানায় তাহা সাত্বিকী। সাত্বিকী বুদ্ধি সর্বদা সমাজ ও মোক্ষাভিমুখী। অপর পক্ষে 
মোহ অর্থাৎ কোনি কর্মে অযথা আগ্রহ সর্ববিধ তামসিক ব্যাপাবেব মূল হেতু। 
বাজস্কি বুদ্ধি বন্ধমোক্ষেব সম্তাবনা দেখায় না এবং সকল ক্ষেত্রে যথাযথ কর্তব্যা- 
কর্তব্যও স্থিব করিতে পাবে না। 

॥ ৩৩ - ৩৫ ॥ পার্থ, যে ধৃতি অর্বিচলিত এব যাহাঁব দ্বাবা মন, প্রাণ ও 
“ইন্দরিয়ক্রিয়া সমন্ববুদ্ধি ও একাগ্রতাব সহিত ধারণ কৰা যায় সেই ধৃতি সাত্বিকী কিন্তু 


ধৃত্যা যযা ধাবয়তে মনঃপ্রাণেন্দরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচাবিণ্যা ধুতি: সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩৫ 
যয়া তু ধর্মবামার্থান্‌ ধৃত্যা ধারযতেইজুনি। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জী ধৃতিঃ সা পার্থ বাঁজসী ॥ ৩৪ 


গ্ীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাঁষ ৩২৯ ৩৩ -৩৯ শ্লোক 


অঞ্জুণি, ষে ধৃতিব দ্বাবা ধর্ম কাম এবং অর্থ ধাবণ কা হয এবং আসক্তিযুক্ত হইযা 
পুরুষ ফলাকাজ্জী হয় সেই ধুতি বাজসী। দুর্মতিগণ যে ধৃতিব বশে নিদ্রা ভয শোঁক 
অবসাদ এবং মদ্দভাব পবিভ্যাগ করিতে পাবে না, পার্থ সেই ধৃতি 
তামসী ॥ ৩৩ - ৩৫ ॥ 

এখানে ৩৩ শ্লোকে ধৃতিকে যৌগেব দ্বাবা ধাবণ কবাঁব কথা আছে। এখানে 
যোগ অর্থে একাগ্রতা, সমন্ববুদ্ধি ও নিলিপ্ত হইয়া" কর্মেৰ আঁচবণকৌশল। ধুতি 
শব্েব অর্থ যে মানসিক বৃত্তিব ঘবাবা আমবা! মন, শবীবচেষ্টা ও ইন্তরিয়গণকে কোন 
বিশিষ্ট আদর্শমতে চলিবাব জন্য বিশেষভাবে সংহত কৰিয়া ধাবণ কবি। ১৩৫-৬ 
প্লোকেব ব্যাখ্যা দষটব্য। ধুতিব বশেই আমাদেব জীবনেব আদর্শ নিবপিত হয়। 
বাজসিক ধৃতিব সাহায্যে ধর্ম, অর্থ এবং কাম লাভ হয অপব পক্ষে সাত্বিকী ধৃতি 
মোক্ষলাভে প্রণোদিত কবে। সাত্বিকী ধৃতিসম্পন্ ব্যক্তিব মোক্ষই জীবনেব আদর্শ, 
তিনি এই উদ্দেশেই সমতবুদ্িযক্ত হইযা' শবীব, মন ও ইন্ডরিষসমূদায়কে একা গ্রচিততে 
নিযোজিত কবেন। তামসী বৃতিযুক্ত মন্স্যেব আবদর্শানুযায়ী চলিবাৰ ফলে নিদ্রা, ভষ, 
শোক, অবসাদ ও মত্ততাই. লাভ হয। 

॥ ৩৬ - ৩৯ ॥ ভবতর্ধভ, এখন আমাব নিকট ত্রিবিধ স্ুখেব বিববণ শ্রব্ণ 
কব। যাহাতে অভ্যাসবশে আনন্দ হয় এবং ছুংখনিবৃত্তি হয়, যাহা আঁবস্তে বিষবৎ 
ও পবিণামে অমৃততুল্য সেই আত্মবুদ্িপ্রসাদজ সুখ সাঁত্বিক বলিযা কথিত। যাহা 


বধা স্বপ্নং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 
ন বিমুঞ্চতি ছূর্মেধা ধৃতি; সা পার্থ তামসী ॥ ৩৫ 
অুখং ত্বিদানীং ভ্রিবিধং শুণু মে ভবতর্যভ। 
অভ্যাসাদ্বমতে যত্র ছুঃখাস্ত্চ মিগচ্ছতি ॥ ৩৬ 
যন্ত্রে বিষমিব পবিণামেহমৃতোপমম্। 
তৎ নুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাআবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 
বিষযেন্দ্িষসংযোগাদ্যত্তদগ্রেইম্বতোপমমূ। 
পবিণামে বিষমিব তথ স্খং বাঁজসং ম্মৃতম্‌॥ ৩৮ 
যদগ্রেচানু বন্ধে চ স্ুখং মোহনমাত্বনঃ। 
নিভ্রালস্তপ্রমাদোখং তত্তামসমুদ্ান্বতম্‌॥ ৩৯ 


সম 


৩৬ - ৪৬ শ্লোক ৩৩০ গভাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধাঁয 


বিষয়ের সহিত ইন্ড্িয়সংযোগে উৎপন্ন হয় তাহা প্রথমে অমৃততুল্য এবং পবিণামে 
বিষবৎ, সেই ন্ুুখ রাজস বলিযা৷ উপদিষ্ট হইয়াছে। যাহা আবস্তে এবং পবিণামেও 
নিজেব মোহজনক এবং যাহা নিদ্রা, আলম্ঘ এবং প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ 
তামস বলিয়া কথিত ॥ ৩৬ - ৩৯॥ পু 

সাত্বিক স্থখকে আবন্তে বিষবৎ বলার অর্থ এই যে সাঘ্বিক স্থখলাভেব চৈষ্টা 
কষ্টকব, তাহাতে প্রথমাবস্থায কোন স্বুখই নাই। অভ্যাস করিতে করিতে ক্রমে কষ্ট 
যাইয়া সুখ দেখা দেয়। সাত্বিক সুখ সাঁধনসাপেক্ষ। এই সুখ বাঁজসিক ন্ুখেব 
হ্যায় বিষয়সংযোগে উৎপন্ন হয় না। ইহা বিষয়নিবপেক্ষ এবং আত্মবুদ্ধিপ্রসাদজ 
অর্থাৎ বুদ্ধিব নির্মলতা ও প্রসন্নতা হইতে উৎপন্ন এবং মন মধ্যে স্বতই স্ফুরিত হয। 
তামস সুখ প্রমাদ আলস্ত ইত্যাদি হইতে উৎপন্ন । প্রমাদ অর্থে কতব্য কর্মে 
অনবধানতা। পু 

॥ ৪০ - ৪৬ ॥ পৃথিবীতে অথবা ত্বর্গে এমন কোন সত্ব অর্থাৎ প্রাণবন্ত 
বা প্রাণহীন পদার্থ নাই যাহা এই তিন প্রকৃতিজাত গুণ হইতে মুক্ত হইয়! বর্তমান 
থাকিতে পাবে, আব দেবগণের মধ্যেও এমন কেহ নাই যিনি এই সকল গুণ হইতে 
যুক্ত। পবস্তপ ত্রাক্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্াদেব এবং শূত্রদিগেব কর্মপকল স্বভাবজাত গুণে 
দাবা বিভক্ত। মনোনিগ্রহ, বহিবিভ্দ্রিয়দমন, তপ, শোৌঁচ, ক্ষমা, সবলতা, জ্ঞান, 
বিজ্ঞান, এবং আভিক্য স্বভাবজ ত্রান্মণকর্ম। শৌর্য, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে 


ন তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ 
সত্বং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেভিঃ স্তাক্রিভিগৈঃ॥ ৪০ 
ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শুদ্রাণাঞ্চ পবস্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈগুপৈঃ॥ ৪১ 
শমো দমত্তপঃ শোচং ক্ষান্তিরা্বমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাভতিক্যং ত্রহ্মকর্ম শ্বভাবজম্‌॥ ৪ 
শৌর্যং তেজো ধৃতিদাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নমূ। 
দানমীশ্ববভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪৩ 
কৃষিগোবক্ষ্যবাণিজাং বেশ্ঠাকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পরিচর্যাত্মকং কর্ম শুত্রস্যাপি স্বভাবজম্‌॥ ৪৪ 


গ্বীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যায ৩৩১ ৪০ - 8৮ শ্লোক 


পলায়ন না কৰা দান এবং প্রভূত্বেব ইচ্ছা স্বভাবজ ক্ষাত্রকর্ম। কৃষি পশুপালন ও 
বক্ষা, বাণিজ্য স্বভাবজ বৈশ্যকর্ম এবং পক্তি্যাত্বক কর্ম শুদ্রেব স্বভাবজ। মনুস্ত 
নিজ নিজ কর্মে নিবত থাকিয়া সিদ্ধিলাভ কবে। স্বকর্মনিরত ব্যক্তি যে প্রকাবে 
সিদ্ধিলাভ করে তাহা শুন। ধাহা হইতে ভূতগণেৰ প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাব 
দাবা এই সমস্ত ব্যাপ্ত বহিয়াছে তাহাকেই স্বকর্মের দাবা অর্চনা কবিয়া মানব সিদ্ধিলাভ 
করে ॥ ৪০ -৪৬॥ 

স্বভাবজ গুণকর্মেব হিসাবেই চাতু্বণ্য কল্পনা । ৪1১৩ শ্লোক প্ষ্টব্য। নিজ 
স্বভাব ও সমাজানুমোদিত কর্মেব নিলিপ্ত অনুষ্ঠানে সিদ্ধিলাভ হয়, অপব পূজা অর্চনা 
কিছু করিবাৰ আবন্তক নাই ইহাই বলা উদ্দেস্তয। 

্রাহ্মণঃ ক্ষতরিযো বৈশ্তঃ শুদ্রশ্চ ধবশীপতে। 

্বধর্মতৎপবো৷ বিষ্মাবাধ্যতি নাম্তাথা ॥ বিষ ।৩1৮1১২। 
অর্থাৎ, হে ধবীপতে, ্বধর্মে তৎপৰ হইলে ত্রান্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র তদ্ঘ্বাবাই 
বিষ আবাধনা কবেন ইহা নিশ্চয। 

॥ 8? - 8৪৮ ॥ অল্প গুণ অথবা দোবযুক্ত স্বধর্মও নুসম্পাঁদিত পবধর্ম অপেক্ষা 
মঙ্গলকব, আব স্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম করিয়া পাঁপ অর্জন হয না। কৌন্তেষ, দৌষষুক্ত 
হইলেও স্বতাবজ কর্ম পবিত্যাগ করিতে নাই। কাবণ ধূমেব বাব! যেমন অগ্নি আবৃত 
থাকে সেরপ সকল কর্ম ই দোষের দ্বাবা আবৃত ॥ 8? - ৪৮ ॥ 

যাহা হইতে কর্মবন্ধন উৎপন্ন হয় তাহাই দৌষ। ১৮৩ গ্লোকেব ব্যাখ্যা 
র্টব্য। দ্বধর্ম কথার অর্থ স্বভাব ও সমাঁজ উভয়েব অনুমোদিত কর্ম বা ব্যবহাব। 


স্বে স্বে কর্মণ্যভিরতঃ সংসিদ্ধিং লভতে নব্ঃ। 
স্বকর্মনিবতঃ পিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছথু॥ ৪৫ 
যত: প্রবৃত্তিভূ্তানাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
স্বকর্মণা তমভ্যগ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানব ॥ ৪৬ 
শষান্‌ ব্বধর্ষে! বিগুণঃ পরধর্মাৎ হবনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিষতং কর্ম কুর্বনাপ্লোতি কিছ্বিষম্‌॥ ৪৭ 
সহজং কর্ম কোন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্বাবস্তা হি দোষেণ ধূমেনাগ্মিবিবাবৃতাঁঃ ॥ ৪৮ 


৪৯- ৫৫ শ্লোক ৩৩২ গীতাব্যাখা। অষ্টাদশ অধ্যায় 


২৩১ ও ৩1৩৫ শ্লোকের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । শ্রীকৃষ্ণ মনুষ্বেব প্রকৃতিজাত শ্বভাব এবং 
সামাজিক ব্যবস্থা ছুইয়েবই উচ্চ আঁসন দরিযাঁছেন। ভগবান হইতেই সকল স্বভাবজ 
প্রকৃতির উৎপত্তি এ জন্য আসক্তি ত্যাগ কবিয়া নিজ প্ররৃত্তিবশে কাজ কবিলে প্রবৃত্তিব 
উৎপত্তিস্থল ভগবানে পৌঁছান যায়। স্বকর্মনিরত ব্যাধ, ধীবব, জল্লাদ প্রভৃতি ব্যক্তিব 
প্রাণিহত্যায় পাপ হয না! প্রেবং ছিলি রিরি হা 
পাবে ইহহি শ্রীকৃষ্ণের মত। 

॥৪৯-৫০॥ সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি, জিতাত্বাঃ কামনাহীন ব্যক্তি সন্্যাসেব 
দ্বাবা পবম! নৈর্র্ম্যসিদ্ধি লাঁভ কবেন। কৌন্তেষ, নৈষর্মযসিদ্ধি প্রাপ্ত হইয! জ্ঞানেব 
যাহা পবা নিষ্ঠা সেই ব্রন্মকে যে প্রকাৰে প্রাপ্ত হন তাহ! সংক্ষেপে আমাৰ নিকট 
বুঝিয়া লও ॥ ৪৯ - ৫০ ॥ 

কর্মসিদ্ধিব কথা ১৮১৩ গ্লোকে বর্ণিত হইয়াছে । এখানে নৈষর্মযপিদ্ধিব 
কথা বলা-হইতেছে। কর্মের অনাঁচরণ নৈ্ষর্ম্য বা অকর্ম। ৪1১৮-২১ শ্লোকে অকর্মেব 
স্ববপ আলোচিত হইয়াছে। ৩৪ শ্লোকে আছে কর্মপরিত্যাগ কবিলেই নৈঘর্ম্য 
হয় না এবং কেবল সন্ন্যাসেই সিদ্ধি হয না। যিনি কর্মে অকর্ম দেখেন তিনি মনুয্যমধ্যে 
বিঘান। কর্মফলে আসক্তি ত্যাগ কবিয়া যিনি কোন বহিহিষয়েব উপৰ নির্ভবশীল 
হন না তিনি কর্মেব মধ্যে থাকিলেও বাস্তবিক কিছুই কৰেন না। এই অবস্থাই নৈর্ম্য 
ও ইহা আধন্ত হইলে নৈষ্র্ম্যসিদ্ধিলাভ হয়। পবম! নৈ্ষর্মযসিদ্ধি মুক্তি নহে। 
মুক্তিলাভ বা ব্রন্মলাভ ইহাব পবের অবস্থা। স্বধর্মের আসক্তিশুন্য আঁচবণে নৈফর্ম- 
সিদ্ধিলাভ হয় ও তাহা হইতে ব্রহ্মলাভ হয়। কি প্রকারে নৈর্ষর্মযসিদ্ধি হইতে 
র্ধপ্রান্তি ঘটে তাহা বলিতেছেন। ব্রন্মলাভই পবম উদ্দেন্ট ও তৎপ্রতি শ্রদ্ধাই পৰা 
নিষ্ঠা। জিতাত্মা শব্দেব অর্থ ৬৭ শ্লোকেব ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য । 

॥ ৫১ - ৫৫॥ শুদববুদ্ধিযুক্ত হইযা এবং ধৃতির বাবা নিজেকে নিয়মিত কবিযা 
এবং বাগছেে বর্জন কবিয়া, নির্জন দেশে অবস্থিত হুইযা, লঘ্ুআহাবসেবী সংযতবাক্‌- 


অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্বা বিগতস্পৃহঃ। 
নৈক্ষর্মযসিদ্ধিং পবমাঁং সন্গযাসেনাধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
সিদ্ধিং প্রাপ্তো যথা ব্রহ্ম তথাপ্পোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পরা॥ ৫০ 


শত 


গীতাব্যাখ্যা । অষ্টাদশ অধ্যাষ ৩৩৩ ৫১ - ৫৫ গহ্রোক 


কাষমানস নিত্য ধ্যানযোগপবায়ণ হইয়া, বৈবাগ্য আশ্রয় কবিযা, অহংকার বল 
দর্প কাম ক্রোধ পৰিগ্রহ হইতে মুক্ত হইয়া, মমত্বভাবশূন্ত শাস্ত হইয়া নৈর্মাসিদ্ধ 
ব্যক্তি ব্রন্মাতলাভেব উপযুক্ত হন। ব্রন্মেব সহিত একীভাবে অবস্থিত প্রসন্নচিত্ত ব্যক্তি 
শোক কবেন না, আকাঙজ্ষা কবেন না, সর্বভূতে সমভাবাপন্ন হইয়া প্ররা মদ্তক্তি লাভ 
কবেন। ভভ্তিব দ্বাৰা আমাৰ বিস্তাব ও আমার স্ববপু ঘথার্থ জানিতে পাবেন এবং 
যথার্থভাবে জানিয়া সেই জ্ঞানেৰ অ্স্তব আমাতে প্রবেশ কবেন ॥ ৫৯ - ৫৫ ॥ 

জ্রানেব অনস্তভব আমাতে প্রবেশ কবেন বাক্যে অর্থ এই যে জ্ঞান জ্ঞেষ 
জ্রাতা এই তিনেব লয়েব পব ব্রহ্মলাঁভ হয়। যতক্ষণ ব্রন্ধ জ্ঞেয় থাকেন ততক্ষণ তিনি 
লভ্য নন। 

শ্রীকৃষ্ণ অনাসক্তচিত্তে স্বধর্ম পালন কবিতে উপদেশ দিতেছেন। ফলাফলে 
সমজ্ঞান কবিয়া, বাগঘেষ ও অহংকৃত ভাব হইতে মুক্ত থাকিয়া ব্বধর্মসেবায় নৈক্র্ম্য- 
সিদ্ধিলাভ হয। সাধক তখন যদি পবমাত্থাব প্রতি নিষ্ঠা বাখিয়া৷ যোগাবলম্বনপূর্বক 
87505554444 
হইতে জ্ঞান ও তদনস্তব মুক্তি হয়। 

টান বুনি বরা র্যা াদি 
অবলম্বন কবিবেন ও তৎপবে পবিব্রাজক হইবেন। বানপ্রস্থ ও পরিব্রজ্যাকালে 
যোগ অভ্যাস কবাব বিধি আছে? ৫১-৫৫ শ্লোকগুলিতে ইহাবই ইঙ্গিত কৰা! হইযাছে। 


বুদ্ধ্যা বিশ্তুদ্ধষা যুক্তো ধৃত্যাত্বানং নিয়ম্য .চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্ত্যক্ত1 রাগঘেষৌ বুযুদস্ত চ॥ ৫১ 
বিবিজ্তসেবী লঘাশী যতবাক্কাষমানসঃ। 
ধ্যার্যোগপবে নিত্যং বৈবাগ্যং সমুপাশ্রিতঃ॥ ৫ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পবিগ্রহম্‌। 
বিমুচ্য নির্মমঃ শান্তো ব্রন্মভূয়াষ কল্পতে ॥ ৫৩ 
বরক্ষভূত; প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মদ্ভক্তিং লভতে পবাম্‌॥ ৫8 
ভক্ত্যা মামভিজ্ঞানাঁতি যাবান্‌ যশ্চাস্মি ততৃতঃ। 
ততো মাং তত্বতো জ্ঞাবা বিশতে তদনস্তবম্‌॥ ৫৫ 


৫৬-৬৩ শ্লোক ৩৬৪ - - গীতাব্যাধ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাধ - 


শ্রীকৃষ্ণ ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলিতেছেন যে বানপ্রস্থ ও ্রবজ্যা অবলম্বন করার পূর্বেও 
গৃহস্থাশ্রমে সর্বপ্রকাব কর্মে নিযুক্ত থাকিয়াও বুদ্ধিযোগ সাহায্যে মুক্ত হওয়া যায়। 

॥ ৫৬ - ৬৩ ॥ আমার আশ্রয় লইলে সর্বদা দকলপ্রকার কর্মে ব্যাপৃত 
থাকিয়াও আমার প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যাঁয়। চিত্তছাবা সর্বকর্ম 
আমাতে অর্পণ করিয়া, মৎপবায়ণ হইয়া, বুদ্ধিযোগ আশ্রয় কবিয়া সতত মৎ্-চিত্ত হও। 
মৎ-চিত্ত হইলে মগ্রসাদে সর্বপ্রকার ছুর্গীতি উত্তীর্ণ ইইবে আব যদি তুমি আমি কর্তা 
এই ভাবের বশবর্তী হইয়া আমার কথা না শুন তবে বিনষ্ট হইবে। অহংকার আশ্রয় 
করিয়। যদি যুদ্ধ করিব না এই ভাব অর্থাৎ যদি মনে কর যুদ্ধ কবিতে তোমাৰ আগ্রহ 
নাই এবং যুদ্ধ না কৰা তোমার ইচ্ছাধীন তবে তোমার কর্তব্যবুদ্ধি মিথ্যাই হইবে কারণ 
ভোমাৰ প্রকৃতি তোমাকে যৃদ্ধে প্রবৃত্ত করাইবে। কৌন্তেয়, মোহবশে যাহা করিবে না 
মনে করিতেছ নিজ ব্বভাবজ কর্মে দ্বাবা নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইয়াই তাহা করিবে। 
অজু, ঈশ্বব সকল প্রাণীর হদয়দেশে অবস্থান করিয়া তাহাদিগকে মায়ার ঘাবা 
যনত্রা্িতের ন্যায় ঘুরাইয়া থাকেন। ভাবত, সর্বভাবে তাঁহারই শবণ লও, তাহার প্রসাদে 
পৰা শাস্তি ও শ্বাশত স্থান প্রাপ্ত হইবে। এই গুহ হইতে গুহতব জ্ঞান তোমাকে 
বলিলাম, ভাহা নিঃশেষ বিচাব করিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কব ॥ ৫৬ - ৬৩ ॥ 


সর্বকর্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্বাপাশ্রয়ঃ 
মত্প্রসাদাদবাঞ্োতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্‌॥ ৫৬ 
চেতসা সর্বকর্মাণি ময় সন্গ্যস্ত মণ্পরঃ। 
বুদ্দিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫? 
মচ্চিন্তঃ সর্বদুর্গীণি মত্প্রসাদাত্বরিস্যসি। 
অথ চেভুমহংকারান্ন শ্রোস্যসি বিনজ্কযসি॥ ৫৮ 
যদহংকাবমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে। 
মিথ্যেব ব্যবসায়স্তে গ্রকৃতিস্তাং নিয়োক্ষ্যতি ॥ ৫৯ 
স্বভাঁবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ ত্বেন কর্মণা। 
কতুধ নেচ্ছসি যন্মোহাঁৎ কবিত্যস্তবশোহপি তৎ॥ ৬ 
ঈশ্ববঃ সর্বভূতানাং হৃদ্বেশেহ্জন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রার়ানি মাযয়া॥ ৬১ ৮ 


গীতাব্যাখ্যা 1 অষ্টাদশ অধ্যাষ ৩৩৫ ৬৪ শ্লোক 


স্বধ্মনিবত বাক্তি খ্যানযোগেব সাহায্য না লইষাও .বুদ্ধিযোগেব ঘ্বাব! 
মুক্ত হইতে পাবেন তাহা ৫৬-৫৮ শ্লোকে বলা হইল। অর্জুনেব যুদ্ধই স্বধর্ম এবং 
যুদ্ধে যোগদান ভীহাব কর্তব্য । যুদ্ধকার্যবপ ব্বধর্ম পালনেব ছাবা অর্জুনেও মুক্তিলাভ 
কবিতে পাবেন এ কথা ৫৯-৬২ শ্লোকে বলা হইল। বিশেষ দ্রষ্টব্য এই যে উপদেশ 
শেষ কবিষা শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে নিজ বুদ্ধিমতে চলিতে বলিলেন। কৃষ্ণেব উপদেশে 
এক প্রধান কথা বুদ্ধ শবণমন্থিচ্ছ অর্থাৎ বুদ্ধিব শবণ লও । পবিশিষ্টে 'দীতায বিভিন্ন 
মার্গ' শীর্ষক আলোচনায় “বাজবিষ্তা” দ্রষ্টব্য | 
॥ ৬৪ ॥ সর্বাপেক্ষা গুহতম আমাব পবম বাক্য পুনর্বাৰ শ্রবণ কৰ। তুমি 
আমাব অতিশয প্রিষ জানিবে সে জন্য তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি ॥ ৬৪ ॥ 
শ্রীকৃষ্ণ অজুণিকে নিজ প্রিষ বলিলেন। ১৮৬৯ শ্লোকেও তাহাব প্রিষ 
ব্যক্তিদের কথা বলিযাছেন। আবাব ৯২৯ গ্লোকে বলিযাছেন আমি সর্বভূতে সম- 
ভাবাপন্ন, আমাব কেহ ঘেষ্যও নাই কেহ প্রিয়ও নাই। শ্রীকৃষ্ণের এপ পবস্পব 
বিবোধী উক্তিতে বাস্তবিক কোন অসংগতি নাই। যখন তিনি ব্রহ্াত্মবোধে কথা 
বলিষাছেন তখন তীহাব প্রিয় ঘেস্ত নাই বলিযাছেন। যখন তিনি অজুর্নেব সখ! 
ও অমাজেব হিতাকাজ্জী ব্যক্তি হিসাবে কথা বলিষাছেন তখন তাহাব উক্তিতে 
পবশ্রীতিব কথা আসিযাছে। উপনিষদে আছে 
নহে এই আত্মা কভু লভ্য প্রবচনে, 
নহে বা মেধায বহু শান্তর অধ্যযনে। 
ববণ কবেন ধাঁবে তিনি শুধু পান, 
তাহাকেই আত্মা নিজ মৃবতি দেখান ॥ মুণ্ডক।৩।২।৩॥ 
আত্মা ধাহাকে ববণ কবেন অর্থাৎ যিনি আত্মদর্শনলাভেব যোগ্য তাহাকে ভগবানেৰ 


তমেব শবণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভাবত। 
ততপ্রসাদাৎপবাং শাস্তিং স্থানং প্রাঙ্স্াসি শাশ্বতম্‌॥ ৬২ 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাৎ গুহাতবং ময়া। 
বিম্বদ্টৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ 
সর্বগুহাতমং ভূষঃ শৃধু মে পবমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢমিতি ততো ৰক্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪ 


৪৩ 


৬৫ - ধ২ শ্লোক ৬৩৬ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাঁ 


প্রিয় বলা যাষ। পববর্তাঁ ছুই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ গীতাব সাব মর্ম উদ্ঘাটিত কবিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন 

॥ ৬৫ - ৬৬ ॥ আমাতে মন নিবদ্ধ কব, আমার ভক্ত হও, আমাব যজনা 
কব, আমাকে নমস্কাৰ কব, তুমি আমাব প্রি তোমাব নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা কবিতেছি 
আমাঁকেই পাইবে। সর্ব ধর্ম পবিত্যাগ কৰিয়৷ একমাত্র আমাৰ শবণ লও, কোনপ্রকার 
ছুঃখ কবিও না আমি তোমাকে সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত করিব ॥ ৬৫ - ৬৩ ॥ 

ত্্রীক্ সামাজিক ধর্মকে অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন এ কথা তাহাব উক্তিতেই 
বাৰ বার দেখা গিযাঁছে কিন্তু সমাজধর্ম নিত্যবস্ত নহে। অমাজ পবিবর্তনশীল এ জন্য 
আজ যাহ ধর্ম বলিযা পরিচিত কাল তাহা ধর্ম বিবেচিত না হইতে পাবে। ব্রহ্মবিৎ 
পাপপুণ্য ধর্মাধ্মেব অতীত হন। এজন্যই কৃষ্ণ বলিলেন সর্ব ধর্ম পবিত্যাগ কবিষা 
আমাব শবণ লও। কোন প্রকাব সমাজধর্ম মানিও না কেবল ভগবানেব শবণ লও 
বলিলে সাঁধাবণ ব্যক্তিব সমূহ অনিষ্ট হয়। এই কাবণে ্্রীকৃষ্ণ এই উপদেশকে গুহাতম 
বলিলেন এবং পববর্তী শ্লোকে অনধিকাবীকে তাহা বলিতে নিষেধ করিলেন। 

॥ ৬৭-৭২ ॥ তুমি কদাচ ইহ! তপস্তাহীন ব্যাক্তিকে, অভক্তকে, অশ্রবণেচ্ছকে 
এবং আমাৰ ছিদ্রান্বেষককে বলিবে না। যিনি আমাৰ প্রতি পবাভক্তি কবিয়া৷ এই পবম 
গুহা কথা আমাব ভক্তগণেব নিকট ব্যাখ্যা করিবেন তিনি নিশ্ময আমাকেই পাইবেন 
এবং তাহাৰ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাব প্রিয়কার্যকাবী কেহই হইবেন না এবং পৃথিবীতে 


মন্না ভব মন্তক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈস্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োইসি মে ॥ ৬৫ 
সর্বধর্মান পবিত্যজ্য মামেকং শবণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাঁপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬ 
ইদং তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন। 
ন চাশুশ্রাষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যনুযতি ॥ ৬৭ 
য ইদং পবমং গুহ্াং মন্তক্তেষভিধাস্যতি। 
ভক্তিং ময়ি পবাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয়ঃ॥ ৬৮ 
ন চ তম্মান্মহুয্েযু কশ্চিন্নে প্রিষকৃত্ত মঃ। 
ভবিতা ন চ মে তন্মাদস্থঃ প্রিয়তবো ভূবি॥ ৬৯ 


গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাষ ৩৩৭ ৬৭- ৭৮ শ্লোক 


তাহাব অপেক্ষা প্রিয়তবও কেহ হইবেন না। যিনি আমাদেব এই ধর্মপ্রদ সংবাদ 
অধ্যয়ন কবেন তাহাব ছ্বাবা আমি জ্ঞানযজ্ঞে তৃপ্ত হই ইহা আমাৰ মত এবং যে নব 
্রদ্ধাযুক্ত অন্যাহীন হুইযা ইহা শ্রবণ কবেন তিনিও যুক্ত হইয়া পুণ্যকর্মীদেব উপযুক্ত 
শুভলোকসমূহ প্রাপ্ত হন। পার্থ তুমি একাগ্রচিত্তে ইহা শুনিলে কি। ধনগ্রষ, 
তোমাব অজ্ঞান জনিত মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি ॥ ৬৭ -৭২॥ 

এই শ্লোকগুলি পাঠে বুঝা যায় যে শ্রীকৃষ্ণ জানিতেন যে তাহাৰ উপদেশ 
লিপিবদ্ধ হইবে। কৃষ্ণ ও অঙ্জ্নেৰ কথোপকথনকালে সগ্তয় সেখানে উপস্থিত 
ছিলেন এবং তিনিই পৰে লিপিকব হইযাছিলেন এপ অনুমান কবা যাইতে পাবে। 
৭৪-৭৫ শ্লোছ দ্রষ্টব্য | 

॥ ৭৩ ॥ অ্ভুনি বলিলেন, অচ্যুত, আমাৰ মোহ নষ্ট হইযাছে, তোমাৰ 
প্রসাদে আমাব স্মবৃতিলাভ হইয়াছে । আমি স্থিব ও ন্দেহমুক্ত হুইয়াছি। তোমাৰ 
কথামত কাজ কবিব ॥ ৩ ॥ 

স্ৃতি অর্থে সমাজ ও শাস্তরনিরদিষ্ট কর্তব্যজ্ঞান। অর্জ্নেব মোহ যে পূর্বেই নষ্ট 
হইয়াছিল তাহা অঙ্ভুন নিজেই ১১।১ শ্লোকে বলিষাছেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাব উপদেশ শেষ 
কবিষা বলিলেন, কেমন আব কোন মোহ অবশিষ্ট নাই ত। উত্তবে অভ বলিলেন, 
না, সব মোহ গিযাছে, নিজ কর্তব্যও বুঝিযাছি। ৭২-৭৩ শ্লোকেব ইহাই ভাঁবার্থ। 

॥ ?8 - ৭৮ ॥ সঞ্জঘ বলিলেন, আমি এই প্রকাবে বাসুদেব ও মহাত্মা! পার্থেব 
এই অদ্ভুত বোমাঞ্চকব সংবাদ শুনিয়াছিলাম। আমি এই পবম গুহ যোগ ব্যাস- 


অধ্যেষ্ততে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ 
শ্রদ্ধাবাননন্ুয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নবঃ। 
সোহপি মুক্তঃ শুভাল্পোকান প্রাপ্মুয়াৎপুণ্যকর্মণাম্‌॥ ৭৯ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বষৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টত্ভতে ধনপ্য।॥ ৭২ 
অজুি উবাচ 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লন্ধা তপ্রসাদাময়াচ্যুত। 
স্থিতোইস্মি গতসন্দেহঃ কবিষ্তে বচনং তব ॥ ৭৩ 


৭৪- ৭৮ শ্লোক ৩৩৮ গীতাব্যাখ্যা। অষ্টাদশ অধ্যাষ 


প্রসাদে সাক্ষাৎ স্বয়ং যোগেশ্বব কৃষ্ণকর্তৃক কথিত হইতে শুনিয়াছি এবং রাজন, কেশব 
ও অভুনের এই অদ্ভুত পুণ্যসংবাদ বার বাব মনে পড়িতেছে এবং আমি মুহমূন্থ 
বোমাঞ্চিত হইতেছি। বাজন, হুবিব সেই অতি অদ্ভুত বপও পুনঃপুন স্মবণ করিয়া 
আমাৰ মহাবিম্ময় হইতেছে এবং আমার বাব বাব পুলক সঞ্চার হইতেছে। যেখানে 
যোগেশ্বব কৃষ্ণ, যেখানে ধনুধর পার্থ সেখানে ্ত্রী, বিজয়, এর্য এবং ধ্রবনীতি, ইহাই 
আমার মত ॥ ৭8” ৭৮ ॥ 


সপ্তয় উবাচ 
ইত্যহং বাস্ুদেবন্ত পার্থস্ত চ মহাত্বনঃ। 
সংবাদমিমমশ্রোষমদ্ভুতং রোমহরণমূ॥ ৭ 
ব্যাসপ্রসাদাৎ শ্রুতবানিমং গুহামহং পবম্‌। 
স্বয়ং যোগেশ্বরাৎ কৃষ্ঠাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥ ৭৫ 
রাজন্‌ সংস্বৃত্য সংশ্ৃত্য সংবাদমিমমভূতম্‌। 
কেশবাজু নয়োঃ পুণ্যং হস্তামি চ মুদুমুন্ছঃ॥ ৭৬ 
তচ্চ সমস্বত্য সংস্থৃত্য রূপমত্যন্ুতং হবেঃ। 
বিস্ময়ো মে মহান্‌ বাঁজন্‌ হুত্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ ৭৭ 
যত্র যোগেশ্ববঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধনূর্ধবঃ। 
তত্র শ্রীধিজয়ো ভূতির্বা নীতির্মতির্মম ॥ ৭৮ 


মোক্ষযোগ নামক 
অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত। 


প্রবন্ধ 


পরিশিষের প্রবন্ধসূচী 


পত্রসংখ্যার, পরিবর্তে অনুচ্ছেদসংখ্যা দেওয়া হইয়াছে 
. অনুচ্ছেদ 


১। গরীতায় বিভিন্ন অধ্যায়েব বক্তব্য 
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১| গীতার বিভিন্ন অধ্যায়ের বক্তব্য 


| ১। গ্ীতোক্ত প্রত্যেক মার্গেৰ পুথক আলোচনাব পূর্বে সাধাবণভাবে 
কতরুগুলি কথা বল! যাইতে পাবে। শ্ীকৃষ্চেব বক্তব্যেব অধিকাংশই অজুনেব 
প্রশ্নেৰ উত্তব। উভবেব কথোপকথনে পৰ পব অর্জ্জনেব মনে যে সব্‌ প্রশ্ন উঠিতেছে 
তাহাতে অস্বাভাবিকতা! এবং অসংলগ্নতা কিছুই নাই। একাগ্রমনে গীতা পাঠ কবিলে 
সাঁধাবণ পাঠকেব মনেও এই সব প্রশ্নই যথাক্রমে উঠিবে। আমি বিভিন্ন অধ্যায়ের 
ব্যাখ্যা এই সকল. প্রশ্নেব পাবম্পর্যেব ধাবা দেখাইবাব চেষ্টা কবিয়াছি। গ্রীতাকাব 
এত নিপুণভাবে এই প্রশ্বোত্ববমালা সন্নিবেশিত কবিয়াছেন যে হঠাৎ মনেই হয না যে 
অর্জুনের সমস্তাপৃবণ ব্যতীত শ্রীকৃষ্ণে উত্তবে অন্য কোন উদ্দেশ্য সাধিত হইযাছে। 
সৃক্ষদৃষ্টিতে দেখা যাইবে যে প্রশ্শোত্তব ছলে গীতাকাৰ তৎকালপ্রচলিত সাধনমার্গগুলিব 
আলোচনা কবিতেছেন। প্রথম অধ্যায়ে অ্র্বনেব মনেব বিষাদ বণিত হইযাছে। 
যুদ্ধ ক্ষত্রিষেব কর্তব্য হইলেও ক্ুব কর্ম। অর্জু্ণনৈৰ মনে সন্দেহ উঠিতেছে এপ ঘোব 
কর্মে লিপ্ত হওযা উচিত কিনা। দ্বিতীয অধ্যায়ে সাধাবণভাবে এ সম্বন্ধে জ্ঞানীদেব 
উপদেশ, বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপ ও সমাজধর্মেব আলোচনা আছে । শ্রীকৃষ্ণেব অনুমোদিত 
বুদ্ধিযোগও এই অধ্যাষে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৃতীয অধ্যাষে যজ্ঞকথ! ও স্বধর্মেব 
বিববণ আছে। সমাঁজধর্মেব আচবণে ক্রুব কর্ম কবিতে হয়, তাহা! পবিত্যাগ কবিষা 
যজ্ঞাদি ভাল কাজই কেন না কবি এই প্রশ্নেব উত্তবে যজ্ঞকথা ও স্বধর্মেব বিচাঁব 
স্বাভাবিক ভাবেই আসিযাছে। স্বধর্মপালনে ভ্রুব কর্ম কবিতে হইলে দোষ হয় কি না 
ইহাৰ আলোচনা কর্ম কি, অকর্ম কি, বিকর্ম কি ইত্যাদি প্রশ্ন চতুর্থ অধ্যাষে 
আসিযাছে। দুকর্ম হইতে ধর্ম কিৰপে বক্ষা পা তাহাৰ ব্যাখ্যা অবতাববাদ 
আসিয়াছে, এবং পূর্বাধ্যাযেব যজ্ঞকথারও বিশদ আলোচনা আছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন 
্বধর্মানুমোদিত হইলে ভুব কর্মেও দৌষ হয না, অপব পক্ষে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত না 
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বিভিন্ন অধ্যাষেব বক্তব্য ৩৪৪ গীতা । পবিশিষ্ট 


হইলে যজ্ঞবপ ভাল কাজেও দোষ হয়। কি কবিয়া এই দোষ কাটাইতে হয় কৃষ্ণ 
তাহা নির্দেশে কবিলেন। ভাল, মন্দ ইত্যাদি সকল রকম কর্মেই যখন বন্ধন আসিতে 
পাবে তখন কর্মে হাক্গামাব মধ্যে না গিয়! সর্ব কর্ম পরিত্যাগ কবিয়া সন্ন্যাসী হই না 
কেন এই প্রশ্মেৰ উত্তরে পঞ্চম অধ্যায়েব অবতাবণা। পঞ্চম অধ্যায়ে সন্ন্যাস মার্গ 
. আলোচিত হইয়াছে ও সেই সুত্রে জ্ঞানমার্গ ও কর্মমার্গের কথা উঠিয়াছে। সন্ন্যাসীদেব 
কথা হইতে যতিদেব কথা ও যতিদেব কথা হইতে যোগীদেব কথা পঞ্চম অধ্যাষেব শেষে 
সহজভাবে উঠিষাই ষষ্ঠ অধ্যায়ের বক্তব্যের সুচনা করিযাছে। কৃষ্ণ দেখাইলেন প্রকৃত 
সন্ন্যাসী যোগীই হন। ষ্ঠ অধ্যায়ে যোগে (ইহাকে কর্মযোগান্তগগত পাতগ্রল মার্গ 
বলা যাইতে পাবে) আলোচনায় আসন ইত্যাদি শাবীরিক যোগ ও ধ্যান, চিত্তবৃতি- 
নিবোধ এবং মানসিক যোগেব বিবরণ আসিয়াছে। যোখীব তাবৎ ইন্ডিষগ্রানথ 
ব্যাপারের প্রকৃত জ্ঞানলাঁভ হয় ও আত্মদর্শন হয় ও তখন তিনি স্থিৰ যথার্থ তত্ব 
উপলব্ধি কবিতে পাবেন। এই সম্পর্কেই সপ্তম অধ্যায়েব দার্শনিক তত্বেব আলোচনা । 
কাপিল সাংখ্যোক্ত সমস্ত বিষয় এই অধ্যায়ে বণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ যেমন হজ্জ, সন্যাস, 
যোগ ইত্যাদি প্রচলিত মার্গ ঈষৎ পরিবতিত পবিবঞ্জিত আকাবে অনুমোদন কবিয়াছেন, 
কাপিল সাংখ্যও সেইবপ ঈষৎ পবিবর্তন কবিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। কাপিল সাংখ্যোক্ত 
প্রকৃতি, জীব ও তৎসহ কৃষ্ণেব যোজিত ব্রন্মাতত্ব হইতে অধিভূত, অধিদৈব, অধ্যাত্ম ও 
অধিষজ্ঞবাদ আসিয়াছে। তখনকাব দিনে অধিভূতবাদ ইত্যাদি যে এক বিশেষ 
সাধনমার্গেৰ অঙ্গ ছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। ৭া৩০ ও ৮২ শ্লোক দেখিয়া মনে 
হয় মৃত্যুকালে ব্ন্ধন্মবণ এই মার্গেরই এক অঙ্গ। মনে যে চিন্তা লইয়া মানুষের 
মৃত্যু হয় পবজন্মের গতি সেই অন্ুসাবে হইযা থাকে, এই বিশ্বাসও এই মার্গীন্তগ্তি। 
অন্তুকালে যোগাসন আশ্রয় কবিয়া ওঁকাবের ধ্যান কবিতে কবিতে দেহত্যাগের উল্লেখ 
ইহাৰ পবেই আমিযাছে। এই উপায়ে দেহত্যাগের চেষ্টা এখনও যোগীদেব মধ্যে 
দেখা যাষ। অধিষজ্ঞবাদেব বিচাব ও ওঁকাবেব ধ্যান অষ্টম অধ্যাযভূক্ত। ওঁকাবের 
ধ্যানে পুনর্জন্ম হয় না ও সমস্ত জগৎ পুনবাবর্তনশীল এই কথায় (৮1১৫-১৬) পববর্তী 
শ্লোকেব অহোবাত্রবিষ্ভাব উল্লেখেব সুবিধা হইল। শুর্লুকৃষ্গতি, দেবধান পিতৃযান 
পথ ইত্যা্িব কথা এই মার্গেব পবেই উল্লিখিত হইয়াছে। 

| ২। অষ্টম অধ্যাষ পর্যন্ত তকালগ্রচলিত বিভিন্ন মার্গেব উল্লেখ কৰিয়া 
নবম অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ নিজেব মনোনীত মার্গের উপদেশ দিয়াছেন। এই অধ্যায়ে 
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গীতা । পবিশিষ্ট ৩৪৫ বিভিন্ন অধ্যাযেব বক্তব্য 


শ্্রীকষ্ণে নিজেব মত পবিস্ফুট হইযাছে। তিনি কোন বিশেষ মার্গকে একমাত্র মার্গ 
বলিষা মনে কবেন না। যে যেমার্গেব সাধক হউক প্রীকষ্ণেব উপদেশমত চলিলে 
তাহাৰ ভাহাতেই যুক্তি হইবে। কোন মার্গই পবিত্যাজ্য নহে। এই জন্যই নবম 
অধ্যাষে সমস্ত মার্গেব উল্লেখ কবিষা শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন আমাঁতেই সমস্ত আশ্রিত। 
শরীক নিজ নির্দিষ্ট উপায়কে বাজগুহা বাঁজবিষ্ভা বলিয়াছেন। ইহ! পবিভ্র,*উত্তম, 
প্রত্যক্ষবোধগম্য, ধর্মপ্রদ, সুখে প্রযোজ্য, অব্যয়, এবং স্ত্রী, শুর, পাপী, পুণ্যাত্বা 
নিবিশেষে সকলেব উপযোগী । শ্রীকৃষ্ণ যে নবম অধ্যায়ে তৎকাল প্রচলিত সমস্ত 
সাধনমীর্গেব উল্লেখ কবিযাছেন তাহা। হঠাৎ বুঝা যায না। ৯।৭ শ্লেেকে অহোবাত্র- 
বাদেব কথা আছে, ৯৮-১০ শ্রোকে কাঁপিল সাংখ্যবাদ, ৯।১১ গ্লোকে অবতাববাঁদ, 
৯/১২ শ্লোকে অধ্যাত্ব, অধিভূতবাদ, ৯১৫-১৬ গ্লোকে বিবিধ যজ্ঞ, মন্ত্। ওষধ, ৯1১৭ 
শ্রোকে ওঁকাব্বাদ, ৯/১৯-২১ শ্রোকে বেদোক্ত দেবতাগণ, যন্ত্র, স্বর্গ ইত্যার্দি, ৯২২ 
শ্লোকে ধ্যান, ৯২৩২৫ শ্লোকে অন্য দেবতা, পিতৃপৃজা, ভূতপুজা ইত্যাদি, ৯২৬ গ্লোকে 
ফল পুষ্পা্দি উপচাবেব দ্বাৰা পুজা, ৯২৭-২৮ গ্লোকে সন্ন্যাস মার্গ উল্লিখিত হুইযাছে। 
॥ ৩ | নবম অধ্যাষে সমস্ত মার্গগুলির আলোচনা শেষ না হওযাঁয় ১০ 
অধ্যাষেব প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, তোমাকে আবও বলিতেছি শোন। ১০1৪-৮ 
ক্লৌোকে বিবিধ মানসিক সাধনা, যথা! ক্ষমা, সত্য, অহিংসা ইত্যাদিব কথা বল! হইযাছে 
এবং ১০।৯-১০ প্লোকে ভক্তিবাদেব কথা আছে। যে যে ভাবে বা যে যে বস্তে মান্নুষেব 
ভগবছুপাসনাব ভাব উদ্দীপিত হয ১০২০ প্লোক হইতে অধ্যায়ে শেষ পর্যস্ত তাহাব 
বিববণ আছে। উপনিষদ্বক্ত আত্মা; বেদোক্ত রুদ্রা্িত্য প্রভৃতি এবং উপনিষহুক্ত 
ইন্দ্রিযারদি দেবতা, বৃহস্পতি, ক্ন্দ, ভূপু প্রভৃতি সম্মানিত ব্যক্তিগণ হিমালয়, গল। 
প্রভৃতি প্রাকৃতিক বস্ত, নানাবিধ গুধাবিলী এই অধ্যাষে উপাস্য বলিযা বিবৃত হইযাঁছে। 
শ্রীকৃষ্ণের বক্তব্য এই যে, তাবও উপাস্ত পদার্থ সহিত সমগ্র বিশ্ব আত্মাতে অবস্থিত। 
একাদশ অধ্যাষে অজ্ঞ এই সমন্তই কৃষ্ণেব দেহে অবস্থিত দেখিতেছেন। ঘাদশ 
অধ্যায়ে কৃষ্ণ বলিতেছেন আত্মাই যখন বিশ্বজগতেব আধাব তখন আত্মাতেই 
মনোনিবেশ কব। বিশ্বে আত্মদর্শন বা আত্মাষ বিশ্বদর্শন উভয় উপায়েই মুক্তি সম্ভব। 
আত্মগ্রীতি বা আত্মবতিই প্রকৃত ভক্তি। কৃষ্ণভক্তি ও আত্মবতি একই কথা । কোথায 
এই আত্মাব সন্ধান পাওযা যাইবে তাহা ত্রযোদশ অধ্যাষে বলা হইযাছে। আত্মা 
শবীববাসী, এ জন্য আত্মাব সহিত শবীবেব সন্বন্ধেব জ্ঞান জন্মিলে আত্মদর্শন হয়। 


বিভিন্ন মার্গ ৩৪৬ নি | পবিশি 


ক্ষেত্র ক্ষেত্রজ্ঞেব সত্বস্ক-জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। প্রকৃতিজাত ত্রিগুণেৰ ঘারা এই জ্ঞান 
আবৃত এই জন্ চতুদর্শ অধ্যায়ে সত্ব, বজ, তমের আলোচনা । 

| 81 পঞ্চদশ অধ্যায়ে কি কবিয়া এক নিলিপ্ত ব্রন্মসতা! বিভাব লাভ কবিয়! 
সংসাব স্থষ্টি করিযাছে, কি করিয়া নি্ডণ আত্মা মন ও ইন্জিয়যুক্ত হইয়া বিষয়ভোগ 
কবে প্রেবং কি করিয়া আত্মজ্ঞানেব দ্বাবা৷ তাহাব বন্ধন মোচন হইতে পাবে, তাহা ' 
আলোচিত হইয়াছে । কোনও ব্যক্তিব কার্ধাকার্য বিচাৰ কৰিলে তাহা মোক্ষেব 
সন্তাবনা কতটা বলা যাঁয়। এই সম্পর্কেই ১৬ অধ্যায়ে দৈবী ও আসুবী সম্পদেব 
আলোচনা । প্রকৃতিজাত ত্রিগুণভেদে মানুষেব 'একই কর্মের অনুষ্ঠানের বিশিষ্টতায় 
বিভিন্ন ফল হইতে পারে তাহা ১৭ অধ্যায়ে দেখানো হইয়াছে। যজ্ঞাদি কর্ম অনুষ্ঠানেব 
প্রকাবভেদে বন্ধন বা মোক্ষ উভয়েবই হেতু হইতে পাঁবে। ১৮ অধ্যায়েও ত্যাগ, 
জ্ঞান, কর্ম ইত্যা্দিব ত্রিবিধ ভেদ দেখানে! হইয়াছে এবং মানুষেব পক্ষে কি ্রকারি 
আচাব কর্তব্য তাহা স্বধর্মেব ব্যাখ্যায় বলা হইয়াছে। গ্বীতাব সাব ধর্মোপদেশ ১৮ 
অধ্যায়ের ৬৫-৬৬ শ্লোকে বলিয়া শ্রীকুষ্চ নিজেব অনুমোদিত নবম অধ্যাযে আঁবন্ধ 
বাজগুহা বাজবিষ্ঠাব ব্যাখ্যা শেষ কবিয়াছেন। এইখানেই গ্ীতাব উপদেশেব সমাপ্তি। 


২। গীতীয় বিভিন্ন মার্গ. 


1 ৫। গ্বীতাব চতুর্থ অধ্যায়েব প্রথমেই অবতাঁরবাদেব কথা আদিয়াছে এবং 
পঞ্চম অধ্যাযে সন্ন্যাস ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে যোগমার্গ আলোচিত হইয়াছে। পববর্তী অধ্যায়- 
সমূহে অন্যান্য বিবিধ মার্গ ও নানা প্রকারের ধর্মবিশ্বাসের উল্লেখ আছে। এই সকল 
বিভিন্ন নিষ্ঠা সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের মতামত স্মরণ রাখিলে গীতার উপদেশের তাৎপর্য সুগম 
হইবে। 

| ৬। শিক্ষা দীক্গা ও প্রবৃত্তিভেদে মনুষ্যের নানারপ ধর্মানিষ্ঠানে আগ্রহ জন্মে। 
ঈকল ব্যক্তিব পক্ষে একই মার্গেব ব্যবস্থা কখনও যুক্তিযুক্ত হইতে পারে না। 
অধিকাবভেদে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হিন্দুশীস্্াহ্মোঁদিত। হিন্দুধর্মের উদ্রাব উপদেশ এই 
যে তুমি যে কোন মার্গই অবলম্বন কব না কেন উপযুক্তভাবে অনুষ্টিত হইলে 
তাহাতেই তোমাৰ শ্রেয়োলাভ হইবে । সকল মার্গেই কিছু না কিছু দোষ থাকিতে 
পাবে কিন্ত অধিকারভেদ বিচার করিলে কোন মার্গকেই সম্পূর্ণ ভ্রান্ত বলা যায় না। 


শ্ীতা। পরিশিষ্ ৩৪৭ বিভিন্ন মার্ 


গ্লীতাব বৈশিষ্ট্য এই যে, কোন একটি বিশেষ মার্গ অনুষ্ঠেয় বলিযা নির্দিষ্ট হয নাই। 
, গ্লীতাঁকাবেব মতে বুদ্ধিযোগ অবলম্বন কৰিলে সকল মার্গই আন্তিমে পব্রন্মে পৌঁছাইয়া 
দিবে। ধর্ম সম্বন্ধে এই উদাবতা অতুলনীয। আধুনিক সমাজসংস্কাবকগণ কোথাও 
কিছু দুষদীয দেখিলে সেই প্রথাব সমূল উচ্ছেদসাধনে যত্রবান.হন। হাব! ভুলিযা 
যান, মানুষ যে ভ্রান্ত আচবণ কৰে তাহাৰ মূলে কোন না কোন ছূর্ণভব্য প্রেবণা আছে। 
এই জন্যই কুপ্রথাৰ উচ্ছেদমাধন কবিতে হইলে উপদেশেব দ্বাৰা বা বলপূর্বক নিবোধেব 
ত্বাবা সম্যক ফললাভ হয না। প্রত্যেক ব্যক্তিব বিশ্বাস, তাহা অন্ধবিশ্বীসই হউক বা 
যুক্তিযুক্তই হউক, মানিযা লইযাই শ্রীকৃষ্ণ তৎসন্বন্ধে উপদেশ দিযাছেন। প্রত্যেক 
মার্গেব আলোচন৷ শ্রীকৃষ্ণ এমনই স্ুনিপুণভাবে কবিষাছেন যে, সেই মার্গেব দোষ 
পরিত্যক্ত হইযাছে এবং তাহাই, সাধকেব পক্ষে শ্রেষস্কব হইয! উঠিয়াছেঃ 
তন্মার্গাবলম্বীৰ আপত্তি কবিবাঁৰও কিছুই বাঁখেন নাই। এই জন্যই গ্লীত৷ সকল মারে 
উপাঁসকদিগেব পক্ষেই আদবশীয। প্রত্যেক অন্ধবিশ্বীসেব যে মূল্য আছে এবং তাহাব 
মধ্যে যে সতা নিহিত থাকে তাহাব দ্বাবাহি মানুষ উন্নত হইতে পাবে, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের 
উপদেশেব সাবমর্ম॥। কোন ধর্মমতেব সহিত শ্রীকৃষ্ণেব আত্যন্তিক বিবোধ নাই। 
এ ভাবে সমাজসংস্কাবে চেষ্টা আব কুত্রাপি দেখা যায় না, এবং শ্রীকৃষ্ণেব মত উদাবচেত! 
সংস্কাবকও আব কেহই জন্মেন নাই। ্ 

| ৭। গীতাকাব তৎকাল প্রচলিত প্রা সকল মার্গেবই অল্পম্বল্প আলোচনা 
কবিষাছেন। এই জন্য গ্ীতাৰ একটা এঁতিহাসিক মূল্য আছে। তৎকালে ষে সকল 
মার্স প্রচলিত ছিল সে সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা কবিব ও পৰে প্রত্যেক মার্গ সম্বন্ধে 
শ্রীকৃষ্ণের মতামতেব উল্লেখ কবিব। ইহা পাঠ কৰিলে, পূর্বে যাহা বলিলাম, তাহাব 
মর্ম পবিস্কুট হইবে। আধুনিক যুগে জন্মিলে শ্রীকৃষ্ণ শ্ীষ্টধ্ম, ইসলামধর্ম, বৌদ্ধধর্ম 
সম্বন্ধে নিশ্চযই আলোচনা কবিতেন। এমন কি সহজিযাঁবাদ ও বৈষ্ণবধর্ম তাহাব 
আলোচনায় বাদ যাইত না। কেন এ কথ! বলিতেছি পবে তাহা পবিশ্ুট হইবে। 
অনুমান কবা যায যে তকাল প্রচলিত কোন বিশিষ্ট মার্গই গ্রীতায বাদ পড়ে নাই। 

| ৮। গীতায় নিম্নলিখিত মা্গ ও ধর্মবিশ্বাসগুলিব উল্লেখ পাওয়া যাষ, সাংখ্য- 
যোগ, সন্্যাস, কর্মযোগ, যোগ, যজ্ঞ, বুদ্ধিযোগ, ইক্দিষসংযম, ইন্দ্িয়নিবোধ, ত্রদ্মচর্য, 
-. কর্মসংযম, তপ, বেদপাঠ, প্রাণাযাম, উপবাস, চিত্তবৃত্তিনিবোধ দান, অন্তকালে 
্রন্মম্মবণ» অবতাববাদ, পুনর্জন্মবাদ, ওহ্কাবেব ধ্যান, অহোবাত্রবিষ্তা, অধ্যাত্ম-অধিভূত- 


বিভিন্ন 'মার্গ | সাংখ্য ও যোগ ৩৪৮ নীতা । পবিশিষ্ট 


অধিদৈব-অধিষজ্ঞবাদ, দেবতাপৃজা, পিতৃপূজা, ভূতপজা, হক্গপূজা, পত্র পুষ্প ফল জল 
ইত্যাদি উপচাবে পুজা, মন্ত্র, উষধ এবং রাঁজবিদ্যা। 
| ৯। গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তিসমূহ বিচার কবিলে অনুমান হয় যে তখনকাৰ 
দিনে যজ্ঞেরই সর্বাপেক্ষা অধিক প্রচলন ছিল এবং যজ্ঞকার্ষে নান! রাজসিকতা ও 
তামসিকতা প্রবেশ কবিয়াছিল। এই জন্যই কি করিয়া নিষ্কামচিত্তে যজ্ঞ আচবণ 
কবিতে হইবে শ্রীকৃষ্ণ বার বাব তাহার উল্লেখ কবিয়াছেন। দান ও তপস্তাবও 
অপব্যবহার লক্ষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ যঙ্জ, দান, তপকে চিত্তশুদ্ধির উপায় বলিয়াছেন ও 
তাহাদেব দোষ পবিহাবেব জন্ সাত্বিকভাবে আচবণের উপদেশ-দিয়াছেন। যাগ যজ্ঞ 
দান ধ্যানে আচরণ প্রধান'সাধনা হিসাবে তখন হইতে এখন পর্যন্ত চলিয়া আসিয়াছে? 
এই জন্য এই কয়টি কথার একত্র সমাবেশ দেখা যায়। পুজা অর্চনা সমধিক প্রচলিত 
ছিল না। শ্রীকৃষ্ণ মাত্র এক শ্লোকে তাহার কথা শেষ কবিয়াছেন। হঠযোগ 
প্রাণাযাম ইত্যাঁদিব বিশেষ প্রচলন ছিল বলিয়া! মনে হয। এখনকাব মত তখনও 
কেহ কেহ ধর্মানুষ্ঠান না কবিষা পড়াশুনা লইয়াই থাকিতেন। তখনকাব দ্রিনে এমন 
কতকগুলি মার্গেব প্রচলন ছিল যাহা! এখন বিলুপ্ত হইয়াছে, যথা অহোবাত্রবিদ্যা। 
তখনও লোকে ভূতপ্রেতের পূজা কবিত। আশ্চর্যেব বিষয়, অহিংসা পবম ধর্ম এই 
কথা গ্রীতায় নাই। জৈন ও বৌদ্ধবাদ সাধারণেব মধ্যে প্রচলিত ছিল বলিয়৷ মনে হয 
না। যে গ্রীতাকাব ভূতপ্রেত পূজাও বাদ দেন নাই তিনি যে লোকপ্রচলিত থাকিলে 
এত বড় একটা কথা বাদ দিবেন তাহা মনে হয় না। .১৬.২ শ্লোকে অহিংসা, সত্য, 
অক্রোধ, ত্যাগের পৰ পৰ উল্লেখ আছে এবং ইহাদিগকে শাস্তি, পরনিন্দা বর্জন ইত্যাদি 
গুণের সভিত দৈবী সম্পদের অন্তভুক্তি কৰা হইয়াছে । বৌদ্ধ উপদেশেব মধোও 
অহিংসা, সত্য, অক্রোধ, ত্যাগের পর পৰ উল্লেখ দেখা যাষ। গীতাকারের মনে এই 
সম্পর্কে বৌদ্ধধর্মেৰ কথা উঠিয়াছিল কি না বলা যায় না। তিলক বলেন, বৌদ্ধগ্রন্থেব 
এই সব কথা হিন্দু ধর্মশান্ত্র হইতে লওয়া হইয়াছে। বৈষ্ণব ধর্মেব অভ্যুদয়েব সঙ্গে 
ভজন নামগান ইত্যাদিব বহুল প্রচার হুইয়াছে। গীতায় এ সকলেব উল্লেখ নাই। 


২ক। ব্রক্গলাভের দুই উপায়। সাংখ্যার্গ ও যোগমার্গ 


| $০। ব্রন্মলাভের ছুই প্রকাঁব উপা প্রচলিত আছে। এক সাংখা ও 
অপবটি যোগ। সাংখ্যযোগ বা সংক্ষেপে সাং্য, কর্মযোগ বা সংক্ষেপে যোগ এই ছুই 


গ্ীতা। পবিশিষ্ ৩৪৯ বিভিন্ন মার্থ। সাংখ্য ও যোগ 


শব্দেব উল্লেখ গ্ীতাব বু স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। সাংখ্যযোগ, কর্মযোঁগ, 
জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদিতে যে যোগ শব্দ আছে তাহাব অর্থ উপাঁষ 
বা প্রযোগ, যথা, ভক্তিযোগ অর্থাৎ ভক্তি যেখানে সাধনেব উপাষ, ইত্যাদি । এই 
হিসাবে হঠযোগ ইত্যাদি যোৌগবৰপ বিশেষ মার্গকে যোগ-যোগ বলা যাইতে পাবে, 
যদিও এ কথাব প্রচলন নাই। গ্লীতাকাব সাংখ্য এবং যোগ শব্দে ঠিক কোন কোন 
মার্গ বুঝাইবাব চেষ্টা কবিয়াছেন তাহা বিচার্য। অধুনা সাংখ্য বলিলে লোকে 
চতুধিংশতি তব্বসমম্থিত কাগিল সাংখ্যশাস্্রই বুঝেন, এবং যোগ বলিলে পাঁতগ্রল যোগ 
বা হঠযোগ বুঝায। গীতা ১০২৬ শ্লোকে শ্রীকুষ্ণ সিদ্ধগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ হিসাবে 
কপিলেব নাম কবিযাছেন এবং ১৩৫ শ্লোকে কাপিল সাংখ্যেব চতুিংশতি তত্বেব উল্লেখ 
আছে; কাপিল সাংখ্যেব নিজন্ব ত্রিগুণবাদ শ্রীকৃষ্ণ মানিষা লইয়াছেন। এই সকল 
হইতে বুঝা যায় যে কাপিল সাংখ্যেব সহিত শ্রীকৃষ্ণে ঘনিষ্ঠ পৰিচয় ছিল কিন্তু তাহা 
সত্বেও কৃষ্ণেব সাংখ্য কাপিল সাংখ্য এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হইযাঁছে বলিযা মনে হয় 
না। সাংখ্য কথাব ছুই প্রকাৰ বুৎপত্তি দেখা যাঁষ, যথা, জ্ঞাতব্য পদার্থেব যে শাঙ্ে 
সংখ্য। বিচাৰ হয় তাহাই সাংখ্য, এই অর্থে কাপিল সাংখ্যেব কথা প্রথমেই মনে পড়ে । 
আব এক ব্যুৎপন্তি, যাহাতে বস্ততত্ব বা পবমার্থতত্ব সম্যক্‌ খ্যাষতে অর্থাৎ সম্যকবপে 
প্রকাশিত হয়, সেই শান্ত্রই সাংখ্য। এই ব্যুৎপত্তিতে সংখ্যা গণনাঁৰ উপব জোব 
দেওয়া হষ নাই। যে কোন দার্শনিক আলোচনাই এই হিসাবে সাংখ্যশান্ত্। এই 
বুুৎপন্তি মানিলে সাংখ্যযোগ ও জ্ঞানযোগেব একই অর্থ হয। কাপিল শাস্ত্র 
জ্বানযোগেব অন্তর্গত বলিযা ধবা যাইতে পাবে কিন্তু তাহাই একমাত্র সাংখ্যশান্ত্র নহে। 
শংকবাচার্য ও অন্যান্থ ব্যাখ্যাকাবগণ সুবিধামত কোথাও প্রথম অর্থ কোথাও দ্বিতীয 
অর্থ ধবিযাছেন। শংকবাঁচার্য সাংখ্যযোগ জ্ঞানযোগ ও সন্াসষোগেব একই অর্থ 
কবিষাছেন। 

॥ ১৯। শংকবাচার্ষেব সঙ্প্যাস সংসাৰ ত্যাগ কবিযা পবিব্রজ্যা অবলম্বন । 
তৃতীষ অধ্যাযে ৩ প্লোকেব ভাস্তে শংকবাচার্য লিখিতেছেন, সাঁখ্যানাং অর্থাৎ 
্রক্মচর্যাশ্রমাদেব কৃতসংন্যাসাঁনাং বেদাস্তবিজ্ঞানসুনিশ্চিতার্থানাং পবমহংসপবিভ্রাজকানাং 
ধাহাবা ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই বিবাহ না৷ কবিযা সঙ্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কবিযাছেন, 
বীহাবা বেদাস্ত শাস্ত্রাদিব ঘাবা পবমার্ধ তত্বেব সুনিশ্চিত জ্ঞান লাভ কবিযাছেন, 
এইবপ ব্রন্মনিষ্ঠ পবমহংস পবিভ্রাজকদিগকে সাখ্য বলা হয। ২1৩৯ শ্লোকেব 


বিভিন্ন মার্ন। সাংখ্য ও যোগ ঠ গ্ীতা। পরিশিঠ 


ব্যাখ্যায় দেখাইয়াছি যে সাধারণ জ্ঞানিগণের উপদেশকেও শ্রীকৃষ্ণ সাংখ্যের অন্তর্গত 
বলিয়া ধবিয়াছেন। গীতায় যে যে শ্লোকে সাংখ্য কথাব উল্লেখ ও আলোচনা আছে 
সংক্ষেপে তাহাব বিচার করিতেছি। ২1৩৯ শ্লোকে আছে, এতক্ষণ তোমাকে সাখ্য- 
শান্রান্যায়ী বুদ্ধির কথ! বলিতেছিলাম এইবার যোগানুষারী বুদ্ধির কথা শুন। পূর্বেই 
বলিয়াছি শংকরাচার্ষের অর্থ না মানিয়া সাংখ্য শবে সাধারণ জ্ঞানী ঝুবিলে তবে পুর্ব- 
শ্লোকচলির সহিত সংগতি থাকে কারণ পূর্ববর্তী শ্লোকগুলিতে সাধাবণ জ্ঞানীদেব উপদিষ্ট 
তবর্গাদিলাভ ও ক্ষাত্রধর্ম প্রভৃতিব কথা আছে। ৩৩ গ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন যে 
সাংখ্য ও যোগ নামক ছুই প্রকার নিষ্ঠা লোকে প্রচলিত আছে। তিনি মাত্র ছুই 
প্রকার নিষ্ঠার কথাই বলিলেন অতএব বুঝিতে হইবে যে ভাবৎ মার্গই এই ছুইয়েব 
মধ্যে কোন না৷ কোনটির অন্তর্গত। সাংখ্যকে কেবল কার্পিল সাঁংখ্য বলিয়া ধরিলে 
অন্তান্থ জ্ঞানমার্গেব স্থান কোথায়। শ্রীকৃষ্ণ স্পষ্টই ঘলিলেন, জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং 
কর্মযোগেন যোগিনাম্‌ অর্থাৎ সাংখ্যদিগ্রেব জ্ঞানই সাধনা, যোগীদিগের কর্মই সাধনা । 
এখানে জ্ঞান কথায় সর্বপ্রকার জ্ঞান সূচিত হইতেছে কেবল সংখ্যাস্থচক কাপিল 
শান্্ই বুঝাইতেছে না। এই শ্লোক সম্বন্ধে আরও বিশদ আলোচনা পরে কবিতেছি। 
৫8, ৫1৫ প্লোকে বলিতেছেন ষে ছুই মার্গেব একই ফল। এখানেও কাপিল সাংখ্য 
মাত্রই সৃচিত হইযাছে মনে করিবাব কারণ নাই। পববর্তী গ্লোকেই সন্যাসের 
সহিত যোগেব তুলনা আছে কিন্তু এখানে স্ন্যাসকে সাংখ্যাস্তর্গত একটি বিশেষ মার্গ 
বলিয়া ধবা হইয়াছে মনে হয়। 

| ১২। ত্রয়োদশ অধ্যায়েব পঞ্চবিংশ গ্রোকে আছে, কেহ ধ্যানেব দ্বাবাঃ কেহ 
সাংখ্যে বাবা ও কেহ কর্মযোগের দাবা আত্মাব দর্শনলাভ করে। সাখ্যকে কাপিল 
সাংখ্য বলিলে বেদান্ত ইত্যাদি শাস্ত্র বাদ যায়। অতএব সর্বপ্রকার জ্ঞানশীস্্ই 
সাংখ্যেব অন্তর্গত। এই প্লোকে ধ্যানকে জ্ঞান বা কর্মমার্গের অন্তর্গত করা হয় নাই, 
তাহার পৃথক উল্লেখ আছে। কোনও বস্তব প্রত্যক্ষ দর্শন যেমন জ্ঞান ও কর্ম উভয় 
বিভাগেই ফেলা যায় সেইরূপ ধ্যানেব দ্বাৰা আত্মদর্শনও উভয় মার্সগেরই অন্তভুক্তি। 
ধ্যানকে ক্রিয়া বলিয়া ধবিলে ধ্যান কর্মমার্গেবই একটি বিশিষ্ট পন্থা কিন্তু আত্মা বিশুদ্ধ 
জ্ঞানম্বরূপ বলিষা আত্মদর্শন কবিতে হইলে শেষ পর্যন্ত জ্ঞানেই আসিয়া পৌঁছতে 
হয়। গ্লীতাতে বহু স্থলে আছে যে বুদ্ধিযোগসম্থিত কর্মের দ্বারা আত্মোপলদ্ধিব 
উপযুক্ত জ্ঞানলাভ হয়। ধ্যানের ছারা আত্মদর্শন, জ্ঞান ও কর্ম উভয় মার্গেব চরম 


শ্লীতা। পবিশিষ্ট ৩৫১ বিভিন্ন মার্গ। সাংখ্য ও যোগ 


অবস্থা। এ কথা স্বীকার্য যে তাবৎ নিষ্ঠাকে জ্ঞান ও কর্ম এই ছুই মার্গেৰ মধ্যে 
ফেলিলে যুক্তিবাদীব কাছে ধ্যানকে স্বতন্ত্র মার্গ বলিয়া স্বীব্লার কবা যায় না। 
| ১৩। অষ্টাদশ অধ্যাযেব ত্রয়োদশ শপ্লোকে আছে যে সাংখ্যকৃতান্তে কর্ম 
সিদ্ধিব পাঁচটি কাবণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ১৮১৯ শ্লোকে আছে, গুণসংখ্যানে গুণভেদ 
হিসাবে জ্ঞান, কর্ম ও কর্তাব তিন তিন বিভাগ কবা হয়। এই ছুই শ্লোকেব সাংখ্য- 
কৃতান্ত ও গুণসংখ্যান কথাব অর্থ অধিকাংশ ভাস্যকাব কাঁপিল সাংখ্য বলিযা মনে 
কবেন। কাগিল সাংখ্যে যে কোথাও কর্মসিদ্ধিব পাঁচটি কাবণেব উল্লেখ আছে বা 
ত্রিবিধ কর্তা ইত্যাদি বর্ণনা আছে আমার তাহা জানা নাই। এই সকল বথা যদি 
কাপিল শান্ত্ে না থাকে তবে সাংখ্য অর্থে সাধাবণ জ্ঞানই বুঝিতে হইবে । কোন্‌ 
কার্ষের কতগুলি কাব্ণ আছে বা কোন্‌ বিশেষ পদার্থকে কয় ভাগে বিভাগ কৰা যাঁষ 
তাহা আমবা সাধাবণ জ্ঞানেব দ্বাবাই বিশ্লেষণ কবিয়া বুঝিতে পাবি, ইহাব জন্থ 
কাপিল সাংখ্যেব সাহায্যেব আবশ্যক নাই। অথবা ইহাও সম্ভবপব যে শ্রীকৃষ্ণেব 
করালে সাংখ্যকৃতান্ত এবং গুণসংখ্যান নামে ছুই পুথক শাস্ত্র ছিল। কর্মসিদ্ধিব যে 
পাঁচটি কারণ আছে তাহা সাধাবণ বিচাববুদ্ধিতেই বুঝা যাইবে। ২1৪৭ এবং ১৩২৫ 
শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য। "সাখ্য ও যোগ' প্রবন্ধে যে কয়টি শ্লোক আলোচিত হইল 
তাহা ব্যতীত-গীতায় আব কোথাও সাংখ্য শব্দেব উল্লেখ নাই। 
| ১৪। উপরি উত্তু আলোচনা হইতে দেখা যাইবে যে সাংখ্যমার্গকে 

জ্ঞানমার্গ বলাই যুক্তিসগত। কাপিল সাংখ্য এই জ্ঞানমার্গেবই অন্তর্গত। সাংখ্য 
ও যোগ অর্থাৎ জ্ঞান ও কর্মবপ সাধন গীতারও বহু পূর্বব্তী কাল হইতে ব্রহ্মলাভেৰ 
উপায় বলিয়! নিদিষ্ট হইয়াছিল। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদে ৬১৩ শ্লোকে আছে, 

নিত্যোইনিত্যানাঁং চেতনশ্চেতনানাম্‌ 

একো বহুনাং যো বিদধাতি কামান্‌। 

তৎকাবণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং 

জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্বপাশৈঃ॥ 
অর্থাৎ, যিনি অনিত্য বন্তসমূহেব মধ্যে নিত্য, চেতনাশীলদ্দেব মধ্যে চেতনা, এক 
হইয়াও যিনি অনেকেব কাম্য বন্তসমূহ বিধান করেন, সাংখ্য ও যোগাধিগম্য সেই 
কারণবপ দেবকে জানিলে সর্বপাপেব মোচন হয। কাবণবপ দেব ত্রহ্ম। তাহাকে 
জানিবাব সাংখ্য ও যোগ এই দুই প্রকাব সাঁধনেব কথা এই গ্লোকে উক্ত হইয়াছে । 

৪৫ 


বিভিন্ন মার্ম। সাংখ্য ও যোগ পি গীত|। পবিশিষ্ট 


্রক্মলাভেব সাঁধন কেন ছুই প্রকার বল! হইল তাহা বিচার্য। জীব যতক্ষণ 
বহির্জগতের মায়ায আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ ত্রন্মদর্শন হয় না। বহির্জগতেব স্ববপ 
উপলব্ধ হইলে তাহা জীবকে আকৃষ্ট করে না ও তখনই ব্রন্মদর্শনের সম্ভাবন! উপস্থিত 
হয়। বহির্জগতের সহিত মনুস্তেব ছুই প্রকার সম্বন্ধ বর্তমান, এক আদান ও অপবটি 
প্রদান। একটিব দ্বাব জ্ঞানেক্্রিয়, অপবটিব ঘ্বাৰ কর্মেন্দ্িয়। বহির্জগণ জ্ঞানেন্ত্িয়েব 
মধ্য দিয়াই প্রতিভাত হয়, এবং আমবা৷ কর্মেন্্িয়ের সাহায্যেই বহির্জগৎকে নিজ 
আবশ্ঠকানুষায়ী পবিবতিত করিবার চেষ্টা করি। জ্ঞানেক্দ্িয় যদি আমাদেব 
বহির্জগতেব স্ববপ উপলব্ধি কবাইতে পারে তবে মন অন্তমূর্থ হইয়া ব্রহ্মদর্শন কবায়। 
এই জন্য জ্ঞানের দ্বার ব্রক্মদর্শন সম্ভবপর । অপর পক্ষে যদি আমবা কর্মেন্রিয়েব দাবা 
অনুষ্ঠিত কর্মপমূহের স্ববপ জানিতে পাবি তাহা হইলেও বহির্জগতেব সহিত সম্পর্কে 
তত্বজ্ঞান উৎপন্ন হয় ও তখন ব্রন্ষদর্শন সম্ভবপব হয। যে সমস্ত মার্গে জ্ঞানেব প্রাধান্য 
আছে সে সমন্তই সাংখ্যেব অন্তর্গত। আর যাহাতে কর্মের প্রাধান্য আছে তাহাই 
যোগের অন্তগ্গত। কর্মে দ্বাবা আমাদের বহির্জগতেব সহিত বস্তুগত সংযোগ হয় 
বলিয়াই এই মার্গকে যোগ বল! হয়। কাঁপিল সাংখ্য যেমন সাংখ্যমার্গেব অন্তত, 
সেইবপ পাঁতগ্রল যোগও যোগমার্গেৰ অন্তর্গত। গীতায পাতঞুলযোগ, বুদ্ধিযোগ ইত্যাদি 
সমস্ত কর্মপ্রধান ত্রদ্ধলাভেব উপায়কে যোগে অস্তভূর্ত কৰা হুইয়াছে। বহির্জগতেব 
সহিত আদান প্রদানেব যেমন ছুই ভিন্ন তিন মার্গ নাহি, তেমনি ব্রদ্মলাভেবও ছুই 
ভিন্ন তিন মার্গ নাই। এই জন্য শ্বেতাশ্বতবে ব্রদ্মাকে সাংখ্যযোগাধিগম্য বলা হইয়াছে। 

। ১৫। গীতা যে সকল সাধনা উল্লেখ আছে তাহা জ্ঞান বা! কর্মেব প্রাধান্য 
হিসাবে এই ছুই বিভাগে ফেলা যায়। . 

সাংখ্যমার্গ £ সন্ন্যাস, কাপিল- সাংখ্য, অন্তকালে ত্রদ্ষশ্মবণ, ওঁকাবেৰ ধ্যানি, 
ধ্যান বা আত্মার স্ববপ চিন্তন, অবতারবাদ, অহোবাত্রবিদ্ভা, অধ্যাত্ম ও অধিযঞ্ঞবাদঃ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবাদ । 

যোগমার্গ ঃ পাতগ্রল যোগ, প্রাণাঁয়াম, যজ্ঞ, ইন্ড্রিষসংযম, ব্রন্মচর্য, তপ, 
বেদপাঠ, উপবাস, দান, দেবতাপুজা, পিতৃপৃজা, ভূতপ্রেত পুজা, পত্র পুষ্প ইত্যাদি 
উপচাঁবে পূজা, মন্ত্র, ওষধ, বাজবিষ্তা। 

সাংখ্য ও যোগমার্গান্তর্গত সাধনপদ্ধতিগুলিব যে বিভাগ উপবে দেখান হইল 
তাহা নির্দোষ নহে। এমন অনেক মার্গ আছে, যথা, ইন্দিয়সংযম ব! ই্জিযপ্রত্যাহাৰ 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৫৩ বিভিন্ন মার্থ। যজ্ঞ 


যাহা ছুই মার্গেব মধ্যেই পড়িতে পাবে। ধ্যান সম্বন্ধেও সে কথা বলা চলে। সাখ্য 
এবং যোগমার্গকে সাধারণ ভাবেই পৃথক বল! যাইতে পাবে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই 
বলিতেছেন, অর্ধাচীনগণই এই ছুই মার্গেব পার্থক্য দেখে, জ্ঞানিগণেব নিকট এই ছুই 
মার্গই এক ॥ ৫18-৫ ॥ কৃষ্ণের মতে উপযুক্তভাবে কর্মানুষ্ঠানে যে জ্ঞান জন্মে তাহাতেই 
্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। জ্ঞানেই মুক্তি অর্থাৎ মুক্তি সাংখ্যলভ্য কিন্তু জ্ঞান কর্মলভ্য, অতএব 
এই ছুই মার্গকে পৃথক কৰা যাঁয় না। কর্ম নিঃশেষে বর্জন কবিয়া কেবল জ্ঞানেব চা 
সম্ভবপৰ নহে £ জ্ঞানমার্গেও কর্মত্যাগি হয না। 

॥ ১৬। গীতায় যে সকল সাধনমার্গ বা ধর্মবিশ্বাসেব উল্লেখ আছে সেগুলি 

সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণেব মত সংক্ষেপে আলোচনা কবিতেছি। 


২খ। বজ্ঞ 


| ১৪। শ্রীকষ্ণেব সময়ে যজ্ঞই সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় ধর্মানষ্ঠান ছিল এ কথা 
পূর্বে বলিযাছি। যজ্ঞকার্ষে নানাৰপ তামসিকতা প্রবেশ কবিযাছিল। শ্রীকৃষ্ণ পুনঃ 
পুন যজ্ঞকার্ষে দোষ ও তাহা নিবাঁবণেব উপাঁয় বলিযাছেন। ৩, ৪, ১৭ ও ১৮ অধ্যাষে 
যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা আছে। ৩ অধ্যাষেব ব্যাখ্যাষ যজ্ঞেব বিশদ বিববণ দিয়াছি। 
এখানে পুনরুক্তি নিশ্রযোজন। ভখনকাব লোকে যজ্ঞকে স্ৃষ্টিক্রেব অঙ্গ বলিষা 
মনে কবিত ও যজ্ঞ অবপ্ঠকর্তব্য ছিল । শ্রীকৃষ্ণ নিজে যজ্জেব বিশেষ ভক্ত ছিলেন 
বলিযা মনে হয না। তিনি ১৮৫ প্লোকে বলিতেছেন, যজ্ঞ পবিত্যাগ কবিবাঁব 
আবশ্তক নাই, কারণ তাহাতে চিত্তশুদ্ধি হয। ইহাব অধিক যজ্ঞফল শ্রীকৃষ্ণ মানেন 
নাই। যজ্বের উপব তওকালপ্রচ্লিত আসক্তি নিবাঁবণেব জন্য শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞের 
একটা ব্যাপক অর্থ দিয়াছেন। চতুর্থ অধ্যায়ে ২৩-৩৩ প্লোকে দেখা যাইবে যে শ্রীকৃষ্ণ 
নানাপ্রকাৰ কার্ধকে যজ্ঞ নামে” অভিহিত কবিতেছেন। যজ্জেব এই লক্ষণ মানিলে 
সাধাবণে যজ্ঞকে অবশ্যকর্তব্য মনে কবিষাও নিঃসংকোচে বৈদিক যজ্ঞ পবিহাব কবিতে 
পাবিবে। শ্রীকৃষ্ণ ভ্রব্যময যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানময যজ্েব প্রীধান্ত দিয়াছেন। 
তাঁমসিকতা নিবাবণেব জন্য ১৭ অধ্যাষে যজ্ঞেব শ্রেণীবিভাগ দেখাইয়াঁছেন। শ্রীকৃষ্ণ 
যজ্জকে বন্ধনে "কাবণ বলিষা মনে কবিতেন এবং তজ্জন্যই বাব বাব মুক্তসক্গ হইযা 
যজ্ঞেব আচবণ কবিতে বলিযাছেন। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ সম্বন্ধে তৎকালপ্রচলিত মত পূর্ণভাবে 
মানেন নাই, পৰিবতিত আকাৰে তাহা গ্রহণ কবিযাছেন। 


বিভিন্ন মার্। সন্যাস ও বুদ্ধিযোগ ৩৫৪ গীতা। পবিশিষ্ট 


২গ। সন্ন্যাস 


| ১৮। গীতায় বনু স্থলে সন্ন্যাসমার্গেব বা কর্মত্যাগেব উল্লেখ আছে। পঞ্চম 
অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ সন্যাসমার্গেব বিশদ আলোচনা করিয়াছেন। সন্ন্যাসী বলিলে 
সাধাবণত বুঝায় যিনি সংসার ত্যাগ করিয়া পবিব্রজ্যা অবলম্বন কবিয়াছেন ও যিনি 
রবপ্রকাৰ সামাজিক কর্তব্য পরিত্যাগ করিয়াছেন। কর্ম বন্ধনমূলক ও তাহা মোক্ষ- 
লাভের অন্তবায় এই ধারণার বশেই সাধক সন্যাসমার্গ অবলম্বন কবেন। শবীব- 
ধাবণের জন্য যেটুকু কর্ম নিতান্ত আবশ্যক মল্ন্যাপী কেবল তাহারই আচবণ 'কবেন। 
জ্ঞানচর্চাই তাহাব একমাত্র সাধনা। শ্রুতি, মনুম্থৃতি, শ্রীভাগবত ও পুরাণাদি নানা 
হিন্দশান্ত্রে জ্ঞানোদয়ে সন্ন্যাসমার্গ অবলম্বন করিবাব উপদেশ আছে সত্য কিন্ত শ্রীকৃষ্ণ 
দেখাইয়াছেন পুর্ণ কর্মসন্যাস অসম্ভব। ইচ্ছা কৰি আৰ না কবি শরীবধাত্রা সম্পর্কে 
নাঁনাবিধ কর্ম আমাদের করিতেই হয়, অতএব কর্মত্যাগে বৃথা চেষ্টা না করিযা কর্মে 
আসক্তি ও কর্মেব ফলত্যাগই শ্রেয়। শ্্রীকৃষ্ণেৰ মতে আসক্তি ও ফলত্যাগে কর্মের 
বন্ধন হয় না। - এই অবস্থায় শরীবই প্রকৃতির বশে কর্ম কবিতেছে এবং আত্মা নিলিগ্তই 
আছে এই ধারণা জন্মে। জনকাঁদি কর্ম কবিয়াই সিদ্ধি লাভ কবিয়াছিলেন। কাহারও 
্বধর্মত্যাগের আঁবশ্থক নাই। শ্রীকৃষ্ণ কর্মসন্ন্যাসকে স্পষ্ট নিন্দা করেন নাই, কারণ 
তিনি কোন মার্গের প্রতিই ঘেষযুক্ত নহেন কিন্ত তিনি কর্মযোগকে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। 
শ্রীকৃষ্ণ সন্ন্যাসেব এক অভিনব সংজ্ঞার্থ দিয়া তাহা অনুমোদন কবিয়াছেন। কর্মত্ৰাগ 
কবিলেই সঙ্ধ্যাসী হয় না। যে কর্ষেব আসক্তি ও ফলত্যাগ কবিয়া নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম 
করে সেই প্রকৃত সন্ন্যাসী। এইরূপ সন্ন্যাসই শ্রীকৃষ্ণের অনুমোদিত । 


১ ২ঘ। বুদ্ধিযোগ 

৷ ১৯। বুদ্ধিযোগ কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। কর্মপ্রধান সকল মার্গেই 
বুদ্ধিযোগ প্রযোজ্য । যে বুদ্ধিতে কর্ম কৰিলে বন্ধন হয় না তাহাই বুদ্ধিযোগ। কর্মে 
ফল যখন আমাঁদেব আয়ত্ত নহে তখন ফলাফলে সমবুদ্ধি হইয়া! অসঙ্গচিত্তে কর্ম কবাব 
নাম বুদ্ধিযোগ। বুদ্ধিযোগ শ্রীকৃষ্ণের ব্যাখ্যাত বাজবিষ্ভাব অন্তর্গত। শ্রীকৃফেব 
মতে যে কাজই কর না কেন বুদ্ধিযুক্ত হইয়া কৰা উচিত। মানুষ সাধারণত যে কাজ 
কবে তাহা, ফললাভেব আশায় কবিয়া থাকে। ফললাভের অনিশ্চয়তা তাহাব মনে 
উঠে না। যে কাজে ফললাভ হইতেও পারে নাও পাবে এরূপ মনে হয় সেখানে 


গ্লীতা। পবিশিষ্ট ৩৫৫ বিভিন্ন মার্থ। প্রাণাধাম ও যোগ 


কর্মে অনেকটা নিলিপ্ত ভাব আসে। মানুষ কর্তব্যবোধেই এবপ কাজে সাধাবণত 
প্রবৃত্ত হয়। এ ক্ষেত্রে নিবাঁশাঁজনিত কষ্ট ইত্যাদি মানুষকে গীড়িত কবে না। কোন 
ব্যবসাধীৰ বিল-সবকাব টাকা আদাঁষেব জন্য তাগিদ কবিযা৷ বিফলমনোবথ হইলে 
নিবাঁশ হয না, তাহাব কর্তব্য সে কবিষাছে, ফললাভ হয নাই তাহাতে তাহাব কোন 
দৌঁষ স্পর্শ কবে নাই। বিল-সবকাব কষ্ট না পাইলেও টাকা আদায় না হইলে তাহাব 
ব্যবসায়ী মনিব কষ্ট পাইয! থাকে, কাবণ টাকা তাহা পাওয়া উচিত এবং সে তাহা 
পাইবেই এই ধাবণাব বশে সে তাহাব কর্ম নিযস্ত্রিত কবিযাছে। টাঁকাৰ উপব 
আসক্তিই তাহাব মনে এই প্রকাব ধাবণা জন্মাইয়াছে। আসক্তি পবিত্যাগ কবিয়া 
যদি আমবা বিল-সবকাবেৰ মত প্রকৃতিব ঘাবা নিযোজিত হইয়াছি এই বুদ্ধিতে ও 
কেবল কর্তব্যবোধে কর্ম কবিতে পাঁবি তবে আমাদেব কর্মেৰ বন্ধন হয না। ইহাই 
শ্রীকষ্ণে বুদ্ধিযোগ । আধুনিক 67907 ০1 0:09] বা সম্তাব্যগণিতেব 
সৃত্র এই উপদেশই দেয়। কোন কার্ষেই পূর্ণ নিশ্চষতা নাই। কাল নুর্ধ উঠিবে 
ইহাও স্থিবনিশ্চৰ বলিতে পাবা যাষ না, কেন না কোন ব্যাপাবেবই সমস্ত কাবণগুলি 
আমব! জানিতে পাবি না। কতকগুলি কাবণ 801010ম্মাঃ বা অনুষ্ট থাকিয়াই যাঁষ। 
গ্বীতায় ১৮১৪ শ্লোকে এইবপ কাবণসমষ্টিকে দৈব বলা হইযাছে। সম্তাব্যগণিত 
বলিতে পাবে কোন্‌ কার্ধেব ফললাভেব সম্ভাবনা বেশী, কোন্‌ কার্ষেব কম। ফলাফলের 
নিশ্চয জ্ঞান সম্ভবপব নহে, কাবণ কার্ষেব সকল কাঁবণ আমাদেব আন্ত নহে। যে 
বিদ্বান্‌ জস্তাব্যগণিতেব সিদ্ধান্ত স্মবণ বাঁখিযা' জীবনযাত্রা নির্বাহ কবেন তিনি 
বুদ্ধিযোগই অবলম্বন কবেন। এবপ ব্যক্তিব কর্মে নিলিপ্তি বা অসঙ্গ জন্মে ও ফলাফল 
সম্বন্ধে তিনি ক্রমে উদাসীন হন। পবিশিষ্টে বাজবিষ্তা প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য । 


২৬ প্রাণায়াম ও অন্যান্য যৌগ্সিক সাধনা 
| ২০। মহাভাবতেৰ যুগে যোগসাধনা বছ অনুষিত হইত। শ্রীকৃষ্ণ ষষ্ঠ 
অধ্যাষে এই সাধনাৰ বিচাৰ কবিষাছেন। পাতঞ্জলযোগ এই মার্গেব অন্তগ্গত। 
গীতায় ছুই প্রকাব যোগেব উল্লেখ আছে, এক শাবীবিক ও অপবটি মানসিক। 
শ্রীকৃষ্ণ মতে এই ছুই যোগেব ফল একই প্রকাব। তিনি আবও বলেন যে যাহা 
সন্ন্যাস বস্তুত তাহাই যোগ। শাবীবিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ এই যে, 
যোগী নির্মল স্থানে স্থিব অনতিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ পণুচর্ম ও বস্ত্র উপবি উপবি 


বিভিন্ন যার্থ। প্রাণাযাম ও যোগ ৩৫৬ গ্ীতা। পবিশিষ্ট 


।বিছাইয়৷ আপনাব আসন স্থাপন কবিবেন। দেই আসনে উপবেশন কিয়া দেহ 
মন্তক গ্রীবা খজু ও স্থিব বাখিয়া চতুর্দিকে অবলোকন না কৰিয়া স্বীয় নাসিকাণ্রে দৃষ্টি 
নিবদ্ধ রাখিয়া চিত্ত ও ইন্রিয়ের ক্রিয়া সংযম করিয়া একাগ্রমনে আত্মবিশুদ্ধিব জন্য 
যোগযুক্ত হইবেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে যোগসাধনাব অন্ুবপ পদ্ধতি উল্লিখিত 
হইয়াছে। গীতায় কোন কষ্টকব যোগাঁনের উল্লেখ নাই। অনেক যোগী বহু 
আয়াসলন্ধ কষ্টকর আসনে যোগ অভ্যাস করেন ও নানাপ্রকাব কঠোব কৃচ্ছ,সাধন 
কবেন। শ্রীকৃষ্ণ সকল প্রকাব কঠোরতার বিরোধী । তিনি বলিযাছেন অতিভোজী 
এবং একান্ত অনাহারীব যোগ সিদ্ধ হয় না, অতিনিদ্রাণীল ও অতিজ্াগ্রতেবও নয়। 
উপযুক্ত আহাববিহাবশীল, কর্মে উপযুক্ত চেষ্টাসম্পন্ন ও উপযুক্ত নিত্রাজাগবণশীল 
পুরুষেব যোগ হুখনশিক হয়। শ্রীকৃষ্ণ যোগেব যে পদ্ধতি নির্দেশ কবিয়াছেন তাহা 
সকলেবই আয়ত্ত। মানসিক যোগ সম্বন্ধে শ্রীকৃফেব উপদেশ এই যে কামনা 
পরিত্যাগ করিয়া খৃতিযুক্ত বুদ্ধিব দ্বাবা মনকে আত্মস্থ কবিবে। যে যে বিষয়ে মন 
ধাবিত হইবে সেই সেই বিষয় হইতে মনকে সংযত করিয়া আপনাঁব বশে আনিবে। 
এই উপায়ে সিদ্ধি হইবে। মানসিক যোগই ধ্যান। 'মানসিক যোগে কোন আসনেব 
উল্লেখ নাই। . এখনকাঁৰ মত পুরাকালেও সাধাবণেব ধাঁবণা ছিল যে একবাঁব যোগ" 
সাধনা আবন্ত কবিয়া তাহা হইতে বিচলিত ইইলে বা! সাধনায় ত্রুটি থাঁকিলে সাঁধকেব 
নানঃপ্রকাৰ শাবীবিক ও মানসিক অনিষ্ট হয়। শ্রীকৃষ্ণ বলিযাছেন তাহার নির্দিষ্ট 
যোগপদ্ধতিতে এবপ কোনও অনিষ্টেব সম্ভাবনা নাই। অন্যান্য সাধন মার্গের হ্যা 
শ্রীকৃষ্ণ যোগেব দৌষ বর্জন করিয়া গ্রহণ কবিয়াছেন। সর্ববিধ কঠোঁবতা পবিত্যক্ত 
হওয়ায় অনিষ্টেব সম্ভাবনাও লুপ্ত হইয়াছে। 

। ২১। আশ্তর্যের কথা এই যে ৬ অধ্যাযে শ্রীকৃষ্ণ যৌগিক মার্গেব 
আলোচনা কবিলেও প্রাণায়ামেব কোন উল্লেখ কবেন নাই। ৪ অধ্যায়ে যেখানে 
শ্বীকৃঞ্ নানাবপ সাধনাকে যজ্ঞ বলিয়া অভিহিত কবিযাছেন সেইখানে প্রাণায়ামেব 
প্রথমোল্লেখ দেখা যায়। ৫ অধ্যায়েব শেষে যেখানে সন্ন্যাসীদেব কথা হইতে ষতিদেব 
কথা আসিযাছে সেইখানে তাহাদেব সাধনা হিসাবে প্রাণীয়ামেব পুনরুল্লেখ হইয়াছে। 
৪ অধ্যাষেও যতিদেব ' কথার পরেই প্রীণায়ামেব উল্লেখ আছে। যতিদেব পবেই ৬ 
অধ্যায়ে যোগীদেব কথা আসিয়াছে। সে জন্য মনে হয় যে; প্রাণায়াম যতি নামক 
সাধকদিগেব বিশেষ সাধনাপদ্ধতি। যতি ও যোগী এক বলিয়া মনে হয় না। ইহাদেব 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৫৭ বিভিন্ন মার্গ। তগ বা তগন্তা 


পার্থক্য কি আমি তাহা জানি না। প্রাচীনতব কাঁলে বৈদিক সমষে যতি নামক 
এক পৃথক সন্প্রদায় ছিল। বেদে তাহাৰ উল্লেখ, আছে। যতিগণকে স্থানে স্থানে 
ব্রাত্য ও অসংস্কৃত বলা হইযাছে। যতিগণেব সাধনা সকলে অনুমোদন কবিতেন 
বলিষা মনে হয় না কিন্তু তাহাবা যথেষ্ট সম্মান পাইতেন। প্রাণাাম যতিদেব 
দ্বাবা উদ্ভাবিত হইয়া থাকিলে পববর্তী কালে তাহা পাতঞ্জল যোগশাস্ত্ে স্থান 
পাইযাছে। এ সম্বন্ধে বেদাভিজ্ঞগণেব দৃ্টি আকর্ষণ কবিতেছি। তাহাবা সঠিক 
সংবাদ বলিতে পাবিবেন। 


ইচ। তপবা তপস্তা 

| ২২। কোন বসত বা ববপ্রাপ্তিব নিমিত্ত কৃচ্ছ,সাধনেব নাম তপ বা তপস্তা। 
ভাবতবর্ষে বহু পুবাকাল হইতে এখন পর্যস্ত তপস্তাব প্রচলন আছে। এখনও জৈন 
সাধুগ্রণ নানাপ্রকাৰ কৃচ্ছ, সাধনকে তপস্তা বলিষাই অভিহিত কবেন। গীতা যজ্ঞ 
তপ ও দানেব একত্র উল্লেখ বহু স্থানে আছে। যে যে কর্মে অনাচাব ও তামসিকতা 
প্রবেশ কবিষাছিল শ্রীকৃষ্ণ ১৭ অধ্যায়ে তাহাঁদেব সাত্বিক বাজসিক ও তামসিক 
শ্রেণীবিভাগ কবিষাছেন। য্জ্ব তপ ও দান এই তিনেবই শ্রেণীবিভাগ দেখানো 
হইযাছে। শ্রীকৃষ্ণ শবীবকে কষ্ট দিষা উৎকট তপেব পক্ষপাতী নহেন। শবীব 
উৎগীভনপূর্বক যে তপ অনুচিত হয় শ্রীকৃষ্ণ তাহাকে অসৎ বলিযাছেন। 

| ২৩। গীতা যেখানে যেখানে তপেৰ উল্লেখ আছে তাহাঁব অধিকাংশ 
শ্থলেই অন্য মার্গেব তুলনা তপকে ছোট কবিযা দেখানো হইযাঁছে। শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ 
তপ দান এই তিন কর্মকে একই চক্ষে দেখিতেন বলিয়। মনে হষ। তিনি যজ্ঞ দান তপ 
পবিত্যাগ কবিতে বলেন নাই সত্য কিন্ত এই তিনেবই ত্রিবিধ ভেদ দেখাইয়া আচবণেব - 
দোষ দুব কবিবাব চেষ্টা কবিষাছেন। শ্ত্রীকৃষ্েব মতে উপযুক্তভাবে অনুষ্ঠিত হইলে 
এই তিন কর্মই চিততশুদ্ধিব হেতু । শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞেব ন্যায় তপেবও নূতন সংজ্ঞার্থ 
দিয়াছেন এবং ইহাব শাবীবিক বাচনিক ও মানসিক শ্রেণীবিভাগ কবিয়াছেন। এই 
তিন বিভাগেব কোনটিতেই শবীব ও মনেব কষ্টদায়ক কোন পদ্ধতিব কোন উল্লেখ 
কবেন নাই। দেবতা ব্রাক্মণ গুরুভক্তি, শবীবেব শুদ্ধি, সাবল্য, ব্রন্মচর্য, অহিংসা, 
শ্রুতিমধুব বাক্য, শাস্ত্রাধ্য়ন, অস্তঃকবণেব পবিত্রতা ইত্যাদিকে শ্রীকৃ€ তপ বলিষা 
অভিহিত কবিযাছেন। 


সস 


বিভিন্ন মার্গ। দান ও অবতাববাঁদ ৩৫৮ গীতা । পবিশিষ্ট 


২ছ। দান 
। ২৪। গীতায় যজ্ঞ, তপ ও দানেব একত্র উল্লেখ বাব বাব পাওয়া যায় 
এ কথা পূর্বে বলা হইয়াছে। দীনেৰ একটা বিশেষ পুণ্যফল মান! হইত এবং এখনও 
হয়। পুণ্যকর্ম হিসাবে এখনও বহু লোক দান কবিয়া থাকেন। সর্বত্রই যে দান 
সৎপাত্রে পড়ে তাহা নহে। অসৎপা্রে দানে সামাজিক অনিষ্টেব সম্ভাবনা এই জন্তাই 
শ্রীকৃষ্ণ যজ্ঞ ও তপেৰ হ্যাষ দানেবও সাত্বিক, বাঁজসিক ও তামসিক শ্রেণীবিভাগ 
দেখাঁইয়াছেন। সাত্বিক দানে চিত্তশ্ুদ্ধি হয। . 


২জ। অবভারবাদ 

| ২৫। সময় সময় স্বয়ং ভগবান জীবমূতি ধারণ কবিয়া ধর্মবক্ষাকল্ে 
জন্মগ্রহণ কবেন এই বিশ্বাস বনু পূর্বকাল হইতে চলিয়া আসিয়াছে। যে জীববপে 
ভগবান আবিভূ্তি হন তাহাকে ভগবানেব অবতাব বলা হয। ভগবানেব অবতাব 
সাধাবণেব পুজ। পাইয়া থাকেন। বামচন্দ্রকে ভগবানেব অবতাৰ মানিয়া সাধাবণে 
এখন পর্য্ত তাহাব পুজা কবিতেছে। শ্রীকৃফককেও অবতাঁব বা পূর্ণবন্মা বলা হয়। 
তিনি স্বয়ং অবতাবতত্ব সম্বন্ধে কি বলিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য । ভগবান 
নিজে নিত্য-শুদ্ব-বুদ্ধ-মুক্ত্বভাব। তিনি কি কবিযা বদ্ধ জীবেব আকার ধবিয়া নিজেকে 
বন্ধনেব মধ্যে ফেলিতে পাবেন এই প্রশ্বেব উত্তবে আচার্য শংকব বলিতেছেন, তিনি 
মাযাপ্রভাবে যেন দেহবান হন, যেন তিনি জন্মগ্রহণ কবেন, যেন তিনি লোকনিবহেৰ 
প্রতি অনুগ্রহ কবিতেছেন এইবপে লোকে তাহাকে বুঝিয়৷ থাকে ॥ প্রমথনাথ 
তর্কভূষণ কতৃক অনুদ্দিত ॥| শংকবব্যাখ্যাই অবতাববাদেব সাধাবণ প্রচলিত শাস্ত্রীয 
ব্যাখ্যা । এই ব্যাখ্যা মানিলে বলিতে হয় তুমি আমি যে ভাবে জন্মগ্রহণ কবিয়াছি 
শ্রীকৃষ্ণ সে ভাবে জন্মেন নাই। বাস্তবিক তাহাঁব জন্মই হয় নাই। প্রীকৃষ্ণ বলিয়া কেহই 
ছিলেন না। ভগ্বানেব বৈষ্ণবী মায়াব প্রভাবে মহাভাবতেব যুগের ব্যক্তিগণের 
মনে হইত যেন বা শ্রীকৃষ্ণ আছেন যেন বা তিনি অর্জুনের বথ চাঁলাইতেছেন যেন 
বা তিনি গীতাব উপদেশ দিতেছেন, ইত্যাদি। এবপ ব্যাখ্যায় কতকগুলি সন্দেহ 
মনে উঠিবে। অধৈতবাদীব মতে পবত্রহ্মই একমাত্র সভা, তাঁহাবই মায়াগ্রভাবে 
জগণপ্রপঞ্চ প্রতীষমান হয। যখন জীবেব মাষানিবৃত্তি হয় তখন এক ও অধিতীয় 
পবমব্রদ্মে চবাচর লীন হইয়া যায়। জীবের জন্মগ্রহণ মায়িক ব্যাপাব শাত্র। 


গীতা । পবিশিষ্ট ' ৩৫৯ বিভিন্ন মার্গ। কাপিল সাংখ্য 


সাধাবণ জীবেব জন্মগ্রহণে ও অবতাবেৰ জন্মগ্রহণে মাধিক পার্থক্য.কোথায শংকবেৰ 
ব্যাখ্যাষ তাহা পবিস্ফুট নহে। শ্রীকৃষ্ণ নিজেব অন্বব্যাপার যে অন্ত জীবেব জন্মব্যাপাব 
হইতে ভিন্ন এমন বলেন নাই। ৪1৬ গ্লোকে বলিতেছেন, আমি অজ শাশ্বত ও 
- -তসমূহেব ঈশ্বব হইলেও স্বীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত হইয! নিজ মাধ! অবলম্বনে জন্মগ্রহণ 
কবি। ১৩২ গ্লোকে বলিয়াছেন, আমাকেই সমুদঘ ক্ষেত্রে ক্ষেব্রজ্ঞ বলিযা জানিবে। 
অতএব সকল ক্ষেত্রে ভগবানই জন্মগ্রহণ কবেন। ১৩২১ ২২, ২৩ শ্লোকে 
বল! হইযাছে প্রকৃতিতে অবস্থিত বলিয়া পুরুষ পদার্থনিচষ ভোগ করেন ও জন্মগ্রহণ 
কবেন কিন্তু এই দেহে থাকিলেও তিনি দেহ হইতে ভিন্ন। তিনি অন্ুমন্তাঃ ভর্তা, 
ভোক্তা, মহেশ্বব এবং তিনিই পবমাত্মা। যিনি এই তত্ব জানেন তাহাকে জন্মগ্রহণ 
কবিতে হয় না। অবতাবতত্বে ব্যাখ্যায় ৪৯ প্লোকে বলিষাছেন যিনি আমাব দিব্য 
জন্মকর্মেব তত্ব অবগত হন ষ্ঠাহাব পুনর্জন্ম হয না, তিনি আমাকেই পান। ৪ ও ১৩ 
অধ্যায়ে এই গ্লোকগুলিৰ আলোচনায় বুঝ! যাইতেছে যে শ্রীকৃষ্ণ নিজেব জন্মব্যাপাব 
ও অন্ত জীবেব জন্মব্যাপাব একই ভাবে দেখিযাছেন। ৪1৫ শ্লোকে বলিতেছেন, 
অজু, তোমাৰ ও আমাব অনেক বাব জন্ম হইয়াছে কেবল পার্থক্য এই যে তোমাৰ 
তাহা মনে নাই আমাব আছে। অবতাব না হইলেও জাতিন্মবত! সম্ভবপব, কাজেই 
শ্রীকৃঞ্চেব জন্ম অর্জনের জন্মেব অন্ুবপ নহে প্রমাণিত হয় না ববং উভযেব জন্মই একই 
প্রকাবেব ইহাই মনে হয। এই প্লোক মতে দশ বা নির্দিষ্টসংখ্যক অবতাব কল্পনাও 
সমধিত হয না। শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিলেন তিনি অর্জনের মতই বনু বাব জন্মিযাছেন। 
গীতা আলোচনাষ মনে হয যে, শ্রীকৃষ্ণ সাধারণ অবতারতত্ব মানিতেন না। যিনি 
সমাজধর্ম বক্ষা করেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকেই অবতাঁব বলিযাছেন। ৪ অধ্যাষেব 
ব্যাখ্যাকালে ইহা পবিস্ুট কবিয়াছি। অবতাবতত্বও তপ, যজ্ঞ ইত্যাদিব স্যায শ্রীকৃষ্ণ 
পবিবতিত আকাবে গ্রহণ কবিযাছেন। 


২বা। কাপিল সাংখ্য 
৷ ২৬। কাপিল সাংখ্যবাদেব সহিত প্রীকৃষ্ণেৰ ঘনিষ্ঠ পবিচষ ছিল এ কথা 
পূর্বে বলিষাছি। অধুনা দার্শনিক তত্ব বলিলে আমবা যাহা বুঝি গীতাব বিজ্ঞান শব্দ 
সেই অর্থে ব্যবহৃত হইযাছে। শ্ত্রীকৃষ্ণেব অননুমোদিত বিজ্ঞান মূলত কাপিল সাংখ্যবাদ, 
কেবল প্রভেদ এই যে কৃষ্ণ পুরুষ ও চতুবিংশতি তত্বকে ত্রন্ষেব অন্তর্গত স্বীকাব 
৪৬ 


বিভিন্ন মার্গ। অধিবাঁদ ৩৬০ গীতা । পবিশিষ্ট 


কবিয়াছেন। এই ব্রন্ম উপনিষদেৰ বন্ম। প্রকৃতি ও পুরুষ সমুদায় ত্রহ্মে প্রতিষ্িত। 
প্রকৃতি ব্রন্মেবই মাযাশক্তি এবং প্রতি দেহস্থিত পুরুষ মূলত পবমাত্বাব সহিত অভিন্ন। 
মায়া প্রকৃতি বিনানমায়িনস্ত মহেহমূ। 
তন্তাবযবভূতৈত্ত ব্যাণতং সর্বমিদং জগৎ ॥ শ্বেতাশ্বতব, ৪।১০ 

অর্থাৎ, মায়াকেই প্রকৃতি বলিয! জানিবে এবং মায়ী অর্থাৎ ষাহা হইতে মায়াৰ উৎপত্তি, 
তিনিই পবমেশ্বব। তাহাব অবযব ঘ্বাবাই এই সমস্ত জগৎ পবিব্যাপ্ত বৃহ্যাছে। 
কাপিল সাংখ্যবাদকে এই প্রকাব পবিবতিত কিয় শ্রীকৃষ্ণ বেদাস্তেব সহিত ভাহাব 
সমন্বয় কবিয়াছেন। 

| ২৭। সপ্তম অধ্যায়ে গীতাব দার্শনিক তত্ব বা বিজ্ঞানে আলোচনা আছে। 
ক্ষিতি, অপ তেজ, মরু ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূত ও মন, বুদ্ধি, অহংকাৰ ব্রদ্মোৎপন্ 
প্রকৃতিব এই অষ্ট বিভাগ ত্বীকৃত হইয়াছে। ইহাই ব্রদ্মেব অপবা প্রকৃতি । জীবাত্বা 
বা কাপিল.সাংখ্যেৰ পুকষ সমষ্টি ব্রদ্মেব পবা প্রকৃতি। এই ছুই প্রকৃতিই পবম ব্রশ্ষোব 
মায়াসভূত। প্রক্ৃতিব যে অষ্ট বিভাগ দেখান হইয়াছে সমস্ত বহির্জগৎ ও মানসিক 
ব্যাপাবসমূহ তাহাদেব অন্তর্গত। এই সমুদয় জড় পদার্থ। মন সুক্ষ জড় বস্তুমাত্র। 
পুরুষই কেবল চেতনাশীল এবং তাহাবই চেতনায এই সমস্ত উদ্ভা্িত হয়। সাংখ্যোক্ত 
বর্গীকবণেব কথা ১৩৫ শ্লোকে আছে। শ্্রীকুষ্ণ এই বর্গীকবণ মানিয়া লইযাছেন। 
গুগত্রয় বিভাগ কাপিল সাংখ্যেব নিজন্ব । সব বজ ও তম্বে বিস্তাবিত আলোচনা 
গীতাব চতুশি অধ্যায়ে আছে। এই গুগত্রয়কে ভিত্তি কবিয়াহ শ্রীকৃষ্ণ সমস্ত ব্যাপাবেব 
ভাল মন্দ বিচাঁৰ কবিয়াছেন। ত্রিগুণতত্বই শ্ত্রীকষ্ণেব কষ্টিপাথব। শ্ত্রীকৃষ্ণ কাপিল 
সাংখোব দ্বাবা যে সমধিক প্রভাবান্বিত হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। 


২এ। অধিভূত, অধিটদৈব, অধ্যাত্বঃ অধিষজ্ঞ ও ওকারোপাসনা 

| ২৮ | গীতা, মহাভাবতেব শাস্তিপর্ব ৩১৪ অধ্যায়, অশ্বমেধপর্ব ৪২ অধ্যাষ, 
বৃহদাবণ্যক উপনিষদ্‌ তৃতীয অধ্যায় সপ্তম ব্রাহ্মণ ছান্দোগ্য প্রথম অধ্যায় ১ম, ২য় 
খণ্ড ও তৃতীয় অধ্যায় ১৮ খণ্ড, তৈতিবীয় প্রথম বল্লী, কৌষীতকি চতুর্থ অধ্যায, 
তত্বসমাস সপ্তম স্ৃত্র ইত্যাদি বনু স্থানে অধিভূত, অধিদৈবাদিৰ আলোচনা! আছে। 
অধিভূতাদি সাধনমার্গকে আমি সংক্ষেপে অধিবাদ বলিব। ওঁকাবোপাসনা এই 
সাধনমার্গেব অন্তর্গত। প্রাকৃতিক মহৎ বস্তুসমুদ্নয়কে পুজা কৰাৰ প্রবৃত্তি আদিম 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৬১ বিভিন্ন মার্গ। অধিবাদ 


মন্ৃস্তেব স্বভাবজ। অনুমান কবা যায় ূর্য, চন্্র, বাধু, আকাশ ইত্যাদিব পুজা এই 
প্রবৃত্তি হইতেই প্রথম প্রবতিত হইয়াছিল। পববর্তা কালে যখন খধিদেব মনে 
সর্বাপেক্ষা বৃহ বস্তু কি তাহাব সম্বন্ধে অনুসন্ধিংসা জাগিল তখন কেহ বাধু কেহ 
আকাশ কেহ আদিত্য কেহ কালকে ব্রন্ম বলিতে লাঁগিলেন। ব্রহ্ম শব্দেব ধাতুগত 
অর্থ বৃহত। যে বন্ত অন্য সমুদাঁষ বন্তব অধিষ্ঠান বা যাহাতে সমস্ত বস্ত প্রতিষ্ঠিত 
তাহাই ব্রন্দ। ছান্দোগ্য উপনিষদেব প্রথন্দ অধ্যাষ অষ্টম খণ্ডে খাষিদেব মধ্যে 
সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বস্ত কি তাহাৰ অনুসন্ধানেব কৌতৃহলোদ্দীপক বিববণ আছে। নামে 
প্রতিষ্ঠা কি, এই লইযা প্রশ্ন আস্ত হইল। জামেব প্রতিষ্ঠা স্বব, স্ববেব গতি প্রাণ " 
প্রাণেব গতি অন্ন, অন্নেব জল, জলেব স্বর্গলোক ( পর্বত) অতএব ব্বর্গই সর্বাপেক্ষা 
বৃহৎ সত্তা, ব্বর্গকেই পূজা কবিবে। প্রথম খাষি এই পর্যন্তই জানিতেন। দ্বিতীয় খষি 
বলিলেন, পৃথিবীই হবর্গেব প্রতিষ্ঠা, অতএব পৃথিবীকেই পুজা কব। তৃভীয বলিলেন, 
পৃথিবী আকাশে অবস্থিত অতএব আকাঁশই পবমা গতি। খাধিবা ক্রমে বুঝিলেন যে 
আকাশ, বাধু, কাল ইত্যাদি বহিরবস্তব কোনটাই বৃহত্বম সত্তা নহে। মানুষে আত্মাই 
এই সমুদ্বাধ ধাবণ কবিষ! আছে। তখন আত্মাব সন্ধান চলিল। কেহ বলিলেন 
দেহই আত্মা, কেহ বলিলেন প্রাণ কেহ মন, কেহ বুদ্ধি, অপবে বলিলেন ইহাঁব 
কোনটাই আত্মা নহে। এই সকলেব আশ্রয় যে সত্তা তাহাই আত্মা, তাহাই ব্রহ্ম । 
তাহা হইতেই সমস্ত চবাচব উৎপন্ন হইযাছে। বৃহদাবণ্যক উপনিষদেব তৃতীষ অধ্যাষে 
যাজ্ঞবন্ধ্য কহিতেছেন, ধিনি পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তবীক্ষ, বাষু, ছ্যলোক, আদিত্য, 
দিক্সমূহ, চন্দ্রতাবকা, আকাশ, অন্ধকাব, তেজ ইত্যাদি দেবতাঁষ অবস্থিত অথচ এই 
সমূহ হইতে পৃথক, এই সমূদ্রাষ ধীহাকে জানে না কিন্তু এই সমুদায ধাহাব শবীব 
এবং যিনি ইহাদেব অভ্যন্তৰে থাকিযা ইহাদেব সকলকে নিষস্ত্রিত কবিতেছেন তিনিই 
মনুত্তেব আত্মা, তিনিই অন্তর্যামী ও অমৃত। বিশেষ বিশেষ প্রাকৃতিক বস্তব অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা কল্পিত হইত। দেবতা! কথাব অর্থ যাহা জ্যোতিত্মান অর্থাৎ যাহা প্রকাশবান। 
যে গুণেব জন্য পৃথিবী বা সর্ষে প্রকাশ আমবা বুঝিতে পাবি সেই গুণই পৃথিবী বা 
তূর্যেব অভিমানী দেবতা । জ্ঞানেক্দিষেব প্রকাশগুণ আছে বলিয়া তাহাদিগকেও 
উপনিষদেব স্থানে স্থানে দেবতা বলা হইযাছে। যাজ্ৰবন্ধ্য যাহাব কথা বলিলেন 
তাহাকে অধিদৈবত বল! হইযাছে। অনস্তব অধিভূত বিষষে যাজ্ঞবন্ধ্য বলিলেন, 
যিনি সর্বভূতে অবস্থিত হইয! তাহাদিগকে নিমিত কবিতেছেন তিনিই তোমাব আত্মা । 


হত । প্রিশ্ইি 
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সি 


তিনি ভন্তর্বাদী ও অহৃত। সুভ জড়পনর্ব অধিভূত কথার হার উিস্ট হইয়াছে? 
পুথিবীকে অম্রিরুগে তাহার প্রকাঁশকহ গুলে ভু ল্বেতা বলা হইলেও -পুঁথিবীর 
অন্তত মুত্তিকাঁি সমস্ত ভভগুলর্ঘ ভূত শ্রকের ছাঁরা অভিহিত হইয়াছে! সমস্ত 
জানেন? আব্তুতে বিভিন্ন অর্থে আভা শুকেরু ওুয়োগ দেখা যায বট ৮) নিজ 
ভনুর্হ যেন আভুনং সতত রক্ষে। নিজেকে সর্বল রঙ্গ করিবে ; (২) জীবাতা এই 
তনুর্ঘ, হবি জীবা সা, কুটস্থ, তর জমার্ঘবচিক (৩) পরমাতা এই অর্থে কখন 


টি 4 চি পিস রি 
কখন পরম বৈশ্দেষ্দ বাঁ দিয়া আভা শুক প্রসুক্ত হয় পরদাতা পরম 
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£ 13/ 
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ন্‌ 


অার্ধবাঁক £ (৪) শরীর এই অর্থে এবং (৫) দমালের অস্তে তন্প্রগযহিত এই অন 
বেন পাপাভুঃ ! জহাতু পুলের তন্তর্গত তাত কের রব শরীর! উদ্পুনিফু 
'€ বেলে অনেক স্থলে শরীরকে আহা বলা হইয়াছে আহ্যাতিক শুক্র অর্থ প্রাশযুকত 
আহ্াহিক শুক ভঁহাদহন্জীর বা আু্াছেহ। এই অর্থে গুযোগ হয়। শীতীয় কা 
উপনি বদনহূহে এই অর্থ উদিষ্ট হর নাই এ কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য? শ্রাস্কারের 
আঁফিভৌতিক, আিন্কিক € আফ্যাত্থিক তেলে মানু দু ব্রিবিধ বলিনাহেন ? 
অহ, বঙ্ছঃ জল, বিদ্যুৎ ইত্যন্ জনি কষ্ট আহিন্বিক জলন্ত € অপরাপর জীব- 
শরীর হইতে যে কষ্ট উৎপন্ন হয় তাহ! অধিভৌতিক এব. শারীরিক ও মানসিক রোগ্গের 
কষ্ট আন্তাতিক? বাল্ব ল্যোইলেন প্রাকৃতিক তাবৎ পলর্থের মধ্যেই ভাতার 
ঝ ব্রন্নের জঙ্কান পাও়। হার অধিবাল্রে বিনুশক এই যে কেকতা, ভূত গ্রাম, ন্হোল্রি 





প্ 


২৯ ০ এসসি ৮ ০ (৯ 
উপাসনা আলিম মনুহের মনোবৃত্তির তহুহুল হইলেও জ্নী তাহারই মু ব্গীলশশ 


শে 


করিতে পারেন! 
1 ২৯। অধি্বাঁন্রে হ্ধি করার অর্থ বিচর্বা। অধিরুক্তে বজিলে হেমন 
হই হাহার অহীন ল্বতোরঃ আছেন তা ৮:5.৫ শ্লোকে অধ্যানুকে স্বভাব কল 


হইয়ছে। আস্থা অর্থাৎ প্রাণবান শরীর বাহার অধীন কু যাহার বশে চুল তাহাই 


চ 


সস 


গীতা পবিশিষ্ট ৩৬৩. -. বিভিন্ন মার্স। অধিবাদ 


অধ্যাত্ম। : প্রকৃতিজাত স্বভাবই শবীবকে চালাষ এ কথা শ্লীভাব বহু স্থানে আছে। 
এজন্য স্মভাবই অধ্যাত্ব। ভূতগ্রাম সমস্ত বিনাশশীল, এ জন্য তাহাব! ক্ষব ভাবেব 
অধীন। ক্ষব ভাবই অধিভূত। আদিত্য, পৃথিবী ইত্যাদি দেবতাৰ প্রকাশগুণ শেষ 
পর্যস্ত মানুষে মনে সত্বপ্তরণেব উপব নির্ভব কৃৰে। অন্তঃকবণেব চিৎশক্তি 
তদাকাবাকাবিত হই ভাব বন্ত প্রকাশিত কবে। এ জন্য পুরুষই অধিদৈবত। ৮৩ 
শ্লোকে কর্ম কথা আছে এবং তাহাবই অধিষ্ঠান হিসাবে অ্ধিষজ্ঞ কথা আিয়াছে। 
এখানে সকল প্রকাব কর্মকে যজ্ঞ নামে অভিহিত কবা হইযাছে এবং সমস্ত ব্যাপাবেব 
যাহা হইতে উৎপত্তি তিনিই অধিযজ্ঞ। এই অধিষজ্ঞই যাজ্ঞবক্ক্যেব অধিবাঁদেৰ আত্ম! । 
বাস্তবিক অধিদেবতাদিকে ইনিই নিষমিত কবিতেছেন। 

| ৩০। তৈত্তিবীযী উপনিষদেব ১ম বল্লী ৭ অন্ুবাকে আধিভৌতিক, 
আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক উপাঁসনাব কথা বলা হইযাছে। ৮ম অন্ুবাকে এই সমস্ত 
উপাঁসনাৰ বিষযীভূত ওঁকাব উপাসনাৰ বিধান আছৈ এবং ৯ম অন্ুবাকে নানাবিধ 
কর্তব্য কর্ম ও যজ্ঞ উপদিষ্ট হইযাছে। গীতাতেও ওঁকাব উপাসনা ও কর্মবপ' যজ্ঞের 
কথা অধিবাদে সহিত জড়িত আছে ( ৮৩,৪,১৩ )। উপনিষদে উল্লেখ না থাকিলেও 
গীতাপাঠে বুঝা যাষ যে তৎকালীন অধিবাদীবা বিশ্বাস কবিতেন যে মবণকালে ওঁকাবেব 
্মুবণ কবিলেই মুক্তি হয। মৃত্যুকালে যে চিন্তা লইযা৷ মনুষ্য ইহলোক পবিত্যাগ -কবে 
প্বলোকে তাহাব তদনুষাষী গতি হষ। অর্থাৎ সাবাজীবন পাপ করিয! মবণকালে 
ওঁকাব ধ্যান কবিলেই মুক্তি কিংবা সাবাজীবন ধর্মানুষ্ঠান কবিষ৷ মৃত্যুকালে যদি কোন 
পাপচিস্তা মনে উদ্দিত হয তবে জীব অধমগতি প্রাপ্ত হয। শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদেব এই 
অদ্ভুত মত সুকৌশলে এডাইযা গিষাছেন। তিনি ৮৫,৬ শ্লোকে অধিবাদেব এই মত 
উদ্ধৃত কবিয়াই পম ঞ্লোকে বলিলেন, অতএব সর্বেধু কালেফু অর্থাৎ সব সমযেই আঁমাব 
প্রতি মন নিবিষ্ট কব, মন যাহাতে অন্য দিকে না যায তাহাঁব অভ্যাস কব ॥ ৮1৮ ॥ 
এখনও মৃত্যুকালে তাবকক্রন্ম নাম শুনাইবাব যে প্রথা প্রচলিত আছে তাহা! এই 
অধিবাদ হইতে আসিষাছে বলিষা মনে হয । 

| ৩১। সাধকেৰ পক্ষে সমস্ত চবাচব তিন ভাগে ভাগ কবা যায়। তাঁহাব 
নিজ শবীব তহাব নিকট অতি বিশিষ্ট সন্তা। হাব নিজেব মন, তাহাব বুদ্ধি, 
তাহাব ইন্জরিয়গণ, তাহাব অশ্গপ্রত্যঙ্াদি প্রত্যেকটিতে আমাৰ নিজন্য এই ভাব জড়িত 
থাকায় তিনি নিজেকে জগতেব অন্ত সমুদ্রায় বন হইতে পৃথক ভাবেন। অপবাপব 


বিভিন্ন মার্শ । গুঁকাবোপাসুন! ৩৪৪ গীতা । পবিশিট 


ক 
“জীবশরীব, বৃক্গ লতা, মৃত্তিকা প্রস্তরাদি সাঁধাবণ বস্তু সমুদয় তাহার মনে কোন 
বিশেষ ভাবের উদ্রেক কবে না কিন্তু আকাঁশ, বাষু, বিদ্যুৎ) পর্বত, সাগব, সূর্য, চন্্ 
ইত্যাদি প্রাকৃতিক বন্ত ভীহাব মনে শ্রদ্ধা ভক্তি উদ্দীপিত করে। হিমালয়, সমুদ্র 
বা আকাশের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মাহুষ ইহাঁদিগকে এক এক মহৎ সম্তা বলিয়া 
অনুভব করে ও তুলনায় নিজেকে অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য দেখে । উপবি উত্ত এই তিন 
বর্গেব পদার্থ অধ্যাতা, অধিভূত ও অধিদৈবেব অস্তর্গত। ইহাদের লইয়াই সাধকের 
সমস্ত কর্ম। সাঁধকেব নিকট ব্যক্ত চরাচব ষে ভাবে গ্রকটিত হয় অধিবাদ তাহাবই 
উপব প্রতিঠিত। এই ব্যক্ত চরাচরকে কার্পিল সাখ্যবাদীবা আব একভাবে 
দেখিয়াছেন। অধিবাদ ও সাংখ্যবাঁদে অনেকটা! সাঁদৃশ্বট আছে। গীতায় কাপিল 
সাংখ্যবাদের পবই শ্রীকৃষ্ণ অধিবাদের আলোচনা করিয়াছেন। অধিবাদে যজ্ঞ বা 
কর্মের কথা কেন আসিয়াছে তাঁহা উপবের আলোচনায় বুঝা যাইবে। অধিভূত, 
অধিদৈব, অধ্যাত্ম ইত্যাদি সমস্তই অধিষজ্ঞ বা আত্মাতে গ্রতিষিত। এই আত্মাকে 
ওঁকারবপে ধ্যানের উপদেশ আছে। এত অন্গর থাকিতে পবমাত্বাকে কেন ওঁকাঁববপে 
ধ্যান কবিতে বলা হইল তাহা বিচার্য। 

। ৩২। গ্লীতাৰ ৮১২ শ্লোক ব্যাখ্যাকালে শংকব বলিতেছেন, ওঁকাব 
পৰব্রদ্মোব বাচক এবং প্রতিমাদিৰ স্ায় ওঁকার পরব্রদ্ষো ধ্যেয় মুতি। যাহাব! মন্দবুদ্ধি 
অথবা মধ্যমবুদ্ধি তাহাদেব পক্ষে এই ভাবে ওঁকারের উপাসনা কালাস্তবে মুক্তিবপ বল 
প্রদান কবিয়া থাকে। উত্তম অধিকাঁবীর পক্ষে ওঁকাবেব ধ্যান শংকর অনুমোদন 
করেন না। প্রশ্নোপনিষদে আছে, যিনি এক মাত্র! ওঁকাবেব ধ্যান কবেন তিনি 
পৃথিবীতে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন, যিনি ছুই মাত্রা ওঁকারেব ধ্যান কবেন তিনি উচ্চতব 
লোক প্রাপ্ত হইলেও তাহাকেও পৃথিবীতে কিবিয়া আসিতে হয। যিনি তিন মাত্রা 
ওঁকাবে ধ্যান কবেন তিনি প্রথমে হূর্যলোক প্রাপ্ত হন ও পাঁপবিমুক্ত হইযা ব্রন্মলোক 
প্রাপ্ত হন ও পবাৎপৰ পুকষকে দর্শন করেন। প্রশ্মোপনিষদের উপদেশেৰ মর্ম এই 
যে সম্যকবপে অনুষিত হইলে তবে ওঁকারেব উপসনায় ব্রহ্মদর্শন হয় নচেৎ নহে। 
ওকাব ছাবা পৰ ও অপব ব্রন্ধ উভয়কেই পাঁওযা৷ যায়। শংকর মতে পবত্রহ্ধকে ওঁকাব 
দ্বারা পবোক্ষভাবে পাওয়া যায় মাত্র । 

৷ ৩৩ | কঠোপনিষদেব ঘিতীয়াস্বল্লী ১৫ ১৬ এবং ১৭ শ্লোকে আছে, সকল 
বেদ যে পদেব কীর্তন কবে, সকল প্রকাৰ তপ বীহাব কথা বলে, ধীহাকে পাইবাৰ জন্য 


গ্বীভা। পবিশিষট ৩৬৫ বিভিন্ন মার্স। উঁকাবোগাঁসনা 


লোকে ত্রন্মচর্য অবলম্বন কবে, সেই পদ তোমাকে স্ংক্ষেপে বলিতেছি, তাহা এই ও। 
এই অক্ষবই ব্রহ্ম, এই অক্ষবই পবম পদার্থ, এই অক্ষবকে জানিয়! যে যাহা কামনা 
কবে€স তাহাই পাঁধ। এই অবলম্বনই শ্রেষ্ঠ, এই অবলম্বনই পবম। এই অবলম্বনকে 
জানিলে মনুষ্য ব্রক্ধলোকে মহিমান্বিত হয। প্রশ্নোপনিষদের পঞ্চম প্রশ্নে বল! 
হইয়াছে, যাহা শান্ত, অজব, অমুত, অতয় ও পবম ওঁকাববপ সাধনের দ্বাবা বিদ্বান 
তাহাই প্রাপ্ত হন। সমগ্র মাওুক্য উপনিষদে ওঁকাবেব মহিমাই কীর্তন কৰা হইয়াছে। 
ছান্দোগ্য, বৃহদাবণ্যক ইত্যাদি উপনিষদসমূহেও ওঁকাৰ সম্বন্ধে অনুপ বাক্য আছে, 
বাহুলা বিবেচনায় তাহা উদ্ধৃত কবিলাম না। 

। ৩৪। অনুমান কব! যাষ, বেদে ও উপনিষদে ওঁকাবকে শ্রেষ্ঠ সাধন হিসাবে 
ধরা হইলেও পববর্তা কালে সেই সকল উপদেশেব মর্ম সম্যক উপলব্ধি না হওষাষ 
ওঁকাব সাধন মধ্যম ও নিয় অধিকাবীর উপযুক্ত মনে কব হইয়াছিল। আজকাল আমবা 
ছা বিলে যাহা বুঝি, বৈদিক যুগে “৫” বলিলে তাহাই বুঝাইত। ও শব হইতেই 
ই শবেৰ উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদেব পঞ্চম অধ্যায়েব দ্বিতীয় ব্রাক্মণে এব 
এই অর্থ পাঁওয়৷ যাইবে। ছান্দোগ্য উপনিষদে ॥ ১১৮ ॥ বলা হইয়াছে ও এই. অক্ষর 
অন্ুমতিজ্ঞাপক। যখন কোন বিষয়ে ন্ুমতি দেওয়া হয় তখনই বলা হয় । যিনি 
এই প্রকাৰ জানিযা ইহাঁব উপাসনা কবেন তিনি কাম্য বন্তসমূহ প্রাপ্ত হন। 

| ৩%। ওঁকাবেব ধ্যান বলিলে কেবলমাত্র ওঁকাববপ অক্ষরের মৃতি ধ্যান 
বাঁ প্রতিমাবপে ওঁকারেৰ ধ্যান উদ্দিষ্ট হয নাই। এই প্রকাৰ ধ্যানে চিন্তশুদ্ধি হইবে 
সত্য কিন্ত যে কোন অক্ষরেব ধ্যানেও সেই ফলই পাঁওযা যাইবে । এই হিসাবে 
ওঁকাব ধ্যান নিয়াধিকারীব উপযুক্ত বলিতে পাব! যায়। ওঁকাবেব দ্বাবা যে ভাব 
প্রকাশিত হুয তাহাবই ধ্যান কর্তব্য । বাংলা হা কথাব খ্যান বা কার্লাইলেব 
9%71%8810 98 এব ধ্যান খধিদের ওঁকাব উপাঁসনাব তুল্য। স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র 
বটব্যাল মহাশয তাহাব 'বেদপ্রবেশিকা" গ্রন্থের ৭৮ পৃষ্ঠায লিখিতেছেন, “আহাব সংজ্ঞক 
বেদমন্ত্র অতি প্রাচীন, সন্দেহ নাই ; নিবিদ অপেক্ষাও প্রাচীন। যেমন বর্ণত্রযষেব 
মধ্যে ব্রাহ্থণেৰ প্রাধান্য, তেমনি স্বতি পাঠকালে সমুদয় বেদমন্ত্রের মধ্যে আহাবেব 
প্রাধান্ত। কেন না; এই আহাবেব মধ্যে '" এই শব্দ বিষ্তমান। এই শব্দটি ব্বয়ং 
একটি মন্ত্। একটি একাক্ষব মন্ত্র. ইহাঁব পাঁবিভাষিক নাম «প্রণব । ও শব্দেব 
আদিম অর্থ-হা বা বটে। ইহাতে “ভাব, এই অস্তিত্বেব ধ্বনি পাওয়া যায়, অভাব 


বিভিন্ন মার্থ। ক্ষেত্র-ক্েব্রজ্ঞ বাদ ৩৬৬ গীতা । পবিশিষ্ট 


নিরাকৃত হয়। আস্তিক ব্রহ্গাবাদিগণ আঁপনাদেব মৌলিক বিশ্বাস সকল এই একাক্ষিব 
প্রণবেৰ দ্বারা প্রকাশিত কবিতেন। পবমেশ্বব আছেন কি নাই ?- নাস্তিক বলিবেন 
“ন--আত্তিক ত্রন্মবাদী বলিবেন “| মান্ুষেব মৃত্যু দেখিয়া লোকে যে তর্কবিতর্ক . 
কবে, জিজ্ঞাসা কবে পবলোক আছে কি নাই? ততুত্তরে নাস্তিক বলেন “ন* আস্তিক . 
্ম্ধাবাদী বলেন "| এক্ষণে পাঠকবৃন্দ বুঝিবেন “ও, এই শব্দটি বেদের সাব কি 
না। অবশেষে “$ এই শব্দ বপনামবিবজিত সন্তামাত্রজ্ঞেয় পবমাতআআাব উৎকুষ্ট নাম 
বলিয়৷ খষিসমাঁজে পরিগৃহীত হয়। “ও অর্থাৎ হা আছেন বটে, পবমাত্মা সম্বন্ধে 
ইহাব অধিক আব কি বলা যাইতে পারে ?” 

ওঁকাবের ধ্যান সচ্চিদানন্দের সতরূপেৰ ধ্যান। পন জগতেব সর্ব 
পদদার্থেব সত্তার মধ্যে এই অবিনাশী ওঁকাবের সন্ধান পাইয়াছিলেন ও তাহাবই ধ্যানের 
উপদেশ দ্িয়াছেন। ওঁকাবকে কেবল পবিত্র অক্ষব ঝ৷ ব্রন্মেব প্রতীক না ভাবিয়া 
তন্লিহিত অস্তিত্ব বা অনুমতি বা স্বীকৃতি এই ভাবগুলিব ধ্যানে ব্রদ্মসত! উপলব্ধি 
হইবে, ইহাই খধিদেব উপদেশ। কঠ খধি ওঁকার সম্বন্ধে সত্যই বলিয়াছেন, 
এতদালম্বনং শে্টমতালনম্পবম্‌ অর্থাৎ, এই অবলনই শ্রেষ্ঠ এই অবলম্বনই 
পবম। . 


২ট। ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞ বাদ 
| ৩৬ | গীতাব ১৩ অধ্যাযে ক্ষেত্র ক্ষেত্র বাদেব বিববণ আছে। সাংখ্যোক্ত 
চতুরধিংশতি তৰ ও জীবাত্মাব পরস্পব সম্বন্ধ স্মবণ রাখিলে ক্ষেত্র ্ষে্রজ্র বিচাব বুঝা 
যাইবে। আত্জ্ঞানই ত্রহ্মজ্ঞান এবং আত্মা জীবদেহেই অবস্থিত। জীবাত্মাই 
ক্ষেত্রচ্র নামে অভিহিত. হয এবং এই জীবদেহই ক্ষেত্র, অতএব ক্গেত্র-্সেত্রজ্ঞ জ্ঞানই 
শ্রেষ্ঠ জ্ঞান এবং এই জ্ঞানেই মুক্তি। প্রাণবান শবীর সন্বন্বীয় জনকে অধ্যাঘজ্ঞান 
বলা হয়। কেত্রক্ষেত্রজ্ঞতত্ব ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান একই। ক্ষেত্র বা শবীব সম্বন্ধে জ্ঞান 
নানাপ্রকাবের হইতে পাবে, বথা, শাবীববৃত্ত (0255101085), স্বাস্থ্যতত্‌ (0817০), 
চিকিৎসাবিজ্ঞান (09810109) ইত্যাদি কিন্তু এই সকল জ্ঞান অপেক্ষা যে ভ্ঞানেব 
দ্বারা দ্গেত্রক্ষেত্রজ্ৰেব সম্বন্ধ বুঝা যায় সেই প্রকাৰ ক্গেব্রজ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। . 
ইহাই শ্রীকৃষ্ণের মত। ত্রয়োদশ অধ্যাষেব ব্যাখ্যাকালে এ বিষয়ে বিস্তাবিত আলোচনা 

কবিয়াছি। ৃ 


গীতা। পরিশিষ্ট ৩৮৭ ১২. বিডির মার্। ক্ষব-অক্ষব বাদ 


২ঠ। ক্ষর-অক্ষর বাদ 

। ৬৭। গীতা গুধত্রয় বিচাবেব পব ১৫ অধ্যাষে ক্ষব-অক্ষব বাদ আসিয়াছে। 
গুগত্রয় হইতে মুক্তি পাইতে হইলে বুঝা চাই যে প্রকৃতিজ সমস্ত পদার্থই 
বিনাশশীল অর্থাৎ ক্ষবভাবাপন্ন । অধিভূতং ক্ষবো ভাবঃ ॥ ৮৪ ।, ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি 
॥ ১৫১৬ ॥, ক্ষবম্‌ প্রধানম্‌ ॥ শ্বেতাশ্বতব ১/১০॥ অর্থাৎ, প্রকৃতিজাত সর্ববস্তকে ক্ষব 
বলা হয। পুংলিঙ্গ ক্গব শব বা ক্ষব পুরুষ বলিলে জীবদেহ বুঝা । জড়বস্তব 
অভিমানী দেবতাবাও ন্গব পুরুষ । ব্রন্ষাও ক্ষব পুকষ। ক্লীবলিঙ্গ ক্ষব শবে সমস্ত 
জড়বস্ত বুঝায। জড়জীবদেহকে অনেক স্থলে আত্ম বলা হইযাছে। অধ্যাত্ম কথাব 
আত্মা শঁব্দেবও এই অর্থ। মনও শবীবকে ভূতাত্বা বলিযাছেন ॥ ১২।১২॥ এ জন্য 
গীতাতে ত্রিবিধ পুকষ উক্ত হইযাছে, যথা, (১) ক্ষব পুরুষ বু! জড়দেহ -যাহাঁকে 
সাধাবণে আমি বা! আত্মা বলিষা মনে কবে । এই পুরুষ বিনাশশীল। (২) জীবাত্মা 
বা অক্ষব পুকষ! ইনি মাযাব দ্বাবা দেহেতে আবদ্ধ এবং (৩) পবম অক্ষব 
বা পুরুষোত্তম যিনি লোকত্রষে প্রবিষ্ট হইয সমুদ্বাষ ধাঁবণ কবিযা আছেন ও সমস্ত 
নিয়ন্ত্রিত কবিতেছেন! এই তিন সন্তাব কথা ঈষৎ ভিন্ন ভাবে শ্বেতাশ্বতবে ১৯ 
শ্লোকে বলা হইযাছে। 

জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশাবজ! হোকা ভোক্ৃভোগ্যার্থযক্তা। 
£ অনস্তশ্চাত্মা বিশ্ববপো হাকর্তা ভ্রঘং যদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ ॥ 
অর্থাৎ, ছুই অজ বা জন্মবহিত সত্তা আছেন। ইহাদের জ্ঞ ও অঞ্ঞ অর্থাৎ জ্ঞানী ও 
অজ্ঞানী এবং ঈশ ও অনীশ অর্থাৎ শক্তিশালী পবমেশ্বব ও শক্তিহীন মাঁযাবদ্ধ 
জীব বলা হয-।. আব এক অজা বা জন্মবহিতা সত্তা আছেন ইনি ভোক্তাব অর্থাৎ 
জীবে ভোগ্য বিষয় প্রদাধিনী (প্রকৃতি )। অনন্ত আত্ম! ( ঈশ ) বিশ্ববপ হইযাঁও 
অকর্তা। এই তিনেব (জ্ঞ, অজ্ঞ ও অজা ) উপলব্ধিতে ব্রন্গলাভ হয। পুনশ্চ, 
ভোক্তা ভোগ্যং প্রেবিতাবঞ্চ মত্বা সর্বং প্রোত্তং ত্রিবিধ ব্রন্মমেতৎ। অর্থাৎ, ভোক্তা, 
ভোগ্য ও প্রেবিতা বা নিষস্তা' এই তিনকে জানিলে ব্রহ্মলাভ হয় ॥ শ্বেতাশ্বতব ১১২ ॥ 
০ 


২ভ। শ্রীতানুযারী হুষ্টি ও অধ্যাত্মববিজ্ঞান ভ্রমণী 
॥ ৩৮। গীতোক্ত বিভিন্ন পাবিভাষিক তত্বেব পবস্পব সম্বন্ধ-প্রকাশক একটি 
নির্লেখ (01:87%) দিলাম । পবিশিষ্ট ৭৫-৮৪ দ্রষ্টব্য | 
৪৭ 


বিভিন্ন মার্দ। হুটটি ও অধ্যত্মিবিভানা ৩৬৮ গতা। পবিশি্ট 


টা শ্রীতানুমোদিত সৃষ্টি ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান নির্লেখ 
পরম অন্দর ব পবম ব্রহ্ম ব! পুরুষোত্তম 
| দ্র 
১  অপরাপ্রকৃতি বা অব্যক্ত ২৫ পবা প্রকৃতি বা অক্ষব বা পুকষ 
বা প্রধান বা মায়! বা ক্ষব বা! জীবাত্মা বা ক্ষন বা কৃটস্থ 
২ মহৎ বা বুদ্ধি 
৩ - অহংকার | 


| | | 
শন 
১৯ € পঞ্চ তন্মান্র মন, পঞ্চ জ্ঞান ও পঞ্চ কর্মেন্দিয় ১১ 





২৪ আঁকাঁশ, বায়; তেজ, জল, পৃথিবী -পঞ্চ মহাতূত 
চি পাতি 
ও | 
সুর্য, চক্র, বৃক্ষ, লতা, | অপব অপর | সাধকের | সাধকেব 
সাগব, প্রন্তরাদি | মহুত্যদেহে | মন্ুপ্তেব মন ও | জীবদেহ' 
বামু,আকাঁশ| | সাধারণ | সমূহ মন ও দশ ইন্জিয় 
ইত্যাদি মহখ | পদার্থ ও ইতর দশ ইন্দ্রিয় 
বস্ত সমূহ প্রাণিসমূহ অপব ক্ষেত্র সাঁধকেব ক্ষেত্র 
ট] 
রঃ ] 
্ অধিদৈব অধিভূত ূ অধ্যাত্ব 
অপৰ জীব সাধক 


গীতা ॥ পবিশিষ্ট ৩৬৯ বিভিন্ন মার্খ। অহোঁবাত্রবিস্া 


২ঢ। অহঙ্োরাত্রবিষ্ভা 

। ৩৯। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে পব পব অহোরাত্রবিষ্ভা ও শুর্ুকৃষ্ণগতিব 
আলোচনা আছে। এই দুই বিষয় একই মার্গেব অন্তর্গত অথবা এই ছুইটি বিভিন্ন 
মা্গ তাহা সঠিক বুঝা যায় না। বর্ণনাৰ ভ্গী দেখিলে মনে হয় এই দুই মার্গ পৃথক। 
অধুনা এই দুই সাধনপদ্ধতি লোপ পাইয়াছে। অহোরাত্রবিষ্ঠা বলিলে ঠিক কি 
বুঝাইত আমার তাহা জানা নাই। অনেকটা অন্ুমানেব উপর নির্ভর কবিযাই 
অহোবাত্রবিষ্ঠাব বিবব লিখিতেছি। মহাভাবতেব শ্াস্তিপর্বেব ২৩১ অধ্যায়ে অহোঁবাত্র 
বিষ্ভাব উল্লেখ আছে। এই বিববণ হইতে দেখা যায যে, ৩০ অহোবাত্র বা! দিবাবাত্রিতে 
১ মাস হয়, ১২ মাসে ১ সংবৎসব। ১ সংবঘসবে ১ দৈব অহোবাত্র। তন্ধ্যে 
উত্তবায়ণেব ৬ মাস দৈব দিন ও দক্ষিণায়নেব ৬ মাস দৈব বাত্রি। ' ২০০০ দৈব বসবে 
(অর্থাৎ ৭২০০০* মানব বহসবে ) ব্রহ্ধাব ১ দিনবাত্রি। ১০০০ দৈব বৎসবে ত্রদ্ধাব 
দিন ও ১০০০ দৈব বসবে ব্রাক বাত্রি। ইহাই সাধাবণ জ্ঞানিগণের কালেব 
পৃবিমাপক হিসাব ধর! হুইত। আৰ এক শ্রেদীব জ্ঞানী ছিলেন তাহাদেব মতে ব্রাহ্ম 
দিন বা বাত্রির পবিমাগ ১০০০ দৈব বৎসব নহে পরস্ত আবও অধিক। ১২০০০ দৈব 
বসবে এক যুগ এবং এইবপ ১০০ ফুগে ব্রন্মাব এক বাত্রি বা এক দিন অর্থাৎ 
তাহাদেব মতে ২০০০ যুগে ব্রহ্মাব অহোবাত্র। এই শেষোক্ত জ্ঞানিগণকে অহোবাত্রবিৎ 
বলা হইত। গীতায ইহাদেব কথাই বলা হইয়াছে। ্রক্মার দিনে জগৎ গ্রকটিত 
হয় এবং ত্রান্ম বাত্রিতে স্থষ্টি লুপ্ত হয় এই ধারণা খুব সম্ভবত অহোবান্রবিদ্ভা হইতে 
আসিয়াছে। অনুমান কর! যায় অহোরাত্রবিদেবা! কালকেই ব্রন্ধ বা শ্রেষ্ঠ সত্তা বলিয়া 
মনে কবিতেন। মহাভাবতে অহ্োবাত্রবিববণ সম্পর্কে লিখিত হইয়াছে “কালকে 
্রশ্মস্বরূপে বিদ্িত হওয়া উচিত, '্রম্থাবিৎ ব্যক্তিগণ এই কালকেই শাশ্বত ব্রদ্ম বলিযা 
বিদিত হইয়া থাকেন । উপনিষদদের কোন কোন খষি কালকে ব্রদ্ধা বলিয়াছেন। 
শ্বেতাশ্বতবেব ১২ গ্োকে দেখা যাষ কেহ কালকেই জগতের চবম কাবণ বলিতেন, 
কাহাবও মতে পদার্থসমূহে স্বভাব দ্বাবাই সমস্ত নিয়ন্ত্রিত হইতেছে অন্য কোন ব্রহ্ম 
সত্তা নাই, কেহ ব! নিষতিকে চবম মনে কৰিতেন, অপবে মনে কবিতেন জগতেব পবম 
কাবণ বলিয়া! কিছু নাহি, ঘটনাবলী সমন্ভই আকস্মিক! নীতা প্রীকৃষ্টকয ভাবে 
অহোবাত্রবিষ্ঠাৰ আলোচন! কবিষাছেন তাহাব ধাবা অন্ান্ সাঁধনমার্গেৰ আলোচনাৰ 
ধাবাব সহিত তুলনা কবিলে মনে হইবে যে অহোবাত্রবিদেবা কালকেই চবম সত্তা মনে 


বিভিন্ন মার্গ। শরক্ষ্গতি *_ ৩৭০ গীতা । গিশিঃ | 
কবিতেন। ৮১২ গ্লোকে আছে ষে ভূভগ্রাম অবশ হইয়াই জন্মায ও লয় পাঁষ।' 
অর্থাৎ ব্রহ্মার দিবা বাত্রি বা কালই নিয়ন্তা।- অহোবাত্রবিদেব মতে ব্রাহ্ম বাত্রিতে 
সমস্তই লয় পায়, কাল ব্যতীত কোন সত্তাইি অবশিষ্ট থাকে না। শ্ত্রীকু্চ বলিতেছেন, 
অহোরাত্রবিদেব অব্যক্তের পরবতী অন্য যে অব্যক্ত সনাতন ভাব বা+সত্ত। আছে তাহা 
সর্বভূত লয় পাইলেও বিনষ্ট হয় না। এই সত্তাই ব্রন্ম। অব্যক্তেব এইবপ ব্যাখ্যা ' 
কবিয়া শ্রীকৃষ্ণ অহোরাত্রবিষ্ভাব দোষ খণ্ডন কবিলেন। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদেও ১1৩ 
গ্লোকে আছে, ধ্যানযোগেব ঘ্বাবা খষিরা' দেখিলেন যে এক অধ্বিতীয দেবতা কাল 
ইত্যাদি অন্য সমস্ত কাবণকে নিয়মিত কবিতেছেন।- 


২ধ। শুরুকঞ্ঝগরতি 

। 8০ । উত্ভবায়ণে মৃত্যু হইলে ব্রন্মপ্রাপ্তি হয় এবং দক্ষিণীয়নে মৃত্যু হইলে 
চন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয় এবং তথা হইতে পুনবায় পৃথিবীতে আসিষা জন্মগ্রহণ করিতে হয় 
এই বিশ্বাস মহাভারতেবও বহু কাল পূর্ব হইতে প্রচলিত আছে। বেদ, উপনিষদ, 
পুবাণাদি বন স্থানে এই ছুই গতিব বর্ণনা আছে। জীবাত্বা কোন্‌ কোন্‌ পথ দিযা 
চন্ত্রলোকে বা ব্রগ্ধীলোকে যায় তাহাঁও উল্লিখিত হইযাছে। সকল গ্রন্থে এই গথেব 
বিবরণ ঠিক এক প্রকার নহে। গীতায় ৮ অধ্যায়ে ২৩ শ্লোক হইতে অধ্যায়েব শেষ 
২৮ শ্লোক পর্যস্ত এই বিশ্বীসেব আলোচন! আছে। শুক্র ও কৃষ্ণ গতিকে দেবযান ও 
পিতৃষান পথও বলা হইয়া থাকে । ধাঁহাবা শুক্ুকৃষ্গতিতে বিশ্বাসী দক্ষিণায়নে মৃত্যুব 
সম্তাবন! তাহাদেব মানসিক অশাস্তিব হেতু। কথিত আছে ভীক্স উত্তবায়ণেব অপেক্ষায় 
অনেক দিন মৃত্যুশষ্যায় ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন যিনি যোদী, অর্থাৎ যিনি কর্মে 
কৌশল জানেন ও নিঃসন্চিত্তে কর্ম করেন তিনি এই উভয় গতি জানিয়া মোহমান হন 
না, এ জন্য তিনি অ্ূনিকে সর্বকালে যোগযুক্ত থাকিতে উপদেশ দিলেন। এই মার্গেব 
আলোচনাব উপসংহাবে শরীক বলিলেন বেদোক্ত ক্রিয়াকলাপে, যজ্ঞেঃ তপস্াষ 
এবং দান ইত্যাদি বিভিন্ন কর্মের অনুষ্ঠানে যত প্রকার লাভালাভ এবং পাপপুণ্যেব 
ফলাফল কথিত হইয়াছে যোগী তৎসমুদ্রয়কে অতিক্রম কবিয়া পরম স্থান প্রাপ্ত হন। 
প্রীকষ্ণেরপ্উপদেশে মর্ম এই যে শুর্ুকৃষ্ণগতি ইত্যাদি বেদোক্ত নির্দেশে উদ্বিগ্ন হইও না, 
সর্বসময়ে নিঃসঙ্চিত্তে কর্ম করিলে তোমাৰ কোন চিন্তাই নাই, কোন্‌ সময় মবিব এই 
ভাবনায় বৃথা মোহামান হইও ন!। 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৭১ বিভিন্ন মার্গ। শুরুকৃষ্গতি 


| ৪৯ । শ্রীকৃষ্ণ শুরুকৃষ্ণ গতিদ্বয স্পষ্ট অবিশ্বীস না কবিলেও তাহাদেব বিশেষ 
কোন মূল্য দেন নাই। উত্তবাষণেই যাহাতে মৃত্যু হয তাহাব চেষ্টা কব, এমন কথা 
শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। শুর্ুকৃষ্ণ গতিতে বিশ্বাস কোথা হইতে আসিল বলা কঠিন। এই 
বিশ্বাস যে বনু প্রাচীন তাহা নিঃসন্দেহ। শ্রীকৃষ্ণ এই মতকে শাশ্বত বলিযাছেন। 
বেদ ও উপন্িষদও তাহাই বলিতেছেন। একটা লক্ষ্য কবিবাৰ বিষয এই যে শুর্লুকৃষঃ 
গতিব বর্ণনাষ স্থান ও কাল উভযেবই উল্লেখ দেখা যাষ। অগ্নি, জ্যোতি, দিন, শুরূপক্ষ 
ও উত্তবায়ণ ছয মাস ইহাব শুরুগতিব পবম্পবা। ধুম, বাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণান ও 
চক্্রজ্যোতি কৃষ্ণগতিব পবম্পবা। ছান্দোগ্যে এই ছুই মার্গেব আবও বিশদ বিববণ 
পাওয়া যায়। অর্টি পথ বা দেবযান পথ বা শুক্রগতিব পবম্পবা, যথা, অর্টি হইতে 
দিন, দিন হইতে শুর্ুপক্ষ, তৎপৰ উত্তবাঁধণেব ছষ্‌ মাস, তৎপবে সংবৎসব, তৎপবে 
আদিত্য, তৎপবে চন্দ্রমা, তৎপবে বিদ্যুৎ । বিদ্যুৎ হইতে এক অমানব পুরুষ আত্মাকে 
লইযা বর্বদর্শন কবা। পিতৃযান বা ধূমমার্গ বা কৃষ্ণগতিব পৰম্পবা, যথা, ধূম, বাত্রি, 
কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণাষন, পিতৃলোক, আকাশ, চন্দ্রম! । এই চন্দ্রম্ডলে বাস কবিষা আত্মা 
কর্মক্ষষ হইলে তথা হইতে আকাশে, আকাশ হইতে বাষুঃ বাঁধু হইতে ধুম, তৎপবে 
অভ্র, তৎপবে মেঘ হইতে বাবিপাঁতেব সহিত পৃথিবীতে আসিয়া ত্রীহি, যবাদিৰ সহিত 
পুকষেব মধ্যে আত্মা প্রবিষ্ট হয় ও সেই পুকষেব সম্ভানবপে জন্মগ্রহণ কবে। 
ছান্দোগ্যেব বর্ণনা হইতে দেখা যাইবে বে চন্দ্রলোক, আদিত্যলোক প্রভৃতি স্থানেব 
_ সহিত মাস, বসব ইত্যাদি কালেব কথাও বলা হইযাছে। দেশ ও কাল ব্যতীত 
দেবযান ও পিতৃযান পথে অগ্নি ধুম প্রভৃতি বস্ত উল্লিখিত হইযাছে। এই অদ্ভুত - 
সংমিশ্রণেব সন্তোষজনক ব্যাখ্যা পাঁওযা যায না। ব্যাখ্যাকাবেবা এই সমস্তা 
সমাধানেব জন্য বলেন যে এখানে দেঁশ কাল পাত্র উদ্দিষ্ট না হইযা তত্বৎ-অভিমানী 
দেবতাই উদ্িষ্ট হইযাছে। অর্থাৎ এই দেবতাঁগণই জীবাত্মাকে পব পব এক স্থান 
হইতে অন্ত স্থানে লইযা যান। কোন কোন ব্যাখ্যাকাব বপক হিসাবেই এই 
বিবৰণেৰ অর্থ কবেন। এই ছুই প্রকাৰ ব্যাখ্যাব একটিও সন্তোষজনক নহে। তিলক 
বলেন, যে সময" আর্ধদেব পিতৃপুরুষেবা মেরুপ্রদেশে বাস কবিতেন শুর্ুকৃষ্ণ মার্গেব 
বিশ্বাস সেই সমযকাঁব। কাবণ একমাত্র মেকগ্রদেশেই উত্তবাঁধণেব ছয় মাস দিন বা 
শুরুজ্যোতিসম্পন্ন ও দক্ষিণায়নেব ছয় মাস ধূম ব! অন্ধকাবময়। সেই যুগেই উত্তবাষণে 
মৃত্যু প্রশস্ত বলিয়া মনে কৰা হইত। এই ব্যাখ্যাতেও দেবযান পিতৃযানেব সমস্ত 


. বিভিন্ন মার্থ। শুক্ুকষ্গতি ৩৭২, গীতা । পবিশিষ্ট 


সমস্যার উত্তর পাওয়া যায় না। স্বর্গীয় উমেশচন্ত্র বিদ্তাবত্ব মহাশয়ের অনুমান 
মানিলে দেবযান পিতৃযানের ব্যাখ্যা সুগম হয়। বিষ্ভাবস্ব মহাশয়ের মতে ভাবতব্ধ 
আর্ধদের পিতৃভূমি নহে। আধুনিক মঙ্গলিয়াই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল ও 
তাহাই স্বর্গ নামে অভিহিত হইত। উত্তর সাইবেবিয়াব নাম ছিল ত্রহ্মলোক ও তথাকাব 
অধিপতিব নাম ব্রন্ষা। সেইবপ চন্দ্রলোক প্রভৃতি সমস্তই এককালে ভৌম ছিল ও 
্ন্মা, ইন্জর প্রভৃতি মানুষই ছিলেন। ভাঁবতবর্ষ ও পিতৃভূমি মঙ্গলিয়া হইতে ব্রদ্ধাব 
নিকট অনেক লোক যাইতেন। তঁহাঁবা যে সকল পথে যাতায়াত করিতেন তাহাই 
দেবযান পথ। আব পিঁতিগণ যে পথে ভাবতবর্ষে আসিতেন তাহাই পিতৃযান পথ। 
ভাবতবর্ষে আদিবাব পর আর্যদের পিতৃলোক ও ব্রন্মলোকের সহিত সম্বন্ধ ক্রমে ত্রমে 
লুপ্ত হয়। তখন দেবযান ও পিতৃষান পথেৰ স্ুৃতি মাত্র থাকিয়া যায়। এই স্মৃতি 
কোথাও অবিকৃত কোথাও বা বিকৃত অবস্থায় বেদেব নানা স্থানে বহিয়া গিয়াছে। 
বৈদিক কালেই দেবযান ও পিতৃযানেৰ যথার্থ তত্ব লুপ্ত হইয়াছিল। 

৷ ৪২। বিষ্যারত্ব মহাশয় “মানবেব আদি জন্মভূমি" গ্রন্থে বেদ হইতে যে সব 
সৃক্ত উদ্ৃত কবিয়াছেন তাহ হইতে দেখা যায় যে বণিকের! পিতৃযান পথে ইন্দ্রে 
নিকট বিবিধ দ্রব্য বিক্রয় কবিতে যাইতেছেন। এক খষি অন্য খষিদের বলিতেছেন, 
আমি ব্রদ্মলোকে গিয়াছিলাম, তথা হইতে ফিবিয়া আসিয়াছি। তোমাদেব সত্য 
বলিতেছি তথায় ছয় মাঁস দিন ও ছয় মাস বাত্রি হয়। কালক্রমে যখন দেবযান ও 
পিতৃযান পথে স্মৃতি একেবাবে লুপ্ত হইল তখন খধিব৷ নানাপ্রকাব কাল্পনিক 
“আধ্যাত্িক' ব্যাখ্যা আবন্ত করিলৈন। দেবযান ও পিতৃষান মার্গে যূলত যে সকল 
কালৰাচক শব্দ ছিল তাহা দ্বাবা কত দিনে এ সকল পথ অতিক্রম কৰা যাইত তাহাই 
উদ্বিষ্ট হইয়াছিল। পরবর্তী সময়ে এই কলিনির্দেশে অনেক কাল্পনিক পবিবর্তন 
ঘটিযাছে। ত্রন্ধলোকে যাওয়া ক্রমে পবত্রন্মলাভের সমবাচক হইয়া দঁড়াইয়াছিল। 
কৌতৃহলী পাঠককে বিভ্ভাবত্ব মহাশয়েব মূল গ্রন্থ পড়িতে অন্ুবোধ রুবি । 

। ৪৩। যজ্ঞাদি অনুষ্ঠানকাবীদের পিতৃঘান পথে ও ব্রহ্মবিদেব দেবযান পথে 
গতি কেন হয় তাহা বিষ্তাবত্ব মহাঁশয়েব ব্যাখ্যায পাওয়া যায, না। ছান্দোগ্যে বণিত 
বিববণ পাঠে আমার মনে যে ব্যাখ্যাব কথা উদ্দিত হইতেছে তাহা বলিতেছি! খধিবা 
পুনর্জন্মে বিশ্বাস কবিতেন। পুণ্যাত্বাব স্বর্গলোক হইতে প্রত্যাবর্তন হয় ও ত্রম্ধাবিদেব 
আত্মার পুনর্জন্ম হয় না ইহাই তাহাদের মত। মায়াবদ্ধ জীবাত্মা দেহাদি আশ্রয়েই 
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অধিষ্ঠান কবে। দেহেব বিনাশ হইলে সেই আত্মা অন্য অধিষ্ঠানে উৎক্রমণ করে। 
মানুষে মৃত্যুব পৰ পুবাকালেও দেহেৰ আগ্নিসৎকাৰ কৰা হইত। খষিবা দেখিলে 
অগ্রিসৎকাবেব সমষ অগ্নিব ধূম ও জ্যোতি বপেই দেহ নিঃশেষ হয। অতএব দেহস্থিত 
আত্মা হুয ধৃম, নয় জ্যোতিব আশ্রষেই দেহত্যাগ কবে। ধুম আকাশে উঠিয়া মেঘ 
হয ইহাই তাহাদেব বিশ্বাস ছিল। মেঘ হইতে বৃষ্টি হয এবং বৃষ্টি হইতে ত্রীহি যবাদি 
জন্মে। অতএব ধূম উধ্বে” উঠিযা পুনবায় বৃষ্টিবপে পৃথিবীতে নামিষ!৷ আসে। 
ধাহাদেব আত্মাৰ পুনর্জন্ম হয দেহ ভক্মীভূত হুইবাব পব তীহাবা ধূমমার্গেই গমন 
কবিষ! থাকেন। অন্য পক্ষে চিতাগ্সিৰ জ্যোতি চতুর্দিকে বিস্তৃত হইয়া আকাশে 
মিলাইযা যায। সেই জ্যোতিব আব পুনবাবর্তন নাই। অতএব যে আত্মাব পুনর্জন্ম 
নাই তাহা দেহ ধ্বংসেব পব জ্যোতিপথই অবলম্বন কবে। ধূমপথ ও অর্টিপথ 
উভয়েই পুণ্যাত্মাদিগেব পথ। যাহাবা পাগী তাহাদেব আত্মা এই উভযেব কোন পথই. 
আশ্রয় কৰে না। এই পৃথিবীতে থাকিষাই তাহা পুনবাষ জন্মগ্রহণ কবে। চিতা- 
ভন্মেই খুব সম্ভবত এই সকল আত্মাব আশ্রষ কল্পিত হইত। যে স্থানে ভৌম ব্রন্মলোক 
ছিল তথায় একাদিক্রমে ছয মাস দিন বা জ্যোতি ও ছয় মাস বাত্রি বা'অন্ধকাব থাকিত। 
উত্তবাষণে মৃত্যু হইলে অগ্নিসৎকাবেব পব তথায় ছয মাস জ্যোতি আশ্রয়ে আত্মা 
যাইতে পাবে। দক্ষিণায়নে এই আশ্রয় নাই। সেজন্য উত্তবাষণে মৃত্যুই প্রশস্ত। 
পুনম্চ, যখন ত্রন্মলোকে ও স্বর্গলোকে ভাবতবর্ষ হইতে আর্ষেবা গমনাগমন কৰিতেন 
তখন দুবত্ধেব ও ছুর্গম পথেব জন্ত হয় ত অনেকেই ত্রহ্মলোক হইতে প্রত্যাবর্তন কৰিতেন 
না কিন্তু ন্ব্গলোক অপেক্ষাকৃত নিকটস্থ হওয়ায় তথাষ স্ুখভোগেব পব আমবা এখন 
যেমন দাঁজিলিং প্রবাস হইতে ফিবিয়া আসি সেইবপ অনেকেই ফিবিয়া আসিতেন। 
পবলোকেও মৃত্যু হব এ কথা শতপথব্রাহ্ণে আছে। এই সকল ঘটনাব আশ্রযেই 
সম্ভবত পববর্তী কালে আত্মাৰ দেবযান ও পিতৃযান পথ কল্পিত হইয়াছিল। 


২ত। ভ্রক্ষার্, ইত্ত্রিয়নিরোধ, ইন্রি্নসংহরণ, ইন্জ্িয়সংঘম ইত্যাদি 
। 8৪1 অধুনা ব্রন্মচর্য বা ইন্ড্রিফসংঘম বলিলে আমবা কামেন্দ্রষেবই সংযম 
বুঝিয়৷ থাকি কিন্তু গীতায কুত্রাপি এই ছুই শব্দ এই সংকীর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয নাই। 
সমগ্র গীতা কোথাও বিশেষ কবিযা কামেক্দ্রি সংযমেব কথা নাই । শংকব ত্রহ্মচর্ষে 
অর্থ নির্দেশ কবিয়াছেন, গুকগুহে বাস, গুকসেবা, ভিঙ্গাবৃত্তিব বাবা জীবনধাঁৰণ ও 
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অুধ্যয়নাদি কার্য ৩৬১৪ শ্লোকেব শংকরভাস্ত এবং মতপ্রণীত ব্যাখ্যা ত্ষ্টব্য। শাস্ত্রে 
£ঠিদশায় কামেন্রি়সযেম উপদিষ্ট হইয়াছে, ইহা! ব্রদ্মচর্ষেব একটি অঙ্গমাত্র। 
কামেব্দ্িয়ই একমাত্র ইন্দ্রিয় নহে, অতএব ইন্দ্রিয়সংযম বলিলে কেবল কামেন্দিয়সংযম 
বুঝায় ন!। শ্রীকৃষ্ণ ৬১৪ শ্লোকে বলিতেছেন ব্রন্মর্যব্রতে স্থিত হইয়া! যোগ অভ্যাস 
কবিবে। পুনবাষ ৮১১ শ্লোকে বলিলেন অক্ষর ব্রন্মকে জানিবার জন্য-কেই কেহ 
্রম্মচর্য আচবণ করেন। ১৭1১৪ শ্লোকে ব্রম্মচর্যকে শাবীবিক তপ বলিয়৷ নির্দেশ 
করিয়াছেন। এই সকল বিববণ হইতে বুঝা বায় শ্রীকৃষ্ণ ব্রন্মচর্যকে অক্ষব ব্রহ্ধলাভেব 
জন্য যোগের সাধন এবং চিত্বশুদ্ধির উপাঁষ বলিযা ধবিয়াছেন। 

18৫1 গীতায় ৪২৬ ও ২৭ গ্রোকে শরীক বলিতেছেন কেহ সংযমবপ 
অগ্নিতে কর্ণাদি ইন্দ্িয়সকল আছতি দেন, অন্য কেহ ইব্জিষপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়- 
সকল আঁন্ুতি- দেন, অপব কেহ জবান দ্বারা উদ্বোধিত আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ব 
ইঞ্জিয়কর্ম ও প্রাণকর্ম আহুতি দেন। এখানে ইন্দ্রিব্যাপাব লইয়া তিন প্রকার 
সাধকেব কথা উল্লিখিত হইযাছে। ইন্দ্রিযবিষয হইতে অর্থাৎ শব্দাদি বহি্বস্ত হইতে 
মনকে নিবৃত্ত কবিয়া অন্তম্খ করিবীব নাম ইন্দ্রিয়সংহবণ বা ইন্দিয়প্রত্যাহাব। 
স্ববিষয়াসন্প্রয়োগে চিত্তস্ত শ্বরূপানুকাব ইবৈন্দিয়াণাং প্রত্যাহার; ॥ পাতগ্রলদর্শন 
২1৫৪ ॥ অর্থাৎ, ইন্দিয়েব নিজ বিষষ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া নাম- ইন্দরিপ্রত্যাহাব, 
এই অবস্থা চিন্তেব স্ববপ অন্থকরণেব ন্ায়। চিত্তের দ্দিপ্ মূঢ, বিদ্ষিণ্, একাগ্র ও 
নিকদ্ধ এই পঞ্চ অবস্থা । ইহাদেব মধ্যে প্রথম চাবি অবস্থায় চিত্ত বহিমু'্থ অর্থাৎ কোন 
না কোন বিষয়াস্ত। নিকদ্ধ অবস্থায় চিত্তের কোন বহিধিষয়েব জ্ঞান থাকে না, 
সমস্ত বৃত্তি নিরুদ্ধ হয় এবং এই অবস্থায় চিত্ত নিজ স্ববপে অবস্থান করে এবং চৈতন্য 
মাত্র অনুভূত হয় ॥ পাতগ্রল ১৩॥ এই অবস্থাৰ অন্করণে যখন ইন্দ্রিয় বিষষ হইতে 
নিবৃত্ত হয় এবং ইন্জিয়জ্ঞান মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনই ইন্দিয়েব প্রত্যাহাব হইয়াছে 
বলা, যাষ। গ্লীতায় ইহাকেই ইন্দ্রিয়বপ অগ্নিতে শব্দাদি বিষয়েব আহুতি দেওয়া বলা 
হইয়াছে। দ্বিতীয অধ্যায়েব ৫৯ শ্লোকের ব্যাখ্যাকালে ইন্দিয়সংহবণ বা ইন্দ্িয- 
প্রত্যাহাবেব বিশেষ বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। - 

| ৪৬| সংযমবপ অগ্নিতে ইন্দ্রিয়গণকে আহ্ৃতি দেওয়ার অর্থ এ২৪-২৬ 
শ্সোকগুলিতে পাওয়া যাইবে। আত্মসংঘমবপ অগ্নিতে সর্ব ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মেব 
আহুতি দেওয়াব অর্থ ৮১২ গ্লোকে আছে। প্রথমে মনকে সর্ব জ্ঞানেন্ডিয় ও কর্মেক্জিয় 


নীতা । পবিশিষ্ট ৩৭৫ বিভিন্ন মার্থ। সত্ধম 


হইতে নিবৃত্ত কবিষা হৃদষে নিকদ্ধ কবিতে হইবে এবং প্রাণবাষুকে মূর্ধায় স্থাপিত কবিষা 
অক্ষব ব্রন্ম ধ্যান কবিতে হইবে । এই উপাধ অধিবাদেৰ অন্তর্গত ওঁকাব সাধনাব অঙ্গ 
বলিষ! বিবৃত হইযাছে এবং ইহাকে মন£সংযম বা আত্মসংঘম বলা হইযাছে। সংযম 
কাহাকে বলে বিশদ কবিতেছি। কোন বিশেষ আলম্বনে ধাবণা, ধ্যান ও সমাধি 
প্রয়োগ কবাব নাম সংযম । ধাবণা শব যোগশাস্ত্রে বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয। দেশ- 
বন্ধশ্চিততন্ত ধাবণা ॥ পাতগ্জল ৩1১ ॥ অর্থা কোন দেশ অর্থাৎ স্থানবিশেষে মনকে বন্ধন 
কবাৰ নাম ধাবণা। যোগ অভ্যাসকালে কোন বহির্বস্ত বা নিজ শবীবেৰ কোন অংশ 
ধাবণাৰ স্থানি বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে পাবে। কেহ দেবমূতিব চবণকমলে মনোনিবেশ 
কবেন, কেহ বা! নাঁসিকাণ্রে দৃষ্টি নিবদ্ধ কবেন। কোন বিশেষ উদ্দেশ না থাকিলে যে 
কোন স্থান ধাবগাব অবলম্বন হইতে পাবে। ধন্ধুবিষ্ঠায লক্ষ্য স্থানই ধাবণাস্থান। 
কোন বস্তব স্ববূপজ্ঞান প্রাপ্তিব জন্য সেই বস্তুতে ধাবণাঁব স্থান নির্দিষ্ট কবিয়া তাহাৰ 
: ধ্যান কবিতে হয়। আত্ুজ্ঞান লাভেব জন্ত ব্যক্ত জগতেব স্ববপেব উপলব্ধি আবশ্তক। 
বহির্বস্ত ও মানসিক ব্যাপাব লইযাই ব্যক্ত জগৎ। বহি্বস্তসমূহ ইন্দিয়জ্ঞান বাবা 
প্রতিভাত হয, আবাব ইন্দ্রিষজ্ঞান মনেব বৃত্তিমাত্র। মন, বুদ্ধি ও অহংকাব এই তিন 
অন্তঃকবণ ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয় ও পঞ্চ কর্মেন্দিয়েব সাহায্যে আত্মা বহির্জগতেব সহিত 
কাববাব কবে। অতএব আত্মজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে বহির্বস্ত, ইন্দ্রিজ্ঞান ও 
অন্তঃকবণ এই তিনেব প্রত্যেকটিব স্ববপজ্ঞান আবশ্তক। ধাবণা, ধ্যান ও সমাধিব 
“ঘা! প্রজ্ঞাবপ আলোক বা৷ জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। এই তিনে যুগপৎ প্রয়োগে 
পাবিভাষিক নাম সংষম। সংযম ছাঁব৷ পদার্থের স্ববপ উপলব্ধি হয। অতএব 
আত্মজ্ঞানলাভেব জন্ত বহির্বস্ত বা ইন্ড্রিষবিষষ, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকবণ এই তিনেবই সংযম 
আবশ্যক। ধাবণা সংযমেব অঙ্গ। বহির্বস্ত সংযমকালে বহির্বস্বকেই ধাবণাব স্থান 
কবিতে হয। ইন্দ্রিফসংযম কবিতে হইলে ইন্ড্িয়স্থানকে ধাবগাস্থান কবা৷ উচিত। 
ত্বগিন্দিয়েব সংযমে যে স্থানে স্পর্শ অনুভূত হইতেছে সেই স্থানেই মনোনিবেশ কর্তব্য । 
শবীবেব যে স্থানে যে ইন্ডিষের কার্য, অনুভূত হষ সেই স্থানই সেই ইন্দ্িয়ংংযমেব 
উপযুক্ত ধাবণাস্থান। ত্বগিন্ড্িয়েব ব্যাঁপাবে' শবীবে অনুভূতিব স্থাননিরদেশ সহজ। 
বসনেন্দিয়েব স্থান জিহ্বা এবং ভ্রাণেব নাসিকাভ্যন্তব। কর্ণাভ্যন্তব শব্দেব ইন্দ্রিষস্থান 
অর্থাৎ যখন শব্দ হয তখন কর্ণমধ্যেই তাহাব অন্থুভূতি হয। সাধাঁবণেব পক্ষে ইহা বুঝা 


একটু চেষ্টাসাপেক্ষ, কাবণ আমাদেব মন শব্দানুভৃতিব দিকে না গিযা শব্দায়মান বস্তুর 
৪৮ 


বিভিন মার্গ।। সংযম ৩৭৬ গ্বতা। পবিশিষ্ট 


প্রতি ধাবিত হয়। মন অস্তমু্থ না করিলে ইন্দিয়স্থানের জ্ঞান জন্মে না। অন্কুলি 
দ্বাবা কর্ণরন্্র বন্ধ কবিলে শব্দ শুনা যাঁয় না, ইহা হইতেই সাঁধারণে বুঝে যে শব্দেব 
ইন্দিয়স্থান কর্ণ। শব্দ শ্রবণকালে কর্ণেব মধ্যেই অনুভূতি হইতেছে এই জ্ঞান সাধন- 
সাপেক্ষ । দর্শন ইন্জিয়ের স্থাননির্দেশ আবও কঠিন, কাঁবণ শ্রবণ ভ্রাণ ইত্যাদি 
অপেক্ষা দৃষ্টি অধিক বহির্মুখী। অবশ্থ'চন্ষু বন্ধ কবিলে দেখা যাঁয় না অতএব চক্ষুই 
দর্শনেক্জিয়ের স্থান এই যুক্তিলভ্য জ্ঞান সকলেরই আছে কিন্তু কোন বন্ত দেখিবার 
সময় চক্ষুগোলকের মধ্যে দর্শনক্রিয়া চলিতেছে এই অনুভূতি বিশেষ আয়াসলভ্য। 
এই অনুদভূতি না জন্মিলে চক্ষুগোৌলককে ধারণার স্থান কৰা সম্ভবপব নহে এবং 
চক্ষুরিক্িয়ের সংষমও অসম্ভব | 

| ৪৭1 ইন্িয়স্থান লইয়া কোন মতভেদ নাই কিন্তু মনেব স্থান নির্দেশ 
কঠিন। শোকছুঃখাদির দ্বার যখন মন উদ্বেল হয় তখন বক্ষ ব! হৃদয়ে কষ্টাদি অনুভূত 
হয়। দুঃখে বুক ভাঙিয়! যাইতেছে, শোকে বুক শুন্য বোধ হইতেছে, ভয়ে বুক ছুর ছুব 
কবিতেছে ইত্যাদি ভাষ! সাঁধারণে প্রয়োগ করে, অতএব হয়ই মনের স্থান। দয় 
স্বদ্পিগড নহে। হৃদয়ের কোন বিশিষ্ট আকুতি নাই। বক্ষোদেশের এক অনির্দিষ্ট 
অংশই হৃদয়। মনকে শাস্ত্রে সংকরবিকল্পাপ্বক বলা হয়। কোন বিষয়ের সংকল্প 
বিকল্পের সময় আমবা অস্ফুট বাক্যের সাহায্যে মনে মনে তাহার আলোচনা করি, 
এ জন্য গলাস্তকেও মনস্থান বলা হয়। বুদ্ধি নিশ্চয়াত্িক!। বুদ্ধি চালনাব সময় বদনে 
বা মস্তকে বিশেষ অনুভূতি উপলব্ধ হয়, এ জন্য বদন বা মস্তক বুদ্ধিস্থান। শাবীববৃত্তে 
মত্তিককে বুদ্ধি, মন ইত্যাদিব আধার বলা হয়। যোগশাস্তরে বুদ্ধিস্থান বলিলে মস্তি 
বুঝায় না কিন্তু যে স্থানে বুদ্ধি চালনাকালে কোন বিশিষ্ট সংবেদন (89088602) 
অনুভূত হয় তাহাই বুদ্ধিস্থান। আধুনিক মনোবিদও কেবল মনোবিষ্ভার দিক হইতে 
দেখিলে বলিবেন বদন বা! মন্তকই বুদ্ধিস্থান মস্তিষ্কের কোন অনুভূতি আমাদের নাই। 
ইন্দ্িয়সংযমকালে যেরূপ ইন্দি়স্থানে ধারণা কবিতে হয মনঃসংযম করিতে হইলে 
সেইবপ মনঃস্থান অর্থাৎ হুদয়ে বা বক্ষোদেশে মনোনিবেশ করিতে হয়। শংকবেব 
আত্মানাত্ববিবেকে আছ্ছে, অন্তঃকরণং নাম মনোবুদ্ধিশ্চিতমহংকারিশ্চেতি। মনঃস্থানং 
গলান্তং বৃদ্ধেবদনম্‌ চিত্তস্ত নাভি; অহংকারশ্ত হ্বাদয়মূ। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্ত বিষয়া 
সংশযনিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। অর্থাৎ মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহংকাব এই কয়টিব নাম 
অন্তঃকবণ। মনেৰ স্থান গলাস্তপ্রদেশ, বুদ্ধির স্থান বদন, চিত্তের নাভি ও অহংকাবেৰ 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৭৭ বিভিন্ন মার্গ। সংযম 


হ্ৃদয়। মনে কার্য সংশয়, বুদ্ধিব নিশ্চয়কবণ, চিত্তেব ধাৰণা ও অহংকাবেব অভিমান । 
কোনও মতে অন্তঃকবণ তিনটি, থা, মন, বুদ্ধি ও অহংকাৰ। কখনও কখনও মন 
শব্দে সমগ্র অন্তঃকবণ বুঝায়। কাহাবও কাহাঁবও মতে মনঃস্থান নাভিতে, কেহ বলেন 
জমধ্যে চ মনঃস্থানং কেহ বলেন হ্ৃদয়াভ্যস্তবে এবং কাহাবও মতে মন্থানি মন্তকে। 
উপনিষদে কথিত হইযাছে যে আত্মা হদয়ে বা হৃদযগুহাষ অর্থাৎ হৃদয়াভ্যন্তবে বা 
হাদয়-আকাঁশে অবস্থান কবেন। এই সকল বাক্যেব অর্থ এই যে, হৃদয়কে ধাবণাব 
স্থান কৰিলে আত্মাব উপলব্ধি হয়। গীতায় ১৮৬১ শ্লোকে আছে ঈশ্বব সর্বপ্রাণীব 
হৃদশে অবস্থান কবেন। 

| 8৮ বিষষ সংযম কৰিলে বিষজ্ঞান ইন্ড্রিষজ্ঞানে পর্যবসিত হয, ইন্দডরিয়- 
সংযমে ইক্জ্িষজ্ঞান মনে লয পায় এবং মনঃসংযমে আত্মজ্ঞান লাভ হয়। মনঃসংযমকে 
অনেক সময় আত্মসংযম বল! হয়। বিষয়সংযম ও ইন্দরিয়গ্রত্যাহাব একই কথা। 
সেইবপ ইন্ত্িষসংঘম ও মন:প্রত্যাহাব এবং মনঃসংঘম ও আত্মাব প্রত্যাহার সমার্থ- 
বাচক। সংযম কি, উদ্াহবণে তাহা স্পষ্ট হইবে। চক্ষু বন্ধ কবিষা বসিয়৷ আছি, 
হাতে একটা ভিজা, কঠিন ও শীতল স্পর্শ অনুভূত হইল। বুঝিলাম ববফ স্পর্শ 
কবিয়াছি। মন এই ববফেব প্রতি নিবদ্ধ কবিযা (ধাঁবণা ) ববফেব শৈত্যগ্তণ 
একমনে চিন্তা কবিতে লাগিলাম (ধ্যান ), ক্রমে এই চিন্তা তন্ময হইলাম, তখন 
ববফ ব্যতীত পৃথিবীৰ যাবতীষ পদার্থেৰ অস্তিত্ব মন হইতে লোপ পাইল। এমন কি, 
আমি আছি বা ধ্যান কবিতেছি এই জ্ঞানও বহিল না (সমাধি)। এই অবস্থা 
উপস্থিত হইলে ববফবূপ বহির্বস্তব সংযম হইয়াছে বুঝিতে হুইবে। এই প্রকাৰ 
সংযমেব ফলে ধ্যেষ বস্তব ব্ববপপ্রকাশক প্রজ্ঞা নামক আলোক বা৷ জ্ঞান উদ্ভাসিত হয়। 
তজ্জয়াৎ প্রজ্ঞালোকঃ ॥ পাঁতগ্রল ৩৫ ॥ তখন ধ্যাতা বুঝিতে পাবেন যে, ববফবপ 
বহির্বস্ত কেবল শৈত্যাদি কতকগুলি গুণেব সমষ্টিমাত্র। এই বুঝিতে পাঁবা কেবল তর্ক 
বিচার দ্বাবা বুঝা! নহে কিন্তু প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ। ইহাই বিষষসংবম বা ইক্জ্রিং- 
প্রত্যাহাব বা ইন্জ্িষবপ অগ্রিতে বিষষেব আহুতি দেওযা। 

। ৪৯। বিষষসংযমের পব ইন্দ্রিফসংষম সফল হষ। ইক্ড্রিষসংঘম কবিতে 
হইলে হত্তেব যে স্থানে ববফেব স্পর্শ অনুভূত হইতেছে (ইন্দিযস্থান ) তথাষ 
মনোনিবেশ কবিযা ( ধাবণা ) শৈত্যগুণেব একতান চিন্তন (ধ্যান) কবিতে কবিতে 
তাহাতে তন্ময় হইয়া যাইতে হইবে, অপব কোন.অন্ুভূতি থাকিবে না ( সমাধি )। 


বিভিন্ন মার্গ। দ্বাধ্যায ও ভ্ঞানযন্ত ৩৭৮ গীতা । পবিশিষ্ট 


ইহাই স্পরশের্জিয়সষম। এই সংযমেব ঘবারা সাধক বুঝিতে পারেন যে ইন্সিয়জ্ঞানেব 
পৃথক অস্তিত্ব নাই তাঁহা মনেবই বিকার মাত্র। ইঞ্জিয়সংযমে ইন্দরিয়জ্ঞান মনে লয় 
পাঁয়। ইহাই সংযমাগ্রিতে ইন্দ্রিয়কে আহ্ুতি দেওয়া । ইন্দ্রিয়ংষম অতি কঠিন 
ব্যাপার। থিয়েটার দেখিবার ইচ্ছা হইয়াছে জোর করিয়৷ তাহা দেখিলাম না, 
সাঁধাবণে মনে করেন ইহাই দর্শনেক্্িয়সংযম। শাল্্রমতে ইহা ইন্জ্িয়সংষম নহে, 
ইন্ড্িয়নিগ্রহ মাত্র। গীতা বলেন নিগ্রহঃ কিং কবিষ্তুতি অর্থাৎ নিগ্রহ বিফল। 
মনঃসং্যম বা আত্মসংঘম করিতে হইলে মন:স্থানে অর্থাৎ হৃদয়ে ( ধারণা ) মনকে 
নিবদ্ধ কবিতে হইবে এবং মনের প্রকৃতি কিৰপ তাহাব একতান চিন্তন (ধ্যান) 
করিতে হইবে। মন নিজ স্ববপে তন্ময় হইলে (সমাধি) আত্মায় লয় পাইবে ও 
আত্মদর্শন হইবে। ইহাই আত্মসংযমরূপ অগ্নিতে সর্ববিধ ইন্দ্রিয় ও প্রাণকর্মেব অর্থাৎ 
তাবৎ মানসিক ব্যাপাবের আছতিদান। প্রাণসংযম অষ্টম অধ্যায়ে ১২ শ্লোক 
ব্যাখ্যাত হুইযাছে। সাঁধাঁবণ মনুষ্তের মানসিক বৃত্তিসমূহ বহিমুর্খ এবং বিষয়ের 
আকর্ষণে অনিচ্ছাসত্বেও তাহারা বহির্বস্তর প্রতি ধাবিত হয়। সংযম অভ্যস্ত হুইলে 
ইন্দ্রিয়গণ ও অন্যান্ত মানসিক বৃত্তিসমূহ নিজ বশে আসে ও তখন তাহাদিগকে ইচ্ছামত 
বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা যায়। এই সংহরণ নিগ্রহ নহে। ২৬১ শ্লোকে আছে, 
ইন্জরিয়গণ ধাহাঁব বশীভূত তাঁহাব প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে অর্থাৎ তিনি স্থিত 
হইয়াছেন। 

| ৫০ শ্রীকৃষ্ণের মত সংক্ষেপে এই যে যোগসাধনা ও চিত্তপুদ্ধির সহায়ক 
বলিয়া ব্রন্নচর্য আচরণ করিবে, স্থিতগ্রজ্ঞত্ব লাভেব জন্ত ইন্জ্িয়সংহরণ আয়ত্ত কবিবে 
এবং আত্মজ্ঞান লাভেব জন্য ইন্ড্িয়সংষম ও মনঃসংযম অভ্যাস করিবে। বিভিন্ন 
সাধকেবা এই সকল বিভিন্ন মার্গ অবলম্বন কিয়া থাকেন। এই সমস্ত সাধনাই চতুর্থ 
অধ্যায়ে যজ্ঞ নামে অভিহিত হইযাছে এবং ইহাদিগকে কর্মজ বল! হইয়াছে ॥ 81৩২ |, 
অতএব এই সকল সাধনাও নিঃসন্লচিত্তে অনুষ্ঠেয় নচেৎ টনিক 
জন্মিবে। 


খথ। স্বাধ্যায় ও জ্ঞানবজ্ঞ 


| ৫১| সর্বপ্রকাব দ্রব্যময় যজ্ঞানুষ্ঠান অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞই শ্রেয়ঃ॥ ৮৩৩ ॥ 
জ্ঞনার্জনেব চেষ্টাকে শ্রীকৃষ্ণ অতি উচ্চ স্থান দিয়াছেন। অধ্যয়ন জ্ঞানলাভেব উপাষ 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৭৯ বিভিন্ন মার্গ। মন ও গ্ষধ 


এ জন্য ৪1২৮ শ্লোকে স্বাধ্যায় ও জ্ঞানযজ্ঞেব একত্র উল্লেখ আছে। অনেকে মনে কবেন 
কেবল বেদপাঠকেই স্বাধ্যায় নামে অভিহিত কবা হইযাছে কিন্তু এই অর্থ যুক্তিযুক্ত 
নহে। জ্ঞানলাভেব জন্য সর্বপ্রকাৰ শাস্ত্রাধ্যয়নকে স্বাধ্যায বলা যায। ১৩1১ শ্লোকে 
দৈবী সম্পদেব মধ্যে স্বাধ্যায ধবা হইযাঁছে এবং ১৭।১৫ প্লোকে ম্বাধ্যাযকে বাজ্ময তপ 
বলা হইযাছে ; এই ছুই স্থলেও কেবল বেদপাঠ স্বাধ্যাষ শব্দেব লক্ষ্য বলিয়া মনে হয 
না। ১১।৪৮ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, না বেদ যজ্ঞ অধ্যয়ন দ্বাবা, না দান ঘ্বাবা, 
না ক্রিয়াব দ্বাবা, না উগ্র তপস্তাব দ্বাবা আমাৰ এই বপ বা মৃত্ি ঘুলোকে দর্শনসাধ্য। 
এখানে বেদ ও অধ্যযনকে পুথক মার্গ বলিয়াই ধবা হইয়াছে । এখনকাব মত 
মহাভাবতেব কালেও অনেকে জ্ঞানার্জনকেই শ্রেষ্ঠ ধর্ম বলিয়া মনে কবিতেন। স্বাধ্যাযই 
ইহাঁদেব সাধনা। কোন কোন তি এই শ্রেণীভুক্ত ॥ 8২৮ ॥ তৈত্তিবীয উপনিষদে 
প্রথমা বল্লীব নবম অন্ুবাকে আছে, স্থাধ্যায়প্রবচনে এবেতি নাকো মৌদগল্যঃ 
তদ্ধি তপস্তদ্ধি তপঃ অর্থাৎ নাকমৌদগল/ খষি বলেন কেবল অধ্যঘন ও অধ্যাপনাৰ 
অনুষ্ঠান কবিবে কাবণ তাহাই তপ তাহাই তপ। শ্রীকৃষ্ণ মতে সর্বগ্রকাব জ্ঞানেব 
মধ্যে ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ সম্বন্ধ জ্ঞানই যথার্থ জ্ঞান। 


২দ। মন্ত্র ও ওবধ 

॥ ৫২। গাযত্রী প্রভৃতি মন্ত্র অতি প্রাচীন। এই সকল মন্ত্রেব বিশেষ বিশেষ 
শক্তি স্বীকৃত হইয়াছে । গাষত্রী ও বীজমন্ত্র জপ এখনও প্রচলিত আছে। অনেকে 
মন্ত্রজপকে প্রধান সাধনা বলিষা গ্রহণ কবিতেন। শ্রীকৃষ্ণ ৯১৬ শ্লোকে বলিলেন, 
আমাকেই মন্ত্র বলিয়া জানিবে অর্থাৎ বিনি মন্ত্রকে ব্রহ্মা বলিষ। জানেন তাহাব মুক্তি 
হয়। এই শ্লোকেই শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন আমিই ওষধ। ওষধ শবেব ব্যাখ্যায শংকব 
বলিতেছেন, সকল প্রাণী যাহা ভক্ষণ কবে তাহাই ওষধশব্ববাচ্য অথব৷ ব্যাধিব শান্তিব 
জন্য যে ভেষজ ব্যবহৃত হয়, তাহাই ষধ শব্দেব অর্থ। এখানে কোন্‌ তৃর্থে ওষধ 
শব্দ ব্যবহ্থত হুইযাছে শংকব সে সম্বন্ধে নিশ্চিত নহেন। আমাৰ মনে হয এখানে 
ওষধ শব্দে যজ্ঞীষ ত্রীহি যবাদি উদ্দিষ্ট হইযাছে। ৯।১৬ শ্লোকেব ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য । 
ভেষজ ও পাবদাদি ওষধ দ্বাবাও একপ্রকাব সাধনাব কথা প্রাচীন শাস্ত্রে দেখা যাষ। 
মাধবাচার্ষেব সর্বদর্শনসংগ্রহে বসেশ্ববদর্শন প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে, অপবে মাহেশ্ববাঁঃ 
পবমেশ্ববতাদাত্যবাদিনোহপি পিগুস্ছৈর্যৈঃ সর্বাভিমতা৷ জীবন্মুক্তিঃ সেৎন্তযতীত্যাস্থায় 


বিভিন্ন মার্গ। পূজা ৩৮০ শীতা। পরিশিট 


পিগুস্থৈর্যোপায়ং পাবদাদিপদবেদনীয়ং বসমেব সংগিবস্তে বসন্ত পাঁবদতং সংসাব- 
পরপারপ্রাপণত্বেন- তদুক্তং সংসারস্ত পবং পাবং দত্তেহসৌ পাঁবদঃ স্মৃতঃ। ষড 
দর্শনেইপি মুক্তিত্ত দশিতা পিগুপাতনে করামলকবৎ সাপি প্রত্যক্ষা নোপলভ্যতে। 
তম্মাৎ তং রক্ষয়েৎ পিং বসৈশ্চৈব রসায়নৈঃ। অর্থাৎ অপব মাহেশ্বব সম্প্রদায় 
আত্মাকেই পরমাত্মারূপে স্বীকাব কবিলেও বলেন সর্বদর্শনশাস্জ-প্রতিপাদিত জীবনুক্তি 
শবীবেব স্থ্র্যেব উপব নির্ভব কবে অতএব তাহাবা এই স্থৈর্যেব উপায় স্ববপ 
পাবদেব গুণ কীর্তন কবেন। সংসারে পরপার প্রাণ্থি করায় বলিয়াই ইহাকে 
পাবদ বলে। দেহপাঁতের পব যড়দর্শনে যে মুক্তিব কথা বলা হইয়াছে 
তাহা কবামলকবৎ প্রত্যক্ষ নহে সে জন্য পারদ ও অন্যান্য বসায়নেব দ্বাবা 
শবীবরক্ষাব চেষ্টা কবিবে। অন্তরশান্ত্রে মূল অতি প্রাচীন এবং খুব সম্ভবত এই বিশ্বাস 
মহাভাবতেব কালেও প্রচলিত ছিল এবং হয় ত শ্রীকৃষ্ণ বসায়নকেই ওষধ শবে লক্ষ্য 
কবিয়াছেন। সাংখ্যপ্রবচনভাষ্য ৫1১২৮ সুত্রে ওষধ দ্বারা সিদ্ধিলাভেব কথা আছে। 
পাতগ্রল যোগসূত্রেও ৪1১ সুত্রে মন্ত্র ও ওষধ দারা অণিমাদি অষ্টপ্রকাব সিদ্ধিলাভ 
হইতে পারে বলা হইয়াছে। কথিত আছে কেবল মন্ত্রজপ দাবা গালব প্রত্ৃতি 
খাষি সিদ্ধিলাভ কবিয়াছিলেন এবং মাণ্ডব্য প্রভৃতি কতিপয় খষি কেবল ওঁষধ সেবন 
কবিয়াই সিদ্ধিযুক্ত হইয়াছিলেন। 


২ধ। পুজা] 

| ৫৩। এখন যেবপ নানা দেবদেবীব গুজা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে পুবাকালে 
মহাভাবতেব ধুগেও সেইরূপ হইত বলিয়া মনে হয়। দেবদেবীব কোন মৃত্তিকা 
প্রস্ববাদিনিমিত মৃতিপূজা হইত কি না গীতায় তাহাব কোন সংবাদ পাওয়া যায় না। 
পূজায় পত্র পুষ্প ফল ইত্যাদি দেবতাকে অপিত হইত কিন্তু এ বিষয়ে এখনকাৰ মত 
বাহুল্য ছিল বলিষা মনে হয় না। শ্ত্রীকৃষ্ণ এক শ্লোকেই এই প্রকার পুজাৰ কথা 
শেষ করিয়াছেন। ভূত প্রেতাদিৰ পুজা কেহ কেহ কবিত। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, 
যাহাবা শ্র্ধাপূর্বক এই সকল পুজা! কৰে বিধিবহিভূ্তি হইলেও তাহাবা আমাবই পুজা 
কবে, কেন না, সর্বযজ্ঞেব আমিই ভোক্তা ও প্রভূ কিন্তু এবপ পৃজাৰ ফল শ্রেষ্ঠ হইতে 
পাবে না কাবণ উপাসক উপাস্ দেবতাকে প্রাপ্ত হন এই স্যায়ে দেবপুজক দেবতাঁকে 
এবং ভূতপ্রেতপূজক ভূতপ্রেতকে প্রাপ্ত হন। 


শ্বীতা। পবিশিষ্ট ৩৮১ বিভিন্ন মার্থ। বাজবিদ্ধা 


২ন। নান! উপাস্য পদার্থ 

। ৫৪। দেবতা, ভূত, প্রেত প্রভৃতিব পৃজ! ব্যতীতও কোন কোন বৃক্ষ, পর্বত, 
নদী, মনুষ্য বা অন্যান্য বন্ত সমাজে পুজার বলিয়! পবিগণিত হয়। দশম অধ্যায়েব 
১৭ শ্লোকে অর্জুন প্রশ্ন কবিতেছেন কোন্‌ .কোন্‌ বস্তুতে বা কোন্‌ কোন্‌ ভাবে 
ভগবানের ধ্যান কব! যাইতে পাবে। উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ উপাস্ত বস্তব উদ্দাহবণত্ববপ 
কতকগুলি নামোল্পেখ কবিলেন এবং বলিলেন যাহা! কিছু শ্রেষ্ঠ তাহা আমাৰ শক্তিসস্ভূত 
বলিয়াই জানিবে। এই তালিকা দেখিলে মহাভাবতেব যুগে কোন্‌ কোন্‌ পদার্থ 
উপাস্ত বলিয়া লোকেব ভক্তিশ্রদ্ধা পাইত তাহা! বুঝা যাইবে। ন্ত্র, অগ্নি, সাগব, 
মেরুপর্বত, হিমালয়, অশ্থবৃক্ষ, কুবেব, বানুকী, প্রহ্নাদ, বাম, গরুড় প্রভৃতিব নাম 
এই তালিকাৰ মধ্যে আছে। মকব ও জাহ্ৃবীব পব পব উল্লেখ থাকায় মনে হয় 
তখনও লোকে মকববাহিনী গঙ্গাব পৃজা কবিত। 


২প। রাজবিস্তা 


। ৫৫1 শ্রীকৃষ্ণ নিজেব অনুমোদিত ধর্মেব নাম দিযাঁছেন বাজবিষ্তা। 
বাজন্যবর্গেব মধ্যে এই বিদ্তা প্রচলিত থাকায় ইহাকে বাজবিদ্ভা বলা! হইয়াছে। 
বাজবিষ্ঠা কোন একটি বিশেষ মার্গ নহে। যে কোনও মার্গেব সাধকই এই বিগ্ভাব 
প্রযোগ কবিতে পাবেন। নবম অধ্যায়ে এই বিস্তাৰ ব্যাখ্যা আবম্ত হইয়া অষ্টাদশ 
অধ্যাযে শেষ হইয়াছে। সংক্ষেপে বাজবিষ্ভাব মূল সূত্র এই যে, প্রকৃতিব বশে মানুষ 
কর্ম কবিবেই অতএব কর্মত্যাগেব বৃথা চেষ্টা না কবিয! নিজ স্বভাব ও সমাজ অন্ুযাষী 
কর্ম কবা উচিত। নিশ্বাসপ্রশ্বীস আহারবিহাব হইতে আবস্ত কবিষা যজ্ঞাদি ধর্মানুষ্ঠান 
সমস্তই ব্রহ্মবুদ্ধিতে ও অসঙচিত্তে কবা উচিত। যে কোন ধর্মমার্গই অবলম্বন কব 
যাক না কেন ব্রন্ষবুদ্ধিতেই তাহা কবিতে হইবে, কোন একটি বিশেষ মার্গই গ্রহণ 
কবিতে হইবে এমন কথা নাই। অধ্যাত্মবিষ্ঠা বা ক্ষেত্র-্গেত্রজ্র-সন্বন্ধ জ্ঞানই শ্রেষ্ঠ 
জ্ঞান। এই জ্ঞানলাভেব চেষ্টা কৰা উচিত। এই জ্ঞান লাভ হইলে আত্মদর্শন বা 
্রহ্মদর্শন হয। নিঃসঙ্গচিত্তে কর্ম কৰিলে এই জ্ৰান লাভ হয। অসমর্থ ব্যক্তি 
কর্মফলত্যাগেব অভ্যাস কবিবেন। 

॥ ৫৬ শ্রীকৃষ্ণ গীতাষ নাঁনাপ্রকাৰ সাধনমার্গেৰ উল্লেখ কবিয়াছেন। তিনি 
কোন মার্গের সাধককেই নিজ ইষ্মার্গ পবিত্যাগ কবিতে বলেন নাই তবে সর্বপ্রকার 


বিভিন্ন মার্থ। রাজবিষ্কা ৩৮২ গীতা । পবিশিষ্ট 


সাধনায় বুদ্ধিষোগ বা কর্মযোগ আশ্রয় করিতে বলিয়াছেন। কৃষ্ণ তাহার নিজন্ব 
কোন বিশেষ সাঁধনপদ্ধতি অবলম্বন কবার উপদেশ দিয়াছেন কি না তাহা কিচার্য। 
তিনি লুপ্ত রাজবিষ্ঠার পুনরুদ্ধারকর্তা এবং পুনঃপ্রবর্তক। বাজবিদ্তা, কর্মযোগ ও বুদ্ধি- 
যোগ এই তিন শবেব দাবা কৃষ্ণ তাহার নিজ মত নিদিষ্ট কবিয়াছেন। জ্ঞান বিজ্ঞান 
সমেত কৃষ্ণের সমগ্র উপদেশেব নাঁম রাজবিষ্তা, ব্যাবহাবিক জীবনে সেই বিষ্ভাব প্রয়োগ 
পদ্ধতির নাম কর্মযোগ এবং যে বুদ্ধির দ্বারা বাঁজবিস্তাশ্রয়ী চালিত হন তাহাব নাম 
বুদ্ধিযোগ। অষ্টাদশ অধ্যায়ে বক্তব্য বিশেষভাবে আলোচনা করিলে কৃষ্ণেৰ 
অভিপ্রেত সাধনপদ্ধতির সন্ধান মিলিবে। কৃষ্ণ সকলকে স্বধর্মে থাকিয়৷ চলিতে 
বলিয়াছেন। উপযুক্ত ভাবে আবিত হইলে স্বধর্মের দ্বারাই মুক্তিলাভ হয়। কৃষে্ 
নিজন্ব উপদেশের সার মর্ম ধারাবাহিক ভাবে বিশদ কবিতেছি। 

১। নিজ প্রকৃতিজাত স্বভাবের অনুকূল কোন সমাজান্ুমোদিত জীবিকা বা 
বৃত্তি গ্রহণ করিবে। আলম্ত ত্যাগ কবিয়া উৎসাহ, দক্ষতা ও শুচিতা সহকাবে সেই 
বৃত্তির অনুযায়ী কর্মসমূহ আঁচরণ কবিবে। স্বভাব ও সমাজসম্মত বৃত্তির উপযুক্ত : 
আচরণের নাম ব্বধর্ম পালন। অধিক উপার্জন বা অপব কোন লাভেব আশায় ত্বধর্ম 
ত্যাগ কবিযা অপববৃত্তি আশ্রয় করিবে না। দোষযুক্ত স্বধর্মও পবিত্যাজ্য নহে। 
স্বধর্মনিব্ত ব্যক্তির প্রকৃতিজাত প্রবৃত্তি চবিতার্থ হওয়ায় ধাতু প্রসন্ন হয় ও ক্রমে বুদ্ধি 
প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বধর্ম দোষযুক্ত হইলেও অনুষ্ঠানে কোনও পাপ হয় না। স্বধর্মপালন 
দাবাই যুক্তি সম্ভবপর । 

২। স্বধর্ম আচবণকালে ছুই বিষয়ে দৃষ্টি বাখিতে হইবে। প্রথমত, স্বধর্ম- 
নি্টিষ্ট কর্মে নিলিপ্ততা অর্জনের চেষ্টা করিতে হইবে ও সেই সঙ্গে শবীরযাত্রা সংক্রান্ত 
এবং অন্যান্ত সর্ববিধ কর্মেও অনাঁসক্ত ভাব অবলম্বন কবিতে হইবে। দ্বিতীয়ত, স্বধর্ম- 
মাত্র পালনকে জীবনের চবম উদ্দেস্ঠ মনে করিবে না, উপযুক্ত ধুঁতি অর্থাৎ জীবনেব 
আদর্শ গ্রহণ কবিতে হইবে । যে আদর্শবশে মনুষ্য ভগবান লাভেব জন্য অনুপ্রাণিত 
হয় তাহাই উপযুক্ত ধৃতি। জানিয়৷ বাখিবে যে ভগবৎসত্তা জগতেব সকল বস্তুতে, 
সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনায় ও মনুস্যাদি প্রাণিগণের সকল কর্মে এবং ভাল মন্দ সমস্ত 
ব্যাপারে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আছে। এই সত্তা! অব্যয় এবং অবিনাশী এবং সকল 
অনিত্য বস্তুতে নিত্য পদার্থ। ইহাই মন্ুয্তেব চবম আশ্রয়। অনিত্য ইন্দ্রিষবিষষ- 
সমূহে আসক্তি বর্জন কৰিয়া শ্রদ্ধাসহকাবে এই পবম বস্তুব সন্ধান লইতে হইবে। 


গ্তা। পবিশি্ ৩৮৩ বিভিন্ন মার্থ। বাজবিষ্কা 


৩। কর্মেআসক্তিত্যাগ ও নিলিগুতা অর্জনকৈ সন্ন্যাস, ত্যাগ বা নৈষর্ম্যসিদ্ধি 
নামে অভিহিত কবা যা। কর্মবর্জন কর্তব্য নহে, আবশ্যকও নহে, সম্ভবপবও নহে। 
নিঃশেষ কর্মবর্জনে প্রাণযাত্রাও নির্বাহ হইতে পাবে না। সমাজনির্দিষ্ট কোন কর্ম 
ত্যাজ্য নহে। কর্ম কবিতে থাকিষাই নিয়লিখিত ভাবে ক্রমশ অনাসক্তি আযন্ত কবা 
যাষ। 

(ক) কর্মে ফলাকাজ্সা ত্যাগ । কর্মসিদ্ধিব পাঁচটি কাবণ। অধিষ্ঠান, 
কর্তী, কবণ, চেষ্টা এবং দৈব এই পাঁচটিব উপব কর্মেব ফললাভ হইবে কি না তাহা! 
নির্ভব কবে। ইহাদেব মধ্যে দৈব আমাদেব আয়ত্ব বাহিবে। সাধাবণ বুদ্ধিব 
দ্বাবা বুঝা যাইবে যে দৈব বর্তমান থাকিতে কর্মসিদ্ধি সম্বন্ধে কোন নিশ্চযতা নাই। 
অতএব যে কোন কর্মই আবন্ত কবা বাক না কেন এ কথা মনে রাখিতে হইবে যে 
সহন্স চেষ্টা সত্বেও তাহ। সফল না.হইতে পাবে। যদি সর্বদাই ম্মবণ কৰা যাষ যে কর্ম 
সিদ্ধ হইতেও পাবে না হইতেও পাবে তবে ক্রমে ফলাসক্তি যাইযা অনাসক্ত ভাবে কর্ম 
কবিবাৰ ক্ষমতা আসে, তখন সহজে ভগবানে কর্মেব ফল অর্পণ কবা যাষ। 

(খ) ভগবানে ফল অর্পণ কবাব অর্থ এই যে সাধক নিজেকে ভগবানেব 
নিযোজিত ব্যক্তিমাত্র মনে কবিয়! সংসাবযাত্রা নির্বাহ কবেন। ফললাভ হইলে সেই 
ফল ভগবানই পাইলেন এবং কর্ম বিফল হইলে ভগবানেবই ফললাঘভ হইল না মনে 
কবেন। এবপ বুদ্ধিতে সতত কর্ম কবিলে আমি কর্তা এই ভাব কমিয়া আসে । 

(গ) ভগবানে কর্মেব ফল অর্পণ কায ক্রমে অহংভাব ক্ষযপ্রাপ্ত হইলে বুঝা 
যায় ষে প্রকৃতিব বশেই সর্বকর্ম সম্পাদিত হইতেছে এবং কর্তা নিলিপ্ত জ্ঞাতা বা সাক্গীমান্র 
হইযা অবস্থান কবিতেছেন। এই অবস্থা প্রকৃত নিলিপ্ততা এবং ইহাই নৈথ্ম্যসিদ্ধি। 

৪। কর্তা সর্বদা অকর্তাই আছেন, প্রকৃতিই কর্ম কবিতেছে এই জ্ঞান হইলে 
পব ক্রমে ব্রন্মবুদ্ধি জাগবিত হয। সাধক প্রথমে উপলব্ধি কবেন যে এক চেতনসম্ভাব 
আশ্রয় ব্যতীত প্রকৃতিব কোন কর্ম চলিতে পাবে না। উপযুক্ত ধুতি ও বুদ্ধিযোগেব 
- সাহায্যে তখন তিনি ভাবিতে পাবেন যে তাহাৰ নিজ আত্মাই সেই চেতনসত্বা এবং 
তাহাই ব্রন্ষসত্ত। ৷ তখন এই প্রকাব ভাবনা আসে যে কর্তা ব্রদ্ধ, কর্ম ব্রন্ম;ট সর্ববিধ 
সাধনভরব্য ব্রহ্ম এবং জাগতিক তাবৎ বস্ত ব্রক্ম। এই ভাবনাব নাম ত্রহ্মবুদ্ধি। 

৫। ্রন্বুদ্ধি হইতে ভগবন্তক্তি জন্মে অর্থাৎ সাধক ত্রহ্মকেই নিজ চেতন 
সত্তাৰ চবম জ্ঞাতব্য মনে কবেন। 

৪৯ 


কাম ও ক্রোধ - ৬৪ গ্ীতা। গবিশিষ্ 


, ৬ পৰে ক্রমে জ্ঞান, জেয়, জ্ঞাত প্রভৃতি সকল ভেদ লোপ পাইয়া ব্দ্দেব 
সহিত একাত্মবোধ হয় অর্থাৎ দাধকের আত্মা ব্ধে প্রবেশ কিয়া তাহাব সহিত এক 
হইয়া যায়। ইহাই মুক্তি এবং ইহাই সকল জীবেব কাম্য । 

। ৫৭) প্রীকৃষ্ণেৰ উপদরিষ্ট কর্মযোগ অবলম্বনে কোন্‌ কোন্‌ সোপান আবোহণ 
কবিয়া অর্থাৎ সাধনার কোন্‌ কোন্‌ সব অতিক্রম কবিয়া ব্রদ্ে পৌঁছান যায় ভাহা 
সংক্ষেপে বলিলাম। দেখা যাইতেছে এই উপায়ে মুক্তিলাভের জন্য পৃজা অর্চনা 
যাগ্যজ্ঞ জগতপ সন্ধ্যা আহক শীস্তপাঠ প্রভৃতি কিছুরই আবশ্যক নাই। সামাজিক 
আচাব ব্যবহাব বর্জনেবও প্রয়োজন নাই। কেহ যদি নিজ প্রবৃত্তিব বশে বা নিজ রুচি 
বা সামাজিক প্রথামত কোন বিশেষ দেবতার পুজা অর্চনা কীর্তন কবেন, সন্ধ্যা আহ্িক 
ইষ্টমন্ত্র জপ কবেন, তীর্ঘদর্শন দানি ব্রাঙ্মণভোজন দরিদ্রসেবা ইত্যাদিতে মন দেন অথবা! 
যোগাভ্যাসে প্রবৃত্ত হন তবে তাহা শ্রীকৃষের উপদেশের পবিপন্থী হইবে না। শ্রীকৃফেব 
মতে সাধক ্বচ্ছন্দে এই সব ধর্মাচরণ করিতে পারেন কেবল সকল ক্ষেত্রেই তাহাকে 
মরণ রাখিতে হইবে যে ব্রহ্মই চবমগতি। লকল দেবতাকে ব্রশ্মাুদ্ধিতেই উপাসনা 
করিতে হইবে। যদি যোগ আশ্রয় কবিতে হয তবে তাহা মাত্র আত্মোপলন্ধির জন্য 
না কৰিয়া ত্রদ্মোপলন্ধিব জন্যই কবিতে হইবে। বুদ্ধিযোগ অবলম্বন করিয়া অনাসক্ত- 
চিত্তে ভগবন্তকতিযুক্ত হইয়! যে পথেই যাওয়া যাক না কেন তাহাতেই মুক্তি হইবে। 


৩। কাম ও ক্রোধ 


| ৫৮। আধুনিক মনোবিদেরা বলেন, ক্রোধ একটি সহজ প্ররৃভি। সহজ 
গ্রবৃত্তিগুলি আদি প্রবৃত্তি। তাহাদেব মূলে কি আছে আমবা তাহা জানি না। 
আমাদেব শান্ত্রকাবেবা ক্রোধকে দ্বিতীয় বিপু বলিয়! বর্ণনা কবিয়াছেন। গ্ীতায় ৩৩৭ 
প্লোকে কাম ও ক্রোধকে একই বলা হইয়াছে অতএব এখানে ক্রোধকে পুথক মূল 
প্রবৃত্তি বলিয়া শ্বীকাব কবা হইল না। আমি নিজে ক্রোধকে সহজ সংস্কাব বলিয়! 
শ্বীকাব কবিলেও মূল প্রবৃত্তি বলিষা মানিতে বাজি নহি। কেন, তাহাব বিচাব 
কবিব। ক্রোধেব মূলে অন্ত কোন প্রবৃত্তির অস্তিত্ব থাকিলে ক্রোধ কেন হয বা কি 
হইতে তাহাব উৎপত্তি, এবাপ প্রশ্ন অসংগত নহে। অন্তথা ক্রোধকে মূল প্রবৃত্ত 
বলিয়া মানিলে এবাপ প্রশ্ন চলে না। 


গীতা । পরিশিষ্ট ৬৫... কাম ও ক্রোধ 


সচবাচব যে সকল কাবণে আমাদেব বাঁগ হয প্রথমে 'তাহাব উল্লেখ কৃবিতেছি, 
(১) কেহ আমাব অনিষ্ট কবিলে আমি তাহাব উপব বাগিষা থাকি। শ্্রীচৈতন্াদেব 
"বা মহাত্মা গান্ধীব কথা ব্বতন্ত্। এবপ মহাপুকষদেব কথা এখানে কিছু বলিব না, 
সাধাবণ লোকেৰ যাহা হয়, তাহাই বলিতেছি। (২) কেহ -অপমান কবিলে। 
(৩) অনিচ্ছায় কোন কাঁজ কবিতে হইলে। (৪) নিজেব অক্ষমতা প্রকাশ পাইলে । 
(৫) কেহ আমাব থা না শুনিলে। (৬) প্রাপ্য*সম্মান না পাইলে । (৭) বিনা 
অনুমতিতে কেহ আমাৰ দ্রব্যাদি লইলে বা আমাব মতে বিরুদ্ধে কোন কার্য কবিলে। 
(৮) কেহ আমাকে বোকা! বলিলে আমাব বুদ্ধিতে বড হইবাব অভিমানে আঘাত 
লাগে এবং আমাব বাগ হয। (৯) আমাৰ কোন মিথ্যা কথা ধবা পড়িলে বা কেহ 
আমাৰ নাঁমে কলন্ক বটনা কবিলে বাগ হয, কীবণ ইহাতে আমাব ধর্মেব অভিমান খর্ব 
হইযা পডে ও লোকসমাজে আমি হেয় হই। 

উপবেৰ উদ্বাহবণগুলি বিশ্লেষণ কবিলে দেখা যাইবে যে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই 
আমাদেব মনেব মধ্যে বড হইবাব যে ইচ্ছা নিহিত আছে, হয় সেই ইচ্ছান্ুবপ কাজে 
বাহিবেব অন্তবায় ঘটিযাছে, নতুবা নিজেব অক্ষমতা প্রকাশ পাইযাছে। কেহ আমাৰ 
আধিক ক্ষতি কবিল ফলে আমাব বড়লোক হইবাৰ ইচ্ছাৰ পূর্ণতালাভেব ব্যাঘাত 
হইল। কেহ অপমান কবিল বা পবেব বশে কাজ কবিতে হইল, ইহাতে নিজেকে 
ছোট মনে হইল। কেহ কথামত কাজ কবিল না বা না বলিয়৷ আমাৰ দ্রব্যে হাত 
দিল, ইহাতে কর্তৃত্বেৰ অভিমান ক্ষুণ্ন হইল। (১০) কেহ আমাৰ আঁবামেৰ ব্যাঘাত 
ঘটাইলে অথবা ক্ষুধাৰ সময খাইতে বাঁধা দিলে বাঁগেব সঞ্চাব হয। (১১) আমাব 
ভালবাসাঁৰ জিনিসে ভাগীদাঁব ভুটিলে অথবা স্ত্রী অন্য কাহাকেও বা অন্ত কেহ আমাৰ 
স্ত্রীকে ভালবাসিলে আমি ক্রোধান্বিত হই। 

আমার স্ুখেব অথবা ভার্লবাসাব অন্তবাঘ উপস্থিত হওযাঁতেই শেষোক্ত ছ্বই 
ক্ষেত্রে বাগে উৎপত্তি হইযাছে। নিজেকে ভালবাসি বলিষাই স্থখান্থেষণে ধাবিত হই 
সেই কারণে সুখে ব্যাঘাত এবং নিজেব উপব ভালবাসাৰ ব্যাঘাত, এই উভষেব মধ্যে 
কোনই তফাৎ নাই।" 

আবও কতকগুলি অবস্থা বাগ হইতে পাবে, যথা, (১২) উচিত কথা 
শুনিলে। (১৩) কেহ কাজেব ব্যাঘাত ঘটাইলে। (১৪) কেহ আমাঁব সমালোচন৷ 
কবিলে। 


কাম ও ক্রোধ ৩৮৬ গ্লীতা। পবিশিষ্ট 


বিশ্লেষণ করিলে দেখা যাইবে ইহাদেব মূলেও পূর্বোক্ত কাঁবণগুলিৰ কোন না 
কোনটির প্রভাব বর্তমান বহিয়াছে। এ পর্যস্ত আলোচিত সমস্ত কারণই প্রথম 
পুরুষকে লহয়া। নিজেব সঙ্গে সম্বন্ধ না থাকিলেও পরেব কোন কোন কাজে আমাৰ 
বাগ হইতে পারে, যেমন, (১৫) পরেব ভাল দেখিলে। (১৬) নিজের ঘুম হইতেছে 
না অথচ পরকে আরামে নাক ডাকাইতে দেখিলে । (১৭) পৰে মিথ্যা বলিলে বা 
কোঁন দৌষ কবিলে। (১৮) গরের বোকামি দেখিলে। এই শ্রেণীব কারণগুলি 
বড়ই বিচিত্র। এই সকল ব্যাপারে আমার নিজেব কোন অনিষ্ট নাই। - অহ্যেব 
বোকামি দেখিলে আমার কেন বাঁগ হয় ভাবিবাব কথা। পৰে ইহাব বিচাব 
কবিতেছি। (১৯) কখন কখন সামান্ত কাবিণে, এমন কি অকাবণেও আমবা রাগিয়া 
থাকি। ১৭ বলিলে বাগ করে এমন লোকও আছে। এই শ্রেণীব লোককে ক্রোধান্বিত 
হইবার কাঁবণ জিজ্ঞাসা কবিলেও হয় ত কোন সদুত্বব পাওয়া, যাইবে না। এরূপ স্থলে 
বুঝিতে হইবে, বাগেব আসম্স কাবণটি তাহাব মনেব কোথাও লুককাধিত আছে এবং 
তাঁহাব কোন খববই সে রাখে না। 

| ৫৯। দ্রেখা গেল, আমরা সমযবিশেষে (ক) নিজ সম্পকিত ব্যাপাবে 
বাগ কৰবি। (খ) পবেৰ ব্যাপাবে রাগ কবি। (গ) অজ্ঞাত কাবণে বাগ কবি। 

নিজ সম্পর্কিত যে সকল ব্যাপাঁবে আমার্দেব বাগ হয়, সে বাগের মূল কাবণ 
যে আমাদেব কোন না কোন ইচ্ছাব তৃপ্তিব পথে ব্যাঘাত তাহা সহজেই বুঝা যাইবে। 
এবপ ইচ্ছ! হয় আত্মসম্মান নষ ভালবাস! সম্পকীয়। সুতরাং এবপ স্থলে বাগকে 
মূল প্রবৃত্তি না৷ বলিয়া ইচ্ছাকেই যদি মূল প্রবৃত্তি বলি তবে বিশেষ অন্তায় হয় না। 
ইচ্ছা প্রতিহত হইলেই রাগের সৃষ্টি হয় অতএব রাগ ইচ্ছারই বপাস্তৰ মাত্র। বাগেব 
পৃথক অস্তিত্ব নাই। 

পবেব বোকামি দেখিলে যখন আমাব বাগ হয তখন ইচ্ছার ব্যাঘাতেই 
যে বাগে উৎপত্তি এ কথা কেমন কবিযা বলা চলে। আমি অবশ্য বলিতে পাবি 
যে পবকে বুদ্ধিমান্‌ দেখিবাব ইচ্ছা আমাব মধ্যে আছে, সেই ইচ্ছাব ব্যাাতেই 
বাগেব উৎপত্তি হইল কিন্ত পরেব অতিবিক্ত বুদ্ধি দেখিলেও যে আমাব রাগ হয়। 
কাজেই উত্তব ঠিক হইল ন1। 

| ৬০ যে নিজে কালা তাহাৰ কথ! লোকে শুনিতে না পাইলে সে বাগিযা 
উঠে কিন্তু খোঁডা কাহাকেও খোঁড়াইতে দেখিলে বাগে না, ইহাবই বা কাবণ কি? 


শ্ীতা। পবিশিষ্ট ৩৮৭ কাম ও ক্রোধ 


খোঁড়ার খোঁড়ান লুকান যায় না কিন্তু কালা জানাইতে চাহে না যে সে কালা। এই 
জন্যই অপব কাহাঁবও বধিরতা দেখিলে তাহাৰ বধিবতা ধবা পড়িবাব আশঙ্কা অজ্ঞাতে 
মনে আসে তাই তাহাব বাগ হয়। যে দোঁষ আমি ঢাকিতে চাই সে দোষ পবের মধ্যে 
দেখিলে আমাব বাগ হয়। অবশ্য কালা জানে যে সে কালা কিন্তু তাহাব বধিবতাকে 
সে একটা দৌষ বলিষা মনে কবে তাই ইচ্ছা কবিযা সে ইহা! ঢাঁকিতে চায়। আমাদেব 
মনেব মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে যাহাব অভিত্ব আমাদেব জান! নাই। সহজে 
এই সকল দোষের অস্তিত্ব আমবা! বুঝিযা৷ উঠিতে পাৰি না, আবাব কেহ তাহা দেখাইযা 
দ্রিলেও মানিতে চাহি না, আব মানিতে চাহি না বলিযাই বাগিয়া উঠি। আমাৰ 
নিজেব ভিতর আমাব অজ্ঞাতসাবে বোকামি আছে তাই পবেব বোকামি দেখিলে আমি 
বাগি। আমাৰ নিজেব মধ্যে চুবি কবিবাব ইচ্ছা আছে বলিয়াই আমি চোব দেখিলে 
বা কেহ আমাকে চোব বলিলে বাগ কবি। পূর্বেই বলিষাছি চোব বলিলে আমাব 
আত্মসন্মান ক্ষুপ্ত হয অর্থাৎ বড় হইবাব ইচ্ছা বাধা পড়ে সেই জন্য বাগ হয় কিন্তু 
এখন বলিতে চাই চোব হইবাব অজ্ঞাত ইচ্ছা মনেব কোণে লুক্কািত আছে বলিয়াই 
লোকে চোৰ অপবাদ দিলে আমাৰ আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। যে বাভ্ভবিকই চোব 
এবং নিজেকে চোব বলিয়া জানে তাহাকে কেহ চোৰ বলিলে পে লোক-দেখান বাগের 
অভিনয় কবিতে পাবে, আসলে তাহার বাগ হয় না। আমি চো, এ কথা পবেৰ কাছে 
লুকাইতে চাহিলে রাগেৰ ভান হয, আব নিজেব কাছে লুকাইতে চাহিলে 'বাস্তবিক 
বাগ হয়। এখানে আপত্তি উঠিতে পাঁবে চোব বলিলে আমবা প্রা সকলেই বাগ 
কবি, আব আমাদেব মধ্যে যে চুবিব ইচ্ছা আছে, তাহাবই বা প্রমাণ কি। স্বল্প 
পরিসবের মধ্যে এ সব কথার সম্তোধজনক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভবপব নয়। তবে 
মোটামুটি বলা যাইতে পারে অবস্থাবিশেষে আমবা সকলেই চোঁব হইতে পাঁবিতাম। 
শৈশবাবধি চোবেব মধ্যে মানুষ হইলে চুবিব ইচ্ছা যে আমাদেব মনে জাগিত তাহাতে 
সন্দেহ নাই! অতএব স্বীকাব কবিতে হয আমাদেব সকলেবই মনে অব্যক্তভাবে 
চুরিব ইচ্ছা বর্তমান বহিয়াছে, সুযোগ সুবিধা পাইলেই তাহা ফুটিযা উঠিবাৰ চেষ্টা 
করে। আবাঁব মনে করুন, আমি কোন আপিসের খাতাঞ্চি। আমাকে কেহ যদি 
বলে যে তুমি ব্যান্ক অভ ইংলগ্তেব টাকা ভাঙিয়াছ তাহা হইলে আমাব বাগ হইবে না 
কিন্ত কেহ যদি বলে যে তুমি তোমার আপিসেব টাঁকা চুবি কবিয়াছ তাহ! হইলেই 
সর্বনাশ । ব্যাঙ্ক অভ ইংলগ্ের টাকা চুবিব তুলনায আপিসের্‌ টাকা চুবি কবিবা 


কাম ও ক্রোধ ৩৮৮ গীতা। পরিশিষ্ট 


সম্ভাবনা! অধিক। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, যেখানে আমাৰ পক্ষে চুরি কবিবাঁব 
সম্ভাবনা আছে কেবল সেইখানেই'আমাব রাগ হয়, অনাত্র নহে। এই সম্ভাবনার কথা 
অপরেই মনে করুক বা আমি নিজেই মনে কৰি তাহাতে কিছু আসে যায় না। যেখানে 
চুরি করিবাৰ সম্ভাবনা আছে, বুঝিতে হইবে সেই সন্তাবনার পণ্চাতে চুরি কবিবাব 
ইচ্ছাও আছে। যেখানে ইচ্ছা অসম্ভব সেখানে সম্ভাবনাও অসম্ভ্ব। স্থৃতরাং এই 
সকল ক্ষেত্রে আমার মধ্যে চুবি কৰাৰ ইচ্ছাব অভ্িত্বেৰ বথা প্রমাণিত হইল। 
| ৬১। এই ছুই প্রকার প্রমাণে পাঠক হয় ত অন্তষ্ট হইবেন না। আমার 
ন্বপ্ন পুঘ্তকে আমাদের অজ্ঞাত ইচ্ছার অস্তিত্ব কি কবিয়া ধবা যাইতে পারে তাহার 
আলোচন৷ করিয়াছি, এখানে পুনকল্লেখ নিশ্রয়োজন। বাল্যকালে জানিয়া শুনিয়া 
অথবা বয়সকালে অজ্ঞাতসাবে আমবা অনেকেই পবের ভ্ব্য না বলিয়া লইয়া থাকি। 
. মনের মধ্যে চুবি কবাব ইচ্ছার অস্ভিত্রে কথা মানিয়া লঈলে সহজেই এবপ আচবণেব 
কারণ'বুঝান যায়। - 
1 ৬২। আমাদের অজ্ঞাতে মনেৰ মধ্যে চুবি করাব ইচ্ছা আছে, এ কথা 
মানিলে, সর্ববিধ অন্থায় ইচ্ছাও যে আছে তাহাও মানিতে হয়। সকল সমাজেই 
অন্তায় কার্যে নিষেধ আছে, যেমন, চুবি কবিও না, কাহাকেও মাবিও না, পবস্্ী হরণ 
কবিও না ইত্যাদি। নিষেধের অর্থই ইচ্ছাৰ নিষেধ। এই সকল অবৈধ কার্ষেব 
সম্ভাবনা অর্থাৎ ইচ্ছা না থাকিলে নিষেধবাক্যের কোনই সার্থকতা থাকিত না। চুৰি 
কবিও না বলিলে বুঝিতে হইবে চুবি করিবার ইচ্ছা আছে। এইবপ নানা প্রমাণে 
সাহায্যে মনেব মধ্যে সকল বকম অবৈধ ইচ্ছারই অস্তিত্ব দেখান যাইতে পাবে। 
অবশ্য এই সকল ইচ্ছা আমাদেব অজ্ঞাতসারেই মনে উঠে। নান! কাবণে এইবপ 
অবৈধ ইচ্ছাগুলি আমাদের মনে রুদ্ধ অবস্থায থাকে, ফুটিতে পাঁয় না; সে জম 
তাহাঁদের অস্তিত্ব আমাদেব নিকট অজানা থাকে । রুদ্ধ ইচ্ছা প্রসঙ্গে বিস্তৃত আলোচনা 
ব্পব' পুস্তকে দ্রষ্টব্য । | 
। ৬৩। যেখানে অকাঁবণে অথবা সামান্ত কাবণে বাগ হয় সেখানেও বুঝিতে 
হইবে মনের মধ্যে কোন রুদ্ধ ইচ্ছা বর্তমান বহিষাছে। ১৭ বলিলে রাগ কবাও 
এইবপ কোন রুদ্ধ ইচ্ছাব ফল। নিজের মধ্যে কোন হচ্ছ! কন্ধাবস্থায় থাকিলে 
অপবেব মনে যে অনুরূপ ইচ্ছা ঘটনাচক্রে পবিস্কুট হওয়া ্বাভাবক তাহা আমবা 
বুঝিতে পাবি না।, এ জন্ত তাহাব সহিত সহান্ভূতিও থাকে না। আমাৰ মধ্যে 


গ্লীতা। পবিশিষ্ট ৩৮৪ পুনজর্মাবাদ 


ঢুবিব ইচ্ছা রুদ্ধাবস্থায় থাকিলে কিরপ অবস্থায় পড়িলে অপবে চুবি কবিতে পারে 
তাহা হৃদযংগম হয় না সে জন্য কাহাকেও চুরি কবিতে দেখিলে বাগ হয়। গুরু 
মহাশয় নিজেব বোকামি ঢাকিতে এতই ব্যস্ত যে মূর্খ ছাত্রের পক্ষে কোন একটি 
বিষয় না বুঝা যে স্বাভাবিক, সে কথা বুঝিয়া উঠিতে পাবেন না। তাই ছাত্রেব 
বুদ্ধিহীনতাষ তিনি বাগিষা উঠেন। যে নিজে বোকা অথচ জানে না যে সে বোকা 
সেই অপবেব বোকামি দেখিলে বাগ করে। যিনি নিজেব সমস্ত দোষ দেখিতে পান 
তিনি অপবেব উপব কিছুতেই বাগ কবেন না। এবপ মহাত্মা সুহূর্ণভ। পাপী কেন 
পাপ ক্লাজ কবে বুঝিতে পাঁবিলে, অর্থাৎ পাপ ইচ্ছা মনে উঠা সম্ভবপব এ কথা বুঝিলে 
পাগীৰ উপব দ্বণা থাকে না। নিজেব অনিষ্ট হইলে আমবা যে বাগি তাহাব কারণ 
আমাদেব সকলেবই মনে নিজেকে গীড়। দ্িবাব, এমন কি নিজের মৃত্যু হউক, এরূপ 
ইচ্ছাও রুদ্ধ এবং অজ্ঞাত অবস্থা বহিয়াছে। এ কথা ব্বপ্ন' পুস্তকে ভাল কবিয়া 
বুঝাইবাৰ চেষ্টা কবিষাছি। ইচ্ছা এবং ক্রোধ মূলত একই । ভাষাতত্বও ইহাব সাক্ষ্য 
দেষ। বাগ কথাটা ভালবাসা এবং ক্রোধ উভয় অর্থেই ব্যবন্থত হয। গীতাকাব কাম 
ও ক্রোধকে যে এক বলিষাছেন তাহাতে কোন দোষ হয নাই। 


৪| পুনর্জন্মবাদ 


৷ ৬৪। হিন্দুশান্ত্রে পুনর্জন্মবাদ প্রা সর্বত্র স্বীকৃত হইযাছে। গীতাতেও 
বহু স্থানে পুনর্জন্মবিষয়ক শ্লোক আছে, যথা, ২২২, ২৭ €১$ ৪1৫, ৪০ ; ৬1৪০-৪৫; 
৭১৯? ৮1১৫-১৬) ৯৩) ২০২১) ১৩২১) ১৪।১৪-১৬ ॥ ১৫৮ ১৬২০। এই 
সকল শ্লোকেব তাৎপর্য এই যে মনুস্ত যেমন জীর্ণ বস্ত্র পবিত্যাগ কবিযা নুতন বন্ত 
পবিধান কবে সেইবপ দেহী বা আত্মা জীর্ণ দেহ পবিত্যাগ কবিয়া'নৃতন দেহে জন্মলাভ 
কবে। জন্মিলে যেমন মৃত্যু নিশ্চিত, মবিলেও সেইবপ জন্ম ক্ুব। আত্মদর্শন হইলে 
এই জন্মবন্ধন হইতে আত্যস্তিক মুক্তি বা মোক্ষ লাভ হয়। সাধাবণ মনুস্তের এই 
বিভিন্ন জন্মেব কথা মনে থাকে না। এক জন্মের বিকর্মেব বা দুর্মেব ফলে পবজন্মে 
কষ্টভোগ বা হীনযোনিতে জন্ম হয় কিন্তু সৎকর্মেব পুণ্যকলে উত্তবোত্বব পব পব জন্মে 
বুদ্ধির উৎকর্ষ সাধিত হয। পুর্বজন্মলন্ধ উন্নতি পবজন্মে বিনা আযাসেই স্বত স্যুবিত 
হয় এবং ক্রমশ অনেক জন্মান্তবে ত্রহ্মদর্শন হইয়া থাকে। এবপ ত্রহ্মজ্ঞানী ব্যক্তি 


গুনর্জনাবাদ ২৩৯ গরীতা। পবিশিষ্ট 


কিন্ত নিতান্তই বিবল। ব্রদ্মলোক ও অপরলোকবাসী সকলেই পুনরাবর্তনশীল কিন্ত 
বাহাঁব আত্মদর্শন হইয়াছে তাহাৰ পুনর্জন্ম নাই। যাগ, যজ্ঞ ইত্যাদিতে ব্বরপ্রাপ্তি 
হয় বটে কিন্ত ্বর্গভোগ শেষ হইলে জীবকে পুনর্জন্ম লাভ করিতেই হয়। প্রকৃতিজ 
গুণসঙ্গই আত্মার যোনিভ্রমণের কারণ। সত্ৃগতণ প্রবল থাকিতে যখন দেহধারীব মৃত্যু 
হয় তখন সে জ্ঞানীদেব পবিভ্রলোক প্রাপ্ত হয়। রজোগুণেব প্রাবল্য থাকিলে 
কর্মাসক্তগণের মধ্যে জন্মায় এবং তমোগুণ প্রবল হইলে মূঢুযোনিতে বা ইতব প্রাণিগর্ভে 
জন্ম হয়। জীবাত্বা মন সমেত ইঞ্ডজ্রিয়গণকে প্রকৃতি হইতে আকর্ষণ কিয়া জন্মগ্রহণ 
করে এবং ইহাদিগকে সঙ্গে লইয়াই শরীর ত্যাগ করে। ইন্দ্রিংগণ চক্ষু ইত্যাদি স্থল 
বস্ত নহে কিন্তু চকষ্রাদিস্থানস্থিত সুন্ধ শক্তিবিশেষ। ন্ুক্ম ইন্দ্রিয় ও মনসংযুকত 
জীবাত্মাকে লিঙ্গশরীর বা সুক্ষ শরীর বলা হয়। সাঁংখ্যমতে লিঙ্গশরীর জীবাত্বা ও 
সপ্তদশ উপদানে গঠিত। সপ্তদশ উপাদান যথা, অহংকার, মন, ১০ ইন্দ্রিয় এবং ৫ 
তন্বাত্র। কোন মতে অহংকাবের পরিবর্তে বুদ্ধিকে ধবা হয় এবং অপর মতে € 
তন্মাত্রের পরিবর্তে ৫ প্রাণ ধর! হয। এই লিঙ্গশরীরই এক দেহ পরিত্যাগ করিয়া 
পরজন্মে অন্য দেহ ধাবণ কবে। মোক্ষ ব্যতীত এই লিঙ্গশবীবের বিনাশ নাই কিন্ত 
স্থল দেহেৰ কর্মফলেব বশে ইহাব উন্নতি বা অধোগতি হইয়! থাকে। 

। ৬৫। গ্লীতায় পুনর্জন্মেব কোন প্রমাণ বিচাবিত হয় নাই। শ্রীকৃষ্ণ 
অজুনিকে বলিলেন, তোমার পূর্বজন্মে কথা স্মরণ নাই কিন্ত আমার আছে। পুনশ্চ 
১৫১০ শ্লৌোকে বলিলেন, জ্ঞানচ্ুষ্ান ব্যক্তিগণই কেবল উৎক্রমণশীল জীবাত্মাকে 
দেখিতে পান, অন্তে পান না। বিনি আপ্তবাক্যকে গ্রাহ্থ কবিবেন তাহার পক্ষে শান্ত্রই 
পুনর্জনেব যথেষ্ট প্রমাণ। খ্বীতা ব্যতীত উপনিষদাদিতেও পুনর্জন্ম স্বীকৃত হইয়াছে। 
কঠোপনিষদে আছে, | 

নানা যোনিতে জনম লাভ কবে শরীবার্থ দেহী যত। 
কেহ পায় স্থাণু রূপ নিজ নিজ কর্মশ্রুতিফল মত ॥ ৫1৭ 

ধাহাব আগ্তবাক্যে বিশ্বাস নাই তাহার পক্ষে পুনর্জন্মের প্রমাণ আলোচ্য । 
পুনর্জন্মবাদ দুই ভাঁবে বিচাবিত হইতে পারে । এক ঘটনা বা 1৪০$ হিসাবে আর এক 
বাদ বা &:০০াে হিসাবে । যদি আমর! কোন আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ কবি তবে 
তাহার সন্তোষজনক কাবণ দেখাইতে পারি আব ন! পারি তাহা ব্বীকার কবিতে আমবা 
বাধ্য। কেন পৃথিবীতে অভিকর্ষণী শক্তি আছে তাহা ন৷ বলিতে পারিলেও দ্রব্যাদিব 


গীতা | পবিশিষ্ট ৩৯১ রি পুনর্জন্মবাদ 


পতনবপ ঘটনা আমাদিগকে মাঁনিতে হয। ঘটনা বলিলে যাহা৷ বুঝি তাহা সমস্তই 
আমবা প্রত্যঞ্চ বা অন্থুভব কবি। ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান সাক্ষাৎ জ্ঞান। 
গরুব গাড়ি চলিতেছে তাহা দেখিতে পাইতেছি, কিছু দিন পূর্বে বিলাতে উড়োজাহাজ 
দেখিযাছি তাহা স্মবণ আছে, ছেলেবেলায় কি ঘটিযাঁছিল তাহাবও কিছু কিছু মনে 
আছে; এই সমস্ত জ্ঞানই অন্নুভবসিদ্ধ। অনুভবে মূলে বাস্তব ঘটনা আছে। পুনর্জন্ম 
যদি এইবপ বাস্তব ঘটনা হয তবে তাহাও অনুভবসিদ্ধ হইবে । 

| ৬৬ | এই অন্ুভবসিদ্ধ জ্ঞান ব্যতীত আব একংপ্রকাব জ্ঞান আছে তাহা 
অন্থুমানসিদ্ধ। তৃূর্ধেৰ চাৰি দিকে পৃথিবী ঘুবিতেছে এই যে জ্ঞান তাহা অনুমানসিদ্ধ। 
অন্কুভব এই অন্থুমানেব বিপবীত সাক্ষ্যই দেখ কাবণ আমবা স্পষ্টই দেখিতে পাই যে 
সূর্যই পৃথিবীব চারি দিকে ঘুবিতেছে। তথাপি এ ক্ষেত্রে অন্ুমানকে অধিকতব 
বিশ্বীসযোগ্য মনে কবিবাব কাঁবণ এই যে ত্য স্থিব আছে মানিলে জ্যোতিষিক অনেক 
ঘটনাব সহজ ও সবল ব্যাখ্যা পাওয়া যাষ। পুথিবী ঘুবিতেছে এই কল্পনা বাদ বা 
290 হিসাবেই গ্রাহ্ছ। যদি কোন দিন অপব কোন গ্রহ হইতে কেহ বাভ্ভবিকই 
পৃথিবীকে নূরে চাবি দ্বিকে ঘুবিতে দেখে তবে তখন এই ধাৰণাকে আর বাদ বলা 
চলিবে না। ইহা তখন অন্নুভবসিদ্ধ জ্ঞানেই পরিণত হইবে। বৈজ্ঞানিকদিগকে 
সর্বদাই এইবপ নানাপ্রকাবেব বাদ স্বীকাব কবিষ! লইতে হয। যদ্দি পৃথিবীতে 
বিভিন্ন ব্যক্তিব বিভিন্ন প্রকাবেব ন্ুখছ্রঃখভোগ বা বিভিন্ন মনুস্চবিত্র পুনর্জন্মবাঁদ দাবা 
সহজে ও সন্তোষজনক ভাবে ব্যাখ্যা কবা যায ও যদ্দি তাহা অপব কোন সঙ্গত কাবণ 
না পাঁওষ! যাষ তবে বিজ্ঞানবিদ্‌ও পুনর্জন্মবাদ অবস্ঠ ত্বীকাব কবিবেন। এই জঙন্থা 
পূর্বে বলিযাছি পুনর্জন্মবাদেব বিচাৰ ছুই দিক দিষ! হইতে পাঁবে। 

| ৬%। প্রথমে ঘটন! হিসাবে পুনর্জন্মবাদেব বিচাঁৰ কবিব। পুনর্জন্ম এমনই 
একটা ব্যাপাব যে তাহাৰ প্রত্যক্ষসিদ্ধ জ্ঞান দ্রষ্টার কোন কালেই হওযা সম্ভবপব নহে, 
তবে জাতিম্মবতা অর্থাৎ পূর্বজন্বেব স্মৃতি প্রমাণিত হইলে পুনর্জন্মকে অন্নুভবসিদ্ধ বলিতে , 
হইবে৷ যদি কোন ব্যক্তি বলে যে তাহাব পূর্বজন্বেব কথা মনে আছে ও যদি এপ 
ব্যক্তিব কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয বা তাহাব কথাব উপযুক্ত প্রমাণ পাওয়া যায তবে 
পুনর্জন্ম স্বীবাঁৰ কৰিতেই হুইবে। জাতিম্মব্তা নিঃদংশয় প্রমাণিত হওযা৷ অত্যন্ত 
ছববহ। আঁমব প্রত্যেকেই চিবকাঁল বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা কৰি কিন্তু নিশ্চিত মৃত্যু 
হইতে কাহাবও নিষ্কৃতি নাই। কাঁজেই মৃত্যুই আমাদেব শেষ নয়, মৃত্যুব পবেও 


৫০ 


পুনর্জন্মবা্ ৩৪২ গীতা । পবিশিষ্ 


আমবা থাকিব ও পুনরায় সংসার ভোঁগ কবিব এবপ ধাবণা আমাদের ইচ্ছাব অন্থুকূল 
বলিয়া বিনা প্রমাণেই তাহা মানিয়া লই। বিশেষত যে এ জন্মে কষ্টভোগ কবিতেছে 
তাহার পক্ষে সুখময় পরজন্মের কল্পনা পরম শাস্তিগ্রদ। আমি যদি পূর্বজন্মে কি ছিলাম 
সাধারণকে তাহা! হৃদয়গ্রাহী করিয়া বলিতে পাঁবি তবে বিনা বিচারেই আমাৰ বথা 
অনেকে বিশ্বাস করিবে। এই ভাবে লোককে প্রতারিত করিবার প্রবৃত্তি অনেক সময় 
সাধু ব্যক্তিদের মধ্যেও দেখা যায়। কখনও এই গ্রতাবণা বক্তার অজ্ঞাতসারেই 
অনুষ্ঠিত হয় কখনও বা মানসিক ব্যাধিব বশে এই ইচ্ছা মনে জাগে তখন রোগী নিজেও 
স্বকল্পিত কথাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে। পরাম্মার বা 18157078818 নামে এক 
প্রকাব স্মৃতিবিকাব আছে যাহাঁব বশে বোগীর মনে কোন নৃতন দৃষ্যকে পূর্বজনমদৃষট 
বলিয়া সংস্কাব জন্মে। এরপ স্বৃতিবিকাবগ্রস্ত রোগী নিজেকে সম্পূর্ণ সুস্থ ব্যক্তি বলিয়া 
মনে করিতে পারে এবং সাঁধারণেও তাঁহাব মনিসিক বিকার সম্বন্ধে কিছুই বুঝিতে পাবে 
না। অতিশয় সম্মানিত এক সাধুকে আমি এই রোগাক্রান্ত দেখিয়াছি। আমার 
অনেক বার জাভিন্মবতা অনুসন্ধানের সুযোগ ঘটিয়াছে কিন্ত কোন বাঁবেই যথার্থ 
জাতিম্মবত! দেখি নাই। জাতিম্মবতাব যে সমস্ত লিখিত বিবরণ বা প্রমাণ আলোচন! 
করিয়াছি তাহাতে আমি বলিতে বাধ্য যে জাতিম্মরতা নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয় নাই। 
অপর পক্ষে ইহাঁও বিবেচ্য যে হিন্দুশান্ত্রে অনেক স্থলে জাতিম্মর বাক্তির উল্লেখ আছে। 
শীন্্কারেরা কেবল কর্পনাব উপর নির্ভব করিয়া এই সকল বর্ণনা কবিয়াছেন এক্প 
কথা বলা ছুঃসাহসিকতাঁব কার্য। কি প্রমাণ বিচাব করিয়! শান্ত্রকারেবা জাতিম্মবতা 
ব্বীকাব করিয়াছিলেন আমি সে সম্বন্ধে অজ্ঞ। আধুনিক যুক্তিবাদী বিনা বিচাবে 
শান্ত্প্রমাণ না মানিলে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। . 

| ৬৮ । এখন বাদ বা 8:90: হিসাবে পুনর্জন্মবাদ বিচার করিব । বিশেষ 
বিশেষ ঘটনাবলীর কাবণ সন্তোষজনকভাবে ব্যাখ্যা কবিবাঁব জন্যই বাদ কল্পন!। 
পৃথিবীতে একজন নুখী অপবে দুঃখী এই যে প্রত্যক্ষ ঘটনা ইহার কাঁবণ কি। কেন এই 
অসামগ্রস্ত। যদি মানিয়া লইতে পারিতাম যে ইহাই স্বাভাবিক প্রাকৃতিক নিয়ম 
তবে গোল মিটিয়া যাইত। পৃথিবীতে কোন ছুই বস্তবই অবস্থা একপ্রকারেব নহে 
তবে মানুষের অবস্থাই বা একপ্রকাব হইবে কেন। লোন! কেন সোনা, লোহা কেন 
লোহা, চন্দন ও পঙ্ক কেন এক নয় এ সব প্রশ্ন কেহ কবে না। তবে মানুষের বেলাই 
এ প্রশ্ন হয কেন। ইহাব কয়েকটি কাবণ আছে। প্রথমত মানুষ কষ্টে পড়িলেই 


গীতা । পরিশিষ্ট ৩৯৩ পুনর্জন্মবাদ 


তাহা হইতে উদ্ধাবে চেষ্টা কবে ও পবেৰ সুখ দেখিয়া তাহাব মনে মাঁৎসর্ভাবেৰ 
উদ্নয় হয় এজন্যই সে পবের অবস্থাব সহিত নিজেব অবস্থাব তুলনা কবে। যে 

বিজ্ঞানবিৎ সাম্যবুদ্ধিযুক্ত তাহা মনেও এই প্রশ্ন উঠিবে সত্য কিন্তু তাহাব কাছে পন্ক 
ও চন্দন এক নহে কেন, আর ছুই ব্যক্তিব অবস্থা একপ্রকাবেৰ নয় কেন, এই ছুই 
প্রশ্নই সমান। এই সমস্তাই খাষিব মনে পৃথিবীতে নানাত্ কেন প্রশ্ন তুলিয়াছিল। 
খষিবা তাহাঁৰ যে উত্তর দিয়াছেন তাহা অতি আশ্চর্য । তাহাঝ ধ্যানযোগে দেখিলেন 
নেহ নানাস্তি কিঞ্চন অর্থাৎ পৃথিবীতে নানাত্ব নাই। এক ও অধিতীয় সত্তা মাত্র 
আছে। মায়াবশে আমব নাঁনাত্ব দেখি । সাধাঁবণ বুদ্ধিতে এ উত্তব প্রহেলিকাঁবৎ 
ও অবিশ্বীস্ত | সাধাবণ মানুষ নানাত্ব উড়াইযা দিতে পাবে না। ইট কাঠি পাঁথবে 
নানাত্ব থাকুক তাহাতে কিছু আসে যায় না কিন্তু সুখী ও ছুঃখীর ভিতব যে পার্থক্য তাহা 
অবহেল! কবা যায় না। এ জন্যই অন্ত সব বিষষে নানাত্ব স্বাভাবিক স্বীকাব কবিয়া 
মানুষেব বেলাই তাহাব কাবণ অন্ুসন্ধানেব দবকাব হয়। ইহাকে স্বাভাবিক বলিযা 
মানিয়া লইলে জীবন ছূর্বহ হয়। অতএব প্রশ্ন উঠে £কন এই অবিচাব। গক্ক ও 
চন্দনেৰ প্রভেদ যেমন এক অজ্জাত ও অভ্ঞেয় শক্তিব প্রভাবে উৎপন্ন, বিভিন্ন মানুষের 
অবস্থাভেদও সেইবপ অজ্ঞেয় শক্তিব প্রভাবে উৎপন্ন মানিতে পারিলে কথঞ্চিৎ শাস্তি 
হইত। কোন কোন সাধকেব মনে এই ভাব জাগে সত্য কিন্তু সাধাবণ মানুষের কাছে 
এই অজ্ঞেয়্ শক্তি সর্বশক্তিমানেব শক্তিবই এক অংশ। সে ভগবানকে একেবাবে 
অজ্ঞেয় বলে না। ভগবানেব অন্তত দুইটি গুণ সম্বন্ধে সে স্থিবনিশ্চষ ধাবণা পোষণ 
কবে। একটি তাহা সর্বশক্তিমত্তা ও দ্বিতীয়টি তাহাব পবমকারুণিকতা। পবম 
কারুণিক ভগবানেব বাজত্বে এক ব্যক্তি সুখী ও এক ব্যক্তি ছুঃখী কিবপে হইতে পাবে। 
ভগবান যখন করুণাময় তখন এ জন্মেব দুঃখ পৰ্জন্মে ঘুচিবে। এ জম্মেই বা ছুঃখ 
কেন। তাহাব উত্তব গত জন্মেব পাঁপেৰ ফলে। ভগবান করুণামযও বটেন 
স্যায়বানও বটেন এ জন্মে ছুষষার্য কবিয়৷ যে আপাতত ন্থখ ভোগ কবিতেছে পবজন্বে 
সে নিশ্চয়ই কষ্ট পাইবে। ইহাই অনেকেব সাধু পথে থাকিয়! কষ্টভোগ কবিবাঁব 
সাম্তবনা । জন্মান্তববাদ মাঁনিলে ভগবানেব কাকণিকতা ও ম্ায়বত্ত। বজায় বহিল ও 
অবস্থাভেদের সম্তোষজনক ব্যাখ্যাও পাওযা৷ গেল কিন্তু দুখের সহিত বলিতে হইতেছে 
সাধাবণেব কাছে পুনর্জন্মবাদেব এই বিচাব গ্রাহ্য হইলেও বিজ্ঞানীৰ কাছে তাহা 
যুক্তিসহ বলিয়! বিবেচিত হইবে না। বিজ্ঞানী বলিবেন নানাত্ব মানিলে ভগবানকে 


পুনর্জন্মবাদ ৩৯৪ হ্ীতা। পবিশিষ্ 


একাধাবে পরমকারুণিক, শ্তাষবান ও সর্বশক্তিমান বলা যাঁষ না। পবমকারুণিক মাঁনে 
যিনি সামান্য কষ্টও নিবারণ কবেন। একজন পোলাও কালিয়া খাইতেছে ও আব 
এক জনেব সামান্য শাকান্ন জুটিতেছে না৷ এতটা প্রভেদ দুবে থাক, তোমাৰ বোলস 
বইস মোটবকাব আর আমাব মিনার্ভা গাঁড়ি ও সে জন্ত আমাব যে ঈর্ষাব কষ্ট ভগবান 
পরমকারুণিক ও গ্ঠায়বান হইলে তাহাও নিবাবণ করিতে বাধা । পুথিবীতে যত দিন 
তিলমাত্র কষ্টও কাহারও মনে থাকিবে তত দিন ভগবানকে পবমকারুণিক বল! চলিবে 
না। পবমকারুণিক ব্যক্তি যদি অক্ষম হন ভাহা হইলে তাহাকে দোষ দেওয়৷ যায় না 
কিন্ত ভগবান সর্ধশক্তিমান। তাহাব দৌধক্ষালনের উপায় নাই। পিতা পুত্রকে 
তাহার মঙ্গলের জন্ত শাসন কবেন বা কষ্ট দেন। ভগবানও সেইবপ আমাদের মঙ্গলের 
জন্যই আমাদেব কষ্ট দেন। এ যুক্তিও নিতান্ত অসাঁব। ছেলেকে মিষ্ট কথা বলিযা 
সৎপথে আনিতে পারিলে তাহাকে পিতা কখনই তাড়না কবেন না। অবশ্য মিষ্ট 
কথায় দৎপথে আনা অস্সস্তব হইলে বা অন্ত উপাঁষ না জানা থাকিলে তাড়নায় দৌষ 
নাই। সর্বশক্তিমান ভ্গবাঁন তাড়না ভিন্ন পাগীকে অন উপায়ে সংশোধন কৰিতে 
পাবেন না বলা নিতান্ত হাস্যকব। সাঁধাবণ মনুষ্য যদি কাহাকেও পাপ কাজ কবিবাৰ 
উপক্রম কবিতে দেখে তবে সেও তাহা সাধ্যমত নিবাঁবণেৰ চেষ্টা কবে। আমবা 
সকলেই শ্বীকাব কৰি [07958061010 19 1069962 01780 0079 আবোগ্যচেষ্টা অপেক্ষা 
বোগ নিবাবণেব চেষ্টা শ্রেষক্ষব কিন্তু ভগবান ক্ষমতাসব্ধেও পাঁপীকে পাপ হইতে নিরস্ত 
না করিষা তাহাকে পাপ কবিতে দিতেছেন ও পবে তাহাব শান্তি বিধান কবিতেছেন। 
ইহাঁৰ অপেক্ষা ভ্রুব কর্ম কি হইতে পাবে। অপব পক্ষে পুনর্জন্মবাদ মানিলেও 
ভগবানকে স্যায়বান বল! যায় না। সাধাবণ মন্ু্য জাতিম্মর নহে। পূর্বজন্মে কি 
ছিলাম এ জন্মে তাহা আমাব মনে নাই। অতএব আমার নিকট এ জন্মেব আমি ও 
পবজন্মেব আমি বাম ও স্ঠামেব হ্যায় ছুই সম্পূর্ণ বিভিন্ন ব্যক্তি। একেব পাপে অন্যোব 
শান্তি নিতান্তই অশোভন। আমি যদি নাই জানিলাম আমি কি পাপেৰ শান্তি 
পাইতেছি তবে সে শাস্তি সম্পূর্ণ নিবর্থক। এই সমস্ত বিচাব কৰিলে বিজ্ঞানী 
বলিবেন, ভগবানকে সর্বশক্তিমান মানিলে সাবান ও পবমকারুণিক বলা চলিবে না। 
ভগবদ্ত্ত বলিবেন, এ সব তর্ক ছাড়িয়া দাও। ভগবান লীলাময়, ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে আমবা 
তাহাব লীলার কি বুঝিব। বিজ্ঞানী উত্তবে বলিতে পাবেন, তবে সেই ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে 
তাহাকে কারুণিক"বল?কি কবিষা। তাহাকে কারুণিক ও শক্তিমান ইত্যাদি পবস্পর- 


গীতা । পবিশিষ্ট ৩৯৫ পুনর্জন্মবাদ 


বিবোধী বিশেষণে অভিহিত ন! করিয়া আমবা তাঁহাকে কিছুই জানি না এ কথা বল। 
পৃথিবীতে বর্তমান অবস্থা ঘত দিন থাকিবে তত দিন তাঁহাকে কাকণিক বলিও না। 
করুণাময় ভগবানেব উপব ভক্তেব বিশ্বাস তর্কে অপনীত হইবাব নহে কিন্তু বিজ্ঞানীব 
কাছে এ বিশ্বাসেব মূল্য নাই। দেখা গেল, যে বিশ্বাসেব উপব নির্ভর করিয়া 
জন্মান্তববাঁদেব ভিত্তি কৰা গিয়াছিল যুক্তিতে তাহা টিকিল না। 

। ৬৯। ভগ্বানকে টানিয়া না আনিলেও জন্মাস্তরবাদেব বিচার হইতে পাঁবে। 
ূর্বজন্মকর্মফল মাঁনিলে এ জন্মেব ব্যক্তিগত বিভিন্নতার ব্যাখ্যা হয় সত্য কিন্ত প্রশ্ন 
উঠিবে পূর্বজন্মেই বা ভেদ হইল কেন। অতএব কর্মকে অনাদি ও তদৃৎপন্ন ভেদও 
অনাদি মানিতে হইল। ভেদকে অনাদি বলিলে ব্যাখ্যা সন্তোষজনক হইল না। এই 
জন্মেই ভেদেব কাবণ আছে বলায় যে- দোষ সেই দোষই বহিল। বাদ হিসাবেও 
জন্মাস্তববাদ প্রতিষ্টিত হইল না। হিন্দ্শাস্ত্কাবগণ পুনর্জন্ম প্রমাণ করিবাৰ জন্য আবও 
কয়েক প্রকাব যুক্তির অবতাবণা কবিযাছেন। মৃত্যুকে আমব! সকলেই ভয কবিয়! 
থাকি, এমন কি সষ্ভোজাত শিশুতেও মৃত্যুভয় -লক্ষিত হয। পূর্বজন্মে মৃত্যুযাতনাব 
অনুভূতির সংস্কাব মৃত্যুভয়েব কাঁবণ বলিষা মানিতে হয়, নচেও অজ্ঞাত _ব্যাপাবে ভয় 
কেন হইবে। সগ্ভোজাভ- প্রাণীর ভন্যপান প্রভৃতিব চেষ্টা দেখিলে পূর্বজন্ম অনুমিত 
হয়। জননীব স্তনে দগ্ধ আছে শিশু তাহাব পূর্বসংস্কাববলে জানিতে পাবে। 
কাহাবও কাহাঁবও কোনও বিষয়ে সহজাত জ্ঞান দেখা যায়, যথাঃ অতি সামান্ত চেষ্টায় 
কেহ অসামান্য গণিতজ্ঞ হইল ; পূর্ধজন্নারজিত জ্ঞান বর্তমান জন্্েগ্রকাশিত হইয়াছে 
ইহাই অনুমান কবিতে হয্‌। বৃদ্ধ ব্যক্তি নিজের শবীবেব দিকে লক্ষ্য না কবিলে নিজ 
বৃদ্ধত্ব অনুভব কবে না, বালকও নিজেব বালকত্ব অন্নুভব কবে না। আত্মা অবিকাবী 
বলিষাই দেহের পবিবর্তন সত্বেও নিজেব পবিবর্তন অনুভব করে না। আত্মাব অমবত্ব 
ও দেহেব ক্ষবত্ব জন্মান্তববাদেব পবোক্ষ প্রমাণ। হিন্দুশীস্কঘিত এই সমস্ত যুক্তি 
অবিসংবাদী নহে। আধুনিক প্রাণিবিৎ পূর্বজন্মেব অর্থাৎ প্রান সংস্কাব না মামিযা 
বংশগত সংস্কাব বা 1,67৫: মানেন। শিশু যে মবণভয়ে ভীত হয়, জন্নিবামত্রি 
মাতৃসতনেব সন্ধান কবে, কেহ কেহ অল্লায়াসে অধিক জ্ঞানার্জন করে এ সমস্ত বংশগত 
সংস্কাব দ্বাবা ব্যাখ্যা কবা বায। জন্মাত্তব মানিবাব কোন আবশ্যক থাকে না। বাঁনব- 
শিশুব সংস্কাব বানব জাতিবই উপযুক্ত। সে কোনও জন্মে মন্ুষ্যযোনিতে জন্মগ্রহণ 
কবিয়! থাকিলে তাহাব মন্ুষ্শিশুব হ্যায় সংস্কাব লক্ষিত হইত। বলা যহিতে পাবে 


পুনর্জন্মবাদ ৩৯৬ গ্নতা। পবিশিষ্ 


তাহার মনুয্যযোনির সংস্কাব অভিভূত অবস্থাষ বর্তমান থাকে কিন্তু প্রশ্ন উঠিবে বানব- 
যোনিতে জন্মিবামাত্র তাহার শাখাগ্রহণাঁদিব ইচ্ছা কোথা হইতে আসিল। অগত্যা 
প্রাক্তন সংস্কার না মানিয়া বশগত সংক্কাব মানাই যুভিযুক্ত। ইহার উত্তবে বলা 
যাইতে পাবে আমাদের মধ্যে সকলপ্রকাৰ প্রাণীব উপযোগী সংস্কাব অবাক্ত অবস্থায় 
আছে। যে জীবযোনিতে জন্ম হয় কেবল তদ্ুপযোগী সংস্কাব প্রকট হয় অপব 
সংস্কাবসমূহ অব্যক্ত অবস্থায় থাকিয়া যায়। 
| %০ | আব এক দিক দিয়া জন্মাস্তিববাদের বিচাঁৰ কবা যাইতে পারে। 
জন্মান্তব স্বীকাব করিতে হইলে আত্মাব অস্তিত্ব মানতে হয়। দেহাতিবিক্ত আত্মা 
বলিয়া কোন পদার্থ আছে কি না তাহাৰ সম্পূর্ণ বিচাব অল্প কথায় সম্ভবপৰ নহে। 
আমবা আমি বলিলে যাহা বুৰি তাহাকেই আত্মা বল! হয়। “আমি'টা কি বস্তু 
সাধাবণেব সে সম্বন্ধে ধাবণা বড়ই অস্পষ্ট । বিদ্বান ব্যক্তিবাও এ সম্বন্ধে একমত নহেন। 
আধুনিক শাবীববিৎ, মনোবিৎ ও দার্শনিকদের মধ্যে এই “আমি লইয়৷ নানা বিচাঁব 
ও বিতগু! চলিতেছে। কেহ বলেন, এই দেহটাই “আমি । দেহাতিরিক্ত আমি বা 
আত্ম! বলিয়া কিছুই নাই। যকৃৎ হইতে যেবপ পিত্ত নিঃস্থত হয় সেইবপ মস্তি 
হইতে আমিত্বের জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মন্তিফের বিকারে আমিত্ের জ্ঞানও নষ্ট হয়। 
ইহা চিকিৎসকদিকেব প্রত্যক্ষসিদ্ধ। আত্মাই যখন নাই তখন পুনর্ন্মবাদ কিরূপে 
মানিব। ভত্মীভূতস্য দেহস্ত পুনবাগমনং কুতঃ। অপবে বলেন, যতক্ষণ দেহে প্রাণ 
আছে ততক্ষণই আমিভাব, অতএব প্রাণই আমিভাবেব মূল। কোন মনোবিৎ বলিবেন, 
ইন্দিয়জাত জ্ঞানেৰ সমষ্টি হইতেই আমিভাব উৎপন্ন হয়, পুথক আমি বলিয়া কিছু 
নাই। অপব মনোবিৎ বলেন, ইন্দরিয়জ্ঞান হইতে আমি জ্ঞান জন্মে না কিন্তু কাম 
ক্রোধাদ্দি 90.0910]. বা! প্রক্ষোভগুলিই আমিভাবের জনক। কেহ বলেন মনই 
আমি। আশ্র্যেব কথা এই ষে পুবাকালে আমাদের দেশে এই সমস্ত মতই প্রচলিত 
ছিল, এবং তাহা লইয়৷ পণ্ডিতগণেব মধ্যে যথেষ্ট বাঁদানুবাদ হইত। হিন্দুশান্ত্রে 
স্থিব মত এই যে এ সমস্তেব একটিও আমি নহে। এই জন্যই শংকবাচার্য বলিযাছেন, 
মন বুদ্ধি অহংকাব চিত্ত আমি নই 
নহি ব্যোম ভূমি না বা তেজ বাষু হই। 
নহি শ্রোত্র জিহবা আঁমি নহি নেত্র ভ্রাণ 
চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান ॥ 


গীতা। পরিশিষ্ট ৩৯৭ ুনরজনমবাঁদ 


নহি সগ্তরধাতু আমি নহি পঞ্চবাষু 

নহি বাক পাঁণি পাদ না উপস্থ পায়ু। 

নহি পঞ্চকোষ আমি নহি আমি প্রাণ 

চিদানন্দ আমি আমি শিব ভগবান ॥ 
আমি যে এগুলিৰ একটিও নহি ভাষাতেই তাহাব প্রমাণ বহিয়াছে। আমবা বলি 
আমাৰ শবীব, আমাব ইন্জরিয়, আমার প্রাণ আমাব মন ইত্যাদি। আমি শরীব, 
আমি মন, এবপ বলি না। দেহাশ্রিত কিন্ত দেহ-মন-প্রাণাতিবি্ত এক আমি বা 
আত৷ হিন্দুশাস্ত্রে স্বীকৃত হইয়াছে। দেহ, প্রাণ মন প্রভৃতি আত্মাব আববণ। প্রথম 
দৃষ্টিতে এই আববক কোষগুলিৰ এক একটিকে আমি বা আত্মা বলিযা মনে হয। 
কঠোৰ সাধনাব ফলে এই আববণগুলি ছিন্ন হয় ও তখন আমি বা আত্মার '্বৰপ 
প্রকাশিত হয়। তৈত্তিবীযোপনিষদে ভূগুবল্লীতে এই সাধনাব কথা উল্লিখিত আছে। 
ছান্দোগ্যোপনিষদে প্রজাপতি ও ইন্দ্রবিবোচনসংবাদে কথিত হইয়াছে যে ১০১ বসব 
তপ্তাৰ পৰ ইল্জ এই কোষগুলি ভেদ কবিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পুবাকালে অনেক 
খষিও যে আত্মতব্ব নির্ধাৰণে পাঁবগ হইয়াছিলেন তাহার তৃবি ভূবি প্রমাণ বেদ 
উপনিষদে বহিয়াছে। 

॥ %১। আধুনিক যুক্তিবাদীব পক্ষেও এই সকল বিববণ অগ্রাহ্য কৰা সমীচীন 
হইবে না। বিজ্ঞানেব অনেক ছুবহ পৰীক্ষা আমবা নিজেবা না করিতে পাঁবিলেও 
বিশেষজ্ঞ বিজ্ঞানবিদেব কথাই প্রমাণ বলিয়া মনে কবি। অবশ্য বিজ্ঞানবিদেব উপব 
অশ্রদ্ধা থাকিলে তাহাব কথ! নাও মানিতে পাবি। যিনি মনে করিবেন খধিবা ভূল 
কবিষা বা মিথ্যা কবিয়া তাহাদ্বেব আত্মোপলন্ধির কথা লিখিযা গিযাছেন তিনি 
আগ্তবাক্যে বিশ্বাস কবিবেন না। হিন্দু কিন্ত এই আগ্তবাক্যে বিশ্বাসবান সে জন্য তিনি 
দেহাতিবিক্ত আত্মাৰ অস্তিত্ব মানেন। বিভিন্ন শীস্ত্রে যুক্তিতর্কেব দ্বাবাও আত্মার 
প্রতিষ্ঠাৰ চেষ্টা হইয়াছে। খধিব! আত্মা সম্বন্ধে আবও অনেক কথা বলিয়াছেন, যথা, 
আত্ম৷ জড়ধর্মী নহে, যাহা আত্ম! তাহা চেতন, যাহা অনাত্মা তাহা অচেতন বা জড়। 
মনও সূক্ষ্ম জড় পদার্থ। আত্মাব সান্লিধ্যেই মনে চেতনাব স্কুবণ হয়। সর্বপ্রাণীতেই 
আত্মা আছে, তবে ইতব প্রাণীতে আত্মা প্রকাশ বা চেতনা তত পবিস্বুট নহে। 
জড়েও আত্মা অব্যক্ত অবস্থায় বর্তমান। আত্মাব প্রকাশ যতই অপবিস্ফুট হইবে 
মনুষ্য বা প্রাণী ততই নিম্নস্তবেব হইবে। িনুর্মেব চবম্‌ উদদে্ট আত্মাব ব্বঝপ 


গুনজ্মাবাদ , ৩৯৮ গীতা । পবিশিষ্ট 


উপলব্ধি। এই আত্মাব. যখন সুক্ষ ইন্দ্রিয় ও বাসনার আববণ থাকে তখনই তাহা 
জীবাত্মা বলিয়া পরিগণিত হয়। এই আবরণ খসিয়! গেলে জীবাত্মাব মুক্তি হয়, তাহা 
পবমাগ্বাতে লীন হয়। বাঁসনাৰ আববণেৰ বশে জীবাতা! দেহ ধাবণ কবে। মনুস্ত 
যেমন ইচ্ছামত বাসগৃহ নির্মাণ কবিয়া তাহার মধ্যে বাস কবে মেইবপ জীবাত্বা নিজ 
বাসনামত শবীর নির্মাণ কবিয়া তাহাতে অধিষ্ঠান কিয়! বিষ ভোগ কবে। 
কঠোঁপনিষদে উক্ত হইয়াছে, 
উর্ধে প্রাণ আব অধে অপাঁনকে যিনি করেন চালন! । 
্ মধ্যাসীন সে বামনে সকল দেবতা! কবে উপাঁসন! ॥ 
ভ্রশ্তমান এই দেহে অধিষ্ঠাতা দেহী যাবে কল! হয়। 
দেহ হ'তে মুক্ত হ'লে তিনি অবশিষ্ট কিবা তাতে বয় ॥ 
না বা প্রাণে না অপানে জীব কবে কু জীবনধাবণ। 
উভয়ে আশ্রিত অন্যে যেই হয় সেই জীবন কাবণ॥ 1৫1৩-৫ 
»... অর্থাৎ, বামন বা পুজনীয় আত্মাই দেহ, প্রাণ ইন্জিয় ( দেবত! ) ইত্যাদির 
অধিপতি । তাহারই বশে প্রাণ ইত্যাদি চলিতেছে। তিনি দেহত্যাগ কৰিলে দেহে 
কিছুই অবশিষ্ট থাকে না। | 
॥ %২। এই সমস্ত কথা মানিয়া লইয়! পুনর্জন্মবাদে বিচাব কৰা যাঁক। 
জীবাত্মা স্বীয় বাসনা ভোগেব জন্যই দেহ স্থগি করে। অতএব যত দিন বাসনার 
বিনাশ না৷ হইবে তত দিন জীবাত্বা স্বযোগ পাইলেই দেহ স্থার্টি কবিবে। এক দেহ 
নষ্ট হইলে জীবাত্বা অপৰ দেহ স্ষ্টি করিয়া তাহাতে আশ্রয় লইবে। কথাটা উদ্বাহবণ 
দ্বারা স্পষ্ট হইবে। কোন বৃক্ষে দেখিলাম যে পক্ষীর নীড় রহিয়াছে কিন্তু পক্ষীকে 
দেখিতে পাইলাম না। এই নীড় ভাঙিয়া দিলাম। পক্ষিতত্ববিও বন্ধু বলিলেন, 
পক্ষীব এই সময়ে শাবক হইবে সে জন্য তুমি যত বাঁবই বাসা ভাঙ্গিয়া দাও না কেন 
সে পুনবায় উপযুক্ত দ্রব্যাদি সংগ্রহ কবিয়া বাঁসা বাঁধিবে। যত দিন তাহাব শাবক- 
পালনের ইচ্ছা থাকিবে তত দিন সে নীড় বচন! করিবেই। একটি বাসা ভাঙিয়া 
দিবার পর পুনরায় কোন্‌ বাসাটি পাখী তৈয়াৰ কবিল তাহা বলা যাইবে না কারণ 
পাধীকে আমরা দেখিতে পাই নাই। জীবাত্বার পুনর্জন্ম এই প্রকারেব ব্যাপাব। 
এই জন্তাই হিন্দুশীস্তরকাবেরা বলেন কামনাশ্গুযার়ী আত্মা শরীর ধাবণ কবে। ভাল 
বাঁসনা থাকিলে উচ্চ স্তবে জন্ম হয়। নিকৃষ্ট বাসনাব বশে ইতব যোনিতে জন্ম হয়। 


পলীতা। পবিশিষ্ট * ৩৯৯ পুনর্জন্মবাদ 


বাসনা ক্ষষ হইলে পুনর্জন্ম হয না। ইহাই পুনর্জনমবাদ। রী ানতবাদ কার 
কবিযাছেন। 

| ?৩। এই জন্মাস্তববাদেব বিবরন 
পাবেন। আত্মাই বখন প্রাণেব অধিষ্ঠাতা ও প্রাণ যখন আত্মাব বশে চলে তখন 
মানিতে হয় আত্মাব দেহত্যাগে প্রাণত্যাগগ হয। আমি যদি কোন ব্যক্তিকে কাটিয! 
ফেলি তবে তাহাব আত্মা কি কবেন। উত্তবে বলা যাইতে পাবে, প্রকৃতি হইতেই 
আত্মা প্রাণ ইত্যাদি দেহেব সমস্ত জড় উপাদান সংগ্রহ কবেন। প্রকৃতি বিপর্যষে 
দেহ ছিন্ন হইলে প্রাণ নষ্ট হয ও দেহ তখন বিষয়ভোগেব উপযোগী থাকে না বলিষাই 
আত্মা তাহা ত্যাগ কবে ও পবে সুযোগমত অন্য শবীব গ্রহণ কবে। প্রকৃতিব নিয়মেব 
বশেই, সুযোগ খুঁজিযা জীবাত্মাকে চলিতে হয। আবাব প্রশ্ন উঠিবে, সকল প্রাণীতেই 
আত্মা আছে। এমিবা (80098) নামক প্রাণীতেও আত্মা আছে। একটি 
এমিবাকে শন্তঘাবা বিভক্ত কবিলে ছুইটি এমিবাব উৎপত্তি হয। কোন কোন বৃক্ষেব 
ডাল কাটিষ! পুঁতিলে আব একটি বৃক্ষ জন্মে।, এই পরীক্ষা শরীবেব সঙ্গে সঙ্গে 
আত্মাও কি বিভক্ত হইযা ছুইটি আত্মা পবিণত হইল । নৈনং ছিন্দন্তি শস্তাণি, শন্ত্ 
আত্মাকে ছিন্ন কবিতে পাবে না। তবে এ দ্বিতীয আত্মা কোথা হইতে আসিল। 
কবে, কোথায অগুপ্রমাণ এমিবাব শবীব ছিন্ন হইবে ও সেই শবীবেবই যোগ্য বাসনা- 
যুক্ত আত্মা তাহাতে প্রবেশ কবিবে এই আশায় কি সে আত্মা অপেক্ষা কবিতেছিল। 
উত্তৰে বলিতে হয় জীবাত্বাও পবমাত্বাব গ্যাঁষ সর্বব্যাপী, সে জন্য উপযুক্ত স্থযোগ 
পাইব৷ মাত্র নিজ কামনানুযাঁয়ী শবীবে প্রবেশ কবে। কখনও আব্কান্যাষী শবীব 
একেবাবেই লাভ কবে, কখনও বা তাহাকে বীজ হইতে আবন্ভ কবিষা শবীব গঠন 
কবিষা লইতে হয। শ্বেতাশ্বতব উপনিষদে আছে, অগোঁবণীযান্‌ মহতো মহীযান্‌ আতা! 
গুহায়াং নিহিতোহস্ত জস্তোঃ অর্থাৎ, অণু হইতেও অণু ও মহৎ হইতেও মহৎ আতা! 
প্রাণীদেব গুহামধ্যে অর্থাৎ হৃদযে নিহিত আছেন। 

| ৭8 । অতএব দেখা যাইতেছে খধিব আত্মোপলন্ধিব বিববণ মামিষা লইলে 
বাদ হিসাবে পুনর্জন্ম মানিতে হয। জাতিম্মবতা মানিলে ঘটনা হিসাবেই পুনর্জন্ম 
মানিতে হয। পবিশেষে বক্তব্য এই যে মৃত্যু পৰ আত্মাব পুনর্জন্মবাদ কেবল যে 
' আমাদেব মত আধুনিক যুক্তিবাদীৰ পক্ষেই ছুঙ্ঞেঘ তত্ব তাহা নহে। কঠোপনিযদে 
আছে, নচিকেতা! যখন যমকে প্রশ্ন কবিলেন যে মৃত্যু পব আত্ম! থাকে কি না, তখন 

৫৯ 
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যম বলিলেন, ন হি নুবিজ্েয়মণুরেষ ধর্ম, অর্থাৎ এই ব্যাপার সহজে বুঝিতে পারা 
বায় নাঅতএব হে নচিকেতা মরণং মানুগ্রাঙ্ষী2 মবণ সম্বন্ধে প্রশ্ন করিও না। 


£। সৃষ্টিতত 

1%1 সৃষ্টি অর্থে যনুত্য পণ্ড পক্ষী কীট বৃক্ষ লতা ইত্যাদি সমহ্থিত পৃথিবী 
হইতে আরম্ত করিয়। চনত সূর্য গ্রহ তারকা প্রভৃতি বিশ্বজগতের তাবৎ পদার্থ বুঝায়। 
যাহ! কিছুব অত্ভিত্ব আমরা জানিতে পারি তাহাই স্থষ্টিব অন্তগ্ত। স্থিতত্বজিজ্ঞাস্থব 
নিকট সৃষ্টির পূর্বোক্ত প্রকটিত বা ব্যক্ত অবস্থাহি প্রতিভাত হয়। অতএব স্থষ্টিব ত 
জানিতে হইলে এই দৃপ্ত জগতের স্থুল পদার্থসমূহ হইতেই অন্বেষণ আরম্ভ করিতে 
হইবে। আধুনিক বিজ্ঞানী পর্যবেক্ষণ, যুক্তিবিচার ইত্যাদির ছারা গ্রমাণ করবেন যে 
এই পুথিবীর পূর্বে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ছিল না, তাহা জলস্ত সূর্যের অন্তর্গত ছিল এবং এই 
নূর্ঘ নীহারিকার অন্তভূক্ত ছিল। যে অণুসমষ্টির দ্বাৰা নীহারিকা গঠিত তাহা আবাব 
ুক্ষতব ইলেক্ট্রন, প্রোটন এবং ফোটিন নামক পরমাণুর সমট্টি। এই ইলেক্ট্রন, 
প্রোটন ও ফোটন অপেক্ষা সুক্ষতর পদার্থ এখনও কিছু জানা যায় নাই। এই 
পরয়াপুর উৎপত্তি কোথা হইতে হইল এবং কি করিয়াই বা ইহাঁদেব সংযোগে 
নীহারিকাৰ জন্ম হইল এখনও সে সকল তত্ব জানা যায় নাই। নীহারিকা! হইতেই 
জলন্ত নূর্য তাবকাব উৎপত্তি। এই সকল নৃর্য তারকা কেহই স্থির নহে, তাহারা 
সকলেই ভীমবেগে আকাশে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। কালক্রমে সূর্য হইতে কিয়দংশ 
বিদ্দিপ্ত হইয়! পৃথিবীর সৃষ্টি হইল ও গুথিবী বায়বীয় ও জ্বলন্ত অবস্থায় ৃর্যেব 
চাবি দিকে ঘুবিতে লাগিল । বহু যুগ অতীত হইলে ক্রমে পৃথিবী অপেক্ষাকৃত শীতল 
হইল ও তাহার বহিরাবরণ প্রথমে তবল ও পবে কঠিন হইয়া মৃত্তিকা ও প্রভবাদিব 
উৎপত্তি হইল। আবও শীতল হইলে বাল্প জমিয়া পৃথিবীতে বাবিপাতি হইতে লাগিল 
ও নদী, নদ ও সমুদ্রেব উৎপত্তি হইল। এত দিন পর্যন্ত পৃথিবীতে প্রাণবন্ত কিছুই 
ছিল না। জমুদ্রমধ্যেই প্রথমে প্রোটোপ্লাদ্‌ম্‌ নামক জৈবিক পদার্থ জন্মিল এবং ইহা 
হইতে অতি ছুদ্র আদি ভীব উৎপন্ন হইল। ক্রমে ক্রমে বহু যুগে এই আদি জীব 
হইতে এক দিকে বৃক্দলতাদি ও অপর দিকে প্রাণিবর্গ জন্মিল। প্রাণিবর্গের মধ্যেই . 
প্রথম চেতনা দেখা দিল। আদিম প্রাণী হইতে বহু সহস্র যুগে ক্রমোন্নতিব ফলে 
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মনুস্তেব উৎপত্তি হইল এবং মন্ুস্েই চেতনার সম্যক ক্ষুবণ হইল। আধুনিক 
বিজ্ঞানমতে ইহাই স্থষ্টিগ্রকবণ। এই মতে জড় পদার্থ প্রথমে উৎপন্ন হইয়! পবে 
প্রাণিবর্গ ও সর্বশেষে চেতনাৰ উদ্ভব হইয়াছে। হিন্দু দর্শনেব মত ইহাব সম্পূর্ণ 
বিপবীত। হিন্দু শান্ত্রমতে চেতনাই সর্বপ্রথম এবং তাহা হইতেই সমস্ত জড়বর্গ উৎপন্ন 
হইযাছে। মানুষের শবীব ও এমন কি মনও এই জড়্‌বর্গেব অন্তর্গত। প্রাচ্য দর্শন 
ও পাশ্চাত্ব্য বিজ্ঞানে শ্ৃটিতত্বে এই গুরুতব ভেদেব কাৰণ বিচার্য। 

। ৭৬1 হিন্দু দার্শনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবাদীকে বলিবেন, তুমি ষে উপায়ে 
_ স্ষ্টিবহস্ত অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছ তাহাতে কখনই চবম তত্বে পৌঁছিতে পাঁবিবে না। 
ইলেক্ট্রন ইত্যাদিব উৎপত্তি খুঁজিতে গিষা হয ত আবও সুক্ষ জড়েব সন্ধান পাইতে 
পাঁব কিন্ত জড়েব মূল কোথায় কোন কালেই তাহাব ইয়ত্তা পাইবে না। তোমা 
সৃক্কা জড় যে আকাশে বহিয়াছে সেই আকাশেব উৎপত্তিই বা কোথা হইতে হইল? ' 
তুমি স্থষ্টিব যথার্থ তত্ব না বুঝিয়া প্রথমেই ভ্রান্ত পথ ধরিয়াছ অথবা স্থষ্টিব মূল তত্বে 
পৌঁছান তোঁমাঁব বিজ্ঞানেব উদ্দিষ্ট নহে। যেমন ভোক্তাব অভাবে ভোজ্য দ্রব্যের 
ব্বাদেব অস্তিত্ব কল্পনা কৰা যাষ ন! সেইবপ জ্ঞাতাঁৰ অভাবে সৃষ্টিব কল্পনা অসম্ভব । 
আমবা চিনিতে মিষ্টতব গুণ আবোপ কবি সত্য কিন্তু এই মিষ্টত্ব আস্বাদন ঘাবাই প্রত্যক্ষ 
হয এবং আস্বাদনকালেই ইহাব উৎপত্তি। চিনি ও বসনেক্দিয় এই ছুইযেব লংযোগেই 
মিষ্টত্বেব স্ুষ্টি। ইহাব যে কোনটিব অভাবে মিষ্টত্বেব অস্তিত্ব অসম্ভব । আমবা 
চিনিকে যে মিষ্ট বলি তাহাব কাবণ এই ষে চিনিব সহিত সর্বদাই কোন আস্বাদনকাবীব 
অবিচ্ছিমন সংযোগ কল্পনা কবি। যিনি চিনিব মিষ্টতার উৎপত্তিৰ বিষয অনুসন্ধান 
কবিতে প্রবৃত্ত তাহাব পক্ষে আম্বাদনকাবীকে বাদ দেওযা চলিবে না। চিনিব মিষ্টতা 
ব্যতীত আবও কতকগুলি গুণ আছে, যথা, চিনিব বিশিষ্ট রূপ বিশিষ্ট স্পর্শ ইত্যাঁদি। 
আস্বাদনকাবী ব্যতীত যেসন চিনির মিষ্টতা উৎপন্ন হয় না সেইবপ ভ্রষ্টা ব্যতীত চিনিব 
কোন বপও কল্পনা কবা যায় না এবং ম্পর্শকাবিনিবপেক্ষ চিনিব কোন স্পর্শগুণ 
থাকীও সম্ভবপর হয় না। আমবা ইন্দ্িয়লন্ধ জ্ঞানেৰ সাহাব্যেই চিনি প্রভৃতি 
সর্ধপ্রকাব বহির্স্তব অস্তিত্ব কল্পনা কবি। যদি আমাদের কাহারও ইন্জিয়জ্ঞান না 
থাকিত তবে জগতের কোন পদার্থেব অস্তিত্ব জানিতে পাঁবিতাম না অর্থাৎ কোন 
পদার্থ ই থাকিত না'। জ্ঞাতা ভিন্ন জ্ঞাতব্য থাকিতে পাবে না। বিষয়ী ভিন্ন বিষয় থাকে 
না। বিষয় ও বিষষী, ত্রষ্টা ও দৃশ্য পদার্থ, চেতন ও জড় পবস্পবেব সংযোগে উভয়ে 
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সার্থক হয। এককে বাদ দিয়া অপবের অস্তিত্ব কল্পনা করা চলে না। স্গটি, অস্ভি 
ইত্যাদি ভাবেব পশ্চাতে সর্বদাই এক অপরিহার্য চেতনসত্বা মানিতে হয়। এই জন্যই 
কাপিল সাংখ্য প্রকৃতিরপ জড় ও পুরুষবপ চেতন পদার্ধেব সংযোগে সমন্ত সথত্টি হয় 
বলিযাছেন। বিজ্ঞানীব প্রতিপান্ভ চেতনানিরপেক্ষ জড়োৎপত্তি গ্রাহ্হ নহে। আমবা 
দৃশ্য হউক, অদৃশ্য হউক, অতীতে, বর্তমানে বা ভবিষ্যতে যখনই কোনও জড়েব স্থিতি 
মানিয়া লই তখনই অজ্ঞাতসারে তাহাব এক কাল্পনিক জ্ঞাতার অস্তিত্বও মাণিয়া লই। 
পদার্থবিজ্ঞানের চেষ্টা বিষয়িনিরপেক্ষ বিষয়েব অনুসন্ধান। এই চেষ্টা একদেশদর্শী 
সে জন্য ইহাব ছা! দার্শনিক চবম তত্বে পৌছানি যাইবে না। পদার্থবিজ্ঞান ইচ্ছা 
কবিয়াই নিজেব জ্ঞাতব্য বিষয় সীমাবদ্ধ কবিয়া বাখিয়াছে, ইহাতে তাহা কোন 
দোষ স্পর্শে নাই। 

| ৭| সাংখ্য, জড ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুরুষ এই দুই সত্তা মানিয়া 
লইয়া সৃষ্টিপ্রকবণ ব্যাখ্যা কবিয়াছেন। পূর্বেই বলিয়াছি যে এই দুইয়ে কোন 
একটিকে বাদ দেওয়া চলে না কিন্তু একটু বিচার করিলেই দেখা যাইবে যে এই ছুই 
তত্বেৰ গুকত্ব সমান নহে। ইন্ড্িষঘাব ব্যতিবেকে জড় প্রতিভাত হয় না অর্থাৎ 
ইন্দ্রিয়াদ্ধ জ্ঞান বা চেতনার আশ্রয়েই জড় সিদ্ধ হয় কিন্তু চেতনা স্বয়ংসিদ্ধ। আমবা 
জড়জগতেব সমস্ত ব্যাপাব ইন্জরিয়জ্ঞানরূপ দোভাষীব সাহায্যে জানিতে পাবি। মধ্যে 
এই দোভাষী থাকায় মনে স্বতই সন্দেহ জন্মে যে জড়েব প্রকৃত তত্ব আমবা জানিতে 
পাবিতেছি কি না। যখন দেখি যকৃতেব দোষে চ্ষুরিন্ড্রিয় বিকৃত হইলে শ্বেতবর্ণকে 
হবিদ্রাবর্ণ বলিয়া অনুভূত হয় তখন এই সন্দেহ আবও বদ্ধমূল হয়। ইন্দিয়গুলিব 
স্বভাবজাত কোন দোষ থাকিলে বহির্বস্ত বিকৃত হইয়াই প্রতিভাত হইবে এবং সেই 
ভ্রম কোন কালেই আমরা ধবিতে পারিব না। এরূপ ক্ষেত্রে বহি্স্তব প্রকৃত তত 
আমবা জানি বলা চলে না। দুববীক্ষণেব কাচেব দোষে আমরা যেবপ দুরস্থ বর্ণহীন 
পদার্থকেও বর্ণসংযুক্ত দেখি হয় ত সেইবপ চক্ষুবিজ্রিয়ের স্বাভাবিক গঠনের দোষে 
বাস্তবিক বর্ণহীন পৃথিবীকে বিচিত্র বর্ণময দেখিতেছি। এই সন্দেহ নিবাকবণেব কোন 
উপাঁয় নাই। আরও গুকতব সন্দেহেৰ কথ! আছে। স্বপ্নকালে আমবা এক বিচিত্র 
জগৎ স্মি কবি। ব্বপ্দৃষ্ট নদী, পর্বত, মনুয্ু, পণ্ড, পক্ষী প্রভৃতিব কোন বাভব সততা 
নাই। স্বপ্নকালীন চেতনায় যে সকল জড় বন্ত প্রতিভাত হয় তাহাদেব বাব অস্তিতে 
প্রতীতি জন্সমিলেও তাহাঁবা বন্তুনিরপেক্ষ ও মনঃকল্পিত। স্বপ্নকালে স্বগ্রজগতেব 
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মিথ্যা প্রমাণ করা যায় না। অতএব দেখা যাইতেছে যে ই্জিয়িসমূহেব প্রত্যক্ষজ্ঞান 
ও তত্বাবা প্রকাশিত জড়ন্গ বাস্তব সত্তা নাও হইতে পাবে। জাগ্রত অবস্থায় যে 
জগৎ সত্য বলিয়। অনুভূত হয় মোক্ষাবস্থায় হয় ত তাহাব মিথাত ধরা পড়ে। এই 
সকল বিচাব হইতে বুঝা যাইবে যে চেতন ও জড় এই ছুই আদিতত্বেব মধ্যে চেতনারই 
গুকহ অধিক। বেদাত্তমতে চেতনা হইতেই জড়ের উৎপত্তি ্রন্নরাপ চেতনাবআশ্রয়েই 
জড়গৎ প্রতিভাদিত হয়। জড়ের নিজন্য পৃথক সত্তা নাই। মোক্ষকালে জগতেব 
সমস্ত পদার্থ ব্রন্মে লীন হইয়। নানাত্‌ জ্ঞান লোপ পাঁৰ। এক এবং অদ্িতীয় ব্রহ্ধ- 
সন্তাই থাকিয়া যায়। কাপল মতে জড় ও চেতন অর্থাৎ প্রকৃতি ও পুকষ উভয় সত্তাই 
সত্য এবং উভয়েব সংযোগেই ভগ সৃষ্ট হয়। পুরুষ বহুসংখ্যক কিন্ত প্রকৃতি এক 
এবং সেই ভন্যই প্রত্যেক পুরুষেব নিকট স্থত্টি একই প্রকার বলিয়া অনুভূত হয়। 
সথ্টিব অভিব্যক্তিকালে পুঁকষের চেতনাব আশ্রয়েই সমস্ত জগৎ প্রকটিত হয়। সুক্ষ 
হইতে আরম্ত করিয়া ক্রমশ স্থুল জগতের অনুভূতি জম্মে। ইহাই স্থতটি। 

| | বিশ্বে যাবতীয পদার্থ কোনও না কোন ইন্জ্রিযঘাৰ ঘ্বারা পুকষেব 
চেতনায় প্রবেশ করে। অধিকাংশ পদার্থেব অস্ভিহ একাধিক ইন্দ্রিয়েব ছাবা আমবা 
ক্তানিতে পাঁবি। বহিরবস্তর প্রকাশক ইক্রিষগুলিকে আমব৷ জ্ঞানেজ্জিয় বলি। এই . 
জ্ঞানেন্ডিয়ের সংখ্যা মাত্র পাঁচটি, যথা, চন্ছু, কর্ণ, নাসিকা) জিহ্বা। এবং তৃক। স্কুল 
চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি ইন্জিয় নহে কিন্তু ইজ্িযেব আশ্রযস্থান মাত্র। যে শক্তিব দ্বাবা 
আমরা দেখি তাহাই চক্ুবিজ্জিয়। চক্ষু দুইটি কিন্তু দর্শনেক্িয় একটি। সেইবপ 
শ্রবণেক্রিয় ইত্যাছি। বহির্বস্বতে বিশেষ বিশেষ গুণ থাকাতেই তাহা চক্ষুবাদি 
ইন্জিয়ুগণকে ক্রিয়াশীল কবে। বহির্বস্তর যে গুণে চন্ষুবিভ্দডরিয় ক্রিয়াশীল হয় তাহা 
নাম বপ কিন্ত কপবোধ মনের অন্ুভূতি। বূপেব অন্ুভূতিকেও বপ বলা হয়। বপ, 
রস, গন্ধ, স্পর্শ, শব্দ বলিলে বাহিবের রূপ, বস ইত্যাদি ও মনেৰ বপ বস ইত্যাদিব 
অনুভূতি উভয়ই বুঝাইতে পাবে । এই ছুইয়েব পার্থক্য পরে আরও বিশদ হইবে। 
পঞ্চেক্িয়ে অন্ুভূতিব উত্তেজক বহিরবস্ততে পীচটি প্থক গণ কল্পিত হইয়াছে যথা, 
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ এবং শব্দ। সকল পদার্থেই এই পাঁচটি গুণ বিদ্কমান নাই। 
গুণেব সংখ্যাধিক্যে জড় পদার্থ স্থূল বিবেচিত হয় এবং সংখ্যালাঘবে তাহা সুক্ষ হয়। 
মৃত্বিকাতে পাঁচটি গুণই বর্তমান, কাব আমবা চক্ষুদবাবা মৃত্তিকা দেখিতে পাই, 
ভিহ্বাদ্াবা তাহাব স্বাদ পাই, নাসিক! ছারা তাহাব গন্ধ পাই, ঘকেব ঘ্বাব। তাহাব 


হইত 5৩2 নতি ঢু পরিশ্ঠি 


পি এ _ শি এ এ রি 
স্পশ অনুভব কার এবং কথের ছার হৃত্িকায় ভাঁঘাতলনত শত শুনি পাঁই। বিশুদ্ধ 
সল্ল হী 2 ক ভু ১৩ 
লে কেনি গ্রহ নাই কিন্ত তাহার এক বিশ স্বাদ অনুভূত হয় অর্থাৎ ভল পান 
সম এসসি সি এসি নন হু এ রী রি 
করল বুবি তে পারি জল গান কারুত্হ ভুল লেখতে পাই, জুলোছিত শুক শুনি 


পঁই এব স্পর্শহার:ও ভলর অভিহ জানিতে পাঁরি। জুল গুক্ধ ব্যতীত আর চাঁরিটি 
গুদই বর্তমনৈ জল পৃথিবী পেন্কা সুক্ছু জড়! অগ্ঠি ভুল অপে্কা সুক্গু, কার 
গুদ বর্তমান ঘট রস স্পর্ণ ও শুক! জিহ্বার স্পর্শগুণ ছার 
উল্তেক কৌন গু৫ লই! হুমে গন্ধ অন্তত হইলেও অহ্ধিতে গন্ধ নাই? বায়ু অহ 

1 ৯ | আকাশ বলিলে হিন্গুশান্ুকারর কি বুকিতেল তাহ কিচার্য। 
চল্ত সূর্য তারকা ইত্তাঁছি ম্তুই আঁকা অবস্থিত। জড় পপির্ঘের মুষব আকাশ 
ফেরুপ্‌ হুুতম দেইরুপ বৃহন্তমও বটে? এ ভু তনেক খষি হাঁকাশকে বর্গ 
বলিরাহেন। নত আকৃত্শেকে ইরেজীতে 508৫৪ কলেন। তীহাছের হতে বিভতার, 


ঘা -ে-্ ১ ৫ তি িস্প 
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ধু 
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৬ সি ০ সি চর ৬ ১ রি চি সি 
এই দক তনুভুতিতত হি আকাশ পূর্ব নিল্ষ্ট হয় তবে স্বীকার করিতে হইবে বে, 
আকোন্দের অন্তত তিলটি গুছ আহে বথা, কস্ট স্পর্শ হু শুক অভুএব আকাশকে 

এসসি 
বহে অক্ষ তুঙ্ছ বলা সলিহে লু) কেহ বলিতে পারেন হে আকাশকে আমর 


[০ ৮ ৬, এরি টি রী সি 
দেখত পছইে লে বা স্প্গ কারিতেও প্র লন হত ছুরুহ বাবযানি গুহ্াত ষ্হা 
শি 








সি এমি ৯. 
& ঝ; হক ছার অনুভব কার তাহা প্রত্রুক্ষ নহে ভহুমান মাতা অজঞব আকৌ 





টি 
এ ৩ ২ ৫৯ কপ 
টপ ক স্পশ্বগ লাই? এই ফুকিতে আকাশে শলগুণও ভারেপে করা চন লন 
৮৬ পি ব্চি থে 
করেণ কার বে হরুহের জ হও হয তাহা অনুমানসাঁপেক ওহ বিলি 
শি 
১৭ এ ৯ লিক নর এ 
জআঁকাশের কোন গুদই রহিল না এব আকাশ বলির কোন মৌলিক পল ক; 


১ 
সতের অভিহ হাকৃত হইল নঃ! বৌহছমভ শকগুদ বাহুর আকাশ বলিয়া কেনে 
৬. ৩ ০৯ ৩ এ 
পঁলর্ঘ নাই! উপরি উক্ত বিচার হইতে বুঝ যাইবে বে চুর, ব্বাল, বিস্তার 
বব ৫ রর 
ইত্যািকে কাপিল শক্ত আকাশ বলা হর লাই আকাশ ভিক্ত পলা সাবের 


শনীতা। পবিশিষ্ট ৪০৫ হটটিতত 


দুবত্বাদি দিক শব্দে অভিহিত হইয়াছে। সাংখ্যগ্রবন ২১২ ন্তুত্রে আছে 
দিককালাবাকাশাদিভ্যঃ অর্থাৎ দ্রিক ও কাল আকাশাদি হইতে সমুৎপন্ন ; আদি শব্দে 
আকাশ ব্যতীত অন্ান্ঠ মহাভূতও বুঝাইতেছে। অর্থাৎ সাংখ্যমতে দিক ও কাল 
মহাভূতিগ্নেব গুণ হইতেই উৎপন্ন, অর্থাৎ বপ, স্পর্শ, শব্দ, বস ও গন্ধাদ্ি গুণ হইতেই 
দিক ও কালেব অনুভূতি আসিযাছে। দিক ও কালেব অনুভূতি মূল অন্ধৃভূতি নহে। 
আমবা যাহা কিছু দেখি বা শুনি বা স্পর্শ কৰি তাহাতেই দিক জ্ঞান আছে। অনুভূতিব 
ক্রমিক পবিবর্তন হইতে কালজ্ঞানেব উৎপত্তি। আধুনিক মনোবিদও বলেন যে 
কালজ্ঞান ও দিকজ্ঞান পঞ্চবিধ ইন্দ্রিষেব অনুভূতি হইতেই ভ্রমে ক্রমে শিশুব মনে 
বিকশিত হয়। সাংখ্যেব সহিত আধুনিক মনোবিদ্ভাৰ এ বিষয়ে কোন বিবোধ নাই। 
আকাশ দিক শবে অন্তর্গত দুবত্বাদি নহে। আকাশাদি হইতেই দ্দিকেব উৎপত্তি। 
তবে আকাশ কিবূপ পদার্থ । 

| ৮০। কেহ কেহ মনে কবেন পদার্থবিজ্ঞানের 'ইথব' (9606: ) আকাশ 
কিন্তু ইখব অন্থমানসিদ্ধ পদার্থ, তাহা প্ররত্যক্ষগ্াহহ নহে, অপব পক্ষে আকাশকে 
মহাভূত বলায় তাহা প্রত্যক্ষগ্রাহ্থ বুঝিতে হইবে। বাধু বলিলে আমবা কি বুঝি 
প্রথমে তাহাব আলোচনা করিব। স্পর্শ ও শবেব বাবাই আমবা বাধুব অস্তিত্ব 
প্রত্যক্ষ কৰিতে পাবি। বাযুব অস্তিত্ব জানিবাব অন্ত কোন উপাষ নাই। একটি 
বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব্দ অনুভূত হইলে আমবা বলি বাধু আছে। এই ছুই 
অনুভূতি মানসিক ব্যাপাৰ মাত্র কিন্তু ইহাদেব সাহায্যেই আমবা বাযুবপ বহির্বস্তব 
অস্তিত্ব বুঝিতে পাঁবি। বাধুব “ৰূপ? একটি বিশিষ্ট স্পর্শ ও একটি বিশিষ্ট শব 'মাত্র, 
তণ্ভিন্ন বাযুব অন্য কোন মূত্তি নাই। অতএব বাধুব গুণই বাষুব মু্তি। এই প্রকাব 
বিচাব ঘাবাই কপিল কি পদার্থকে আকাশ বলিযাছেন বুঝা যাইবে। কাঁপিল মতে 
আকাশেব একটি মাত্র গুণ স্বীকৃত হইযাছে এবং তাহা শব্দ, অতএব শবেব রূপই 
আকাশেব বপ। শবায়মান বস্তুকে বাদ দিয়া শব্দেব অনুভূতি মাত্র ধ্যান কৰিলে 
শবদগুণেব স্ববপ বুঝা যাইবে এবং এই অন্থৃভূতিব অনুযায়ী যে ক্স বহি্বস্ত তাহাই 
আকাঁশ। এই আকাশ অত্যস্ত ুক্ম পদার্থ এ জন্য তাহা সহজে সাধাবণেব অন্ুভূতিগ্রা্ 
নহে। যে কখনও লাল বঙ দেখে নাই তাহাকে যেমন লাল বঙেব শ্ববপ বুঝান যায 
না সেইবপ আকাশকে যে প্রত্যক্ষ কবে নাই তাহাকে আঁকাশেব স্বঝপ বুঝান যাইবে 
না। যোগী এই আকাশকে শব্েব দ্বাৰা প্রত্যক্ষ কবেন। এই শব্জ্ঞানেব সহিত 


হৃটিতত ৪০৬ গতা। পৰিশিষ্ 


দিকজ্ঞানও জড়িত আছে এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। এই হিসাবে আমরা যাহাকে 
আজকাল 'আকাশ বলি এবং সাংখ্যে 'যাহাকে দিক বলা হয় তাহার সহিত কাপিল 
আকাশের নম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। আধুনিক বিজ্ঞানী বলেন বায়ুতবন্ববিশেষই শব্দবপে 
প্রতিভাত হয়। কৌন কোন সাংখ্যবাদীও এই মত পোষণ কবেন। তাহারা বলেন 
আকাশেই শবের উৎপত্তি কিন্ত সেই শব্ধ বাযুই শ্রবণেন্জ্িয়ে বহন কবিয়া৷ আনে। 
কাষ্ঠাদির গ্ঠায় কঠিন পদার্থ এবং জলও শব বহন করিতে পারে। পত্রবাহক যেমন পত্র 
নহে সেইবপ শব্দবাহক শব নহে। অন্ুভূতিবিশেষই শব্দ এবং এই অনুভূতি যে 
জড় বন্তকে (শব্দায়মান পদার্থ নহে ) প্রকাশ করে সেই সুষ্ম জড়ই আকাশ। 

| ৮৯। সাংখ্যের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানের বিরোধ নাই কিন্তু উভয়ের 
প্রতিপা্ঠ বিষয় বিভিন্ন। আধুনিক রসায়নবিদ্ বলিবেন 9167767%8 বা মূল পদার্থ 
মাত্র বিরানববইটি। আধুনিক পদার্থবিদ মূলপদার্থ বলিতে ইলেক্ট্রন প্রভৃতি বুঝিবেন। 
তাহাদেৰ মতে ইহাদেরই বিভিন্ন সংযোগে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থেব উৎপত্তি। সাংখ্য 
বলিবেন, তোমাদেব কাহাবও সহিত আমাব বিবোধ নাই তবে তোমাদের মূল 
পদার্থগুলিকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে পাঁচটি ইন্দরিয়দ্ধাব ভিন্ন অন্ত বাস্তা নাই, অতএব 
তোমাদেব মূল পদার্থে রূপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দের মধ্যে এক বা ততোধিক গুণ 
স্বীকার কবিতে হইতেছে। রাসায়নিকেব চক্ষে বর্ণ মূলপদার্ঘ হইলেও তাহা চক্ষু, কর্ণ 
ও ত্বকের ছাবা গ্রাহি, স্ৃতবাঁং তাহাতে অন্তত তিনটি গুণ আছে, অতএব আমাৰ 
নির্চনমতে স্বর্ণ মূলপদার্থ নহে, তাহাতে ভিন গুণের সমবায় দেখা যায়। যদি 
চ্ষগ্রান্থ পরীক্ষা্থারা ইলেক্ট্রনেব অস্তিত্ব অনুমান কবিয়া থাক, তবে ইলেক্ট্রনে বপেব 
অস্তিত্ব স্বীকাব কবিতে হইবে, ইত্যাদি । 

| ৮২। সাংখ্যমতে জড়বর্গে মধ্যে সুদ্মতম আকাশ হইতে বাধুঃ বাযু হইতে 
অগ্নি বা তেজ, তেন হইতে জল এবং জল হইতে পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে । অতএব 
'মাকাশের শব্গুণ অন্য চারি ভূতেও আসিযাছে। সেইবপ বায়ুর স্পর্শগ্ব 
'শগ্িঃ জল ও পৃথিবীতে, অগ্নি বা তেজের রূপ জুল ও পৃথিবীতে, এবং লেব বস 
পৃথিবীতে আসিয়াছে। যে গুণ যে পদার্থে প্রথম দেখা দিযাছে সেই পদার্থই 
সেই গুণে বিশেষ আধার বলিয়া কল্পিত হইযাছে। এই ভন্ত আকাশকে 
শবগুণে, বাযুকে স্পশেক, তেজকে রূপেব, জলকে রসেব এবং পৃথিবীকে গন্ধগুণেব 
আধাব বলা হয় এবং প্রত্যক্ষ স্থল আকাশ, বায়ু, তেজ, ভল ও পৃথিবীকে পঞ্চ 
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মহাভৃতেব প্রতীক বলিযা ধবা হইযাছে এবং তাহাদেব নাম অনুযাষী পঞ্চ ভূতেব 
নামকরণ হইযাছে। 

| ৮*৩। এইবাৰ স্থল জগত হইতে আবন্ত কবিষা৷ স্থপ্িপ্রকবণ বিচাব কবিব। 
গীতাব মতে স্থ্টিতত্বেব প্রত্যক্ষ জ্ঞান কেবল যোগীবই লভ্য। বিচাববুদ্ধিব দ্বাবা 
সাধাবণে এই স্থষ্টিতত্বেব পবোক্ষ জ্ঞান লাভ কবিতে পাবে। একজন চেতন দ্রষ্টা ভিন্ন 
স্ষ্টিব কল্পনা করা যায না এ কথা পূর্বে বলিয়াছি। যাহা কিছু ঘটুক না.কেন সর্বদাই 
তাহাব একজন ডষ্টা আছে। সাংখ্যে এই ত্ষ্টা পুরুষ নামে অভিহিত হইযাছে। 
পুরুষে চেতনাই স্থপ্তিব পৰ পবৰ সমস্ত অবস্থাকে উদ্ভাসিত কবিয়াছে। দৃশ্যমান 
পৃথিবী এই চেতনাৰ দ্বাবাই উদ্ভাসিত। ইন্ড্রিষঘাব ঘাবাই এই জগতেব সত্তা উপলব্ধ 
, হয। অতএব পঞ্চ জ্ঞানেক্দ্িয়েব অন্ধুযায়ী মাত্র পঞ্চ মহাভূতেব সত্তা প্রমাণিত 
হইতেছে। এই মহাভূতগুলিকে পুরুষ বহিরবস্ববপে উপলদ্ধি কবে কিন্তু এই উপলব্ধিব 
মূলে পাঁচ প্রকাবেৰ ইন্দ্রিয়ন্ধ জ্বান। এই জ্ঞান পুকষেব অন্তবেৰ অনুভূতি । 
বাহিবে বপ, বস, গন্ধ, স্পর্শ ও শব্দেব অনুপ ভিতবেব বপ, বস ইত্যাদিব মানসিক 
অনুভূতি বহিয়াছে। এই পঞ্চ অনুভূতিকে পঞ্চ তন্মাত্র বলা যায়। পুরুষেব চেতনাষ 
এই পঞ্চ তন্বাত্র হইতেই পঞ্চ মহাভূতের উৎপত্তি। পঞ্চ তন্মাত্র পঞ্চ জ্ঞানেন্দড্িয়ে 
প্রতিফলিত হয ও মন এই জ্ঞানেক্িষগুলিব সহিত সংযুক্ত থাকাতেই তাহাবা ক্রিযাক্ষম 
হয়। পুরুষেব দেহও এই পঞ্চ মহাতূত হইতে উৎপন্ন এবং মনই পঞ্চ কর্মে্দ্রিষেব 
সাহায্যে এই দেহকে কর্মে প্রবৃত্ত কবে। অতএব এ পর্যস্ত বিচাবেব দ্বাৰা পঞ্চ মহাভৃত, 
পঞ্চ তন্ত্র, মন, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয ও পঞ্চ কর্মেকিয় এই একুশটি তত্ব পাওয়া গেল। এই 
একুশটি তত্বেৰ মধ্যেই জগতেব যাঁবতীষ ব্যাপাব বহিযাছে। অবস্থ ইহাৰ প্রত্যেকটি 
পুরুষেব চেতনাব দ্বাৰা! উন্তাসিত। সাংখ্যমতে এই সমস্ত তত্ব অহংকাঁব হইতে উৎপন্ন । 
অহংকাব অর্থে আমিত্ব ভাব। পুকষ যে মুহূর্তে নিজেকে জভ জগতেব জ্ঞাতা বলিয়া 
জানিলেন, অর্থাৎ কতকগুলি বস্তকে নিজ হইতে পৃথক দেখিলেন, অর্থাৎ অহং ও ইদং 
এই ভেদ করিলেন তখনই জগত তাঁহাব নিকট প্রকটিত হইল। হন্দিয়জ্ঞানসম্পন্ন 
মন ও তন্মাত্রেব মূলে এই অহং ইদং ভাব আছে। মানসিক অনুভূতি অর্থেই তাহাৰ , 
একজন জ্ঞাতা আছে, অর্থাৎ অহং ইদং ভেদ না থাকিলে মনেব অস্তিত্ব কল্পনা কব! 
যায না। এই জন্যই অহংকাৰ হইতে মন ও তন্মাত্রাৰ উৎপত্তি বলা হইযাছে। 
অহংকাবেব মূলে অহং ইদংবপ দুইটি বিভাগ । বিভাগে পূর্বাবস্থা এক অখণ্ড সত্তা। 

৫২ 
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এই সত্তাই মূল প্রর্কৃতি। অখণ্ড মূল প্রকৃতি যখন বিভাগেব জন্য উন্মুখ হইল তখন 
তাহাৰ নাম মহ। প্রকৃতি পুরুষেব চেতনাব সহিত মিলিত আছে অনুমান কবিলে 
মহৎ অবস্থাকে দ্বিভাগ হইব এইরূপ সংকল্লাত্মক অবস্থা বলা যায়, এই জন্যই মহতেব 
অপৰ নাম বুদ্ধি। আমরা যে শক্তিব দ্বাব! সংকল্প করি তাহাঁকেও বুদ্ধি বল! হয। 
পূর্বোক্ত একুশটি তত্বেব সহিত অহংকাব, মহৎ ও প্রকৃতিকে যোগ কবিলে সাংখ্যেব 
চতুিংশতি তত্ব পাওয়া গেল। ইহাদেব সহিত পুরুষবপ চেতন তত্ব সংযুক্ত থাকায 
সৃষ্টিকে পঞ্চবিংশতি তত্বসমন্থিত বলা হয়। আধুনিক বিজ্ঞানবাদীর স্ৃষ্টিগ্রকরণেব 
সহিত বেদান্ত সাংখ্য প্রভৃতি হিন্দুর্শনশাস্তরেব স্থষটিপ্রকবণেব বিরোধ নাই। কেবল 
সৃষ্টিব প্রত্যেক অবস্থায় হিন্দু শান্তর এক জন কবিয়া চেতন সত্তা স্বীকাব কবিযাছেন। 
বেদান্ত-অনুমোদিত স্থটিগ্রকবণে প্রকৃতিকে ব্রন্ষেব মায়াশক্তি বলা হইয়াছে এবং 
পুকঘবর্গ ব্রদ্মেবই অংশ স্বীকাব কবা হইয়াছে। বেদাস্তমতে মূল সত্তা এক ত্রন্ধ মাত্র। 
গীতাবও এই মত। 

। ৮৪। চন্্রশেখব বনু প্রণীত নম গ্রন্থ হইতে হিন্দুশাসাম্ুমোদিত 
্িপ্রকবণ কিঞ্িৎ উদ্ধৃত কবিতেছি। বাহুল্যভয়ে নানা শান্ত্রোদ্বত শ্লোকগুলি 
দিলাম না। মূল গ্রন্থে তাহা পাওয়া যাইবে। 

'উপযুক্ত সময়ে সৃ্ষভৃতগণ পঞ্ধীকৃত ও মিলিত হইল এবং আত্মামাত্রা সকল 
উহাবদেব সহিত মিলিত হইযা বহিল। এই সকল কালক্রমে একটা অগ্তৰূপে পবিণত 
হইল। প্রথমে উহাব অন্তর্গত মৃত্তিকা, জল, জ্যোতি, বাু ও আকাশ (পঞ্চ ভূত ) 
একাকাবৰূপে মিশ্রিত থাকাতে উহা! অতি তবল ছিল। ক্রমে উহা! জলবুদৃবুদেব হ্যায় . 
স্ফীত হইয়! হিবণ্য ও সূর্ষেব ন্যায় দীন্তি পাইতে লাগিল. তদগুমভবদ্ধৈমং সহমা-ু- 
সমপ্রভং। পুথিবীই মূল অণ্ড। অন্য চাৰি ভূত ও ইন্জরিয়াদি তাহাবই সহিত মিশ্রিত 
থাকায় সবশুদ্ধ অণ্ড বলিয়া উক্ত হইয়াছে। কালক্রমে পৃথিবীবই গাত্রে জল, জ্যোতি 
বায়ু এবং আকাশ অল্পে অল্পে এবং পৃথক পৃথক জমিতে লাগিল ।--.জল পুথিবীকে বেষ্টন 
ও প্লাবিত কবিয়৷ বহিল। জ্যোতি; জলকে ব্যাপিয়া থাকিল। বায়ু জ্যোতিকে 
*ব্যাপিয়া অবস্থিতি কবিল। আকাশ বাযুকে ঝেষ্টন কবিল।."'এই পুথিবী বহু দিন 
ধবিয়া জলমগ্ন ছিল পশ্চাঁৎ উপযুক্ত সময়ে ভগবান তাঁহাকে উদ্ধাব কবিলেন। *'তাহাব 
পৃষ্ঠে এক দিকে পর্বতসকল স্থ্টি কবিলেন অন্য দিকে স্বতন্ত্র স্থানে সমুদ্র স্থাপন 
কবিলেন। এইবপে আকাশ, বাধু, জ্যোতি» জলসমস্থিত হইয়া ধরণী সৃষ্টি হইল। 


গীতা। পবিশিষ্ট ৪০৯ . চৃষটিততত 


এ সমস্ত ভূতমগ্লসমন্থিত এই ধরণীই অণ্ড শব্দেব বাচ্য। '.পবমেশ্বব কেবল একটি 
মাত্র পৃথিবীর শরষ্টা নহেন। তিনি কোটি কোটি অণ্ড স্বজন কবিয়াছেন। সেই কোটি 
কোটি অণ্ড কালক্রমে কোটি কোটি পৃথিবী হৃর্ধ ও গ্রহ নক্গত্রবপে পবিণত হইযাছে। 
হয় ত এখনও তেমন অসংখ্য অসংখ্য অণ্ড জন্ম বৃদ্ধি ও পবিণতি লাভ কবিতেছে। ". 
শান্তর বলিয়াছেন যে ভগবানের সৃষ্টিশক্তি যখন অব্যক্ত ছিল তখনও তিনি তাহাতে, 
আব ভ্রমপবিগতিব ছাবা তাহা যখন ব্যক্ত হইতে লাগিল তখনও তিনি সেই প্রত্যেক 
পবিণতিতে, বিবাজমান ছিলেন। এখনও তিনি এই স্থষ্টিব সর্বাংশে প্রবেশ কবিয়া 
আছেন। অতএব অব্যক্ত হইতে অণ্ড পর্যন্ত সকল অবস্থাতেই তিনি পুরুষরূপে 
বর্তমান। "অব্যক্ত প্রকৃতিতে তিনি পুরুষ, ঈশ্বব অথবা ব্রহ্মা ; পৃথিবীব কাবর্শজলে 
তিনি নাবাষণ ; অণ্ডেতে তিনি হিব্যগর্ ও পিতামহ ত্রদ্ধা ; সর্বভূতে তিনি তূতাত্মা ; 
সুঙ্মাদেহে হিবণ্যগর্ভ, বৈশ্বানব বা বিরাট; স্থুল দেহে তিনি ক্ষেব্রজ্ঞ, বিশ্ব বা বিবাট ; 
জীবাত্মাতে তিনি পরমাত্মা বা অন্তবাত্ম! ; এবং সমগ্র জগতে এবং কোটি কোটি অণ্ডে 
প্রবেশ কবায় তিনি বিরাট নামে উক্ত হয়েন। ব্রণ্ণোব একপাদ মাত্র স্থষ্টিতে ব্যাপ্ত 
হইয়! আছে অবশিষ্ট তিন পাঁদ নিক্কিয়, নিবদ্ধ, নিরঞ্ন, নিগুণ, শান্ত, বাক্য মনের 
অগোচব এবং হ্্টিসংসাবেৰ অতীত ও অব্যক্ত। 
জল হইতে পৃথিবী উন্নত হইযা বহুসহত্ম বসব নিস্তব্ধ শূন্ক্ষেত্রবৎ পতিত 
ছিল। * তখন জলগর্ভবিনির্গত নবীন ভূমি, উ্ধ্বমুখী পর্বতমালা এবং দুরপ্রসাবিত 
অমিত জলধি, এই ব্রিবিধ দৃশ্ঠ ব্যতীত প্রকৃতিব অন্ত কোন প্রভাব তৃপৃষ্ঠে আবিভূর্তি 
হয় নাই। তখন এ তিন পদার্থমাত্রই স্বরগস্থ ভৃর্য, চন্দ্র, তাবাগণেব জ্যোতি এবং 
-প্্তিন্তরীক্ষস্থ মেঘ ও বাধূব ফলভোগ কবিত। কোন ভ্রষ্টা বা ভোক্তা ছিল না। কেবল 
বিধাতা স্বয়ং নির্মাতা, নিয়স্তা ও প্রহবীবপে বর্তমান ছিলেন" প্রজাপতি পঞ্চভূতমযী 
উপকবণবতী পৃথিবী হইতে অচেতন, অজ্ঞানান্ধ, পঞ্চপ্রকাব উত্ভিদ্‌ পদার্থ প্রকাশ 
কবিলেন যথা বৃক্ষপ্ন্মলতাবিবৎ সমস্তাত্ণজাতষঃ। এই স্থত্টিব নাম মুখ্য ব্বর্গ অর্থাৎ 
প্রাথমিক স্থষ্টি। যেহেতু ইহা পশ্বাদি ও মানবে পূর্বে সি হইয়াছিল। এইবপে 
পৃথিবী প্রথমেই বৃক্ষ গুল্স, লতাদিঘটিত ঘোবাবণ্যে আৰৃত হইল। উদ্ভিদ স্ষ্টিব পর 
ব্রহ্মা যখন জীবকে সর্বাবয়বসম্পন্নপূর্বক স্থষ্টি কবিতে ইচ্ছা কৰিলেন, তখন এঁ অন্ন 
হইতে তিনি বিবিধ জীব উৎপন্ন করিলেন। * মাতা পিতাব সংযোগে প্রত্যেক জীবের 
বংশবৃদ্ধি হইতে লাগিল। তাহাতে যে জীবেৰ যে স্বভাব ও ব্যবহাঁৰ তাহাই তাহা 
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বশে আবহমান হইল। কাট, পতঙ্গ, পক্ষী, পণ্ড প্রভৃতি ইতব প্রাণিগণই ব্রহ্মাৰ 
ঘ্বিতীষ স্যরি । জবাযুজ, এবং অগ্জ ও বেজ জীবগণেৰ মধ্যে কোন জাতি প্রথমোৎগন্ন 
হইয়াছিল শাস্ত্রে সে বিষয়ে কোন বিব্বণ দুষ্ট হয় না। শাস্ত্র যদি সে বিষষে হস্তক্ষেপ 
কবিতেন, তবে বোধ হয়, যেমন ভূতের বিকাব হইতে ভূতাস্তবেব ও ইন্দ্রিয়ের উৎপত্তি 
এবং অন্নেব বিকাব হইতে অব্যবহিতরূপে জীবে প্রকাশ নিবপণ কবিয়াছেন, সেইরূপ 
সম্ভবতঃ অল্নেব বিকার হইতে প্রথমে কীট ( যাহাদিগকে ম্বেদজ কহেন ) ও কীটেৰ 
বিকাব হইতে অগ্জ জন্তগণ, অণ্জ জন্তগণেব বিকাব হইতে, পশ্বাদি, পশ্বাদির মধ্ে 
শ্রেষ্ঠ পদে বানৰ এবং বানবেব বিকাঁব হইতে নবের উৎপত্তি হইয়াছে বলিতেন। 
যদ্দি তাহা বলিতেন, তবে শাস্ত্র যেবপ ক্রমপূর্বক স্য্টিৰ বিবরণদানে প্রবৃত্ত 
হইয়াছিলেন তাহা উত্তমরূপে সমাধা হইত । ধাঁহাবা নরকে বানরের সন্তান বলেন 
তাহাবাও তাহা হইলে শান্তর হইতে স্ব খ্ব মতের বিস্তর পৌঁষকতা৷ পাইতেন। ফলে 
শাস্ত্র সেবপ অভিপ্রায় দিলেও ঈশ্ববকে প্রত্যেক পবিবর্তনেব সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্তারপে 
বাখায় এবং নবেব জীবাত্বাকে নিত্য পদার্থ বলিয়া নিরশ কবায়, তাহাতে উক্ত 
বাদিগণেব অন্ধ প্রকৃতিবাদের কোনি পৌঁষকতা৷ হইত না। সে যাহা হউক শাস্ত্রে 
এত দুব নিশ্চিত সিদ্ধান্ত দেখা যাইতেছে যে, ইতর প্রাণীদিগেব পশ্চাৎ পিশাচ, বক্ষ, 
বাক্ষস, দানব, গন্ধরব, অপ্দরা, বি্ভাধর, কিন্নব, সাধ্য, পিতৃ, সিদ্ধ, দেবতা গ্রভৃতিব স্থি 
হইয়াছিল। তাহাব পব মানবেৰ উৎপত্তি হইয়াছে । 


৬। জ্ঞানেক্ত্রিয় 


| ৮৫। হিন্দুশান্কাবগণ মনুষ্কের পঞ্চ জ্ঞানেন্দরিয় ও পঞ্চ কর্মের্জ্িয়ের উল্লেখ 
করিয়াছেন। চচ্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও তক এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দিয়, এবং বাক্‌, 
পাঁণি, পাদ, উপস্থ ও পাযু, এই পাঁচটি কর্মেক্জিয়। মন সমস্ত ইন্দ্রিয়েব অধিপতি । 
ইন্ডরিয়গণকে শবীরেব দ্বাবস্বরূপ বলা হয়, অর্থাৎ বহির্জগতেব সমস্ত ব্যাপারে সাংবাদ 
পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়েব ভিতব দিয়া মনে আসিয়া প্রবেশ কৰে এবং মন পঞ্চ কর্মেক্দ্িয়ে 
দ্বাব! বহির্জগতে নিজ প্রভাব বিস্তাব করে। এই সকল কথা আমর! বাল্যকাল হইতে 
শুনিযা এতই অভ্যস্ত হইয়াছি যে বিনা বিচারে সত্য বলিয়া মানিয়া৷ লই। সাধাবগ 
লোকে সকলেই বলিবে পাঁচটি মাত্রই কর্েন্দ্িয় ও পাঁচটি মাত্রই জ্ঞানেন্ড্িয় আাছে। 
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গাঁচটিব অধিক সংখ্যা কেন গণনা কৰা হয় না তাহা সাঁধাবণত কেহই ভাবিষ! দেখেন্‌ 
না। বৈজ্ঞানিক কিন্ত বিনা বিচাবে কিছুই মানিতে প্রস্তুত নহেন। সমস্ত প্রাচীন 
মহধিবা একবাক্যে কোন কথা বলিলেও তাহ যুক্তি ও পবীক্ষাব উপব প্রতিষ্ঠিত না 
হইলে বিজ্ঞান স্বীকাঁব কবিবে না। ইহাই বিজ্ঞানের বিশেষ। 

॥ ৮৬। শাস্তকাবদেব ইন্দ্রিষেব সংখ্যা গণনা ও ইন্দ্িয়ের বিভাগ কত চুব 
বিজ্ঞানসম্মত তাহ! দেখা যাঁক। আধুনিক মনোবিষ্া মন্ুয্বেৰ ইঞ্্যাদি লইষা 
গবেষণা কবে কাজেই এখনকাব মনোবিদগণ এ বিষয়ে কি বলেন তাহা প্রণিধান- 
যোগ্য। চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা ইত্যা্দিকে আধুনির বিজ্ঞানে ইন্দরিয়স্থান বা 59086 
0808 বলা হয়। ইন্দিয়স্থান বিশেষ বিশেষ ৪$20108 বা উদ্দীপক দ্বাবা 
উত্তেজিত বা! 9501690 হইলে বিশেষ বিশেষ সংবেদন বা 8088000. উৎপন্ন হয়। 
এই সকল সংবেদন হইতেই বহির্জগতেব 709:09)800 বা প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্মে। 
, উদ্দাহবণ যথা, চক্ষুতে বহির্জগত হইতে আলোকবশ্মি আসিয়া উদ্দীপকেব কাজ 
কবিল, ফলে চক্ষুগোলকেব অস্তঃস্থিত অপ.টিক্‌ নার্ভ (০069 79759 ) উত্তেজিত 
হইল। এই উত্তেজনা” মস্তিষ্কে পৌছিয়া আলোকেব সংবেদন উৎপন্ন কবিল। এই 
সংবেদন হইতে বাহিরে আলোক বহিয়াছে এই প্রত্যক্ষজ্ঞান জন্সিল। মনে বাঁখিতে 
হইবে বাহিবেব আলোক ও আলোকেৰ সংবেদন এক বস্তু নহে। আলোক জড় বনস্ত 
মাত্র। পদার্থবিৎ তাহাৰ গুগাগুণ বিচার কবেন। অপর পক্ষে আলোকেব মংবেদনে " 
সাধাবণ জড় পদার্থের কোন গুণ নাই, তাহা মানসিক অনুভূতি মাত্র। মনোবিদেব 
ইহা গবেষণার বিষষ। সেইরূপ পদার্থবিদের কাছে শব্দ বিশেষ প্রকাবেব কম্পন 
মাত্র, মনোবিদেব কাছে তাহা একটি বিশিষ্ট অনুভূতি । যে অন্ধ বা বধির, সে আলোক 
বা শব্দের অস্তিত্ব বিশেষ পরীক্ষাব দ্বারা অন্য ইন্জরিয়ের সাহায্যে বুঝিতে পারে কিন্ত 
আলোক বা শব্দেব সংবেদন বুঝিবার তাহাৰ কোনই উপাষ নাই। আমরা অনেক 
সময় এই ছুই বিভিন্ন অর্থে আলোক কথাটা ব্যবহার কবি। কখন আলোক কথায় 
পদার্থবিদেৰ আলোক, কখনও বা মনোবিদের আলোকসংবেদন বুঝি। এই পার্থক্য 
সর্বদা স্মবণ বাখা কর্তব্য নচেৎ মানসিক ব্যাপাবেৰ আলোচনাষ বিশেষ গোলমালে 
পড়িবাব সম্ভাবনা । পদার্থবিদের কাছে অন্ধকাব বা শৈত্যেব অস্তিত্ব নাই, এই দুইটি 
আলোক ও তাপেব অভাব মাত্র কিন্ত মনোবিদেব কাছে অন্ধকার ও শৈত্য উভয়ই 
বাস্তব পদার্থ তাহাঁদেব বিশেষ অনুভূতি আছে। পদার্থবিদেব তাঁপমান যন্ত্রে কোন 
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_বন্তব তাপ মাপা যাইতে পাঁবে ও তাহা বাঁড়িতেছে কি কমিতেছে তাহাঁও বলা যাঁয়। 
একটি গ্রাসে গরম জল রাখিয়! তাহাতে হাত ডুবাইলে গবম লাগিবে কিন্তু তদপেক্ষা 
গবম জলে পূর্বে হাত ডুবাইয়া পরে গ্রাসের জলে হাত ডুবাইলে তাহ ঠাণ্ডা লাগিবে। 
একই জল অবস্থাবিশেষে ঠাণ্ডা বা গবম লাগিতে পাবে যদিও তাপমান যন্ত্র বলিবে 
তাপ একই রহিয়াছে। এবপ ক্ষেত্রে পদার্থবিদ হয় ত বলিবেন তোমাৰ প্রত্যক্ষ ভূল। 
মনোবিদেব মতে অনুভূতি ব্যাপাবে পদার্থবিদেৰ মতাঁমত অনধিকাঁব চর্চা। গবম বা 
শৈত্য অনুভূতিতে কোন ভুল নাই। যখনই এই অনুভূতির সাহায্যে বাহিবেব বন্তবব 
তাঁপ নির্ণয় করিতে যাই তখনই ভূলেব সম্ভাবনা, অর্থাৎ যখন মনোরাজ্যের ব্যাপাবকে 
বাহিবেব ব্যাপারে মাপকাঠি কৰি, অর্থাৎ পদার্থবিদের রাজ্যে অনধিকাৰ প্রবেশ করি, 
তখনই ভুলেব সম্ভাবনা দেখা দেয়। হিন্দুশান্ত্কাবগণ সর্বদা একপ ভুল পবিহাৰ 
কবিবাঁৰ চেষ্টা কবিয়াছেন। তাহাদের বক্তব্য বুঝিতে হইলে আমাদেরও এই ভুল 
এড়াইয় চলিতে হইবে। 

| ৮%। প্রথমত আধুনিক মনোবিদ্ভাব দ্রিক হইতে বিভিন্ন ৪8788100, বা 
সংবেদনগুলিব বিচার করা যাক। চক্ষুব সাহায্যে আমাদের আলোকের সংবেদন জন্মে 
ও কর্ণে সাহায্যে শব্দেব সংবেদন হয়। এই ছুই সংবেদনের মধ্যে কোনই সাদৃষ্ঠ 
নাই। তাহাঁব! বিভিন্ন বর্গেব। চক্ষুব বাবা শব্দ শোন! অসৃস্তব। সাঁধাঁবণত এক 
ইল্জিয়েব কাঁজ অপব ইন্দ্রিয় কবিতে পাবে না । এই জন্ত আলোক ও শব্দকে পুথক 
সংবেদন বলিয়া ধবা হয় এবং চক্ষু ও কর্ণকে দুইটি পৃথক ইন্দ্রিযস্থান বলা হয়। চক্ষুব 
ঘাবা যে সকল সংবেদনেব অনুভূতি হয় তাহাদের মধ্যে তাবতম্য আছে। লাল আলো 
ও সবুজ আলো এক নহে। বিভিন্ন বঙেব প্রভেদ চন্কুব সাহায্যে ধবা পড়ে। এই 
প্রভেদ সত্বেও চক্ুগ্রাহ্য সমস্ত সববেদনে মধ্যে একটা জাতিগত এঁক্য আছে। লাল ও 
সবুজ আলোব যে পার্থক্য, শব্দ ও আলোর মধ্যে পার্থক্য তদপেক্গা অনেক গুরুতব। 
বিভিন্ন বডেব আলোক একই বর্গেব কিন্ত আলোক ও শব্দ বিভিন্ন বর্গেব। একই 
ইন্ডিস্থান হইলে এক বর্গেব বিভিন্ন সংবেদন সত্বেও ইন্দড্িয়েব সংখ্যাবৃদ্ধি মান্য 
হইবে না। 

। ৮৮। পাশ্চাত্য মনোবিদগণ চগ্ষুকর্ণাদি পাঁচটি ইন্জরিয়স্থান বা 88089 
0 ব্যতীত আবও কতকগুলি ইন্দিয়স্থানেব অ্তিত্থ স্বীকাব করেন। প্রত্যেক 
ইন্জিযস্থানের এক একটি বিভিন্ন সংবেদন আছে। দীর্শন, শ্রাবণ, স্পার্শন, বাসন ও 
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ভ্রাণজ সংবেদনেব সহিত সকলেই অল্পবিস্তব পবিচিত আছেন। ইহাদেব মধ্যে 
স্পার্শন সংবেদন সম্বন্ধে কিঞিৎ আলোচনা আবশ্তক। অনেকে ত্বগিক্দিয়কে একটি 
ইন্জরিয় বলিতে প্রস্তুত নহেন। ত্বকেব সাহায্যে আমরা যে সকল সংবেদন জানিতে 
পাবি তাহাদেব এক বর্গেব বলা চলে কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। গাত্র স্পর্শ 
কৰিলে যে হোষা বা! প্রেষবেদন জন্মে আর উ্ দ্রব্য স্পর্শে যে উগ্নাবেদন হয় এ দুইকে 
একজাতীয় বলা শক্ত । তদ্রুপ শৈত্য ও উষ্ণতাকে বিভিন্নজাতীয মনে হওয়া সম্ভবপৰ 
কিন্তু মনঃসংযোগেব সহিত অন্তর্শনেব ঘাবা! এই সকল সংবেদনেৰ স্ববপ নির্ণষেব 
চেষ্টা,কবিলে দেখা যাইবে যে প্রেষবোধেব সহিত উষ্ণতা যে পার্থক্য, প্রেষবোধেব 
সহিত শবেব পার্থক্য তাপেক্ষা অনেক অধিক। শৈত্য ও উষ্ণতাকেও এক বর্গে ফেল! 
নিতান্ত ,অন্যায হয় না। ব্যাবহারিক জীবনেও তগিক্দ্িয়জাত সকল সংবেদনকেই 
আমবা একই বর্গে ফেলি ও অনেক সময একসঙ্গেই তাহাদেব অনুভব কবি। কোন 
জিনিস ছুইলে তাহাব স্পর্শ বোধেব মধ্যেই তাহাব উষ্ণতা ইত্যাদি অনুভূত হয়। ছুঁচ 
ফুটাইলে যে ব্যথা হয তাহাও এই বর্গেব। ত্বকেব সহিত চাবি প্রকাবের সংবেদন 
জড়িত বহিয়াছে, যথা, প্রেষ, উষ্ণতা, শৈত্য ও ব্যথা । ত্বকেব মধ্যেই ইহাদেব ভিন্ন 
ভিন্ন বোধযন্ত্র পাওযা যা। এই সকল ইন্দ্রিয়স্থান অতি কষুত্্র ও ত্বকমধ্যেই অবস্থিত। 
কেবল অণুবীক্ষণযন্ত্রেব সাহায্যে তাহাদেব দেখা যাষ। চুলকানি, ন্ুড়ন্ুড়ি, ইত্যাদি 
নানাগ্রকাব বোধ উপবি উক্ত বিভিন্ন সংবেদনেব সংমিশ্রণে উৎপন্ন হয়। তাহাদের 
পৃথক ইন্দিয়স্থান নাই। 

। ৮৯। ত্বকসংক্রান্ত সমস্ত সংবেদনকে এক বর্গেব মানিয়া লইয়া এ পর্যন্ত 
গীচ প্রকাবেব সংবেদন পাওয়া গেল। এখন আবও কতকগুলি সংবেদনেব কথা 
বলিব যাহাদেব অস্তিত্ব সাধাবণে অবগত নহেন।- কাহাবও হাতে সন্দেশ দিযা যদি 
তাহাকে বলা যায চোখ বন্ধ করিয়া তুমি ইহা মুখে দাও তবে সে বিন! আয়াসেই ইহা 
পাবিবে। চোখে না৷ দেখিয়াও কি উপাষে হাত ঠিক মুখে পৌঁছায় তাহা ভাবিয়া 
দেখিবাব যোগ্য । হাত বাড়াইয়া অল্প দুবেব কোন জিনিস ছু'ইয়া পরে চোখ বুজিয়া 
আবাব তাহা সহজেই ছোঁয়া যায। কতখানি হাত বাড়াইতে হইবে, কোন্‌ দিকে 
বাড়াইতে হইবে, ইহা আমবা একপ্রকাৰ বিশেষ অনুভূতির ছারা স্থিব কবি। অবশ্য 
হাঁত বাড়াইবাৰ একটা চাক্ষুষ প্রতিৰপও মনে ভাগিষা ওঠে কিন্তু এই প্রতিবপ মানস 
প্রতিরূপ বলিযা৷ প্রব্যটি কোথায় আছে তাহা প্রকাশ কবিতে পাবে না। হস্তেব 
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অনুভুতির ছারাই আমর। বুঝিতে পাঁরি উপযুক্ত পরিমাণ হাত বাড়ানো হইতেছে 
কিনা। পরীক্ষা করিলে পাঠক দেখবেন এই অনুভূতি হাতের বাহিরের সবকের 
অনুভূতি নহে, হাতের ভিতরকার পেশী, ক্তি, ক্ুই ও স্বন্ধের সন্িস্থল হইতে এই 
অনুভূতি আসিতেছে । ইহা একপ্রকার বিশেষ দংবেদন। চক্ষু বন্ধ থাকিলে কগুরা, 
শি ও সন্ধিস্ছলভাত সংবেদন হইতে আমরা শরীরের বিভিন্ন অন্প্রত্যন্গের অবস্থান 
অনুভব করি। হাত উচু বা নীচু হইয়া আহে, পা বাঁকিয়া আছে বা সোল্তাভাবে 
আছে, সমন্ভই এই প্রকারের জবেদন হইতে বুঝিতে পাঁরা যায়! কোন জিনিস 
ঠেলিলে বা! টানিলে, হাত পা টিপিলে এই সকল নংবেদুন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। 
কোন কোন রোগে পেশীয় বা 000800197, কৃণওতর্জ বা 862010009 ও সান্বিক ঝা! 
8:010819 সংবেদুনের বৈললণ্য ঘটে। তখন রোগীকে চোখ বন্ধ করিয়। সনে 
খাইতে দিলে সে তাহা ঠিক সুখে দিতে পারে না। 22 
পা নাড়ির। দিলে তাহাদের সস্থানও দে বুকিতে পারে না। 
| ৯০। ক কুলাইয়৷ দেওয়া হয়, 
পরে তাহাকে চোখ বন্ধ করিয়া ঘুরাইয়। দ্রিলে দে বলিতে পারে কোন দ্বিকে 
তছে। এরূপ অবস্থার তাহার শরীরের কোন অঙ্গই নড়িতেছে না অথচ জে যে 
ঘুবিতেছে তাহা বুঝিতে পারে। একপ্রকার বিশেষ সংবেদনের উপর এই জ্ঞান নির্ভর 
করে। এই জংবেদনের ইন্জিয়িস্থান কর্ণের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে 2000115 
580158107. বা দিগ্বেদন বলা হয়। িগৃবেরন সাক্রাস্ত ইন্দ্িয়স্থান বিকল হইলে 
মনে হয় চারি দিক দ্বুরিতেছে। কর্ণের মধ্যে আরও একটি যন্ত্র আছে, তাহার 
নাম কর্ণদর্ভট বা €950100161 এই কর্ণপ্ট হইতে বে সংবেদন উৎপন্ন হয় তাহাঁ 
বারা আমরা বুঝিতে পারি আমাদের মাথ৷ উপরে আছে কি নীচে আছে, গাড়ীতে 
চড়িয়৷ আমরা াঁমনে বাইতেছি কি পিছনে বাইতেছি। ইহাকে কার্থিতিবেদন বলা 
যাইতে পারে। কারণ ইহার ছারা বমন্ত শরীরের অবস্থান বোঝা বায়। কোন 
কোঁন মুক-বধিরের কর্ণদ্ট বিকল থাকে। তাহার জলে ডুব ছিলে বুকিতে পারে না 
কোন ন্কি উপর কোন দিক নীচু, এই জন্য সহজেই ভুবিয়া যাঁয়। এই যষ্থের সামান- 
মাত্রও দৌষ থাকিলে বিমান চালনা অনস্তব। কারণ কুয়াসায় ঝা অন্ধকারে চালক 
বুঝিতে পারে না, উপরে উঠিতেছে কি নীচে নামিতেছে, এবোপ্লেন উল্টাইয়া চলিতেছে 
কি সোভা চলিতেছে, তাহার মাথা নীচের দিকে আছে কি সোজা আছে। 


গীতা। পৃবিশিষ্ ৪১৫ জ্ঞানেন্ত্ি 


| ৯১। দার্শন, শ্রাবণ ইত্যাদি পাঁচ প্রকাব সংবেদন ব্যতীত যে সকল 
সংব্দনেব কথা বলা হইল, তাহাদেব একটা সাধাবণ বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাবা বিভিন্ন 
প্রকাৰ চেষ্টা ও গতিব বোধ নির্দেশ কবে। এই জন্য এই সমস্ত সংবেদনের সাধাবণ নাম 
দেওযা হয় চেষ্টাবেদন বা 10998698158 ইহা ছাডা শবীবাভ্যন্তবস্থ পাকাশয, 
অন্ত্র ও অন্থান্ত যন্ত্রাদি হইতেও একপ্রকাৰ সংবেদন পাওয়া যা যাহাব কোন নিদিষ্ট 
বপ নাই। অতিমাত্রায় এই সংবেদন হইলে পেট কামড়ানি ইত্যাদি বোঝা 
যায়। এই সকল সংবেদনেব উপব শাবীবিক স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভব কবে। ক্ষুধা তৃষা 
ইত্যাদি সংবেদন মিশ্রসংবেদন। এই জন্য তাহাদেব পুথক আলোচনা অনাবশ্টক। 

| ৯২। দেখা যাইতেছে পাশ্চাত্য মনোবিষ্া পাঁচটিৰ অধিক ইন্দ্রিয়স্থান 
বা 8986 0:58 স্বীকাব কবিতেছেন। কোন কোন মনোবিৎ পেশীষ, কগুবজ ও 
সন্বিগত সংবেদনকে ত্বকজাত সংবেদনেব অন্তভুক্তি কবিতে চান। তাহাবা বলেন 
ইহাদেব সহিত প্রেষসংবেদনেব সাদৃশ্ট আছে ও ইহাদেব ইন্ড্িস্থানগুলিও ত্বকেব 
নীচেই অবস্থিত। এই মত স্বীকাব কবিলেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য ইন্দ্রিষসখ্যাগণনা 
মিলে না। কাবণ দিকৃবেদন ও কাযস্থিতিবেদনকে ত্বকজাত বলা যায না। মনোবিদগণেব 
ইন্ড্রিয়সংখ্যাগ্রণনা সমীক্ষা বা 088:58610], ও 62790:0906 বা পবীক্ষাব উপৰ 
প্রতিষ্ঠিত। যে কেহ ইহা যাথার্ঘ্য নির্ণয কবিতে পাবেন। বলা যাইতে পাবে- 
শীম্কাবগণ এই সকল পবীক্ষাসিদ্ধ সংবেদনগুলিব অস্তিত্ব অবগত ছিলেন না সে জন্য 
তাহাদেব উল্লেখ কবেন নাই কিন্তু অন্যান্য ক্ষেত্রে তাহাদেব যে সক্ষম অস্তর্শনেব পৰিচয় 
পাওয়া যায তাহাতে মনে হয না যে এই সংবেদনগুলি তাহাদেব দৃষ্টি এড়াইযা 
গিযাছে। তীহাবা যে চেষ্টাজাত সংবেদন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা যথেষ্ট প্রমাণ 
আছে। কেন যে তাহারা পাঁচটিব অধিক জ্ঞানেক্ড্িয মানেন নাই তাহাব আলোচন৷ 
কবিতেছি। 

| ৯৩। আধুনিক মনোবিষ্ভায় ৪2086 0:৫8. বলিতে যাহা বোঝা, হঞ্জিষ' 
ঠিক তাহা নহে। 9989 ০:8%0কে ইন্দ্িয়স্থান বল! উচিত। চক্ষু ও চক্ষুবিক্দ্রি 
এক পদার্থ নহে। যে ৃক্ম শক্তিব সাহায্যে চক্ষুব ছাবা দর্শন সম্ভবগৰ হয তাহা 
আশ্রয চক্ষুবিক্টিষ। এই আশ্রয়স্থান কাল্পনিক বা %00691081 এবং তাহা চক্ষুব 
মধ্যেই স্থিত ধৰা হয়। এই শক্তিব অধিষ্ঠান বা ইন্ডরিষ দর্শনগ্রাহ্হ নহে। ইন্ড্িষ সুক্ষ 
পদার্থ। শক্তি ও শক্তিমান অভিন্ন, এই ন্যাষে দর্শনশক্তিকে দর্শনেক্দ্িফ বলিলে বিশেষ 


৫৩ 


জানেত্রিয় ৪৯৬ হীতা। পরিশিষ্ট 


দৌষ হইবে না। যে কয়টি বিশেষ শক্তি থাকার জন্য মন বহির্ধগতের বিশেষ বিশেষ 
সংবাদ অবগত হইতে পারে সেইগুলিকেই জ্ঞানেক্দরিয় বলা হয়! এক শক্তি এক 
জাতীয় সংবাদই জানিতে পাঁরে। বিভিন্ন শক্তি না থাকিলে বিভিন্ন সংবাদ জানা 
যাইত ন!। শান্তকারেরা দেখিলেন মাত্র পাঁচটি শক্তির সাহায্যেই মানুষ বহির্জগতের 
যাবতীয় বস্তর জ্ঞান লাভ করে। এই কথা পরে আরও বিশদ করিতেছি। 

| ৯৪। “আত্মানাত্ববিবেকে' ইন্জ্রিয় কাহাকে বলে তাহার বিচার আছে, 
কিঞিৎ উদ্ধৃত করিলাম। জ্ঞানেন্দ্িয়াণি কানি। শ্রোত্রত্বক্চক্ুঞজিহ্বাভ্রাণাখ্যানি। 
শ্রো্েন্তিয়ং নাম শ্রোত্রব্যতিরিক্কর্ণসন্কুল্যবচ্ছিন্ননভোদেশীশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিক্িয়ং 
শ্রোত্রেন্িয়মিতি। তৃগিক্্িয়ং নাম ত্বগ্ব্যতিবিক্তং ত্বগাশ্রয়মাপাদতলমস্তকব্যাপি 
শীতোফাদিস্পর্শগ্রহণশক্তিমদিক্ডিয়ং তগিক্দিয়মিতি। চ্ষুরিক্দ্িয়ং নাম গোলব্যতিরিভং 
গৌলকাশ্রয়ং কৃষতারকাগ্রবতি বগগ্রহণশক্তিমদিত্ডরি়ং চক্ষুরিকিয়মিতি। জিহেব্রিয়ং 
নাম জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জ্হ্বাগ্রবতি রসগ্রহণশক্তিমদিন্িয়ং জিহ্বেজ্জরিয়মিতি। 
ভ্রাণেক্দিয় নাম নাসিকাব্যতিরিক্তং নাঁসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবতি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্ডিয়ং 
ভ্রাণেন্দ্িয়মিতি। অর্থাৎ, 'জ্বানেক্দ্িয়সকল কি। শ্রোত্র তক চন্কু জিহ্বা নাদিকা 
এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্িয়ের নাম। ত্বক শিরাদি আকৃতিবিশিষ্ট কর্ণ হইতে ভিন্ন কর্ণযন্ত্র- 
মধ্যগত আকাশাশ্রিত শব্দগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্দ্রিয় তাহাব নাম শ্রোত্রেন্িয়। 
ত্বক ভিন্ন অথচ তগাশ্রিত চরণাবধি মস্তক পর্যন্ত ব্যাপনশীল শীতিগ্রীষ্মাদিষ্পর্শগ্রহণ- 
শক্তিবিশিষ্ট ইন্জ্িয়ের নাম তৃগিন্দ্িয়। গোঁলাকৃতি চক্ষুব আয়তন হইতে ভিন্ন অথচ 
গোলকাশ্রিত কৃষ্ধবর্ণ তারকার অগ্রবর্তী রূপগ্রহণশ্তিযুক্ত ইন্জিয়ের নাম চক্ষুবিভ্তরিয়। 
ভিহ্বা ভিন্ন অথচ ভিহ্বাশ্রয় জিহ্বার অগ্রবর্তী মধুরাদি রসগ্রহণশক্তিবিশিষ্ট যে ইন্রিয় 
তাহার নাম জিহ্বেন্্িয়। নাসিকা হইতে ভিন্ন অথচ নাঁসিকাশ্রয় নাসিকার অগ্রবর্তী 
গন্ধগ্রহণশক্তিশালী যে ইন্দ্রিয় তাহার নাম ভ্রাণেন্দ্িয়। রামমোহন রায়কৃত অন্তুবাদ । 

| ৯৫। এই বিববণ হুইতে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, শাস্ত্রকারেরা ইন্দ্রিয় বলিতে 
সৃল্স পদদীর্ঘ বুঝিতেন। তৃগিন্দিয় সমস্ত শবীরব্যাগী হইলেও ও শবীতগ্রীম্মাদি বিভিন্ন 
বোধদমন্িত হইলেও তাহা একই ইন্দ্রিয় বলিয়া ধবা হইয়াছে। চক্ষু কর্ণ ও নাসারন্ধ 
দুইটি দুইটি হইলেও দর্শন, শ্রবণ ও শ্রাণেন্দ্রিয় একটি করিয়াই ধরা হয়। যদি চক্ষু 
ব্যতিরেকেও অন্ত কোন অঙ্গ ছারা দেখা সম্ভবপর হইত তাহা হইলেও দর্শনশক্তি একই 
বলিয়া দর্শনেজ্িয়ি একটিই গণনা করা হইত। অতএব বোঝা যাইতেছে, শক্তির 


শ্ীতা। পরিশিষ্ট ৪১৭ সত বজ তম 


পার্থক্য না থাকিলে ইঞ্জিয়স্থান বু হইলেও ইন্দ্রিয় একই ধবা হয়। পূর্বে বলিয়াছি, 
চেষ্টাবেদনগুলিব সাধাবণ গুণ এই যে তাহাদেব দ্বাবা৷ বিভিন্ন প্রকারের চেষ্টা ও 
গতিবোধ হুইযা থাকে। এই গ্রতিবোধ কেবল চেষ্টাবেদনেব নিজন্য নহে, দর্শলেক্দরিয়েব 
সাহাষ্যেও আমাদেব গতিজ্ঞান জন্মে। অতএব গতিজ্ঞাপক সংবেদনগুলিব জন্য 
পৃথক পুথক ইন্্রিয়কল্পনা নিবর্থক, যদিও ইন্দরিয়স্থানেব গণনাকালে এই সকলগুলিরই 
সংখ্যা নির্দেশ কর্তব্য। দেখা যাইতেছে, শাস্ত্কাবগণ ও পাশ্চাত্য মনোবিৎ উভয়েব 
কথাই ঠিক। গাঁচটিব বেশী ইন্দ্রিয় নাই কিন্তু ইন্দিয়স্থান অনেকগুলি । 

। ৯৬। কোন নুতন প্রকাব সংবেদনেব সাহায্যে যদি অপব “ইন্দরিয়লন্ধ জ্ঞান 
আবাব নূতন কবিযা, পাঁওযা যায় তবে ইন্দ্িষসংখ্যা। বেশি ধবা! হইবে ন!। বর্তমান 
কোন ইন্ড্রিষেব দ্বাবা যদি কোন নূতন জ্ঞানও জন্মে তত্রাচ ইন্দ্িষের সংখ্যা সমানই 
থাকিবে। উদাহরণ যথা, চেষ্টাবেদন দ্বাবা গতিজ্ঞান হয কিন্তু তাহাতে ইন্দ্রিষেব 
সংখ্যা বাড়ে না কাবণ দর্শনেব দ্বাবাও গতি জানা যাষ। ত্বক কিংবা চক্ষুব সাহায্যে 
বিছ্যুতেব অস্তিত্ব জানিলেও ইন্ড্রিষেব সংখ্যা সমানই বহিল। যদি কখনও কোন 
নূতন বকমেব সংবেদনেব সাহায্যে কোন নূতন বন্তব অস্তিত্ব জানা যায় তবে ইন্দরিয়- 
সংখ্যা নিশ্চয়ই বৃদ্ধি পাইবে। ইন্দ্িষ স্বীকার কবিতে হুইলে' পৃথক ইন্ডিযস্থান, পৃথক 
সংবেদন ও তদমুবপ পৃথক বস্ত থাক। চাই। 


৭। অত্বরজ তম 


কাচং মণিং কাঞ্চনমেকত্ৃত্রে 
গ্রথ্তি মৃঢ়াঃ কিমু তত্র চিত্রম্‌। 
অশেষবিৎ পাঁণিনিবেকস্তত্রে 
শ্বানং যুবানং মঘবানমাহ ॥ 
। ৯৭। অর্থাৎ, মূঢ় ব্যক্তি কাঁচ, মণি ও কাঞ্চন একই স্তরে গীথে, ইহা বিচিত্র 
কি। অশেষবিৎ পাঁণিনি একসুত্রে কুক্কুব যুবা ও ইন্দ্রেব উল্লেখ কবিয়াছেন। 
॥ ৯৮। শ্বন্‌ (কুকুর ), যুবন্‌ (যুবা ) ও মঘবন্‌ (ইন্দ্র) শব্দকে পাঁণিনি যে 
একবর্গে ফেলিয়াছেন তাহা কাবণ অবস্ত এই যে ইহাদেব শব্দবপ একই নিষমে 
নিষ্পন্ন হয়। কি উদ্দেশ্য লইয়া পদার্থেব জাতি নির্ীত হইয়াছে জান! না থাকিলে 


সত্ব বজ তম ৪১৮ _ শ্লীতা। পবিশিষ্ট 


অনেক সময়েই শ্রেণীভূক্তি বিসদুশ মনে হইতে পাবে। শ্রেণী বিভাগ বা জাতি নির্ণয়ের 
কতকগুলি লক্ষণ আছে। , এই সকল লক্ষণ পাওয়া না গেলে বুঝিতে হইবে যে জাতি- 
নির্ণয় ঠিক হয নাই। বিভিন্ন উদ্দেশ্য লইয়া একই পদার্থসমন্টির বিভিন্ন প্রকাবেৰ 
জাতিবিভাগ হইতে পারে। গহনা তৈয়াৰি কব! উদ্দেশ্ট হইলে ধাতুৰ জাতিবিভাগ 
- একপ্রকাৰ হইবে, আবার অস্ত্র নির্মাণ হিসাবে ধাতুর উপযোগিতা নির্ণয় কবিতে হইলে 
বিভাগ অন্যবপ হইবে। অমবকোষে যে সমস্ত শব্দ এক পর্যায়ে আছে, গাণিনিতে 
তাহাবা ভিন্ন পর্যায়ভুক্ত হইয়াছে। অতএব জাতিনি্ণয় ঠিক হইল কি না বিচাব 
কবিতে হইলে জাতিবিভাগেৰ উদ্দেশ্ঠয স্মবণ বাখিতে হইবে। যে পদার্ঘসমষ্টিৰ জাতি 
বিভাগ কব! হইতেছে তাহাব অস্তভূক্তি একটি পদার্থঘও বাদ দেওয়া চলিবে না। 
অপব পক্ষে জাতিব অন্তর্গত বিভিন্ন বিভাগের ব্যান্তির সীমা পরস্পর হইতে পুথক 
বাখিতে হইবে। যেমন ধাতুর জাতি বিভাগ করিতে বসিলে লৌহ বা অন্ত কোন 
ধাতুকে বাদ দিলেও চলিবে না অথবা ধাতুকে বন্ুমূল্য অন্পমূল্য ও সুদৃষ্ত, এইরূপ তিন 
পর্যাযে ফেলাঁও চলিবে না। কারণ যে ধাতু বন্ুমূল্য বা অল্পমূল্য তাহা সুমৃশ্তও 
হইতে পাবে। মূল্য ও সুদৃশ্ঠতাব ব্যাপ্তি পবস্পব হইতে সম্পূর্ণ পুথক নহে। এর 
বিভাগে অতিব্যান্তি দোষ.ঘটিয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর ব্যান্তি মনে না! বাখিলে জাতি- 
বিভাগ ছুষ্ট হইবে। 

| ৯৯। জাতি বা শ্রেণী বিভাগেব উপরি উক্ত স্ত্রগুলি মনে বাখিয়া প্রক্কৃতিব 
গ্ত্রয়ের বিচাব কবা৷ যাইতে পাঁবে। সত্ব বজ তম কথা কটি সাধারণেব মধ্যে এতই। 
প্রচলিত যে অনেক সময়ে তাহাদেব অর্থসংগতির দিকে লক্ষ্য না বাখিয়া আমবা 
সেগুলির গ্রয়োগ কবি। প্রকৃতিব গুণেব এই তিন বিভাগ কি উদ্দেন্টে করা হইয়াছে 
তাহা বিচার্য। এই বিভাগ ছুষ্ট কি না তাহাও আলোচ্য । প্রকৃতিব সমস্ত গুণই কি 
এই তিন বিভাগে পড়ে, এবং জত্ব রজ ও তমেব ব্যাপ্তি কি পবস্পৰ হইতে বিভিন্ন। 
গ্রথমেই প্রশ্ন উঠে, যে উদ্দেস্ঠ লইয়া প্রকৃতিব গুণবাঁজির এই ত্রিবগেব বিভাগ করিত" 
হইযাছিল তাহা কি আমরা জানি। সত্ব বজ ও তমের যে ব্যাখ্যাগুলি সাধাবগত 
প্রচলিত দেখা যায় তাহাদের লক্ষণ বিচাব করিলে মনে সন্দেহ হয় যে শান্ত্রকারগণেব 
উদ্দেশ্য আমব ভুলিয়া গিয়াছি। অধিকাংশ ব্যাখ্যা মতে সত্ব প্রকৃতির প্রকাশগণ 
ব্জ ক্রিয়াগুণ এবং তম জড়তা মোহ বা অজ্ঞান । সব্থের দাবা জ্ঞান উদ্ভাসিত হয় 
ইহা নির্মল লঘ্বু ও অনাঁময। বজ আমাদিগকে লোভ ও তৃষ্ণাব বশীভূত কবে এবং 


শীতা। পবিশিষ্ট ৪১৯ সত্ব রজ তম 


তম গুরু গুণবিশিষ্ট ও অত্যধিক নিদ্রা বা আলন্তেব কাবণ। এখানে লঘু ও গুরু 
শব্দের অর্থ 'কি তাহা ঠিক বোঝা যায় না। পদার্থবিৎ, বসায়নবিৎ, মনোবিৎ প্রকৃতির 
বিভিন্ন প্রকারেব অসংখ্য গুণেব বিচাঁব করেন। এই সমস্ত গুণই কি সত্ব বজ ও 
তমেব অন্তর্গত। প্রকৃতিব কোন্‌ গুণে জল ববফে পবিগত হয়। কুইনিনেব গুণ 
সত্ব, রজ না তম। সত্ব ষদিজ্ঞানেব প্রকাশক হয় ও তম যদি জ্ঞানের আববক হয়, 
তবে গুণেব জাতিবিভাগে রজের স্থান কোথা । কারণ প্রকাশত্ব ও অপ্রকাশত্ব এই 
দুই বিভাগেব মধ্যেই প্রকৃতিব যাবতীয় গুণকে ফেলা যাইতে পাঁবে। তদ্রুপ, রজকে 
কর্মশীলতা ও তমকে জড়তা বলিলে শ্রেণীবিভাগ সত্বেব স্থান থাকে না। আবাব স্ব 
ও রজ, অর্থাৎ জ্ঞান ও ক্রিয়াকে একই বর্গে ফেলিবাব উদ্দেস্ত কি। শ্বন্‌ ও মঘবন্এব 
ন্যায় এই ছুই গুণের একত্র সমাবেশ বিসদৃশ মনে হওয়া স্বাভাবিক । সত্ব বজ ও 
তমেৰ সাধাবণ প্রচলিত অর্থ ধবিলে শ্রেণীবিভাগে ব্যাপ্ডিদোষ ঘটে। 

| ৯০০ । শান্ত্রকাবগণেৰ শ্রেণীবিভাগ যে দুষ্ট তাহা মনে কবিবাব পক্ষে যথেষ্ট 
বাধা আছে। শ্রেদীবিভাগেব মূল হৃত্র তাহাবা ভালবপই জানিতেন। অতএব 
অন্নুমান কবা৷ যাইতে পাবে, তাহাদেব উদ্দেশ্য ঠিক বুঝিতে না পাবিয়াই আমবা৷ গোলে 
পড়িতেছি। এই প্রশ্নের সহৃত্ধব কোথাও দেখিয়াছি বলিয়! আমাৰ মনে হয় না, 
'অনেক অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে প্রশ্ন কবিয়াও সন্দেহ নিবাকবণ কবিতে পাৰি নাই। 
ম্যাক্সমূলার লিখিয়াছেন, ] 19৮৩ (00190. 60 63121810 609 10680106 01 0019 
(17:96 901288 08079) 006 1 90 00010 60 9006688 61196 01910 10906 
5৪ 1) 100 1088708 01891 60 206, 11119) 000007501196915) 60 1110197 
00109010168 61597 89০10, 60 79 ৪0 01891 &৪ 60 7:800179 10 82001819- 
01070 86 811. 001190690. দয 0209 ০: 1195 1101167710029 335: 3:886108 
0 1700197. 11111080707, (1908), 7, 887. অর্থাৎ, “আমি এই তিন গুণের 
ব্যাখ্যা দিবাৰ চেষ্টা কবিয়াছি কিন্তু আমি হ্বীকাৰ কবিতে বাধ্য যে ইহাদেৰ প্রকৃতি 
আমাব নিকট মোটেই সুস্পষ্ট নহে কিন্তু দর্াগ্যক্রমে ভাবতব্ধীষ দার্শনিকদেৰ কাছে 
ইহাদেব অর্থ এতই স্পষ্ট বলিয়া বোধ হয যে তাহাবা কোন ব্যাখ্যা দেওযাই আবশ্বক 
বিবেচনা! কবেন না।, আমাব নিজেব মনে যে ব্যাখ্যা জাগিয়াছে এখানে তাহাই 
বিবৃত করিব। শাস্ত্র অনন্ত এবং আমাৰ শান্্রজ্ঞানে পবিসরও নিতান্ত অল্প। হয ত 
কোথাও এই প্রশ্নেব সদ্ব্যাখ্যা আছে কিন্তু আমাৰ তাহ! জানা নাই। 


লা 


সত্ত্ব বজ তম ৪২০ গীতা । পবিশিষ্ট 


| ১০১ প্রথমেই সত্ব রজ তম এই শ্রেণীবিভাগেব উদ্দেশ্য বিচার কবিব। 
প্রকৃতিব গুণাঁবলীব বিশ্লেষশেব চেষ্টার ফলে সত্ব বজ তমেৰ কল্পনা । শাম্তরকাৰগণ 
পদদার্থবিৎ বা বসায়নবিৎ হিসাবে প্রকৃতিকে দেখেন নাই। প্রকৃতিব লীল! তাঁহাদের 
কাছে দার্শনিক সমস্তা। কি কবিয়া গ্রকৃতিব উদ্ভব হয় ও কি গুণে তাহা পুরুষকে 
অভিভূত কবে তাহাই তাঁহাদেব প্রশ্ন । মনে বাখিতে হইবে সাংখ্য বেদান্ত প্রভৃতি 
শাস্ত্রে প্রকৃতিব সমন্তা মনোবাজ্যেব দিক দিয়াই বিচার কব! হইয়াছে। বাহিরের 
প্রকৃতিব অস্তিত্বের জ্ঞান শেষ পর্যস্ত আমব! নিজেদের অন্তঃকবণেব সাহায্যেই বুঝিতে 
পাবি। 
্ যাবৎ সঞ্জায়তে কিঞ্চিৎ সত স্থাবরজঙ্গমম্‌ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞসংযোগাঁৎ তদ্বিদ্ধি ভবতর্ষভ ॥ গীতা ১৩1২৬ 
অর্থাৎ, ভরতর্ষভ, যাহা কিছু স্থাবব জঙ্গম পদার্থ সঞ্জাত হয়, তাহা ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞের 
সংযোগেব ফলে, ইহা জানিবে। আত্মাই ভূমা। তাহাই সমগ্র প্রকৃতিকে পবিব্যাপ্ত 
কবিয়া আছে। প্রকৃতি ব্যান্তি সে তুলনায় সন্থীর্ণ ও সীমাবদ্ধ। আত্মা ও প্রকৃতিব 
পবস্পব সম্বন্ধেব জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান। ইহাই শাস্ত্রকাবদের আলোচ্য। এই 
জ্ঞানলাভেই যুক্তি। ঃ 
য এবং বেত্তি পুরুষ প্রকৃতি্চ গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোইপি ন স ভূয়োইভিজায়তে ॥ গীতা ১৩২৩ 
অর্থাৎ যিনি এই প্রকাবে পুরুষকে এবং গুণেব সহিত প্রকৃতিকে জানেন, তিনি সর্ব 
অবস্থায় বর্তমান থাকিয়াও, অর্থাৎ যে কোন ব্যাপাবে নিযুক্ত থাকিয়াঁও পুনবায় জন্মান 
না। আত্মার স্ববপের সাক্ষাৎকারই ব্রন্মসাক্ষাৎকাব। আত্মজ্ঞান হইতেই ত্রন্মাজ্ঞান। 
আত্মীকেই জানিতে হইবে। আত্মানং বিদ্ধি। এই উদ্দেশ্য মনে বাখিযা সত্ব বজ 
তমেব বিচাব করিতে হইবে । 

| ১০২। মানুষের মন প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন। আত্মা ভি পৃথিবী সকল 
বস্তই জডপদার্থ। মনও বুঙ্ম জড় মাত্র। আত্মা বা চৈতন্যেৰ সংস্পর্শে আসিযা মন 
উদ্ভাসিত হয় ইহাই শান্্রমত। প্রকৃতিজাত এই মনের সাহায্যেই বদ্ধ জীব আত্মজ্ঞান 
লাভেব চেষ্টা কবে। আত্মা শুদ্ধ জানস্বরূপ। বিশুদ্ধ না হইলেও ইক্রিযজ জ্ঞানই 
মানুষকে আত্মদর্শনেব পথে লইয়া যাঁয়। প্রকৃতিব গুণেই যেমন জ্ঞানলাভ সম্তবপৰ 
হয, তেমনি আবাব প্রকৃতিরই অন্থ গুণ জ্ঞানলাভে বাঁধান্ববগ হইয়া দীড়ায়। জ্ঞান 


পতা। পবিশিষ্ট দু ৪২১ সত্ব বজ তম 


ও অজ্ঞান পবস্পরবিবোধী। অতএব প্রকৃতিব দুই গুণ আছে। এক গ্রণ হইতে 
জ্ঞান ও অপব গুণ হইতে অজ্ঞান উৎপন্ন হয়। এই অজ্ঞানই তম। মান্ুষেব জ্ঞান 
দুই প্রকাব। -এক বহিমূ্থ ও অপব অন্তরুথ। তম এই 'ছুই প্রকাব জ্ঞানের 
বিবোধী। আমার মতে প্রকৃতিব যে গুণেব বশে মানুষেব জ্ঞান বহিমুখ হয তাহাই 
বজোগুণ এবং যে গুণেব বশে জ্ঞান অস্তমু হয তাহাই সত্বগুণ। গুণেব শ্রেণী- 
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সত ব্জ তম 


ক্ষেত্র অর্থাৎ প্রকৃতি এবং ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থাৎ আত্ম উভয়েব সংযোগেই যখন 
সমস্ত ব্যাপাব প্রতিভাত হয, তখন প্রকৃতিব গুণ আত্মাপক্ষ বা প্রকৃতিপক্ষ যে দিক 
দিয়াই দেখা যাক না কেন তাহাতে কিছু যায় আসে না। অজ্ঞান হইতে তমেব_ 
উৎপত্তি বা,তম হইতে অজ্ঞানেব উৎপত্তি ছুই বলা চলে। 
| ১০৩। অন্তমখ জ্ঞান ও বহির্ু্থ জ্ঞান কাহাকে বলে এখন তাহা বিচাব 
কবিব। অন্তু জ্ঞান আমাদেব নিজেব শুদ্ধ অন্নভূতিব জ্ঞান, এবং বহিমু্খ জ্ঞান 
বস্তজ্ঞান। উদ্দাহবণস্ববপ বলা যাইতে পাঁবে যখন আমবা ঘণ্টাব শব্দ ও বাঁশীব 
শব্দেব পার্থক্য বিচাৰ কবি, অর্থাৎ যখন শবেব স্ববপ নির্ণষেব চেষ্টা কবি, তখন মাত্র 
শব্দেব শুদ্ধ অনুভূতি হয় ও তখন শবজ্ঞান অন্তমূখ হইয়াছে বলা যাষ। যখন 
বহির্বস্ত হিসাবে ঘণ্টা ও বাঁশীব প্রভেদ বিচাব কবি তখন শব্দাষমান বস্তব দিকেই মন 
বাষ অর্থাৎ জ্ঞান বহিমুখ হয। বহিবিষয হইতে মনকে অন্তবেব অন্ুভূতিব দিকে 
লইযা যাওযাঁকে গীতাকাঁব ইন্দ্রিষসংহবণ বলিয়াছেন। 
যদা সংহবতে চায়ং কুর্মোইঙ্গানীব সর্বশঃ। 
ইন্জিয়াণীন্দিয়ার্থেভ্যস্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা ॥ ২৫৮ 


সত বজতম ৪২২ গীতা। পবিশিষ্ট 


অর্থাৎ কচ্ছপ যেমন সর্বদিক হইতে নিজ অন্্ স্বীয় অভ্যন্তরে গুটাইয়া লয় সেইবপ 
যিনি যাবতীয় ইন্দিয়গ্রাহ্য বস্তু হইতে ইন্দ্রিয়গণকে সংহ্রণ কবিয়া লইতে পাবেন 
তাহারই প্রঙ্ঞা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে জানিতে হইবে। শান্তরমতে মন অন্তমূ্থ না হইলে 
আত্মজ্ঞান লাভ হয় না। অন্তমু্খ মনের ঘাবা আমরা ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেব শুদ্ধ 
অনুভূতির জ্ঞান লাভ করি। এই অনুভূতিতে কোন বহির্ধস্তর বোধ নাই। শুদ্ধ 
অন্থভূতি হইতে ক্রমে বিশুদ্ধ জ্ঞান জন্মে। অনুভূতির জবান ও বিশুদ্ধ জ্ঞান উভয়েব 
মধ্যে প্রভেদ আছে। ইন্দ্রিয় প্রত্যক্ষেব জ্ঞান শুদ্ধ হইলেও তাহাতে নানা গুণ 
আছে। বপ, বস, গন্ধ ইত্যাদিতে পৃথক পুর্থক গুণ বর্তমান কিন্তু বিশুদ্ধ জ্ঞানে কোন 
নানাত্ব নাই। নেহ নীনাস্তি কিঞ্চন। এই বিশুদ্ধ জ্ঞানই আত্মজ্ঞান বা ব্রন্ধভ্রান। 
ইহাই আত্মার স্বরূপ। আত্মজ্ঞান লাভ কবিতে হইলে মন অন্তমু্খ কবিতে হইবে। 
অন্তৃমুখ হইলে মন প্রথমে বহির্বস্ত হইতে সরিয়া আসিবে ও ইন্দরিয়ন্ত প্রত্যক্ষের শুদ্ধ 
অনুভূতি জাগিবে। ক্রমে ইন্জ্িয়জ শুদ্ধ অন্থ্ভূতিব নানাহ লোপ পাইয়৷ কেবল 
জ্রানেব বা আত্মজ্ঞানেব উদয় হইবে। ইহাই ব্রন্ধাদর্শন। 

| ১৭৪ কঠোপনিষদে আছে, স্বয়স্ুবিধানে মানুষের ইন্জিয়ঘাব বহিমুখ 
হইয়াছে সেজন্য বহিবিষয়ে আমাদেৰ মন ধাবিত হয়। কদাচিৎ কোন ধীর ব্যক্তি - 
অমৃত সন্ধানে চন্কু আৰৃত করিয়া প্রত্যক্‌ আত্মাব দর্শন পাঁন। বহিধিষয়ে আসক্তি 
অন্তার্শনের এক প্রধান বাধা। এক হিসাবে ইন্জিয়্ প্রত্যক্ষ অনুভূতিও বিষয়ানভৃতি । 
মনেব সমস্ত ব্যাপাব শান্্রমতে সৃদ্ম জড়েব ক্রিয়া। এই লুক বিষয়ানুভূতিতে আবদ্ধ 
থাকিলে আত্মজ্ঞান জন্মিবে না। এই জন্যই সত্বগুণকে অতিক্রম না করিতে পাবিলে 
আত্মদর্শন সন্তবপব হয় না। কৌধিতকী উপনিষদ বলিতেছেন, 'বাকৃকে ভানিতে চেষ্টা 
করিবে না, বক্তীকে জানিতে চেষ্টা কবিবে ? গন্ধকে জানিতে চেষ্টা কবিবে না, আ্রাতাকে 
জানিতে চেষ্টা কবিবে ; রূপকে জানিতে চেষ্টা কবিবে না, বপবিৎকে জানিতে চেষ্টা 
কবিবে ; শব'কে জানিতে চেষ্টা কবিবে না, শ্রোতাঁকে জানিতে চেষ্টা কবিবে ; অন্নবসকে 
ভাঁনিতে চেষ্টা করিবে না, অশ্নবদেব বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা কবিবে * কর্মকে জানিতে 
চেষ্টা কৰিবে না, কর্তাকে ভানিতে চেষ্টা কবিবে ; স্ুখছুখকে ভানিতে চেষ্টা কবিবে না; 
সুখুঃখেব বিজ্ঞাতাকে জানিতে চেষ্টা কবিবে ; আনন্দ বতি বা প্রজাতিকে ভানিতে 
চেষ্টা কবিবে না, আনন্দ রতি ও প্রভাতির বিজ্রাতাঁকে জানিতে চেষ্টা কবিবে : গতিকে 
জানিতে চেষ্টা কবিবে না, গন্তাকে জানিতে চেষ্টা কিবে $ মনকে জানিতে চেষ্টা 


৪ 


গীতা । গবিশিষ্ট ৪২৩" সত্ব বজ তম 


কবিবে না, মন্তাকে জানিতে চেষ্টা করিবে।' ৩1৮ সীতানাথ তত্বভূষণ মহাশযেব 
অন্ুবাদ। 

। ১০৫। প্রকৃতিব যে গুণেব বশে জ্ঞান অস্তমু্খ হইয়া জীবকে কৈবল্যেব বা 
আত্মদর্শনেব পথে লইয়৷ যায় তাহাই স্ব গুপ। বহিমু্খ জ্ঞান বজ হইতে উৎপন্ন, 
এই জ্ঞান বিষয়বস্ত উপলদ্ধি কবায। যদিও বন্তজ্ঞান জীবে মনেই প্রতিভাত হয় 
তথাপি এই জ্ঞানেব বশে জীব নিজ হইতে ভিন্ন এক বহির্ভগতেব অতিত্ব জানিতে 
পাঁবে। অন্তমুখ জ্ঞানে বন্তবোধনিবপেক্ষ জ্ঞানমাত্র উপলদ্ধ হয়, আব বহিমূথ জ্ঞানে 
জ্ঞানের দিকটা: প্রকাশ না পাইয়! জ্ঞাননিবপেক্ষ বন্তবোধ জন্মে। প্রত্যেক বন্তব 
উপলব্ধিব সহিত তাহাব বিশেষ ইন্জরিয়জ অনুভূতি জড়িত থাকে। চোঁখ বন্ধ কৰিয়া 
. বসিযা আছি, হাতে ভিজা কঠিন ও ঠাণ্ডা স্পর্শ বোধ হইল। মনে ভাব আসিল 

ববফ ছুঁইয়াছি। বহি্বস্ততেই মন গেল। ববফ-বপ বস্তু আছে এই বোঁধ মনের 
,বহিমুখিতাব ফলেই উৎপন্ন হইল, অতএব ইহা বজেব ক্রিয়া। মনে হইল ঠা 
লাগিতেছে ) নিজেব অন্ুভূতিব দিকেই মন ছুটিল। মনেৰ এই অন্তখিতা সত্বগুণ- 
,জাত। বোগে হাত অসাড় হওয়া ববফ ঠেকিলেও ববফ ছু'ইয়াছি বা ঠাঁঙা 
লাগিতেছে কিছুই মনে হইল না। এ ক্ষেত্রে উভয় প্রকাব জ্ঞানই বাধা প্রাপ্ত হইল। 
অতএব তমেব গুণ প্রবল হইল । 
| ১০৬ | বিষয়জ্ঞান বা বস্তবোধ হইতেই আমাদেব যাবতীয় কার্ষেব চেষ্টা 
জন্মে, এই জনই কর্মচষ্টাব মূলে বজ আছে বুঝিতে হইবে। তম এজ্ঞানজ বলিয়া 
জ্ঞানগুণযুক্ত সত্ব ও বজ উভয়েবই বিপরীত। এজন্য তমের ক্রিষা ছুই প্রকাব। 
অনুভূতির উ্পলব্ধিতে বাধা দিয়া তম অপ্রকাশ জন্মায এবং বস্তব প্রকৃত জ্ঞান নষ্ট 
কৰায় কর্মে অপ্রবৃত্তি বা প্রবৃত্তি আনযন কবে। গ্ীতাব চতুর্শ অধ্যায়েব নিয়লিখিত 
্লোকিগুলিতে আমাব বক্তব্য স্পষ্ট হইবে। 
সর্বঘাবেবু দেহেইশ্মিন্‌ প্রকাশ উপজায়তে। 
জ্ঞানং যদা তদা! বিদ্যাদৃবিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ১৪1১১ 
অর্থাৎ, যখন্‌ এই দেহে সর্বদঘাবে অর্থাৎ সর্ব ইন্জিয়ে-যাথা্থ্যনিবপক জ্ঞান উপস্থিত 
হয় তখন সত্বই প্রবল এই জানিবে। 
লোভ: প্রবৃত্তিবাবস্তঃ কর্মধামশমঃ স্পৃহা । 
বজস্তেতানি জায়স্তে বিবৃদ্ধে ভবতর্যভ ॥ ১৪১২ 
৫৪ রী 


সন্ত বজ তম ” 8২৪ পু গ্রীতা। পবিশিষ্ 


অর্থাৎ, ভরতর্ধভ, লোভ, প্রবৃত্তি অর্থাৎ কর্মপ্রবণতা নানা কর্মের উদ্যোগ, অশ্বীস্তি অর্থাৎ 
অভাব বোধ, ক্পুহা অর্থাৎ বিষয়তৃষণ রজোগুণ প্রবল হইলে এই সকল জন্মায় 

অপ্রকাশোংপ্রবৃত্তিশ্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 

তমস্তেতানি জায়ন্তে বিরৃদ্ধে কুরুনন্দন ॥ ১৪১৩ ; 
অর্থাৎ, হে. কুরুনন্দন, অগ্রকাশ বা জ্ঞান-আবরণ, অপ্রবৃত্তি বা আলম্ত, গ্রমাদ 
বা! অনবধানতা ও কর্তাব্যে অবর্তব্য বিভ্রম এবং মোহ বা অকর্তব্যে আগ্রহ, তমোগখুণ 
প্রবল হইলে এই সকল জন্মায়।. ৃ 

সত্বাৎ সপ্তায়তে জ্ঞানং রজসো লোভ এব চ। 

প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ ॥ ১৪1১৭ 
রা, সণ হইতে জান সাত হয, এব: রোগ হইতে লোভ ভমাধণ 
হইতে প্রমাদ ও মোহ এবং অজ্ঞান হয়। . 

| ১৭৭। রজোগুণ হইতে বন্তজ্ঞান এবং বস্তৃজ্ঞান হইতে কর্মপ্রবৃতি জন্মায়। 
অতএব সমস্ত কর্মের মূলে রজোগুণ ্বীকাব কর! যায়। সমস্ত কর্মই যদি রঅ-উদ্ভূত 
হইল, তবে তামসিক ও সাত্বিক কর্ম বলিয়া কি কিছু নাই। পূর্বে বলা হইয়াছে যে 
তম ।বিষয়জ্ঞানে ভ্রান্তি জন্মাইয়া দুপ্রবৃত্তি আনয়ন করিতে পারে। ছুশ্রবৃত্তিজীত 
রজোমূল সমস্ত কর্মকেই তাঁমসিক বলা যাইতে পারে। কর্ম ভিন্ন কেহ মুহুর্ভমাত্রও 
বাঁচিতে পাবে না কিন্ত ফলাকাজ্ষাবহিত কর্ম আত্মভ্ঞানলাভে সহায়ক হয় এই জন্যই 
এইরূপ কর্মকে সাত্বিক কর্ম বলা যাঁয়। সত্ব রজ তম শ্রেণীবিভাগের “উদ্দেস্ত মনে 
বাখিলে কোন্‌ কর্ম সান্তব্িক, কোন্‌ কর্ম রাজসিক, কোন কি বা তামসিক তাহ! বিনা 
শান্্রবিচাবে সহজে বোবা! যাইবে। 

॥ ১০৮ । আধুনিক যে সকল মিবিউলোলাজ ভা রযারানি 
-স্থপতিবিষ্ঠা, শিল্পকলা সমস্তই রাঁজসিক বল! যাইতে পারে । সকল ব্যাবহাবিক বিজ্ঞান 
রাজসিক। পদার্থবিগ্ভা, বসায়নবিষ্ঠা প্রভৃতি শুদ্ধ বিজ্ঞান বহি্বস্ত লইয়া কারবার 
২ কবে, এ জন্য ইহাঁবা মূলত রাঁজসিক কিন্তু পদার্ঘবিৎ বা বসায়নবিৎ পক্ষপাত ও 
ফলাকাজ্ফাবিরহিত হইয়া কার্য কবেন বলিয়া তাহাদেব কার্য সাত্বিক; জ্ঞানবৃদ্ধি 
তাহাদেব-মূল উদ্দেস্ত।। ' মনোবিৎ অস্তার্শনেব চেষ্টা কবেন।. মনোবাজ্যেব, ব্যাপাবই 
তাহাব আলেচ্যি। এজন্য মনোবিষ্ঠা সাত্বিক, মনোবিদের কারও সাধক মন- 
চিকিৎসকের কর্ম বাঁজসিক কর্ম। . 


শ্গীতা। পবিশিষ্ট | ৪২৫ সত্ব বজ তম 


। ১০৯। শুদ্ধ সত্‌ বজ তম দ্রেখা যাঁয় না। সমস্ত ব্যাপাবেই এই তিন গুণ 
অল্পবিস্তব সংমিশ্রিত হুইয়! আছে। বিভিন্ন মানুষেব স্বভাবে এই তিন গুণেব প্রভাব 
বিভিন্ন মাত্রায় দেখিতে পাওয়া যায়। অত্বগুণ অধিক পবিমাণে থাকিলে ্বভাবকে 
সাত্বিক বল! হয়, সেইবপ বাজসিক ও তামসিক স্বভাবও আছে। গীতায় এই বিভিন্ন 
স্বভাবের ব্যক্তিব কার্যাবলীব আলোচনা আছে। সাত্বিক বাঁজসিক ও তামসিক 
ত্বভাঁবেব ব্যক্তিদেব কি কি খান্ঠ প্রিয় গ্ীতাকাব তাহাও আলোচন! কবিয়াছেন। 
গীতায় উল্লেখ না থাকিলেও যোগীদেব মতে বিশেষ বিশেষ খাচ্ে এই তিন গুণে 
পৃথকভাবে বৃদ্ধি বা হাঁস হইতে পাবে। কোন বিশেষ খাস সাত্বিক বা তামসিক নির্ণয় 
কবিবাব উপায় আমাদেব অজ্ঞাত। এ বিষয়ে শান্ত্রেব ও যোগ্ীদেব কথাই বিনা বিচাঁবে 
মানিতে হয় কিন্ত সত্ব বজ তমেব আমি যে মূলতত্ব নির্দেশ কবিয়াছি তাহাতে খাছ 
সাত্বিক ইত্যাদি গুণ মনোবিদেব পবীক্ষাগাবে নির্ণতি হইতে পাঁবিবে। পবীক্ষ্যমাণ 
্যক্তিকে যদি বিশেষ বিশেষ খান দিয়া দেখা যায় যে তাহাব 20700899080, বা 
অস্তরদর্শনে ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইয়াছে তবে -সেই সেই খান সাত্বিক প্রমাণিত হইবে। 
তদ্রুপ বাজসিক ও তামসিক খান্ঠেবও প্রবীক্ষা হইতে পাবে। 

| ১১০। শাম্ত্রকাবেবা বলেন, আত্মোপলব্ধিব পক্ষে প্রকৃতিব তিন গুণই 
বাথা। তমেৰ বাধা সর্বাপেক্ষা প্রবল, তার নীচে বজেব, তাৰ নীচে সত্বেব। পূর্বে 
সববগুণকে আত্মভ্ঞানলাভেব সহায়ক বলা হইয়াছে কিন্ত ইন্দ্রিয় জ্ঞানে যদি আসক্তি 
জন্মায় তবে বিশুদ্ধ জ্ঞান বা! কেবল জ্ঞানেব উপলব্ধি হওয়া সম্ভবপৰ হয না। অত্বগুণই 
আত্মোপলদ্ধিব বাধা হইয়া দঁড়ায়। পথেব মায়া না কাটাইলে গন্তব্য স্থানে পৌঁছানো 
যায়না। গ্ীতায় আছে, 

গুণানেতানতীত্য স্রীন্‌ দেহী দেহসমুহ্ঘোন্‌। 
জন্মমৃত্যুজবাছঃখৈবিমুক্তো ইমৃতমন্্তে ॥ ১৪২০ 
অর্থাৎ, দেহসমুভ্তব এই তিন গুণকে অতিক্রম কৰিষ! দেহী বা দেহধাবী আতা! 
নয মৃত্যু জব! ছুঃখ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমুত ভোজন করেন বা অমৃতত্ব লাভ কবেন। 


মূল শ্লোক ও যথাযথ অন্্বাদ 


প্রথম অধ্যায় । ১-১৩ শ্লোক ৪২৮ 


ধৃতরাষ্ট্র উবাচ ॥ 
সন্ত্রয় উবাচ ॥ 


অভুনিবিষাদযোগ্ো। নাম গ্রথমোহধ্যায়ঃ 


ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেতা যুযুৎসবঃ। 


মামকাঃ পাগুবাশ্চৈব কিমকুর্ধত সঞ্জয়। ১ 
ৃষ্টা তু পাগুবানীকং বৃঢ়ং ছর্যোধনভ্তরা। 


আঁচার্যমুপসংগম্য বাঁজা বচনমব্রবীৎ॥ ২ 


পশ্যৈতাং পাঙুপুত্রাণামাচার্য মহতীং চমূম্‌। 
বুঢ়াং দ্রেপদপুত্রেপ তব শিল্পে ধীমতা ॥ ৩ 
অত্র শৃরা মহেঘালা ভীমার্্বসমা যুধি। 
যুযুধানো বিরাটশ্চ-দ্রুপদশ্চ মহাঁর থাঃ॥ ৪ 
ৃষ্টকেতুশ্চেকিতান/ কাশিরাজিশ্চ বীর্যবানূ। 
পুরুজিৎ কুস্তিভোজশ্চ শৈব্যশ্চ নবপুংগবঃ ॥ « 
যুধামন্ট্যুশ্চ বিক্রান্তঃ উত্তমৌজাশ্চ বীর্যবান্‌। 
সৌভদ্রো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্ব এব মহাঁবথাঃ॥ ৬ 
অন্মাকন্ত বিশিষ্টা যে তান্নিবোধ দ্বিজোত্বম। 
নায়কা মম সৈম্যন্ত সংজ্ঞার্থং তান্‌ ব্রবীমি তে॥ ৭ 
ভবান্‌ ভীম্মশ্চ কণশ্চি কৃপশ্চ সমিভিপ্রয়ত। 
অশ্বরামা বিকর্ণশ্চ সৌমদত্তিস্তঘৈব চ॥ ৮ 
অন্তে চ বহবঃ শৃবা মদর্থে তক্তজীবিতাঃ। 
নানাঁশম্ত্রপ্রহবণাঃ সর্বে যুদ্ধবিশারদাঁঃ॥ ৯ 
অপর্যাপ্ত, তদম্মাকং বলং ভীম্মাভিবক্ষিতমূ। 
পর্যাপ্ত, ছ্বিদমেতেষাং বলং ভীমাভিরক্ষিতম্‌ ॥ ১০ 
অয়নেধু চ সর্বেষু যথাভাগমবস্থিতাঃ। 
ভীম্মমেবাভি বক্ষত্ত ভবস্তঃ সর্ব এব হি॥ ১১ 
তন্ত সগ্রনয়ন্‌ হর্যং কুরুবৃদ্ধঃ পিতাঁমহঃ। 
সিংহনাদং বিনস্োোক্গঃ শঙ্খং দয় প্রতাপবান্‌॥ ৯২ 
তত; শঙ্খাশ্চ ভের্যশ্চ পণবানকগো মুখাঃ। 
সহসৈবাভ্যহনস্ত স শব্ত্তমুলোইভব ॥ ১৩ 


গীতা। মুল 


যথাযথ অন্গুবাদ 8২৯ গ্রথম অধ্যায়। ১-১৩ শ্লোক 
প্রথম অধ্যায় । অদ্ভুনবিবাদযোগ . 


॥ ১॥ ধৃতবাষ্ট্র বলিলেন ॥ সঙ্জয়, ধর্মকষেত্র কুকক্ষেত্রে যুদ্ধকামী হইয়া! সমবেত 
মৎপক্ষীয়গণ এবং পাগুবেবা কি কবিষাছিল ॥ 

॥২॥ সপ্তয় বলিলেন॥ তখন পাগুবসৈন্য বৃহাকাবে সন্নিবিষ্ট দেখিয়া রাজা 
ছুর্ষোধন আচার্ষের সমীপস্থ হইয়া বাক্য বলিলেন ॥ 

॥৩॥ আচার্ধ, অপনাব শিশু ধীমান দ্রেপদপুত্র কর্তৃক ব্যুহিত পাগুপুত্রগণেব 
এই বিশাল সৈন্ত অবলোকন করুন ॥ 

॥ ৪॥ এই স্থানে বীব মহাধনূর্ধব যুদ্ধে ভীমা্ভ্নিসম যুযুধান এবং বিবাট এবং 
মহাবথ দ্রেপদ ॥ 

॥ ৫॥ ধুষ্টকেতু, চেকিতান এবং বীরষবান কাশিবাজ এবং কুস্তিভোজ পুরুজিৎ 
এবং নবপুংগব শৈব্য ॥ 

|&॥ এবং গাজা বুধ এবং বীরধবান উস সুভদ্রাপুত্র এবং 
দ্রৌপদী পুত্রগণ, সকলেই মহাবথ, (অবস্থিত আছেন )॥ পু 

॥ ৭॥ দ্বিজোত্বম, আমাদেব মধ্যে ধাহাবা বিশিষ্ট সৈম্যনায়ক পৰিচয়ার্থ 
আপনাব সমীপে তাহাদৈব উল্লেখ করিতেছি, তাহাদেব অবধাবণ করুন ॥ 

॥৮॥ আপনি এবং ভীত্ম এবং কর্ণ এবং যুদ্ধজয়ী কৃপ, অশ্বথামা এবং বিকর্ণ 
এবং সেইরূপই সোমদত্তপুত্র ॥ « 

॥৯॥ এবং অন্য অনেক বীৰ আমার জন্; জীবনত্যাগে প্রস্তুত, সকলেই নানা 
শস্তরপ্রহবণপটু যুদ্ধবিশীবদ ॥ 

॥ ১০ ॥ আমাঁদেব বল ভীত্বঘ্াবা অভিবক্ষিত তাহা অপর্যাপ্ত কিন্তু ভীমেব 
দ্বাবা অভিবক্ষিত ইহাদেব এই বল পর্যাপ্ত ॥ 

॥ ১১॥ সকল ঘ্বাবেই যরথানিদিষ্ট অবস্থিত হইয়া আপনাবা ভীম্মকেই 
সর্বতোভাবে রক্ষা করুন ॥ 

॥ ১২॥ তাহাব আনন্দ উৎপাদন কবিয়া শক্তিমান কুকবুদ্ধ পিতামহ সিংহনাদ 
নাদিত কবিয! উচ্চববে শঙ্খ পবিপুবিত কবিলেন ॥' 

॥ ১৩॥ তখন বছ শঙ্খ ও ভেবী ও পণব, আনক, গোমুখ সকল সহসা বাদিত 
হওযায সেই শব্দ তুমুল হইযাছিল॥ . 


পথম অধযাষ। ১৪ -&৭ শ্লোক $৩৫ 


অঞ্জন উবাচ॥ 


জপ্তয় উবাচ ॥ 


ততঃ শ্বেতৈরহয়ৈযুর্তে মহতি স্তন্বনে স্থিতৌ। 
রা পাঁণ্বশ্ৈব দিব্যৌ শঙ্ো প্রদখাতুঃ॥ ১৪ 
পাঞ্চজম্যং হৃধীকেশো দেবদত্তং ধনর্জীয়ঃ। 
পৌণ্ডং দখ্ৌ মহাশঙ্থং ভীমকর্ম বুকোদরঃ॥ ১৫ 
অনত্তবিজয়ং বাজা কুত্তীপুত্রো যুধিঠিবঃ। 
নকুলঃ সহদেবশ্চ সুঘোষ মণিপুষ্পকৌ॥ ১৬ 
কাশ্ঠশ্চ পরমেঘ্বাসঃ শিখণ্ডী চ মহাবথঃ। 
ঘষ্টদ্যয়ো বিবাটশ্চ সাত্যকিশ্চাপবাজিতঃ | ১৭ 
দ্রপদো দ্রৌপদেয়াশ্চ সর্বশঃ পৃথিবীপতে। 
সৌভত্রশ্চ মহাবাঃ শঙ্খান্‌ দখ্ুঃ পুথক্‌ পৃথকৃ॥ ১৮ 
স ঘোষো৷ ধার্ডরাষ্ট্রাণাং হ্াদয়ানি ব্যদারয়ৎ। 
নভশ্চ পৃথিবীঞ্চেব তুষুলো ব্যনু নাদয়ুন্‌॥ ১৯ 
অথ ব্যবস্থিতান্‌ দৃষ্ট। ধার্তবান্্রীন্‌ কপিধ্বজঃ। 
প্রবৃত্তে শন্ত্রসম্পাতে ধন্ুরুগ্ম্য পাণ্ডব;॥ ২০ 
হ্ৃযীকেশং তদা বাক্য মিদমাহ মহীপতে। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বথং 'স্থাপয় মেইচ্যুত ॥ ৎ১ 
ফাবদেতান্নিরীক্ষেহহং যোদ্ধ,কামানবস্থিতান। 
কৈর্ময়া সহ যোদ্ধব্যমন্মিন্‌ রণসমুদ্ভমে॥ ২, 
যোতস্তমানানবেক্ষেহহং য এতেইত্র সমাগতাঃ। 
ধার্তরাষ্ট্রম্ত ছূরবু্ধেষূর্দ্ধে প্রিয়চিকীর্য বঃ॥ ২৩ 
এবমুক্তো ম্বধীকেশো গুড়ীকেশেন ভারত। 
সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে স্থাপয়িত্বা রথোত্বমম্‌॥ ২৪ 
ভীম্মন্রোণ প্রয়ুখতঃ সর্বেষাং চ মহীক্ষিতাম্‌। 
উবাচ পার্থ পশ্যৈতান্‌ সমবেতান্‌ কুরূনিতি ॥ ২৫ 
তত্রাপন্তৎ স্থিতান পার্থ; পিতুনথ পিতামহান্‌। 
আচার্ান্মাতুলান্‌ ভ্রাতুন্‌ পুত্রান্‌ পৌত্রান্‌ সখীংস্তথা ॥ ২৬ 
শ্বশুরান্‌ স্থহৃদশ্চৈব সেনয়োরুভয়োরপি। 
তান সমীক্ষ্য স কৌন্তেয়ঃ সর্বান্‌বন্ধুনবন্থিতান্‌॥ ২৭ 


গতা। মূল 


বথাষথ অনুবাদ ৪৩১ প্রথম অধ্যায়। ১৪-২৭ শ্লোক 


॥ ১৪॥ তখন শ্রেতঅশ্বযুক্ত বৃহৎ বথে অবস্থিত মাধব এবং পাগডবও দিব্য শঙ্খ 
নিনাদিত কবিলেন॥ 

॥ ১৫॥ হৃধীকেশ পাঞ্জন্ত, ধনগ্রয় দেবদত, ভীমকর্ম। বুকোদব মহাঁশঙ্খ পৌণ্, 
বাজাইলেন॥ 

॥ ১৬॥ কুন্তীপুত্র বাজ! যুধিঠিব অনস্তবিজয় এবং নকুল সহদেব স্ঘোষ ও 
মণিপুষ্পক ॥ 

॥ ১৭॥ এবং মহাধরূর্ধৰ কাস্ত এবং মহাবথ শিখত্তী ধৃষটত্যয় এবং বিবাট এবং 
অপবাজিত সাত্যকি ॥ 

॥ ১৮॥ পৃথিবীপতে, ক্রুপদ এবং ভ্রোৌপদীপুত্রেবা এবং মহাবাহু সুভদ্রাপুত্র 
সকলেই সর্বদিকে পৃথক পৃথক শঙ্খ বাজাইলেন ॥ 

॥ ১৯॥ সেই তুমুল শব্দ আকাঁশ এবং পৃথিবীকেও অনুনাদিত করিয়া ধার্তবাস্ট্- 
দিগেব হ্বদয় বিদীর্ণ করিল ॥ 

॥২০॥ অনস্তব ধার্তবাষ্ট্রদিগকে ব্যবস্থিত দেখিয়া শন্ত্রসম্পাত আসন্ন হওযাষ 
কপিধ্বজ পাগুব ধনু উত্তোলিত কবিয়া ॥ 

॥২১॥ মহীপতে, তখন হ্ৃধীকেশকে এই কথা বলিলেন ॥ অজু বলিলেন ॥ 
অচ্যুত, উভয় দেনাব মধ্যে আমাব রথ স্থাপনা কব ॥ 

॥২২॥ যতক্ষণ যুদ্ধকাঁমনায় অবস্থিত আমি ইহাদের দেখি, এই আসন্ন বণে 
কাহাদের সহিত আমাকে যুদ্ধ কবিতে হইবে ॥ 

॥২৩॥ যুদ্ধে দুর্বু্ধি ধার্তবাষ্ট্রেব প্রিয়কর্মপাঁধনকামী এই ষীহাবা! এখানে 
সমাগত হইয়াছেন সেই যুদ্ধাধিগণকে আমি দেখি ॥ 

॥২৪॥ স্ধয় বলিলেন ॥ ভারত, গুড়াকেশ কর্তৃকি এই প্রকাবে উক্ত হুইযা 
হধীকেশ উভয় সেনা মধ্যে বথশ্রেষ্ স্থাপনা কবিয়া ॥ 

॥২৫॥ ভীন্ম, ভ্রোণ এবং সকল বাজাদেব সম্মুখীন হইয়া এইরূপ বলিলেন, 
পার্থ, এই সকল সমবেত কুরুগণকে অবলোকন কব॥ 

॥ ২৬॥ অনন্তব পার্থ দেখিলেন তথাব বহিয়াছেন পিতৃস্থানীয়গণ, পিতামহগণ, 
_ আচার্যগণ, মাতুলগণ, ভ্রাতৃগণ, পুত্রস্থানীয়গণ তথা সখাগণ ॥ 

॥২৭॥ এবং শ্বশুবগণ এবং সুহৃদ্গণ। রিনি উগারিনা রে 
সকল প্রিষজনকে অবস্থিত দেখিয়া ॥ 

৫৫ 


গ্রথম অধ্যায়। ২৮৪১ শ্লোক ৪৩ গীত । মন 


'কুপয়া পরয়াবিষ্টো বিষীদন্লিদমত্ত্রবীৎ। 
অজু উবাচ ॥ দৃষ্টেমান্‌ ন্বজনান্‌ কৃষ্ণ যুযুত্মূন্‌ সমবস্থিতান্‌॥ ২৮ 
সীদস্তি মম গাত্রাণি মুখঞ্চ পরিশুষ্ঠুতি। 
বেপথুশ্চ শরীরে মে রোমহর্ষন্চ জায়তে॥ ২৯ 
গাণ্তীবং অংসতে হস্তাৎ ত্বকৃ চৈব পরিদহাতে। 
ন চ শক্কোম্যবস্থাতুং ভ্রমতীব চ মে মনঃ॥ ৩০ 
নিমিভাঁনি চ পশ্ঠামি বিপরীতানি কেশব। 
নচশ্রেয়োইনুপশ্ঠামি হত্বা স্বজনমাঁহবে॥ ৩১ 
ন কাজ্ছে বিজয়ং কৃষ্ণ ন চ বাজ্যং সুখানি চ। 
কিং নো বাজ্যেন গোবিন্দ কিং ভোগৈর্জীবিতেন বা॥ ৩২ 
যেষামর্ঘে কাজ্িতং নো রাজ্যং ভোগাঁঃ নুখানি চ। 
ত ইমেইবস্থিতা যুদ্ধে প্রাণাংস্যক্তা ধনানি 'চ॥ ৩৩ 
আচাাঃ পিতরঃ পুত্রাস্তথৈৰ চ পিঁতাঁম হাঃ। 
মাতুলাঃ শ্বশুবাঁঃ পৌত্রাঃ শ্তালাঃ সন্বদ্ধিনভথা ॥ ৩৪ 
এতাঁন্‌ ন হস্তমিচ্ছাঁমি স্বভোইপি মধুদুদন। 
অপি ত্রৈলোক্যরাজ্যন্ত হেতোঃ কিন্নু মহীকৃতে ॥ ৩৫ 
নিহত্য ধার্তবাস্ত্রান নঃ ক! শ্রীতিঃ স্তাজ্জনার্দন। 
টি পাঁপমেবাশ্রয়েদণ্মান হতৈতোনাততায়িনঃ॥ ৩৬ 
তম্মান্নার্হা বয়ং হস্ত ধার্তরা রান সবান্ধবান্‌। 
স্বজনং হি কথং হত্বা মুখিনঃ স্যাম মাধব ॥ ৩৭ 
ষদ্যপ্যেতে ন পশ্যন্তি লোভোপহতচেতসঃ। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং মিত্রত্রোহে চ পাতকম্‌॥ ৩৮ 
কথং ন জেয়মন্মাভিং পাপাদম্মান্লিবতিতুম্‌। 
কুলক্ষয়কৃতং দোষং প্রপশ্ঠদ্ভির্জনার্দন॥.৩৯ 
কুলক্ষয়ে প্রণশ্যস্তি কুলধর্মাঃ সনাত নাঃ। 
ধর্মে নষ্টরে কুলং কৃৎন্মধর্মোইভিভবত্যুত॥ ৪০ ' 
অধর্মাভিভবাৎ কৃষ্ণ প্রহুত্যন্তি কুলম্ত্রিয়ঃ। 
্ত্রীযু ছুষ্টান্থু বার্েয় জায়তে বর্ণনংকরঃ॥ ৪, 


যথাযথ অস্বাদ ৪৩৩ প্রথম অধ্যায়। ২৮-৪১ শ্লোক 


॥২৮॥ পবম ক্বপাবিষ্ট বিষ হইয়া এইবপ বলিলেন ॥ অঙ্জুনি বলিলেন । 
কৃষ্ণ, এই সকল যুদ্ধেচ্ছ ব্বজনগণকে সমূপস্থিত দেখিয! ॥ 

॥ ২৯॥ আমাৰ অন্গসমূহ অবসন্ন হইতেছে এবং মুখ শু হইতেছে এবং আমার 
শরীবে কম্পন ও বোমহর্ব উৎপয় হইতেছে। 

॥ ৩০॥ হস্ত হইতে গাণ্ডীব স্থলিত হইয়া পড়িতেছে এবং গাত্রদাহ হইতেছে, 
অবস্থান কবিতেও পাঁবিতেছি না এবং মন যেন বিদবর্ণিত হইতেছে ॥ 

॥৩১॥ কেশব, বিপবীত লক্ষণসমূহ দেখিতেছি, যুদ্ধে স্বজন বধ করিয়া 
শ্রেষও দেখিতেছি না ॥ 

॥ ৩২॥ কৃষ্ণ জযলাভ আকাজ্জা কবি না, বাজ্য ও স্ুুখসমূহও নহে। 
গোবিন্র, আমাদেব বাজ্যে কি হইবে, ভোগ বা জীবনেই বা কি প্রয়োজন ॥ 

॥ ৩৩॥ যাহাঁদেব জন্য আমাদেব বাজ্য, ভোগ ও নুখসমূহ কাজকিত সেই 
তাহাবাই প্রাণ ও ধন ত্যাগ কবিষা যুদ্ধে উপস্থিত ॥ 

॥ ৩৪ ॥ আচার্যগণ্, পিতৃস্থানীযগণ, পুত্রগণ তথা পিতামহগণও, মাতুলগণ, 
ৃশ্তরগণ, পৌন্রগণ, শ্যালকগণ এবং সন্বদ্ধিগণ ॥ 

॥ ৩৫॥ মধুসদন, পৃথিবীব জন্য কি কথা তিন লোকের রাজত্ব জন্যও নিহত 
হইলে ইহাদের বধ কবিতে ইচ্ছা করি না॥ 

॥ ৩৬॥ জনার্দন, ধার্তবাষ্্রদিগকে হত্যা কবিয়! আমাদেব কি আনন্দ হইবে, 
এই সকল আততাধিগণকে বধ করিয়া আমাদেব পাঁপই আশ্রয় কবিবে ॥ 

॥ ৩৭।॥ সে জন্য সবান্ধব ধার্তবান্ট্রদিগকে হনন কৰিতে আমবা যোগ্য নহি, 
মাধব, ব্বজন হত্যা করিয! সুখীই বা কি প্রকারে হইতে পাবিব॥ 

॥৩৮॥ যদিও ইহাবা লোভে নষ্টবুদ্ধি হইয়া কুলক্ষষজনিত দোষ এবং 
মিত্রপ্রোহেব পাতক দেখিতেছে না ॥ 

॥৩৯॥ জনার্দন, কুলক্ষষজনিত দোষদ্রষ্টা আমাদেব এই পাঁপ হইতে নিবৃত্ত 
হইবার জ্ঞান কেন না হইবে ॥ 

॥ ৪০ ॥ কুলক্ষয়ে সনাতন কুলধর্মসকল নষ্ট হয়, ধর্ম নষ্ট হইলে অধর্ম সমস্ত 
কুলকেই অভিভূত করে ॥ 

॥ ৪১। কৃষ্ণ অধর্মেব অভিভবে কুলন্ত্রীবা দোষযুক্তা হয়, বা, সী ছষ্টা 
হইলে বর্ণসংকর উৎপন্ন হয় ॥ 


গ্রথম অধ্যয়ি! ৪২ - ৪৭ শ্লোক 8৩৪ 


সঞ্জয় উবাচ ॥ 


সংকবো নবকায়ৈব কুলগ্লানাং কুলস্য চ। 
পতস্তি পিতরে! হোষাং লুপ্তপিপ্তোদকক্রিয়াঃ॥ ৪২ 
দোষৈরেতৈঃ কুলদ্বানাং বর্ণসংকবকারকৈঃ। 
উৎসান্তন্তে জাতিধর্মাঃ কুলধর্মাশ্চ শাশ্বতাঃ॥ ৪৩ 
উৎসন্নকুলধর্মাণাং মন্ুষ্যাণাং জনার্দন। 
নরকে নিয়তং বাসো৷ ভবতীত্যনুণুভ্রম ॥ 8৪ 
অহো বত মহৎ পাঁপং কৃ ব্যবসিতা বয়ম্‌। 
যদ্রাজ্যন্থখলোভেন হস্তং স্বজনমুগ্যতাঁঃ ॥ ৪৫ 
যদি মামপ্রতীকাব মশন্ত্রং শম্ত্রপাণয়ঃ। 
ধার্তবাষ্ট্রা বণে হন্ত্তন্মে ক্ষেমতরং ভবে ॥ ৪৬ 
এবমুক্তাভুনিঃ সংখ্যে রখোপস্থ উপাবিশৎ। 
বিহ্জ্য সশরং চাঁপং শৌকসংবিশ্মানসঃ ॥ ৪৭ 


ইতি অদু্নবিষাদূযোগো নাম প্রথমোধধ্যায 


যথাযথ অনুবাদ 6৩৫ প্রথম অধ্যায়। ৪২-৪৭ শ্লোক 


॥৪২॥ সংকব সন্তান কুলহস্তা ব্যক্তিব এবং কুলেব নরকপ্রাপ্তিবই কাবণ হয, 
ইহাদেব পিপ্রোদকক্রিযালুগ্ত পিতৃগণ নিশ্চষ পতিত হয ॥ 

॥ ৪৩॥ কুলহস্তাদেব এই সকল বর্ণসংকবকাবক দোষেব দ্বাবা শাশ্বত জাতিধর্ম 
ও কুলধর্মসমূহ উচ্ছিন হয ॥ 

॥৪৪॥ জনার্দন, কুলধর্ম হইতে উচ্ছিন্ন মনুষ্যদিগেব নবকে নিষত বাঁস হয় 
এইবপ শুনিষাছি ॥ 

॥ ৪৫॥ হায, আমবা মহাপাপ কবিতে প্রবৃত্ত হইযাছি 'কাবণ বাজ্যন্থখ 
লোভেব বশে স্বজন হত্যা কবিতে উদ্যত হইয়াছি। 

॥ ৪৬॥ শস্্রধাবী খধার্তবাষ্ট্রগণ প্রতিকাববিমুখ অশন্ত্র আমাকে যদি বণে বিনাশ 
কৰে তাহা আমাৰ অধিকতব কল্যাণপ্রদ হইবে ॥ 

॥৪৭॥ সপ্তীষ বলিলেন॥ যুদ্ধকালে এই বলিযা! শোকাকুলহৃদয অন সশব 
ধন্থু পবিত্যাগ কবিয়া বথোপস্থে উপবেশন কবিলেন ॥ 


অজুলিবিবাদযোগ নাঁমক প্রথম অধ্যাষ সমাপ্ত 


ঘিতীয় অধ্যায়। ১-১১ শ্লোক ৪৩৬... - গীতা। মূল 


দাংখ্যযোগে নাম দ্বিভীয়ো ইধ্যায়ঃ 


সঞ্জয় উবাচ॥। তং তথা কৃপয্লাঝিষ্টমস্রুপূর্ণাকুলেক্ষণম্‌। 

বিষীদস্তমিদং বাক্যমুবাচ মধুতদনঃ॥ ১ 

শ্রীভগবান্থবাচ॥। কুতস্বা কণ্মলমিদং বিষমে সমূপস্থিতম্‌। 

অনার্ধজুষ্টমন্যগ্যমকীতিকরমভূর্ন॥ৎ . 

ব্ৈব্যং মান্ম গমঃ পার্থ নৈতৎ ত্বয্যুপপণ্ঠতে । 

রং হাদয়দৌর্বল্যং ত্য তিষ্ঠ পরস্তপ॥ ৩ 

অর্জুন উবাচট॥। কথং ভীম্মমহং সংখ্য দ্রোণঞ্চ মধুহ্দন। 

' ইযুভিঃ প্রতিযোতন্তামি পুজার্হাববিস্ৃদন ॥ ৪ 
গুরূনহতা! হি মহান্তুভাঁবান্‌ শ্রেয়ো ভোভুং ভৈঙ্ষ্যমপীহ লোকে। 
হত্বার্থকামাংঘ্ত গুরুনিহৈব তুগ্রীয় ভোগান্‌ কধিবপ্রদিগ্ান্‌॥ € 
ন চৈতদ্বিদ্নঃ কতবন্নো গরীয়ো! যঘা জয়েম যদি বা নো জয়েঘু$। 
যানে হত্া ন জিজীবিষামতেইবন্থিতাঃ প্রমুখে ধার্তরা্ত্রীঃ॥ ৬ 
কার্পণ্যদোষোপহতদ্বভাবঃ পৃচ্ছামি দ্বাং ধর্মসংমূটুচেতাঃ। 
যচ্ছে..য়ঃ স্যান্লিশ্চিত ভ্রহি তন্মে শিত্বাপ্তেহহং শাধি মাং তাং প্রপন্নমূ॥ ৭ 
ন হি প্রপশ্তামি মমাপনুগ্যাদ্‌ যচ্ছোকমুচ্ছোষণমিন্জিয়াগাম্‌। 
অবাপ্য ভূমাবসপত্বমৃদ্ধং বাজ্যং স্থরাণামপি চাঁধিপত্যমূ॥ ৮ 

সঞ্জয় উবাচা।  এবমুক্তা হৃষীকেশং গুড়াকেশঃ পরস্তপঃ। 

ন যোতস্ত ইতি গোবিন্দমুক্ত। তৃষ্ীং বতৃব হ॥ ৯ 

তমুবাচ হৃষীকেশঃ প্রহসন্নিব ভারত। 

ৃ সেনয়োরুভয়োর্মধ্যে বিষীদস্তমিদং বচঃ॥ ১০ 
শ্রীভগ্রবানুবাচ॥ অশোচ্যানম্বশোচস্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে। 

গতান্নগতানুংশ্চ নানুশোচত্তি পণ্তিতাঃ॥ ১১ 


ধথাযথ অনুবাদ ৪৭ দিতীয় অধ্যাধ। ১-১১ শ্লোক 
দ্বিতীয় অধ্যার়। সাংখ্যযোগ 


॥১॥ সপ্তয় বলিলেন ॥ সেই প্রকাব কৃপাবিষ্ট অশ্রপূর্ণ, আকুলনেত্র, বিষাদ 
গ্রস্ত তাহাকে মধুসুদন এই বাক্য বলিলেন ॥ 

॥২॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অজুন, বিষম কালৈ এই অনার্োচ্তি ন্বর্গহানি- 
কব অকীতিকব চিত্তমলিনতা তোমাৰ কোথা হইতে উপস্থিত হইল ॥ 

॥ ৩। পার্থ, দূর্বলতা প্রাপ্ত হইও না, ইহা তোমা উপযুক্ত নহে, পবস্তপ, 
কুদ্রজনৌচিত হৃদয়দৌরবল্য ত্যাগ করিয়া উত্থান কব ॥ 

॥ ৪॥ অজ্ভ্নি বলিলেন ॥ অরিস্দন মধুদদন, সমবে পুজার পাত্র ভীত্ম এবং 
ভ্রোণের প্রতি শবসন্ধানঘাবা আমি কি কবিষা যুদ্ধ কবিব ॥ 

॥ ৫॥ মহানুভাব গুরুজনদিগকে হত্যা না কবিয়া ইহলোকে ভিক্ষালন ব্য 
ভোগ কবাই শ্রেয় কিন্ত গুরুগণকে বিনাশ কবিলে ইহলোকেই রুধিরলিপ্ত অর্থকামভোগ- 
সমূহ তুষ্জিতে হইবে ॥ 

॥৬॥ যদি বা জয়লাভ করি অথবা যদি আমাদেব জয করে, কোনটি আমাদেব 
শ্রেয় ইহাও জানি না । যাহাদিগকে হত্যা কবিষা জীবিত থাকিতে চাহি না দেই - 
ধার্তরাষ্ট্রগণ সম্মুখে অবস্থিত ॥ 

॥ ৭॥ দেম্যদোষে অভিভূতম্বভাব, ধর্ম বিষয়ে মোহগ্রত্ত হইয়া তোমাকে 
জিজ্ঞাসা কবিতেছি যাহাতে মঙ্রল হয় তাহা আমাকে নিশ্চিত বল। আমি তোমার 
শিষ্ত, তোমার শবণাগত, আমাকে উপদেশ দাও ॥ 

॥৮।॥ ভূতলে অপ্রতিঘন্ঘ সমৃদ্ধ রাজ্য এমন কি স্থুবগণের আধিপত্য 
পাইলেও ইন্দড্রিয়গণের লীড়াদায়ক আমাৰ শোক যাহাতে অপনোদন কবিতে পাবে 
দেঁখিতেই পাঁইতেছি না॥ 

॥৯॥ অগ্রয় বলিলেন ॥ পরস্তপ গুড়াকেশ হৃধীকেশ গোবিন্দকে এই প্রকার 
বলিবার পব যুদ্ধ কবিব না এই বলিয়া মৌনাবলম্বন কবিলেন॥ 

॥ ১০ ॥ ভাবত, উভয় সেনা মধ্যে বিষাদগ্রত্ত তাহাকে হৃধীকেশ যেন ঈষৎ 
হাস্ত সহকারে এই কথা বলিলেন ॥ 

॥ ১১॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি অশোচ্যদিগেব জন্য শোঁক কবিতেছ আবার 
জ্ঞানেৰ কথা বলিতেছ, মৃত বা জীবিতগণেব জন্য পণ্তিতেবা অনুশোচনা কবেন না ॥ 


ছিতীষ অধ্যাব। ১২-২৫ শ্লোক ৪৩৮ গনীতা। ম্‌ল 


ন ত্েবাহং জাতু নাসং ন তং নেমে জনাধিপাঃ। 
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ' সর্বে বয়মতঃপরম্॥ ৯২ 
দেহিনোইস্মিন্‌ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা । 
তথা দেহাস্তরপ্রান্তির্ধারভ্তত্র ন মুহাতি॥ ১৩ 
মাত্রাম্পর্শীস্ত কৌন্তেয় শীতোক্সুখছুঃখদাঃ। 
আগমাপায়িনোহইনিত্যাভাংভিতিক্ষম্ব ভারত | ১৪ 
যং হি ন ব্যথয়ন্তেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ। 
সমহ্খসুখং ধীবং সোইমৃতত্বায় কল্পতে॥ ১৫ 
নাসতো৷ বিষ্ভতে ভাবো নাভাবো বিভ্যতে সতঃ। 
উভয়োরপি দৃষ্টোইস্তত্ব নয়োস্ত ত্বদরশি ভিঃ॥ ১৬ 
অবিনাশি তু তদ্বিদ্ধি যেন সর্বমিদং ততম্‌। 
বিনাশমব্যযস্তাস্ত ন কশ্চিৎ কর্তৃমর্হীতি॥ ১৭ 
অন্তবস্ত ইমে দ্েহা নিত্যস্তোক্তাঃ শরীরিণঃ। 
অনাশিনোৎপ্রমেয়স্যা তন্মাদূযুধ্যন্যা ভারত ॥ ১৮ 
য এনং বেত্তি হস্তারং যশ্চৈনং মন্যতে হতম্‌। 
উতৌ। তৌ ন বিজ্বানীতো নায়ং হস্তি ন হম্ততে॥ ১৯ 
ন জায়তে শ্রিয়তে ব! বদাচিন্নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ। 
অজে! নিত্যঃ শাশ্বতোইয়ং পুরাণো ন হন্তে ইন্তমানে শবীবে ॥ ২০ 
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ম্। 
কথং স পুরুষ; পার্থ কং ঘাঁতয়তি হস্তি কম্‌॥ ২১ 
বাসাংসি জীর্ণানি থা বিহাঁয় নবানি গৃহাতি নবোইপরাণি। 
তথা শরীরাণি বিহাঁয় জীর্ণানতন্যানি সংযাতি নবানি দেহী। ২২ 
নৈনং ছিন্বস্তি শত্ত্াণি নৈনং দহতি পাঁবকঃ। 
ন চৈনং ক্রেদয়ন্ত্যাপো ন শোবয়তি মারুতঃ ॥ ২৩ 
অচ্ছেগ্যোইয়মদাহ্যোইয়মর্রেগ্তোইশোষ্য এব চ। 
নিত্যঃ সর্ধগত;ঃ স্থাগুরচলোইয়ং সনাতনঃ॥ ২৪ 
অব্যক্তোহয়মচিস্ত্যোহয় মবিকার্ষোইয়মুচ্যতে। 
ত্মাদেবং বিদিত্বৈনং . নানুশোচিতুমর্থাসি ২৫ 
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॥ ১২॥ আমি ছিলাম না, তুমি না, এই সকল নবপতিগণ নয়, একপ কদাচ 
নহে, অতঃপব আমরা সকলে থাকিব না ইহাও নহে ॥ 
॥ ১৩॥ দেহধাবিগণেব এই দেহে যেমন কৌমার যৌবন জবা সেইবপ 
দেঁহাস্তবপ্রাপ্তি, বুদ্ধিমান তাহাতে মোহগ্রস্ত হন না ॥ 
॥ ১৪॥ কৌন্তেয়, শীতলতা-উষ্ণতা-সুখ-দুঃখদায়ক মাত্রাম্পর্শসকল উৎপত্তি- 
বিনাশশীল অনিত্য, ভাবত, সে সকল সম্য কব ॥ 
॥ ১৫॥ পুকষর্ষভ, সখদুঃখে সমভাব, বুদ্ধিমান যে পুরুষকে ইহাবা ব্যথিত 
“বে না তিনিই অম্বতেব যোগ্য ॥ 
- ॥ ১৬॥ অসৎ পদার্থেব অস্তিত্ব নাই, সতবস্তব না নাই, তত্বদশিগণ 
কতৃক ইহাদেব উভয়েবই চবম তথ্য উপলব্ধ হইয়াছে ॥ 
॥ ১৭॥ যাহাব ঘ্বাবা এই সমস্ত ব্যাপ্ত তাহাকে অবিনাশীবপেই জানিও, 
কেহই এই অব্যয় সত্তাব বিনাশে সক্ষম নহে ॥ 
॥ ১৮॥ অবিনাশী, অপ্রমেয়, নিত্য শবীবীব এই দেহসমূহ বিনাশশীল কথিত 
হইযাছে, অতএব ভারত, যুদ্ধ কব ॥ 
॥ ১৯॥ যে ইহাকে হস্তা বলিয! জানে এবং যে ইহাকে হত মনে কবে তাহাবা 
উভয়ে জানে না, ইহা হনন কবে না হত হয় না ॥ 
॥ ২০ ॥ ইহা কদাচ জন্মে না বা মবে না, পূর্বে উৎপন্ন হইযা পুনবাষ উৎপন্ন হইবে 
এবপও নহে, ইহা জন্মবহিত, নিত্য, শাশ্বত, পুবাণ, শবীব বিনষ্ট হইলে নষ্ট হয না ॥ 
॥২১॥ পার্থ, যে ইহাকে অবিনাশী, নিত্য, জন্মবহিত, অব্যয় বলিযা জানে 
সেই পুকষ কি কবিয়া কাহাকে হত্যা কবাইবে, কাহাকে হত্যা কবিবে ॥ 
॥২২। মনুষ্য ষে প্রকাব জীর্ণবন্ত্রসমূহ পবিত্যাগ কবিযা অপব নূতন গ্রহণ 
কবে সেইবপ দেহী জীর্ণ শবীবদকল ত্যাগ কবিয়া অন্ত নূতনে গমন কবে ॥ 
॥ ২৩। শন্ত্রসমূহ ইহাকে ছিন্ন কবে না, অগ্নি ইহাকে দহন কবে না, জলও 
ইহাকে ক্রিন্ন কৰে না, বাযু শু কবে না ॥ 
॥২৪॥ ইহা অচ্ছে্, ইহা অহ, ইহা অরেদ্ত এবং অশোত্যও, ইহা নিত্য, 
সর্বব্যাপ্ি, স্থাণুব€ স্থিব, অচল, সনাতন ॥ 
॥২৫॥ ইহা অব্যক্ত, ইহা অনিস্ত্য, ইহা অবিকার্ধ উক্ত হয, সে জন্ত ইহাকে 
এইপ্রকাব জানিয়া শোক কৰা উচিত নহে॥ 
৫৬ 


তি 
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অথ চৈনং নিত্যজাতং নিত্যং বা মন্যাসে মৃতমূ। 
তথাপি ত্বং মহাবাহো নৈনং শোচিতুমর্হসি ॥ ২৬ 
জাতন্ত হি শ্ুবে! মৃত্যুঞ্বং জন্ম মৃতত্ত চ। . 
তষ্মাদপরিহার্ষেইর্থে ন তং শোচিতুমর্থসি | ২৭... ৬ 
অব্যক্তাদীনি ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত। 
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥ ২৮ 
আশ্চর্য পশ্ঠতি কশ্চিদেনমাশ্চ্যবদ্‌ বদতি তথৈৰ চান্তঃ। 
আশ্চর্যবচ্চৈনমন্তঃ শৃণোতি শ্রত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কম্চিৎ॥ ২৯ 
দেহী নিত্যমবধ্যোইয়ং দেহে সর্বস্ত ভারত। 
তন্মাৎ সর্বাণি ভূতানি ন তব শোচিতুমর্থসি ॥ ৩০ 
স্বধর্মমপি চাবেক্ষ্য ন বিকম্পিতুমর্হথসি। 
র্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছেয়োইন্যৎ ক্ষত্রিয় ন বিদ্যাতে ॥ ৩৯ 
যদৃচ্ছয়া চোপপন্নং স্বর্গঘ্বারমপাবৃতম্। 
নুখিনঃ ত্রিয়াঃ পার্থ লভন্তে বুদ্বমীদৃশ ম্‌॥ ৩২ 
অথ চে ত্বমিমং ধর্ম্যং সংগ্রামং ন বরিস্তসি। 
ততঃ স্বধর্মং কীতিঞ্চ হিত্ব! পাঁপমবাগ্স্য সি॥ ৩৩ 
অকীতিথ্াপি ভূতানি কথযিস্যস্তি তেইব্যয়াম্‌। 
সম্ভীবিতন্য চাকীতির্মরণাদতিরিচ্যতে॥ ৩৪ 
ভয়াদ্রণাত্ূপরতং মস্যন্তে তাং মহাবথাঃ। 
যেষার্চ ত্বং বছুমতো তৃত্বা -যাস্তসি লাঘবম্॥ ৩৫ 
অবাচ্যবাদাং্চ বুন্‌ বদিত্তত্তি তবাহিতাঃ। 
নিন্নস্তত্তব সামর্থ্যং ততো ছুঃখতরং হু কিম্‌॥ ৩৬ 
হতো বা প্রা্্যসি ব্বর্গং জিত্বা বা ভোক্ষযসে মহীম্‌। 
তল্মাছুত্বিষ্ঠ কৌন্তেয় যুদ্ধায় কৃতনিশ্চয়ঃ॥ ৩৭ 
- সুখছ্ধে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজয়ৌ। 
ততো! যুদ্ধায় যুজ্যন্য নৈবং পাপমবান্দ্যসি ॥ ৩৮ 


রা 
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॥ ২৬॥ আব যদি ইহাকে নিত্য জন্সিতেছে বা নিত্য মবিতেছে মনে কব 
তথাপি মহাবাহো, ইহাব জন্য তৌমাব শোক কবা উচিত নহে॥ 

॥ ২৭॥ যেহেতু জাত ব্যক্তিব মৃত্যু নিশ্চিত এবং মুতেব জন্ম গ্রুব অতএব 
অপবিহার্ষ ব্যাপাবে তুমি শোক কৰিতে পাব না ॥ 

| ২৮॥ ভাবত, ভূতসমূহ আদিতে অব্যক্ত মধ্যে ব্যক্ত এবং নিধনেব পবও 
অব্যক্ত, সে ক্ষেত্রে কিসেব বিলাপ ॥ 

॥২৯॥ কেহ ইহাকে আশ্চর্যবৎ দেখে এবং সেইবপ অস্ত্ে অদ্ভুত বন্তব শ্যাষ 
ইহাঁব বর্ণনা করে এবং অপবে আশ্চর্যব ইহাঁব কথা শ্রবণ কবে কিন্তু কেহ শুনিয়াও 
ইহাকে জানে না॥ 

॥ ৩০ ॥ ভাব্ত, এই দেহী সকল দেহে সর্বকালে অবধ্য অতএব তুমি সমগ্র 
ভূতেব জন্/ শোক কবিতে পাৰ না ॥ 

॥ ৩১॥ আব ব্বধর্মেব দিকে দেখিলেও বিচলিত হওয়া উঠ রিরনি। 
র্মপ্রদ যুদ্ধাপেক্ষা ক্ষত্রিয়েব অন্ত শ্রেয় নাই ॥ 

॥ ৩২॥ এবং আপনা হইতেই স্বর্গদ্াব উন্মুক্ত হইযা৷ উপস্থিত হইযাছে, পার্থ, 
সৌভাগ্যশালী ক্ষত্রিয়গণ এইপ্রকাব যুদ্ধ লাভ কবেন॥ 

॥ ৩৩ ॥ আব যদ্দি তুমি এই ধর্মপ্রদ যুদ্ধ না কব তবে স্বধর্ম এবং কীতিও 
হাবাইযা পাঁপপ্রাপ্ত হইবে ॥ 

॥ ৩৪ ॥ এবং লোকেবাও তোমাৰ চিবস্থাধী অকীতি ঘোঁধণা কবিবে, সম্মানিত 
ব্যক্তিব অকীতি মবণেব অধিক ॥ 

॥ ৩৫॥ মহাঁবথগণও তোমাকে ভষে যুদ্ধবিবাগী মনে কবিবেন ফাহাদেব 
কাছে বহুগুণযুক্ত বিবেচিত হইয়াও তুমি লাঘব প্রাপ্ত হইবে ॥ 

॥৩৬ ॥ অহিতকাবিগণ তোমা লামর্ঘ্যে নিন্দা কবিয়! বনু অকথ্য কথা 
বলিবে, তাহাব অপেক্ষা আব কি অধিকতব দুঃখকব ॥ 

॥৩৭॥ নিহত হইলে ত্বর্গ প্রাপ্ত হইবে আব জিতিলে পৃথিবী ভোগ কবিবে, 
সে জন্য, কৌন্তে়, যুদধার্থে স্থিবসংকল্প কবিয! উ্থান কব॥ 

॥ ৩৮॥ সুখছুখ লাভালাভ, জযাজঘ সমান বিবেচনা কবিযা তদনস্তর যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হও, এ প্রকাবে পাপ প্রাপ্ত হইবে না। 


দ্িতীষ 'অধ্যায়। ৩৯- ৫২ শ্লোক ৪৪২ 


এষা তেহভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্িমাং শৃণু। 
বৃদ্ধা যুক্তো যয়া পার্থ কর্মবন্ধং প্রহাস্তসি ॥ ৩৯ 
নেহাভিক্রমনাশোইস্ি প্রত্যবায়ো ন বিষ্ভাতে। 
্বল্পমপ্যন্ত ধর্মস্ত ত্রায়তে মহতো৷ ভয়াৎ॥ ৪০ 
ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবেকেহ কুরুনন্দন। 
বন্ুশাখা হানস্তাশ্চ বুদ্ধয়োইব্যবসায়িনামূ্‌॥ ৪১ 
- যামিমাং পুম্পিতাং বাঁচং প্রব্স্ত্যবিপশ্চিতঃ। , 
বেদবাদ্বতাং পার্থ নান্দত্তীতিবাদিনঃ ॥ ৪. 
কামান: স্বর্গপরা জন্মকর্মফলপ্রদাম্‌। 
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্ষগতিং প্রতি ॥ ৪৩ 
ভোগৈষ্বর্ষগ্রসক্তানাং তয়াপহৃতচেতসাম্‌। 
ব্যবসায়াত্মিক! বুদ্ধিঃ সমাধৌ ন বিধীয়তে॥ ৪৪ 
ত্ৈগণ্যবিষয়া বেদা নিদ্তৈগুণ্যো ভবাজুনি। 
নির্ঘন্দে নিত্যসত্স্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্‌॥ ৪৫ 
যাবানর্থ উদপানে অর্ধতঃ সংগ্লুতোদকে। 
তাবান্‌ সর্বেষু বেদেযু ব্রাহ্মণস্ত বিজানতঃ॥ ৪৬ 
কর্মপ্যেবাধিকারভ্তে মা ফলেষু কদাচন। 
মা কর্মকলহেতুভূর্সা তে সঙ্গোইস্বকর্মণি ॥ ৪৭ 
যোগম্থঃ কুরু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ধনগ্য়। 
সিদ্ধযসিদ্বযোঃ সমে ভূত্বা লমত্বং যোগ উচ্যতে ॥ ৪৮ 
দুবেণ হবরং কর্ম বুদ্ধিযোগাদ্‌ ধনঞ্য়। 
বুদ্ধো৷ শবণমন্বিচ্ছ কৃপণাঁঃ ফলহেতবঃ॥ ৪৯ 
বুদধিযুক্তো জহাতীহ উতে ন্ুকৃতদু্কতে। 
তন্মাদ্‌ যোগায় যুজ্যন্ব যোগঃ কর্মন্থ কৌশলম্‌॥ ৫০ 
কর্মজং বৃদ্ধিযুক্তা হি ফলং ত্যক্ঞ1 মনীষিণঃ। 
জন্মবন্ধবিনিমুক্তাঃ পদং গচ্ছস্ত্যনাময়মূ॥ ৫১ 
যা তে মোহকলিলং  বুদ্ধিব্যতিতবিষ্যাতি। 
তদা গন্তাসি নির্ধেদং শ্রোতব্যস্ শ্রুতত্ত চ॥ ৫২ 
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॥ ৩৯॥ পার্থ, সাখ্যমতে এই প্রকাৰ বুদ্ধি তোমাকে বলা হইল এইবার 
যোগমতে ইহা শুন যে বুদ্ধিব সহিত যুক্ত হইলে কর্মবন্ধন পবিহাৰ কৰিবে ॥ 

॥ ৪০ ॥ ইহাতে, অভিক্রমনাশ নাই প্রত্যবাষ নাহি, এই ধর্মেব হল্পমাত্রও 
মহাভয় হইতে ত্রাণ কবে ॥ ৃ 

॥ ৪১। কুরুনন্দন, ইহাতে বুদ্ধি র্যবসায়াত্মিকা, একমার্গাঁ পবস্ত অব্যবসায়ীদেব 
বুদ্ধিসকল বনুধা বিভক্ত এবং অশেষ প্রকাবেব ॥ 

॥ ৪২, ৪৩॥ পার্থ না রজার নহি 
মতাবিলম্বী কামনাময় স্বর্গাভিলাষী অজ্ঞানব৷ বিশেষ বিশেষ ক্রিয়াব বর্ণনাবনুল জন্মরূপ 
কর্মফলপ্রদ, ভোগৈম্ব্যপ্রাণ্তিপ্রতিপাদক এই যে পুম্পিত বাক্য বলে॥ 

॥ ৪৪ তাহাতে মোহিতচিত্ত ভোগৈষ্বর্ষে আসক্ত ব্যক্তিদেব ব্যবসায়াম্মিকা 
বুদ্ধি সমাধিতে প্রযুক্ত হয় না॥ 

॥ ৪৫॥ বেদসমূহ ত্রিগুণাধিকৃত বিষয়েব প্রতিপাদক, অঞ্জন, ত্রিগণাত্মকবিষয়- 
ত্যাগী, ছন্ববহিত, নিত্য সত্বগথণাশ্রযী, আহবণ ও সঙচয়ে নিম্পৃহ, আত্মপ্রতিষ্ঠ 
হও ॥ 

॥ ৪৬॥ সর্বত্র জলগ্লাবিত হইলে জলশিয়ে যে প্রয়োজন জ্ঞানবান ব্রাহ্মণের 
সর্ব বেদে তাহাই ॥ 

॥ ৪৭॥ কর্মে ই তোমাৰ অধিকাঁব, ফলে কদাচ নহে, কর্মফলে হেতু হইও না, , 
অকর্মে তোমার আসক্তি না হউক ॥ 

॥ ৪৮ ধনগ্রঘ, আসক্তি ত্যাগ করিয়া সিদ্ধি অসিদ্ধিতে সমজ্ঞান “ হই্‌যা 
যোগালম্বনে কর্মসকল কব, সমত্বকে যোগ বলে ॥ 

॥ ৪৯॥ ধনপ্য়, বুদ্ধিষোগ হইতে দুবে থাকিলে কর্ম নিকৃষটই, বুদ্ধিব আশ্রয় 
অন্বেষণ কব, (বন্ধন) ফলগ্রদ কর্মে অনুষ্ঠাতৃগণ কৃপাব পাত্র ॥ 

॥ ৫০॥ বুদ্ধিযুক্ত ব্যক্তি ইহলোকে স্বৃকৃত দুক্কুত উভয় পবিত্যাগ কবে অতএব 
যোগালম্বনেব জন্য প্রবৃত্ত হও, কর্মেব কৌশল যোগ ॥ 

॥ ৫১॥ বুদ্ধিযুক্ত মনীষিগণ কর্মজনিত কল ত্যাগ কবিয়াই জন্বন্ধমুক্ত হইযা 
অনাময় পদে গমন কবেন॥ 

॥ ৫২॥ তোমাৰ বৃদ্ধি খন মোহবপ কালুস্য পাব হইবে তখন তুমি শ্রোতব্য 
ও শ্রুত বিষয়ে নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে ॥ 
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শঁতিবিপ্রতিপন্া তে বদা স্থাস্যতি নিশ্চলা। 
সমাধাবচলা বুদ্ধিতদা যোগমবাপ্নযসি॥ ৫৩ 
অঙ্গন উবাচ॥ স্িভগ্রজ্ঞস্য কা! ভাঁষা সমাধিস্থম্তা কেশব। 
স্থিতধীঃ কিং প্রভাষেত কিমাঁসীত ব্রজেত কিমূ॥ ৫৪ 
শ্রীভগবানুবাচ॥ প্রজহাতি যদা কামান্‌ সর্বান্‌ পার্থ মনোগতান্‌। 
আত্মস্েবাত্বনা তুষ্টঃ স্থিতপ্রজ্ঞভদোচ্যতে ॥ ৫৫ 
দুঃখে ঘনু দিগ্রমনাঃ নুখেষু বিগতস্পুহঃ। 
বীতরাগভয়ক্রোধঃ স্থিত ধীমুর্নিরুচ্য তে॥ ৫ 
যঃ সর্ধত্রানভিন্তেহভ্তত্তৎ প্রাপ্য শুভাশ্ভম্। 
নাভিনন্দতি ন েষ্টি তন্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্টিতা ৷ ৫৭ 
যদা সংহবতে চাঁয়ং কুর্মোহঙ্ানীব সর্বশঃ। 
ইল্জিয়াণীন্দ্রিয়ার্থেভ্যততস্য প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিতা॥ ৫৮ 
বিষয়া বিনিবর্তস্তে নিবাহাঁবস্ত দেহিনঃ। 
রসবর্জং রসোইপ্যস্ত পবং দৃষ্টা নিবর্ততে। ৫৯ 
যততো হাপি কৌন্তেয় পুরুষস্ত বিপশ্চিত। 
ইন্দিয়াণি প্রমাথীনি হরস্তি প্রসভং মনঃ॥ ৬০ 
তানি সর্বাণি সংষম্য যুক্ত আনীত মৎপরঃ। , 
বশে হি যন্তেক্রিয়াণি তন্ত প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত । ৬১ 
ধ্যায়তো বিষয়ান্‌ পুংসঃ সস্তেষ্পজায়তে। 
সঙ্গাৎ সপ্তায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোইভিজাঁয়তে ॥ ৬২ 
ক্রোধান্ভবতি, সন্মোহঃ সন্সোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ | 
স্বৃতিভ্রশাদৃবুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ গ্রণশ্যতি ॥ ৬৩ 
রাগছেষবিমুক্তৈত্ত বিষয়ানিন্দ্িয়ৈশ্চরন্‌। 
আত্মবশ্ৈবিধেয়াত্মা প্রসাদ মধিগচ্ছতি॥ ৬৪ 
. প্রসাদে সর্বছূঃখাঁনাং হানিবস্তোপজায়তে। 
প্রসন্নচেতসো হ্যাণ্ড বৃদ্ধিঃ পর্যব তিষ্ঠতে॥ ৬৫ 
নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তস্ত ন চাযুক্তস্ত ভাবনা । 
ন চাভাবয়ত; শাস্তিরশান্তস্ত কুতঃ স্থখম্॥ ৬৬ 
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॥ ৫৩॥ যখন শ্রপতিবিভ্রান্ত তোমার বুদ্ধি নিশ্চল! হইয়া সমাধিতে অটলা' স্থিতি 
লাভ করিবে তখন যোগ প্রাপ্ত হইবে ॥ 

॥ ৫৪ ॥ অন্ন বলিলেন ॥ কেশব, সমাধিযুক্ত স্থিতবুদ্ধি ব্যক্তিব লক্ষণ কি, 
স্থিতধী কি বলেন, কি ভাবে থাকেন, কিরূপে চলেন । 

॥ ৫৫॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, যখন জর্বপ্রকাব মনোগত কামনাব 
বন্তসমূহ বিসর্জন কবেন, আপনাতেই আপনি সম্ভ্ট, তখন স্থিতপ্রজ্ঞ বলা হয ॥ 

॥ ৫৬॥ দুঃখে অবিচলিতমন, সুখে বিগতস্পৃহ, অন্ুবাগ ভষ ক্রোধপবিত্যাগী 
স্থিতধী মুনি কথিত হন ॥ 

॥ ৫৭॥ যিনি সর্বত্র স্নেহশৃন্ত, শুভ ও অশুভ প্রাপ্ত হইয়া সেই সেই ব্যাপাবে 
আনন্দিত হন না এবং দ্বেষ কবেন না তাহাৰ বুদ্ধি গ্রৃতিষিত ॥ 

॥ ৫৮॥ যখন ইনি সকল দিকে ইন্দ্রিষবিষষসমূহ হইতে ইন্দরিয়গণকে কৃর্মেব 
অঙ্গসমূহেব হ্যায় গুটাইযা লন (তখন) তাঁহাৰ প্রজ্ঞা প্রতিষিত ॥ 

॥ ৫৯॥ বস অব্যাহত বাখিযা! নিবাহাব দেহধারীব বিষয়সমূহ নিবৃত্ত হয়, 
পবমতত্ব দর্শন কবিয়! ইহাব বসও নিবৃত্ত হয়। 

॥৬০॥ কৌন্তেয়, যত্রুপব হইলেও বিদ্বান পুরুষেব মন বিক্ষেপকারী ইন্দরিয়ণ 
বলপূর্বক হুব্ণ কবে ॥ 

।৬১। সেই সকলকে লবেম কবিরা! (দি) যোগবু মপবারণ হা অবস্থান 
কবিবে কাৰণ ইন্দডরিয়গণ ধাহাব বশে তীহার প্রজ্ঞা গ্রতিষ্টিত ॥ 

॥ ৬২॥ বিষষসমূহেব ধ্যান কবিতে করিতে পুরুষেব তাহাতে সঙ্গ জন্মে, সঙ্গ 
. হইতে কাম, কাম হইতে ক্রোধ উৎপন্ন হয ॥ 

॥৬৩॥ ক্রোধ হইতে সম্মোহ হয়, সম্মোহ হইতে স্মৃতিবিভ্রম, স্মৃতিভ্রংশ 
হইতে বুদ্ধিনাশ, বুদ্ধিলোপ হইতে বিনাশ হয ॥ 

॥৬৪॥ কিন্তু সংবতাত্মা পুরুষ বাগ্েবিবহিত স্ববশীভূত ইন্দিয়গ্রামেব 
সাহায্যে বিষয়সমূহে বিচবণ কবিযা চিপরস্নতা লাভ কবেন॥ 

॥৬৫॥ প্রসাদেব ফলে ইহা সর্বহ্ঃখেব নাশ হয, গ্রসন্নচেতা ব্যক্তিব বুদ্ধি শী 

সর্বত্র স্থিতি লাভ কবে ॥ 

॥ ৬৬॥ অযুক্তেব বুদ্ধি নাই এবং অধুক্তেব ভাবনা নাই, ভাবনাহীন ব্যক্তিব 
শাস্তিও নাই, অশান্তেব সুখ কোথায়॥ 


দ্বিতীয় অধ্যাধ। ৬%-৭২ স্বোক 88৬ গীতা। নন 


ইন্জিয়াপাং হি চবতাং যন্সনোইম্বিধীয়তে। 
তদস্য হবতি প্রজ্ঞাং বাধৃর্নাবমিবাস্তসি ॥ ৬৭ 
তন্মা্‌ বস্ত মহাবাহো নিগৃহীতানি সর্বশঃ। 
ইন্জরিয়াপীন্দরিয়ার্থেত্যত্তস্ত প্রজ্ঞা প্রতিঠিতা ॥ ৬৮ 
য! নিশা সর্বভূতানাং তন্যাং জাগতি সংযমী। 
যন্তাং জাগ্রতি ভূতানি সা নিশা পশ্যতো'মুন্ঃ ॥ ৬৯ 
আপূর্যম মচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশস্তি যদ্বৎ।- 
তদ্বৎ কামা যং প্রবিশস্তি সর্বে স শাস্তিমাণ্োতি-ন কামকামী ॥. ৭০ 
বিহায় কামান্‌ ষঃ সর্বান্‌ পুমাংস্চবতি নিম্পৃহঃ। 
নির্মমো নিবহংকাবঃ স শাস্তিমধিগচ্ছতি ॥ ৭১ " 
এষা ব্রান্মী স্থিতি: পার্থ নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি। 
স্থিত্যান্তামস্তকালেইপি ব্রদ্ধনির্বাণমৃচ্ছতি ॥ ৭ 


ইতি সাংখ্যযোগে! নাম দ্বিতীযোহ্ধ্যাষঃ 


যথাযথ অমর ৪8৭ দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬৭ -৭২ গ্লোক 

॥ ৬৭॥ কাবণ বিচবগশীল ইন্দ্রিষ্গণের যাহাকে মন অনুধাবন কবে তাহা, বায়ু 
যেমন জলে নৌকা, ইহাব প্রজ্ঞা হবণ কৰে ॥ 

॥৬৮॥ সে জঙ্য, মহাবাহো, বাহার ইন্দ্িয়গণ ইন্দরিয়গ্রাহ্য বিষয় হইতে 
সর্বতোভাবে নিগৃহীত হইয়াছে তাঁহাৰ প্রজ্ঞা প্রতিষ্ঠিত ॥ 

॥৬৯॥ সর্বপ্রাণীব পক্ষে যাহা বাত্রি তাহাতে সংমী জাগ্রত থাকেন, যাহাতে 
প্রাণির্গণ জাগ্রত থাকে ভরষ্টা মুনিব তাহা রাত্রি ॥ 

॥ ৭০॥ পবিপৃবিত হইতে থাকিয়াও অচলভাবে স্থিত সমূত্রে জলসমূহ যে ভাবে 
প্রবেশ কৰে তথ্বৎ সর্বকাম ধাহাঁতে প্রবেশ করে তিনি শাস্তি পাঁন, কামকামী নহে ॥ 

॥৭১॥ যে নিম্পৃহ, মমত্বশূহ্য, নিরহংকার পুকষ সর্বকাম বর্জন করিয়! বিচরণ 
কবেন তিনি শাস্তিলাভ কবেন ॥ ও | 

॥ ৭২ পার্থ, ইহা! ব্রাদ্দী স্থিতি, ইহা প্রাপ্ত হইলে মোহগ্রস্ত হয় না এবং 
ইহাতে থাকিযা অন্তকালে ব্রহ্নির্বাণ প্রাপ্ত হয় ॥ 


সাংখ্যযোগ নামক দ্বিতীষ অধ্যায সমাপ্ত 


তৃতীয় অধ্যা।' ১- ১৩ স্লোকি 8৫৮ 


অর্জন উবাচ॥ 


শ্রীভগবানুবাচ। 


কর্মযোগে। নাম ভৃতীয্লোইধ্যায়ঃ - 


জ্যায়সী চে কর্মণস্তে মত! বৃদ্ধির্জনার্দন। 
তৎ কিং কর্মণি ঘোরে মাং নিযৌজয়সি কেশব ॥ ১ 
ব্যামিশ্রেণেব বাক্যেন বুদ্ধিং মোহয়সীব মে। 
তদেকং বদ নিশ্চিত্য যেন শ্রেয়োইহ্মাগ্ুয়াম্‌॥ ২ 
লোকেইন্সিন্‌ ঘিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ। 
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্‌॥ ও 
ন কর্মণামনারস্তানৈঙ্ম্্যং -পুরুযোইশ্ুতে। 
ন চ সংন্সনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি ॥ ৪ 
ন হি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু ভিষ্টত্যকর্মকৎ। 
কার্যতে হাবশঃ কর্ম সর্ব; প্রকৃতিজৈপ্তগৈঃ॥ ৫ 
কর্মেন্দ্িয়াণি সংষম্য .য আস্তে মনসা স্মবন্‌। 
ইক্জিয়ার্থান্‌ বিমৃটাত্স! মিথ্যাচাবঃ স উচ্যতে॥ ৬ 
যদ্বিন্তিয়াণি মনসা নিয়ম্যারভতেইজুর্নি। 
কর্মেক্িয়ৈঃ কর্মযোগমসভঃ স বিশিষ্কাতে ॥ ৭ 
নিয়তং কুরু কর্ম তং কর্ম জ্যায়ো হাকর্মণঃ। 
শবীবযাত্রাপি চ তে ন প্রসিধ্যেদকর্মণত ॥ ৮ 
যন্তার্থাৎ কর্মণোহিগ্তত্র লোকোইয়ং কর্মবন্ধনঃ | 
তদর্থং কর্ম কৌন্তেয় মুক্তসঙগঃ সমাচব ॥ ৯ 
সহযজ্ঞাঃ গ্রজাঃ সুষ্1 পুরোবাচ প্রজাপতিঃ। 
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোইস্বিষ্টকামধুক্‌ ॥ ১০ 
দেবান্‌ ভাবয়তানেন তে দেবা ভাবয়ন্ত বঃ। 
গরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয় পবমবাগ্যথ ॥ ১১ 
ইষ্টান্‌ ভোগান্‌ হি বে! দেবা দাস্থান্তে যজ্ঞভাবিতাঃ | 
তৈর্ত্বানপ্রদায়ৈভ্যো যো ভূঙক্তে স্তেন এব সঃ॥ ১ 
যজ্ঞশিক্টাশিনঃ সন্তো মুচ্যন্তে সর্বকিহিষৈঃ। 
ভূগ্ততে তে ত্বঘং পাপা যে পচস্ত্যা্বকাবণাৎং॥ ১৩ 


গ্ীত1। মূল 


রসি 


যথাযথ অনুবাদ ৪৪৯ তৃতীয় অধ্যায়। ১- ১৩ গ্লোক 
তৃতীয় অধ্যায়। কর্মযোগ 


“ 0 ১॥ অ্জুনি বলিলেন ॥ জনার্দন, যদি কর্ম অপেক্ষা বুদ্ধি তোমাব শ্রেষ্ঠ মনে 

হয় তবে, কেশব, নিষ্ঠুৰ কর্মে আমাকে কেন নিযুক্ত কবিতেছ। 

॥২॥ বিমিজিতের স্যায বাক্যে আমাৰ বুদ্ধি যেন মোহিত কবিতেছ যাহাতে 
আমি শ্রেযোলাভ কৰিতে পারি সেইবপ এক (মার্গ ) নিশ্চিত কবিয়া বল ॥ 

॥ ৩। শ্রীভগবান বলিলেন ॥ অন্ঘ, এই লোকে ছুইপ্রকাব নিষ্ঠা আমাব 
বাবা পূর্বে উক্ত হইয়াছে, জ্ঞানযোগ দ্বাবা সাংখ্যগণেব কর্মযোগদ্ধারা যোগিগণেব 

॥ ৪॥ কর্মপকলেব অনুষ্ঠান বন্ধ রাখিয়! মনুষ্য নৈষ্্যফল ভোগ কবে না এবং 
সন্ন্যাস হইতেও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয না৷ ॥ 

॥ ৫॥ যেহেতু- কেহ কখনও ক্ষণকালও অকর্মকৃৎ হইযা থাকে না কাবণ 
প্রকৃতিজাত গুণেব দ্বাবা অবশ হইযা! সকলে কর্ম কবিতে প্রবৃত্ত হয় ॥ 

॥ ৬। কর্মেন্রিয়সমূহকে সংযম কবিয়া যে মনেব দ্বারা ইন্জরিয়বিষয় সকল ম্মবণ 
কবিতে থাকে সেই বিষৃঢ়ুমতি মিথ্যাচারী কথিত হয় 

॥ ৭ কিন্তু, অজু, যিনি ইন্দ্রিষগণকে মনেব ঘ্বাবা নিয়মিত কবিষা! অসত্ত- 
চিত্তে কর্মেন্দ্িষেব সাহায্যে কর্মষোগ আবন্ত কৰেন তিনি বিশেষিত হন ॥ 

॥৮॥ তুমি নিয়ত কর্ম কব কাঁবণ অকর্ম হইতে কর্ম শ্রেষ্ঠ এবং অকর্ম থাকিলে 
তোঁমাব শবীবযাত্রাও সম্পন্ন হইবে না। 

॥ ৯॥ অপর দিকে, যজ্ঞার্থ কর্ম হইতে এই লোক কর্মবন্ধনযুক্ত, কৌন্তেয, তদর্থ 
কর্ম সঙ্গরহিত হইয়া আচবণ কব ॥ 

॥ ১০ ॥ পুবাকালে প্রজাপতি যজ্জসহিত প্রজাস্থত্টি কবিয়া বলিযাছিলেন, ইহাব 
দ্বারা বৃদ্ধিলাভ কব, ইহা তোমাদের অভিলধিত ফলদাষক হউক ॥ 

॥ ১১॥ ইহাঁব ঘাঁব! দেবতাঁদেব তৃপ্তিসাধন কব, সেই দেবতাবা তোমাঁদেব 
তৃপ্তিসাধন করুন, পরস্পব তৃণ্তিদানে পবম শ্রেয় লাভ কর ॥ 

॥ ১২॥ কাঁবণ যজ্জে তৃপ্ত দেবতাঁব! তোমাদেব অতীষ্ট ভোগসমূহ দান কবিবেন, 
তাহাদিগকে না দিয়া তাহাদেব প্রদত্ত বস্তসমৃহ যে ভোগ কবে সে তক্ষরই ॥ 

॥ ১৩॥ যজ্ঞাবশিষ্টভোজী সাধুগণ সর্বপাঁপ হইতে মুক্ত হন কিন্তু যাহাঁবা 
নিজেব জন্থ পাক কবে সেই পাপিগণ পার্ভোগ কবে ॥ 


ভূতীয অধ্যায়। ১৪ -২৭ শ্লোক 8৫০. গতা। মূল 


অন্নাপ্ভবস্তি ভৃতানি পর্জন্যাদক্নসম্তবঃ। 
যজ্ঞান্তবতি পর্জন্যো যজ্ঞ; কর্মগমুভ্তবঃ॥ ১৪ 
কর্ম ব্রদ্ধোন্তবং বিদ্ধি ব্রহ্ধাক্ষরসমুদ্তবমূ। 
তস্মাৎ সর্বগভ তরদ্ম নিত্যং যক্ঞে প্রতিষটিতম্‌॥ ১৫ 
এবং প্রবতিতং চক্রং নানুবর্তয়তীহ যঃ। 
অঘাধুরিন্দিয়ারামো'মোঘং পার্ঘ স জীবতি ॥ ১৬ 
যত্বাত্বরতিরেব স্তাদাত্বতৃপ্তশ্চ মাঁনবঃ। 
আত্মন্যেব চ সন্তটনতস্য কার্ধং ন বিষ্াতে ॥ ১৭ 
নৈব তন কৃতেনার্থে! নাকৃতেনেহ কশ্চন। 
ন চান্ত সর্বভুতেযু কশ্চিদর্ঘব্যপাশ্রয়ঃ॥ ১৮ 
তম্মাদসক্তঃ -সততং কার্যং কর্ম সমাঁচব। 
অসক্তো হ্যাঁচবন্‌ কর্ম পরমাগ্জোতি পুরুষ; ॥ ১৯ 
কর্মণৈব হি সংসিদ্ধিমাস্থিতা. জনকাদয়ঃ। 
লোকসংগ্রহমেবাপি সংপশ্যন্‌ কর্তূমর্থসি॥ ২০ 
যদ্যদাঁচবতি শ্রেষঠসতত্বদেবেতবো জনঃ। 
স যু প্রমাণং কুরুতে লোকত্তদন্থুবর্তৃতে ॥ ২১ 
ন মেপার্থাস্তি কর্তব্যং ত্রিষু লোকেষু কিঞ্চন। 
নানবাণ্তমবাপ্তব্যং বর্ত এব চ কর্মণি॥ ২ 
যদি হাহং ন বর্তেয়ং জাতু কর্মশ্যতন্দরিতঃ। 
মম বজ্মণনূবর্ততন্তে মন্ুষ্যাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ২৩ 
উৎসীদেয়ুরিমে লোকা ন কৃর্যাং কর্ম চেদহ্ম্‌। 
সংকবস্য চ কর্তা স্তামুপহন্তামিমাঃ প্রজা; ॥ ২৪ 
সক্তাঃ কর্মশ্যবিদ্বাংসে। যথা কৃর্বস্তি ভারত । 
কুর্যাদবিদ্বাংভথাসক্তশ্চিকীষুর্লোকসংগ্রহমূ॥ ২৫ 
ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্‌। 
যোজয়েৎ সর্বকর্মাণি বিদ্বান্‌ যুক্ত; সমাচরন্‌॥ ২৬ 
প্রকৃতে: ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ' 
অহংকারবিমৃঢ়াত্বা কর্তাহমিতি মন্যাতে ॥ ২? 
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॥ ১৪॥ অন্ন হইতে ভূতগণ জন্মেঃ মেঘ হইতে অন্ন উৎপন্ন হয, যজ্ঞ হইতে 
মেঘ জন্মে, যজ্ঞ কর্ম হইতে উদ্ভূত ॥ 

॥ ১৫॥ কর্ম ব্রহ্ম বা বেদ হইতে উদ্ভূত জানিবে, ত্রন্ম বা বেদ অক্ষব হইতে 
সমূভূত, সেই হেতু সর্ধগত ব্রন্ধ যজ্ে নিত্য প্রতি্টিত। 

॥ ১৬॥ ইলোকে যে এইপ্রকাব গ্রবত্িত চক্রেব অন্ুসবণ কবে না, পার্থ 
সেই পাপজীবন ইন্দ্রিয়তৃতপ্তিকামী বৃথা প্রাণধাবণ কবে ॥ 

॥ ১৭॥ কিন্তু যে মানব আত্মবতি এবং আত্মতৃপ্ত এবং নিজেতেই সন্তুষ্ট থাকেন 
তাহাব কোন কবণীয় থাকে না॥ | 

॥ ১৮॥ তাঁহাব ইহলোকে কর্মে কোন অর্থ নাই, অকর্মেবও নাই, ইহা 
সর্বভূতে কোন আশ্রয়েব প্রযোঁজনও নাই ॥ | 

॥ ১৯॥ অতএব অনাঁসক্ত হুইযা৷ সতত করণীয কর্মের আঁচবণ কব কাবণ 
পুরুষ অসক্তচিন্তে কর্মাচবণ কবিষা পবমকে প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥২০॥ জনক প্রভৃতি কর্মেব বাবাই সম্যক্সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, 
লোকসংগ্রহ দেখিযাও তোমাৰ কর্ম কর্তব্য ॥ 

॥২১॥ শ্রেষ্ঠ যাহা যাহা আচবণ কবেন ইতব জন তাহা তাহাই আচরণ 
কবে, তিনি যে প্রমাণ স্থাপন কৰেন লোকে তাহাৰ অন্ুবর্তী হয় ॥ 

॥ ২২॥ পার্থ, তিন লোকে আমাব কিছুই কবণীয নাই, অপ্রাপ্ত প্রাপ্তব্য নাই 
তথাপি কর্মে অবস্থিত আছি ॥ 

॥ ২৩॥ কাবণ, পার্থ, মু ভা 
' থাকি মনুস্তগণ সর্বপ্রকাবে আমাৰ পথেব অনুবর্তা হইবে ॥ 

(২৪ ॥ যদি আমি কর্ম না কৰি এই লোকসমূহ উৎসন্ন হইবে, আমিও 
বর্সসংকবেৰ কর্তা হইব, এই সকল প্রজা নষ্ট কবিব ॥ 

॥২৫॥ ভাবত, সক ই ধান বে বান দোসর 
ইচ্ছক ইইয়! অনাসক্তচিত্তে তদ্রুপ কবিবেন ॥ 

॥২৬॥ বিদ্বান কর্মে আসক্তিযুক্ত রা 
(বুদ্িযোগযুক্ত হইয়া! আচবণ কবিতে থাকিযা সর্ববকমেব অনুষ্ঠানে নিযুক্ত কবাইবেন। 

॥ ২৭॥ প্রকৃতিব গুণসমূহেব দঘ্বাবা কর্মপকল সর্বতোভাবে ক্রিষমাঁণ (হইলেও) 
অহংকাবে বিমোহিত ব্যক্তি আমি কর্তা ইহা মনে কবে ॥ 
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অক্ভু্ন উবাচ ॥ 


শ্রীতগবান্বাচ ॥ 


তত্ববিভ্ু, মহাবাহো৷ গুণকর্মবিভাগয়োঃ। 
গুণা গুণেষু বর্তন্ত ইতি মত্বা ন লক্জতে॥ ২৮ 
প্রকতেগু ণসংযূঢ়াঃ সজ্জন্তে গুণকর্মন্। 
তানকৃৎনবিদো মন্দান্‌ কৃত্যবিষ্ন বিচালয়ে॥ ২৯ 
ময়ি সর্বাণি কর্মাণি সম্স্তাধ্যাত্মচ্তেসা। 
নিরাশীনির্মমো ভৃত্বা যুধ্যন্য বিগতজবঃ॥ ৩০ 
যে মে মতমিদং নিত্যমন্ৃতিষ্ঠস্তি মানবাঃ। 
রদ্ধাবস্তোহনন্য়ন্তো মুচ্যন্তে তেহপি কর্মভিঃ ॥ ৩১ 
যে তবেতদভ্যুয়স্তো নানুতিষ্স্তি মে মতম্। . 
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়াংস্তান্‌ বিদ্ধি নষ্টানচেতসঃ॥ ৩২ 
সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেন্জরণনবানপি। 
প্রকৃতি: ষাস্তি ভূতানি নিগ্রহঃকিং করিষ্তাতি ॥ ৩৩ 
ইন্জিযস্তেন্ি়স্তার্থে বাগছেষে ব্যবস্থিতৌ। 
তয়োর্ন বশমাগচ্ছেতো হস্ত পৰিপন্থিনৌ ॥ ৩৪ 
শ্রেয়ান্‌ব্ধর্মে! বিগুণ; পরধর্মাৎ সবনুচিতাৎ। 
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়; পরধর্মো ভয়াবহঃ ॥ ৩৫ 
অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ। 
অনিচ্ছন্নপি বাফ্েয় বলাদিব নিয়োজিত; ॥ ৩৬ 
কাম এষ ক্রোধ এষ বজোগ্ুণসমুস্তবঃ। 
মহাশনো মহাপাঁপ্যা বিদ্ধযেনমিহ বৈবিণম্‌॥ ৩৭ 
ধূমেনাব্রিয়তে বহির্ষথাদর্শো মলেন চ। 
যথোদ্বেনাবুতে। গর্ভভ্তথা তেনেদমাবৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
আবৃত: জ্ঞানমেতেন জ্ঞানিনো নিতযবৈবিণ! 
কামরূপেণ কৌন্তেয় ছুপ্পুরেণানলেন চ॥ ৩৯ 
ইন্দিয়াণি মনো বুদ্ধিবস্তাধিষ্ঠানমুচ্যতে। 
এতৈবিমোহয়ত্যেষ জ্ঞানমাবৃত্য দেহিনম্‌ ॥ ৪০ 
তস্মাত্বমিক্জরিয়াণ্যাদৌ নিয়ম্য ভরতধভ। 
পাপানং গ্রজহি হোনং জ্ঞানবিজ্ঞাননাশনম্‌ ॥ ৪১ 


দীতা। মূল 
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(২৮॥ কিন্তু, মহাবাহো, গুণবিভাগ ও কর্মবিভাগেব তত্ববিৎ গুণসমূহ 
গুণেতে ক্রিয়াশীল ইহা বিবেচনা করিয়া আসক্ত হন না ॥ 
॥২৯॥ প্রকৃতিব গুণেব দ্বাৰা বিমোহিত ব্যক্তিগণ গুণ ও কর্মে আসক্ত হয়, 
সেই সকল অল্লজ্ঞানী মন্দমতিদে পূর্ণজ্ঞানবানি বিচলিত করিবেন না ॥ 
_॥৩০ ॥ অধ্যাত্মচিত্ে সমস্ত কর্ম আমাতে সম্যস্ত কবিয়! ফলকামনাশৃন্ত 
মমত্বশৃষ্ত বিগতশোক হইয়া যুদ্ধ কর। 
॥৩১॥ যে সকল মানব শ্রদ্ধাবান অনুয়াহীন হইয়া! আমার মতের নিত্য 
অনুবর্তন করে তাহাবা কর্ম হইতে যুক্ত হয় ॥ 
॥ ৩২॥ কিন্তু যাহারা অসুয়াবশত আমাব এই মত অনুষ্ঠান কবে না সেই 
সর্বজ্ঞানবিমূঢ়দেব নষ্ট বলিয়া জানিবে ॥ 
॥ ৩৩॥ জ্ঞানবান ব্যক্তিও নিজ গ্রকৃতিব অনুযায়ী কর্মে চেষ্টিত হয়, গ্রাণিগণ 
প্রকৃতিব বশে চলে, নিগ্রহ কি কবিবে ॥ 
॥ ৩৪॥ গ্রৃতি ইন্ড্িয়েব নিজ নিজ বিষয়ে বাগ ও ঘেষ ব্যবস্থিত আছে," 
তাহাদেৰ বশে 'আসিও না কারণ তাহাবা ইহাব পবিপন্থী ॥ 
॥ ৩৫॥ সুচারুবপে অনুষ্ঠিত পবধর্মেব অপেক্ষা বিগুণ ধর্ম মলকব, বরে 
নিধন শ্রেয়, পবধর্ম ভয়াবহ ॥ 
॥ ৩৬॥ অর্জুন বলিলেন ॥ কিন্তু, বাষ্প, কাহাব ঘারা প্রেরণাপ্রাপ্ত হইয়া 
এই পুরুষ অনিচ্ছা সত্বেও বলপূর্বক নিয়োজিতেব হ্যায় পাঁপ আচবণ করে ॥ 
॥ ৩৭ ॥ গ্রীতগবান বলিলেন ॥ রজজগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম এই ক্রোধ 
মহাগ্রাসী মহাপাপমূল, ইহলোকে ইহাকে শত্রু জানিও ॥ 
॥ ৩৮॥ ধূমের দাবা যেমন বহি এবং মলেব দ্বাবা যেমন দর্পণ ঢাকা পড়ে 
যেমন জরাধুর ঘাবা গর্ভ আবৃত থাকে সেইবপ তাহাঁব দ্বাব! ইহসংসাব আবৃত ॥ 
॥৩৯॥ কৌন্তেয়, এই নিত্যশক্র ছপ্পুবদীয় কামবপ অনলঘ্াবা জ্ঞানিগণেবও 
জ্ঞান আবৃত ॥ 
॥ ৪০ ॥ ইন্দ্রিয়গণ, ,মন, বুদ্ধি ইহাব অধিষ্ঠান কথিত হয, ইহাদেব সাহায্যে 
জ্ঞান আবৃত কবিষ৷ ইহা দেহীকে মোহগ্রন্ত কৰে ॥ 
॥ ৪১1 ভব্তর্ধভ, সে জন্য তুমি প্রথমেই ইন্দ্রিয়গণকে নিষমিত কবিয়া 
জ্বানবিজ্ঞাননাশন পাঁপবূগী ইহাকে জয কব ॥ 
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ইনজিয়াদি পবাণ্যাছরিকরিয়েভ্যঃ পবং মনঃ। 
মনদত্ভ পবা বুদ্ধির, বুদ্ধেঃ পৰতস্ত্ব সঃ॥ ৪. 
এবং বুদ্ধেঃ পবং বৃদ্ধা সংস্তভ্যাত্মানমাত্বন|। 


জহি শক্রং মহাবাহো কাঁমরূপং ছুবাঁসদম্‌॥ ৪৩. 


ইতি কর্মষৌগো নাম ভৃতীযোহধ্যাষঃ 


পীভা। বুদ 
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॥ ৪২ ॥ ইন্দ্িয়গণ শ্রেষ্ঠ উক্ত হয়, মন ইন্দ্রিষ অপেক্গা শ্রেষ্ঠ, মন অপেক্ষা 
বুদ্ধি শ্রেষ্ঠ, বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তিনিই ॥ 

॥ ৪৩॥ মহাঁবাহো, এই ভাবে বুদ্ধি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যিনি তাহাকে বুঝিষ৷ 
নিজেব দ্বাব৷ নিজেকে অবিচলিত রাখিয়া কামরূপ ছৃধর্ধ শত্রুকে জয কব॥ 


কর্মযোগ নামক তৃতীষ অধ্যায সমাপ্ত 


৫৮ 


চতুর্থ অধ্যাষ। ১-১৩ শ্লোক 8৫৬ গীত1 মুল 
জ্ঞানযোগে! নাম চতুর্থেইধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবানবাচ ॥ ইমং বিবন্বতে যোগং প্রোক্তবানহমব্যয়ম। . 
রিবন্বান্‌- মনবে প্রাহ মন্থুরিক্ষাকবেহত্রবীৎ ॥ ১ 
এবং পবম্পবাপ্রা্চমিমং বাঁজর্ধয়ো বিছুঃ। 
স কালেনেহ মহতা -যোগো নষ্টঃ পবস্তপ | ৎ 
স এবায়ং ময়া তেহফ্য যোগঃ প্রোক্তিঃ পুরাতন; ৷ 
ভক্তোইসি মে সখা চেতি বহস্তং হোতদুত্তমম্‌ ॥ ৩ 

অর্জুন উবাচ॥।  অপবং ভবতো জন্ম পবং জন্ম বিবন্বতঃ। 
কথমেতদৃবিজানীয়াং ত্বমাদৌ প্রোক্তবানিতি॥ ৪ 

প্রীভগবান্গুবচি॥ বুনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চা্জুন। 
তাহাহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেখ পবস্তুপ॥ £ 
অজোইপি সন্নব্যয়াত্ম! ভূতানামীশ্ববোইপি সন্‌। 
প্রকৃতি স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্বমাষয়া ॥ ৬ 
যদা যদা হি _ধর্মন্ত গ্রানির্ভবতি ভাবত। 
অভুযথানমধ্মন্ত তদাত্বানং ল্জাম্যহম্‌॥ ৭ 
পবিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাঁশায় চ দুক্কৃতাম্‌। 
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥ ৮ 
জন্ম কর্ম চ মে দ্বিব্যমেবং যো বেত্তি ততৃতঃ। 
ত্যক্ত1 দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোইজুর্টন ॥ ৯ 
বীতরাগভযক্রোধা মন্ময়া মামুপাশ্রিতাঃ। 
বহবো জ্ঞানতপসা1 গুতা মন্ভাবমাগতা; ॥ ১ 
যে যথা মাং প্রপদ্তন্তে তাংভখৈব ভজাম্যহম্‌। 
মম বত্মানব্তত্তে মনুষ্তাঃ পার্থ সর্বশঃ॥ ১১ 
কাজ্কন্তঃ কর্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। 
ক্ষিপ্রং হি মানুষে লোকে সিদ্ধির্ভবতি কর্মজা ॥ ১২ 
চাতুর্বণ্যং মষা স্ষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। 
তত্ত কর্তারমপি মাং বিদ্ধযকর্তাবমব্যয্বমূ॥ ১৩ 


যথাযথ অঙ্গুবাঁদ ৪৫৭, চতুর্থ অধ্যায়। ১-১৩ প্লোক' 


চতুর্থ অধ্যায়। জ্ঞানযোগ 


॥ ১॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমি বিবস্বানকে এই অব্যয যোগ বলিষা- 
ছিলাম, বিবস্বান মন্থুকে বলিয়াছিলেন, মনু ইক্ষাকুকে বলেন ॥ 

॥ ২॥ এই প্রকাবে বাজধিগণ পবম্পবাক্রমে ইহা অবগত হইয়াছিলেন, 
পবস্তূপ, দীর্ঘকালপ্রভাবে সেই যোগ ইহলোকে নষ্ট হইযা গেল ॥ 
7. ॥৩॥ আমাব ভক্ত এবং সখা হও বলিযা এই সেই পুবাতন যোগ আজ 
আমাব ঘ্বাব৷ তোমাকে কথিত হুইল, কাঁবণ ইহা উত্তম বহস্ত ॥ 

॥ ৪॥ অর্জুন বলিলেন ॥ আপনাব জন্ম।পবে, বিবস্বানের 'জন্ম পূর্বে, এ বিষষে 
তুমি আদিতে বলিযাছিলে ইহা কি করিয! জানিব ॥ | 

॥ ৫॥ শ্্রীভগবান বলিলেন ॥ অর্ঞ্ন, আমাৰ এবং তোমাৰ বন্ছ জন্ম অতীত 
হইযাছে, আমি সে সমস্ত 'জানি, পবস্তপ, তুমি জান না ॥ 

॥ ৬।, জন্মবহিত হইযাও, অব্যযাত্বা এবং প্রাণিগণেব ইঈশ্বব হুইয়াও নিজ 
প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান কবিষা নিজ মাষাঁব সাহায্যে জন্মগ্রহণ কৰি ॥ 

॥৭॥ ভাবত, যে যে কালে ধর্মেব গ্লানি, অধর্মেব উদয় হয় তখন আমি 
নিজেকে জন কবি ॥ 

॥ ৮॥ সাধুগণেব পবিত্রাণেব জন্য এবং দুক্কৃতদেব বিনাশেব জন্য ধর্মসংস্থাপনেব 
জন্য যুগে যুগে জন্মগ্রহণ কবি ॥ 

॥৯॥ অর্জন, যে আমাৰ এই দিব্য জন্ম এবং কর্মে তত্ব জানে সে দেহত্যাগ 
কবিধা পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয না, আমাকে পায় ॥ 

॥ ১০ ॥ বিষষেব আকর্ষণ-ভয়-ক্রোধ-বহিত, মদেকচিত্ত বহু ব্যক্তি আমাকে 
আশ্রষ কবিয়া, জ্ঞানতপন্তাব ছবাবা পবিত্র হইয! আমাব ভাব প্রাণ্ হইযাছেন ॥ 

॥ ১১॥ আমাকে যাহাব! যে ভাবে আশ্র কৰে আমি তাহাদেব সেই ভাবেই 
সন্তুষ্ট কবি, পার্থ, মন্থুষ্বেবা সর্বপ্রকাবে আমাৰ পথ অন্ুসবণ কবে ॥ 

॥ ১২॥ ইহলোকে কর্মসমূহেব সিদ্ধিকামিগণ দেবতাদিগেব যজন কবে কাঁবণ 
মনুয্যালোকে কর্মজ সিদ্ধি শী হয ॥ 

॥ ১৩॥ গুণকর্মবিভাগ অন্ুসাবে আমাৰ দ্বাৰা চতুরব্ণ্যবস্থা স্থষ্ট হইয়াছে, 
'তাহাব কর্তা হইলেও আঁমাঁকে অব্যয় অকর্তা জানিবে ॥" 


চতুর্থ অধ্যাষ।, ১৪ -২৭ শ্লোক ৪৫৮ গীতা। মূল 


ন মাং কর্মাণি লিম্পত্তি ন মে কর্মফলে স্পহা!। 
ইতি মাং যোইডিজানাতি কর্মভির্ন স বধ্যতে ॥ ১৪ 
এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈবপি যুযুক্ষুভিঃ। 
কুর কর্মেব তন্মাত্বং পূর্বেঃ পূর্বতবং কৃতমূ।॥ ১৫ 
কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োইপ্যত্র মোহিতাঃ। 
তত্তে কর্ম প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাতা মোক্ষ্যসেইশুভাৎ ॥ ১৬ 
কর্মণো হপি বোদ্ধব্যং বোদ্ধব্যঞ্চ' বিকর্মণঃ। € 
অকর্মণ্চ বোদ্ধব্যং গহনা কর্মণো গতিত॥ ১৭ 
কর্মণ্যকর্ম যঃ পশ্যেদকর্মণি চ কর্ম যঃ। 
স বুদ্ধিমান মনুষ্বেযু স যুক্ত; কৃৎস্কর্মকৎ॥ ১৮ 
যস্ত সর্বে সমারস্তাঃ কামসংকল্পবঞ্জি তাঃ। 
জ্ঞানাগ্রিদগ্ধকর্মাণং তমাছঃ পণ্ডিতং বুধাঃ॥ ১৯ 
ত্যক্তা কর্মফলাসঙ্গং ন্ত্যিতৃপ্তো নিবাশ্রয়ঃ। । 
কর্মণ্যভিপ্রবৃত্তোহপি, নৈব কিঞিৎ কবঝোতি সঃ॥ ২০ 
নিবা শীর্ষ তচিত্বাত্ব! ত্যক্তসর্বপবি গ্রহঃ। 
শারীবং কেবলং কর্ম- কুর্বননাঞগ্োতি কিববিষম্‌ ॥ ১ 
- ৃচ্ছালাভসন্তষ্টো! দ্বন্বাতীতো বিমৎসবঃ। 
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধো চ কৃতাপি ন নিবধ্যতে॥ ২২ 
গতসলত্ত মুক্তম্য জ্ঞানাবস্থিতচেতসঃ। 
যজ্ঞাযাচরতঃ কর্ম সমগ্রং প্রবিলীয়তে॥ ₹৩ 
্রন্ধার্পণং ব্রদ্ম হবিত্র্ধাগ্নৌ ব্রন্মণা ছুতম্‌। 
ব্রদ্মৈব তেন গন্ভব্যং ব্রহ্মকর্মস মাধিনা॥ হ৪ 
দৈবমেবাপবে যজ্ঞ যোগিনঃ পর্ুপাঁসতে। 
ব্রন্ধাগ্নাবপবে যজ যজ্ঞেনৈবোপঞ্জুহব তি ॥ ৫ 
শ্রোত্রা্দীনীব্দ্রিযাণ্যন্তে সংযমাগ্থিষু জুহ্বতি। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়ানম্ ইন্দরিয়াগ্িযু জুহ্বতি ॥ ২৬ 
সর্বাধীকন্দ্রিয়কর্মাণি প্রাণকর্মাণি চাপবে। 
আত্মসংঘমযোগাগ্রৌ জুহবতি জ্ঞানদীপিতে ॥ ৭? 


যথাযথ অঙ্গুবাদ ৪৫৯ চতুর্থ অধ্যায়। ১৪-২৭ গ্লোক 


॥ ১৪ ॥ কর্মসমূহ আমাকে লিপ্ত কবে না, কর্মফলে আমাব স্পৃহা নাই, এই 
ভাবে আমাকে যিনি জানেন তিনি কর্মসমূহেব বাবা বদ্ধ হন না॥ 

॥ ১৫॥ এইবপ জানিষা পূর্ববর্তী মোক্ষাভিলাধিগণ- কতৃকিও কর্ম অন্ুঠিত 
হইযাছিল অতএব তুমি পূর্বজগণকর্তৃক কৃত তৎপূর্বকাল হইতে নির্িষ্ট কর্ম কব॥ 

॥ ১৬॥ কি কর্ম, কি অকর্ম এ বিষয়ে বিঘবান ব্যক্তিও মোহগ্রস্ত, তোমাকে সেই 
কর্ম বলিব যাহ! জানিয়া অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥ 

॥ ১৭॥ কর্মকেও জানিতে হইবে, বিকর্মকেও জানিতে হইবে এবং অকর্ম 
জানিতে হইবে কাৰণ কর্মেব গতি গহন ॥ 

॥১৮। যিনি কর্মে অকর্ম এবং যিনি অকর্মে কর্ম দেখেন মনুষ্যমধ্যে তিনি 
বুদ্ধিমান, তিনি সর্বকর্মকৃৎ যোগী ॥ 

॥ ১৯॥ বাঁহাব সমস্ত কর্মেব উদ্ভোগ কামনা ও সংকল্পবজিত সেই জ্ঞানাগ্নিদগ্- 
কর্মাকে বিদ্বানগণ পণ্ডিত বলেন ॥ 

॥২০॥ করিলে আলি পনিতযাগ ক্বাঘ লাভ বহিধিদযে অনগেনী ভিনি 
কর্মের প্রতি উদ্ভোগী হইলেও কিছুই করেন না! ॥ 

॥২১॥ ফলকামনাহীন, সংযতচিত্ত, সর্বপরিগ্রহত্যাগ্ী ব্যক্তি কেবল শারীরকর্ম 
কবিষা পাপগ্রস্ত হন না ॥ 

'॥২২॥ অযাচিত যাহা পাওষা যায তাহাতেই সন্তুষ্ট ঘন্ব হইতে যুক্ত, 
মাৎসর্যভাবশূন্ত, সিদ্ধি এবং অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি ব্যক্তি কর্ম কবিযাও বদ্ধ হন না। 

॥২৩॥ আসক্তিশৃন্ত, মুক্ত, জ্ঞানে প্রতিষটিত ব্যক্তিব যজ্ঞার্থে আচবিত সমস্ত 
কর্ম বিলীন হয় ॥ 

॥ ২৪॥ অর্পণ ব্রহ্ম, ব্রক্মবপ অগ্নিতে ব্রদ্মদ্বাবা ছুত হবি ব্রহ্ম, সেই ব্রহ্ষকর্মে 
সমাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিব ঘ্বাবা ব্রন্মই প্রাপ্তব্য ॥ 

॥২৫॥ অপব যৌগিগণ দৈব যজ্ঞই আচরণ করেন, অস্তে ব্রক্ষারূপ অগ্নিভে 
যজ্ঞেব বাবাই যজ্ঞকে আহ্তি দেন ॥ 

॥২৬॥ অপবে সংযমাগ্নিতে শ্রোত্রা্দি ইন্দ্রিয়গণকে আহুতি দেন, - অন্ধ 
ইন্দিয়াগ্নিতে শব্দাদধি বিষষসমূহ আহুতি দেন ॥ 

. ॥২৭॥ অপবে -জ্ঞানঘ্বাবা প্রদীপিত আত্মসংযমযোগবপ অগ্নিতে সকল 

ইন্দ্রিয়কর্ম এবং প্রাণকর্মসমূহ আহুতি দেন ॥ 


চতুর্ঘ-অধ্যায়। ₹৮-৪১ প্লোক ৪৬, গীতা । মূল 


দ্রব্যযজ্ঞান্তপোষজ্ঞা যোগবযজ্ঞান্থাইপবে। 
স্বাধ্যায়জ্ঞানযজ্ঞাশ্চ যতয়; সংশিতব্র তাঃ॥ ২৮ - - 
অপানে ভূহ্বতি প্রাগং গ্রাণেইপানং তথাপরে । 
প্রাণাপাঁনগতী রুদ্ধা প্রাণায়ামপবাযণাঁঃ॥ ২৯ 
অপরে নিয়তাহাবাঃ প্রাণান্‌ প্রাণেযু জুহ্তি। 
সর্বেইপ্যেতে যজ্ঞবিদো যজ্ঞক্ষয়িতকল্মষাঃ ॥ ৩০ 
বজ্ঞশিষ্টামৃতভূজো যাস্তি ব্রহ্ম সনাঁতনমূ। 
নায়ং লোকোইভ্যযক্ঞস্ত কুতোহম্যঃ কুরুসত্ম ॥ ৩১ 
- এ্রবং বনুবিধা -যজ্ঞা বিততা ব্রন্মণো মুখে। 
কর্মজান্‌ বিদ্ধি তান্‌ সর্বানেবং জ্ঞাস্থা বিমোক্ষ্যসে- ৩ 
শ্রেয়ান ভ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজজ্ঞানযজ্ঞ পবস্তপ। 
সর্বং কর্মাথিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে ॥ ৩৩ 
তথিদ্ধি প্রণিপাতেন  পরিপ্রশ্নেন সেবয়া। 
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনভতত্বদণিনঃ | ৩৪ 
. যজজ্ঞাত্বা ন পুনর্মোহমেবং যাস্তসি পাঁণুব। 
যেন ভূতান্তাশেষেণ ভ্রক্ষ্যস্তাত্বন্তথো ময়ি | ৩৫ 
- অপি চেদসি পাঁপেভ্যঃ সর্বেভ্যঃ পাঁপকৃত্তমঃ। 
সর্ষং জ্ঞানপ্লনবেনৈব- বৃজিনং সম্তবিষ্যসি॥ ৩৬ 
যখৈধাংসি সমিদ্ধোইগ্রি্ভস্মসাৎ কুরুতেইজুনি।. 
জ্ানাগ্সিঃ সর্বকর্মাণি ভন্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ ৩? 
ন হি জ্ঞানেন সদৃশং পবিভ্রমিহ বিদ্ধাতে। 
তৎ স্বয়ং যোগসংসিদ্ধঃ কালেনাত্মনি বিন্মতি ॥ ৩৮ 
শরদ্ধারান্‌ লভতে জ্ঞানং তৎপবঃ সংযতেক্দরিয়ঃ ৷ 
জ্ঞানং লন্কা পবাং শাস্তিমচিবেশাধিগচ্ছতি ॥ ৩৯ 
অজ্ঞশ্চা শ্রদ্বধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্ঠতি। - 
নায়ং লোকোহস্তি ন পবো ন-সুখং সংশয়াতুনঃ ॥ ৪০ 
যোগসংন্াত্ত কর্মাণ, জঞানসংচ্ছিন্ন সং শযমূ। 
আত্মবস্তং ন কর্মাণি নিবয়স্তি ধনপ্য়া৷ ৪১ 


খথাধথ অ্ুবা ৪৬১ চতুর্থ অধ্যায। ২৮-৪১ শ্লোর 


॥২৮॥ তদ্বৎ অপবে দ্রব্যযজ্ঞ, তপোযজ্ঞ, -যোগযজ্ঞ এবং দৃচত্রত যতিগণ 
স্বাধ্যায জ্ঞানযজ্ঞ ( পরায়ণ হন ) ॥ 

॥২৯॥ তথা অপবে অপানে প্রাণ, প্রাণে অপান আছতি দেন, প্রাণ ও 
অপানেৰ গতি কদ্ধ কবিয়! প্রাণায়ামপবায়ণ (হন )॥ " 

॥৩০॥ অন্যে আহাব নিযমিত কবিয়া প্রাণেব দ্বাব প্রাণসমূহকে আহ্ছতি 
দেন। এই যজ্বিদ্গণ সকলেই যজ্জেব ফলে ক্ষয়িতপাপ (হন) ॥ 

॥ ৩১ ॥ যজ্ঞাবশিষ্ট অমৃতভোজী সনাতন ব্রহ্ম লাভ কবেন, কুকসত্তম, যিনি 
যজ্ঞ অনুষ্ঠান কবেন না! তীহাঁব ইহলোক নাই, অন্য লোক কোথায ॥ 

॥৩২। ব্রদ্মাব মুখে এইপ্রকাৰ বহুব্ধি যজ্ঞ বিস্তাবিত হইযাছে, এ সকল 
কর্মজ জানিবে, এপ জাঁনিলে মুক্ত হইবে ॥ 

॥ ৩৩॥ পবস্তপ, দ্রব্যময় যজ্ঞ অপেক্ষা জ্ঞানযজ্ঞ শ্রেষ্ঠ, পার্থ, সমস্ত অখিল 
কর্ম জ্ঞানে পবিসমাপ্ত হয় ॥ 

॥ ৩৪ ॥ তাহ! প্রণিপাত, প্রশ্ন, সেবাব ঘ্বাব! জানিয়৷ লও, তত্বদর্শা জ্বানিগণ 
তোমাকে জ্ঞান উপদেশ করিবেন ॥ 

॥ ৩৫॥ যাহা জানিলে পুনবাষ এবপ মোহগ্রস্ত হইবে নী, পাগুব, যাহাৰ 
দ্বাবা অশেষ ভূতবর্গ আপনাতে এবং আমাতে দেখিবে ॥ 

॥ ৩৬॥ যদি সকল পাঁগী অপেক্ষাও অধিক পাঁপকাবী হও জ্ঞানরূপ ভেলাব 
সাহায্যে সর্ব পাপ উত্তীর্ণ হইবে ॥ 

॥ ৩৭॥ অজু, যেমন প্রদীপ্ত অগ্নি কাষ্ঠনমূহ ভম্মসাৎ কবে তদ্দরেপ জ্ঞানাস্মি 
সর্ব কর্ম ভল্মসাৎ কবে ॥ 

॥ ৩৮ ॥ ইহলোকে জ্ঞানেৰ সদৃশ পবিত্র কিছুই নাই, (বুদ্ধি ) যোগে সম্যক 
সিদ্ধ ব্যক্তি কালে তাহা স্বয়ং আপনাতে লাভ কবেন ॥ 

॥ ৩৯॥ শ্রদ্ধাবান, তল্লাভে যত্বশীল, সংযতেত্দরিষ ব্যক্তি জ্ঞান লাভ কবেন, 
জ্ঞান লাভ কবিয়া অচিবে পবা শাস্তি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৪০ ॥ এবং অজ্ঞানী এবং শ্রদ্ধাহীন সংশয়যুক্ত ব্যক্তি বিনষ্ট হয, সংশযাত্মাব 
ইহুলোক নাই পবলোক নাই সুখ নাই ॥ 


॥ ৪১॥ ধনঞ্রয়, (বুদ্ধি )যোগাপিতকর্মা, জ্ঞানেব দ্বাবা বিনষ্টসংশয়, আত্মজ্ঞান- 
সম্পন্ন পুকবকে কর্মনকল বন্ধন করে না ॥ 
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যথাযথ অগ্বা? ৪৬৩ চতুর্থ অধ্যায় । ৪২ শ্লোক 


॥ ৪২॥ অতএব হাদয়স্থিত অজ্ঞানজাত এই সংশয়কে আত্মাৰ জ্ঞান-অসিব 
দ্বাৰা ছেদন কবিয়া (বুদ্ধি )যোগ অবলম্বন কব, ভাবত, উথান কব ॥ 


জ্ঞানযোগ নামক চতুর্থ অধ্যায সমাপ্ত 


৫৯ 


পঞ্চম অধ্যায। ১-১৩ শ্লোক ৪৬৪ গীতা । মুল 
সয্ল্যাসযোগো! নাম পঞ্চমোহধ্যায়: 


অজুনি উবাচ॥ সন্গ্যাসং কর্মণাং কৃঞ্ণ পুনর্যোগঞ্চ শংসসি। 
যচ্ছেয় এতয়োবেকং তন্মে ক্রহি সুনিশ্চিতগ্‌॥ ১ 

শ্রীভগবান্ুবাচ॥ সন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ। 
তয়োস্ত কর্মসন্ন্যাসাৎ কর্মযোগো বিশিষ্ততে ॥ ২ 
জ্েয়ঃ স নিত্যসন্ন্যাসী যো ন ঘটি ন কাজ্ষতি। 
নির্ঘন্দো হি মহাবাহো! ম্ুখং বন্ধাৎ প্ররমুচ্যতে ॥ ও 
সাংখ্যযোগৌ পূথথালাঃ প্রবদত্তি ন পণ্ডিতাঃ। 
একমপ্যাস্থিতঃ সম্যগুভয়োবিন্দতে ফলম্‌॥ ৪ 
যৎ সাংখ্যৈঃ গ্রাপ্যতে স্থানং তদ্যোগৈবপি গম্যতে। 
একং সাংখ্যঞ্চ যোগঞ্চ ফু পন্যতি স পশ্যতি॥ « 
সম্যাসস্ত মহাবাহো ছঃখমাণ্.মযোগতঃ। 
যোগযুক্তো মুনির্ক্দ ন চিরেণাধিগচ্ছতি ॥ ৬ 
যোগযুক্তে! বিশুদ্ধাত্মা বিজিতাত্বা জিতেক্দ্িয়ঃ। 
সর্ধভৃতাত্মভৃতাত্মা কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥ ৭ 
নৈব কিঞ্িৎ করোমীতি যুক্তো মন্যেত তত্ববিৎ। 
পশ্থান্‌ শৃন্‌ স্পৃশন্‌ জিন্‌ গচ্ছন্‌ স্বপন শ্বসন্॥ ৮ 
প্রলপন্‌ বিস্বজন্‌ গৃহুনুম্মিষরিমিষননপি। 
ইন্ছিয়াণীক্দ্রিয়ার্থেষু বর্তস্ত ইতি ধারয়ন্॥ ৯ 
্ন্মণ্যাধায় কর্মাণি ' সঙ্গং ত্যক্ত1 কবোতি ষঃ। 
লিপ্যতে ন স পাপেন পন্মপত্রমিবাস্ত সা॥ ১০ 
কায়েন মনসা বুদ্ধ্যা কেবলৈরিন্দ্িয়ৈরপি। 
যোগিনঃ কর্ম কুর্বস্তি সঙ্গং ত্যক্তা ত্ণডদ্বয়ে ॥ ১১ 
যুক্ত: কর্মফলং ত্য শাস্ভিমাথ্োতি নৈষ্টিকীম্‌। 
অযুত্তঃ কামকাবেণ” ফলে সক্তো নিবধ্যতে ॥ %হ 
সর্বকর্মাণি মনসা সংন্স্তাতে সুখং বশী। 
নবঘাবে পুবে দেহী নৈব কুর্বন্ন কাবয়ন্।॥ ১৩ 


যথাযথ অনুবাদ ৪৬৫ পঞ্চম অধ্যায। ৯-৯৩ শ্লোক 


পঞ্চম অধ্যার | জঙ্গ্যাস যোগ 


॥ ১॥ অঙ্জুনি বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, কর্মসমূহেব সন্ন্যাসেব আবাব যোগেবও ইঙ্গিত 
কবিতেছ, ইহাদেব মধ্যে যেটি শ্রেষ সেই একটি আমাকে নিশ্চিত কবিয়া বল ॥ 

॥২॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়েই মোক্ষপ্রদ কিন্ত 
তাহাদেব মধ্যে কর্মসন্ন্যাস অপেক্ষা কর্মযোগ শ্রেষ্ঠ । 

॥৩॥ যিনি দ্বেষ কবেন না, আকাজ্ষা কবেন না তিনি নিত্য সন্ন্যাসী 
পবিগণিত হন, কাৰণ, মহাবাহো, ছন্ববহিত ব্যক্তি অনায়াসে বন্ধন হইতে মুক্ত হন ॥ 

॥ ৪ ॥ বালমতিগণ সাখ্য ও যোগকে পৃথক বলে, পণ্ডিতেব! নয়, একটি সম্যক 
অনুষ্ঠিত হইলেই উভয়েব ফল লাভ হয় ॥ 

॥ ৫॥ যে স্থান সাংখ্য সাহায্যে পাওযা যায তাহা যোগেব দ্বাবাও লভ্য, যিনি 
সাংখ্যকে এবং যোগকে এক দেখেন তিনি দেখেন ॥ 

॥ ৬৪ কিন্তু, মহাবাহো, যোগাশ্রয় না কবিয়! সন্গ্যাস লাভ ছুঃখকব, যোগযুক্ত 
মুনি অচিবে ব্রহ্মলাভ করেন ॥ 

॥ ৭॥ বিশ্ুদ্ধাত্বা, আত্মজষী, জিতেক্তিয়, নিজ আত্মাতে সর্বভূতেব আত্মাৰ 
উপলদ্ধিসম্পন্ন, যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্ম কবিয়াও লিপ্ত হন না। 

॥ ৮, ৯॥ ইন্দ্রিষসকল ইন্দ্রিষগ্রাহ্য বিষষে প্রবতিত হয ইহা ধারণ! কবিয়া 
যোগযুক্ত তত্ববিৎ দর্শন, শ্রবণ, স্পর্শন, ভ্রাণ ভোজন, গমন, নিদ্রা, শ্বাস, কথন, বিসর্জন, 
গ্রহণ, উন্মীলন, নিমীলন ক্রিয়! নিষ্পন্ন কবিষাও কিছুই কবিতেছি না ইহা মনে 
কবেন॥ 

॥ ১০॥ যিনি কর্মসকল ব্রহ্ে স্যত্ত কবিয়া আসক্তি ত্যাগ কবিয়৷ সম্পাদন 
কবেন তিনি জলঘ্বাবা পদ্মপত্রেব হ্যা পাঁপেব দ্বাবা লিপ্ত হন না ॥ 

॥ ১১.॥ যোগিগণ কেবল শবীব, মন, বুদ্ধি ও ইন্জিয়সমূহেব ঘবাবা আসক্তি 
ত্যাগ কবিয়া আত্মশ্তুদ্ধির জন্য কর্ম কবেন ॥ 

॥ ১২॥ যোগযুক্ত ব্যক্তি কর্মফল ত্যাগেব ছ্বাবা নিষ্ঠাজনিত শাস্তি প্রাপ্ত হন, 
যোগবিহীন ব্যক্তি কামপ্রেবণাব ফলে আসক্ত হইযা বদ্ধ হয ॥ 

॥ ১৩॥ জিতেন্দ্রিয় দেহী সর্ব কর্ম মনেব দ্বাৰা বর্জন কবিয়া নবদ্ধাব পুবে না 
রুর্ম কবিয়া না কবাইযা সুখে অবস্থান কবেন॥ 


পঞ্চম অধ্ায়ি। ১৪-২৭ শ্লোক 8৬৬ গীতা । মূল 


ন কর্তৃছং ন কর্মাণি লোকন্ত স্থজতি প্রভূঃ। 

ন কর্মকলসংযোগং স্বভাবস্তু প্রবূর্ততে॥ ১৪ 
নাদত্তে কম্তচিৎ পাপং ন চেব সুকৃতং বিভুঃ। 
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্ত্তি জন্তবঃ॥ ১৫. 
জ্ঞানেন তু তদজ্ঞানং যেষাং নাশিতমাত্বনঃ। 
তেষামাদিত্যবজজ্ঞানং প্রকাশয়তি তৎপরম্‌্॥ ১৬ 
তদ্বুদ্ধয়ভ্তদাত্মানসতন্নিষ্ঠাত্তৎপরায়ণাঃ। 
গচ্ছস্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞান নিধূত কলা যা ১৭ 
বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাঙ্মণে গবি হত্িনি। . 
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পঙ্ডিতাঃ সমদগিনঃ ॥ ১৮ 
ইহৈব তৈ্রিত; সর্গো যেষাং সাম্যে স্থিত মনঃ। 
নির্দোষ হি সমং ব্রহ্ম তম্মান্্রহ্ষণি তে স্থিতাঃ॥ ১৯ 
ন প্রথস্তেতপ্রিয়ং প্রাপ্য নোঘিজেত্প্রাপ্য চাণ্রিয়ম্‌। 
স্থিরবুদ্ধিরসংমূড়ো ব্রন্মবিদৃত্রদ্ষণি স্থিতঃ॥ ২০ 
বাহাম্পর্শেসক্তাত্বা বিন্দত্যাত্বনি যৎ সুখম্‌। 

স ব্রন্মাযোণযুক্তাত্মা সুখমন্ষয়মন্থুতে॥ ২১ 
যে হি সংস্পর্শজা ভোগা ছুঃখযোনয় এব তে। 
আছ্াস্তবস্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ॥ ২২ 
শরোতীহৈব ষঃ সোঢ়ুং প্রাক শরীববিমোদ্ষণাৎ। 
কামক্রোধোন্ভবং বেগং স যুক্তঃ স সুখী নরঃ] ২৩ 
যোহস্তঃবুখোইস্তরাবামস্তথান্তর্র্যোতিরেব যঃ। 

স যোগী ব্রন্মনির্বাণং ব্রন্মভু তোইধিগচ্ছতি॥ ২৪ 
লভন্তে ব্রদ্মনিরাণমূষয়; ক্দীণকল্ষাহঃ। 
ছিন্নদ্বৈধ৷ বতাত্বানঃ সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ২৫ 
কামক্রোধবিষুক্তানাং যতীনাঁং যতচেতসাম্‌। 
অভিতো ব্রহ্মনির্বাণং বর্ততে বিদিতাত্মনাম্‌॥ ২৬ 
ক্পর্শীন্‌ কৃতা বহির্বাহ্াংশ্ক্ষুশ্চৈবান্তরে ভ্রবোঃ। 
প্রাণাপানৌ সমৌ কৃত্বা নাসাত্য স্তরচারিণৌ॥ ২৭ 


যথাযথ অন্থবাদ ৪৬৭ পঞ্চম অধ্যাষঘ। ১৪-২৭ শ্লোক 


॥ ১৪। প্রভু লোকেব না৷ কর্তৃপ্চ না কর্মপমূহ, না কর্মকলসংযোগ স্থষ্টি করেন 
কিন্তু স্বভাব প্রবতিত হয ॥ 

॥ ১৫॥ বিড কাহাবও পাপ গ্রহণ কবেন না এবং পুণ্যও নহে, অজ্ঞান কর্তৃক 
জ্ঞান আবৃত তাহাতেই জন্তসুমূহ মোহগ্রস্ত হয ॥ 

॥ ১৬॥ কিন্তু ধাঁহাদেব সেই অজ্ঞান আত্মাব জ্ঞানের ঘ্বাবা নষ্ট হইয়াছে 
তাহাদেব এ জ্ঞান আদিত্যবৎ পবমতত্ব প্রকাশিত কবে ॥ 

॥ ১৭। তদৃবুদ্ধিসম্পন্ন, তাহাৰ সহিত একাত্মা, তদ্বিষষে নিষ্ঠাবান, 
তৎুপবাযণ, জ্ঞানেব ছ্বাব! দুবীকৃতপাপ ব্যক্তিগণ পুনর্জন্মনিবৃত্তি লাভ কবেন॥ 

॥ ১৮॥ পণ্ডিতগণ বিষ্ঠাবিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গো, হস্তী এবং কুকুব এবং 
চণ্ডালেও সমদর্শা হন ॥ 

॥ ১৯॥ ধাহাদেব মন সাম্যে অবস্থিত তাহাদেব দ্বাব! ইহলোকেই স্থষ্টি জিত 
হইযাছে, যেহেতু ব্রহ্ম নির্দোষ ও সমদৃষ্িযুক্ত সে জন্য তাহাবা ব্রন্মেতে অবস্থান 
কবেন॥ 

॥২০॥ স্থিতপ্র্, মোহশৃন্ঠ, ত্রন্গে স্থিত, তরহ্মবিৎ প্রিয় বন্ত প্রাপ্ত হইব হষ্ 
হন না, অপ্রিয় বন্ত প্রাপ্ত হইযাঁও উদধিগ্ন হন না॥ 

॥২১॥ বাহ স্পর্শে অনাসক্তচিন্ত ব্যক্তি আত্মাতে যে সুখ ( তাহা ) প্রাপ্ত হন, 
সেই ব্রন্মযোগযুক্ত ব্যক্তি অক্ষয় সুখ ভোগ কবেন॥ 

॥২২॥ কাবণ, কৌন্তে, যে সকল ভোগ সংস্পর্শজনিত তাহারা ছুঃখেরই 
কাবণ, আদি ও অস্তবিশিষ্ট, বুদ্ধিমান ব্যক্তি তাহাতে বত হন না॥ 

॥ ২৩॥ যিনি শবীবত্যাগেব পূর্বে ইহলোকেই কাম ও ক্রোধজাত বেগ সন 
কবিতে সমর্থ তিনি যোগযুক্ত, তিনি সুখী মানব ॥ 

॥২৪॥ যিনি আত্মন্ধী, আত্মবতি এবং যিনি অন্তর্জ্যোতিসম্পন্ন সেই ব্রন্মভূত 
যোগী ব্রহ্মনির্বাণ লাভ কবেন ॥ 

॥২৫॥ দ্য়িতপাপ, ছিন্নসংশয়, আত্মসংযমী, সর্বভূতহিতে বত ব্রদ্ধানির্বাণ 
লাভ কবেন ॥ 

॥ ২৬, ২৭॥ বাহ্‌ স্পর্শকে -বাহিবে এবং দৃষ্টিকে ভ্রাযুগলেব মধ্যে বাখিয়া 
নাসাভ্যন্তবচাবী প্রাণ ও অপাঁনকে সম কবিয়া কামক্রোধবিষুক্ত, সংয্তচিত্ত আত্মজ্ঞান- 
সম্পন্ন যতিগণেব (জীবিতাবস্থায় ও দেহত্যাগেৰ পব ) উভয়ত ত্রক্ষানির্বাণ ঘটে ॥ 


পঞ্চম অধ্যায় । ২৮-২৯ শ্লোক ৪৬৮ শতা। মূল 


যতেন্দ্রিয়মনোঁবুদ্ধিমূনির্মোক্ষপরায়ণ)। 
বিগতেচ্ছাভয়ক্রোধো ষঃ সদ মুক্ত এব সঃ ॥ ২৮ 
ভোক্তাবং যজ্ঞতপসাং সর্বলোকমহেশ্ববম্‌। 
সুহ্বদং সর্বতৃতানাং জ্ঞাত্বা মাং শাস্তিমুচ্ছতি ॥ ২৯ 


ইতি সন্যাযোগো নাম পঞ্চযোহধ্যাষঃ 


যথাযথ অঙ্ছবাদ ৪৬৯ পঞ্চম অধ্যাধ। ২৮-২৯ শ্লোক 


॥২৮॥ যে মুনি ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধি সংযত কবিয়াছেন, মোক্ষই ধাহাব পবম 
আশ্রয়, ধাহাব ইচ্ছা ভয ক্রোধ বিগত হইযাছে তিনি সর্বকালেই মুক্ত 

॥ ২৯॥ আমাকে যজ্ঞ ও তপস্তাবি ভোক্তা সর্বলোকিমহেশ্বব সর্বভূভেব নুহৃৎ 
জানিলে শান্তিলাভ হয ॥ 


সন্যাযোগ নামক পঞ্চম অধ্যায সমাপ্ত 


ধ্ঠ অধ্যায়! ১-১৩ প্লোক, ৪৭৫ 


প্ীভগবান্ুবাচ ॥ 


অভ্যাসবোগে নাম বষ্ঠোহ্ধ্যয়াঃ 


অনাশ্রিত; কর্মফলং কার্ধং কর্ম কবোতি যঃ। 
স সম্্যাপী চযোগী চ ন নিবেন চাক্রিয়ঃ॥ ১ 
যং সন্ন্যাসিমিতি প্রাহুরযোগং তং বিদ্ধি পাগুব। 
ন হাসংস্ুসসংকল্পো যোগী ভবতি কশ্চন॥ ২ 
আররুক্ষোমুনের্ষোগং কর্ম কারণমুচ্যতে। 
যোগারচন্ত তন্তৈব শমঃ কাবণমুচ্যতে ॥ ৩ 
যদা হি নেক্িয়ার্থেযু ন কর্মননুষজ্জতে। 
সবসংকল্পসন্ন্যাসী যোগারূটস্ভদোচ্যতে ॥ ৪ 
উদ্ধরেদাত্মনাত্বানং নাত্ানমবসাদয়েৎ। 
আম্মৈব হ্যাত্বনো বন্ধুরাত্মৈব বিপুরাত্বনঃ ॥ ৫ 
বন্ধুবাত্মাত্বততস্ত যেনৈবাত্মাত্বনা জিতঃ। 
অনাত্বন্ত 'শক্রত্বে বর্তেতাত্মৈব শক্রবৎ ॥ ৬ 
জিতাত্বন; প্রশান্তস্ত পরমাত্বা সমাহিত; | 
শ্রীতোফনুখহঃখেযু তথা! মানাপমানয়োঃ ॥ ৭ 


নুহৃমিত্রাযূর্দাসীনমধ্যস্থঘ্েষ্যবন্ধুযু। 
সাধুঘ্বপি চ পাপেষু সমবুদ্ধিবিশিষ্ততে ॥ ৯ 
যোগী যুগ্জরীত সততমাত্মানং রহসি স্থিত; । 


একাকী বতচিভাত্বা নিরাশীবপবিগ্রহঃ॥ ১০ 


শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ। 
নাত্যুচ্ছি,তং নাতিনীচং চেলাজিনকুশোত্তবম্‌ ॥ ১১ 
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিতেন্ডরিযক্রিয়ঃ। 
উপবিশ্তাসনে ঝুগ্যাদযোগমাত্ববিশুদ্ধয়ে ॥ ১২ 
লমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থিরঃ| 
সংপগ্রেক্ষ্য নাসিকাগ্রং খং দিশশ্চানবলোকয়ন॥ ১৩ 


চি 


গীতা। মুল 


যথাযথ অঙ্গবাদ 84১ ধ্ঠ অধ্যায় ১- ১৩ পলো 


ষষ্ঠ অধ্যায়। অভ্যাসযোগ বা ধ্য/নযোগ 


॥ ১॥ প্রীভগবান বলিলেন ॥ যিনি কর্মফল আশ্রঘ না বিয়া কবদীয় কর্ম 
কবেন তিনি সন্ন্যাসী এবং যোগী, নিবগ্িও (যোগী ) নন, নিষ্ক্রিয় ব্যক্তিও (যোগী ) নন | 

॥২। পাণ্ডব, যাঁহাঁকে সন্ন্যাস এই নামে অভিহিত কব! হয় তাহা যোগ 
বলিয়৷ জানিবে কাবণ সংকল্প ত্যাগ হয নাই এমন ব্যক্তি কদাচ যোগী হন ন! ॥ 

॥ ৩॥ ( যোগ ) আবোহণাঁভিলাধী মননশীল ব্যক্তিব কর্ম কাবণ বলিয়া কথিত 
হয, যোগাঁবঢ হইলে তাঁহাব শমই কাবণ কথিত হয় ॥ 

॥৪॥ যখন সর্বসংকল্পত্যাগী না ইন্দ্রিয়বিষষসমূহে না কর্মপমূহে আসক্ত হন 
তখনই যোগাবঢ বলিয়া কথিত হন ॥ 

॥ ৫॥ আত্মাব ঘ্বাবা আত্মাকে উদ্ধাব কবিবে, আত্মাকে অবসাদগ্রস্ত কবিবে 
না কাবণ আত্মাই আত্মাৰ বন্ধু আত্মাই আত্মাব শত্রু ॥ 

॥৬॥ যাহা আত্মাৰ দ্বাবাইি আত্ম জিত হইযাছে তাহাব আত্মা আত্মাব বন্ধু 
কিন্ত অনাত্মাব আত্মা শক্রবৎ শত্রতেই প্রবৃত্ত হয ॥ 

॥৭॥ জিতাত্বা গ্রশাস্ত ব্যক্তিব আত্মা শীত উষ্ণ সুখ ছুঃখে এবং মান অপমানে 
পবম সমাহিত ( থাকে )॥ 

॥ ৮॥ জ্ঞানবিজ্ঞানতৃপ্তাত্ব, কৃটস্থ, বিজিতেক্দ্িয, লোট্ট প্রস্তব কাঞ্চনে সমবুদ্ধি 
যোগী যুক্ত এই নামে অভিহিত হন ॥ 

॥৯॥ নুহ্ৃৎ, মিত্র, অবি, উদাসীন, মধ্যস্থ, ঘেস্ত, বন্ধু, সাধু এবং পাঁপীতেও 
সমবুদ্ধি হইযা বিশিষ্ট বিবেচিত হন।॥ 

॥ ১০ ॥ যোগী নির্জন স্থানে একাকী অবস্থান করিষা সংযতদেহমন, নিবাকাজ্, 
পবিগ্রহত্যাগী হইয! সতত নিজেকে নিযোজিত কবিবেন ॥ 

॥ ১১॥ নির্মল স্থানে স্থিব অনভিউচ্চ, অনতিনীচ, কুশ, পশুচর্ম বন্ত্র উপবি 
উপৰি বিছাইয়া নিজ আসন স্থাপনা কবিয়া ॥ 
টু ॥ ১২, ১৩॥ সেই আসনে উপবেশন কবিষা! দেহ মভ্তভক গ্রীবা খু, ও 
নিশ্চল বাখিয়া-নিজ নাসিকাণ্ে দৃষ্টি বাখিযা এবং চতুর্দিকে অবলোকন না কবিযা, মন 
একাগ্র কবিয়া, চিত্ত ও ইন্জরিয়েব ক্রিষা সংযমিত করিয়া আত্মবিশুদ্ধিব্‌ জন্য যোগযুক্ত 
ইইবেন ॥ 


৪০ 


ব্ঠ অধ্যায় । ১৪-২৭ শ্লোক ৪৭২ গীতা। মূল 


প্রশান্তাত্বা বিগতভীব্রদ্চারিত্রতে স্থিতঃ। 
মনঃ সংযম্য মচ্চিত্বো যুক্ত আসীত মত্পরঃ॥ ১৪ 
যুগ্রন্নেবং সদাত্বানং যোগী নিয়তমানসঃ। 
শাস্তিং নির্বাণপবমাং মৎসংস্থামধিগচ্ছতি ॥ ১৫ 
নাত্যশ্বতস্ত যোগোইস্তি ন চৈকান্তমনশ্বতঃ। 
ন চাতিম্বপ্রশীলস্ত জাঁগ্রতো নৈব চা্ভুন ॥ ১৬ 
যুক্তাহারবিহাবস্ত যুক্তচেষ্ট্য কর্মনু। 
যুক্তন্বপ্লাববোধস্ত যোগো ভবতি ছুখহা ॥ ১? 
যদা বিনিয়তং চিত্মাত্বন্তেবাবতিষ্ঠতে । 
নিংস্পৃহঃ সর্বকামেভ্যো যুক্ত ইত্যুচ্ঘতে তদা ॥ ১৮ 
যথা দীপো নিবাতস্থো নেঙ্গতে সোপমা স্বৃতা। 
যোগিনো যতচিত্তস্ত যুগ্ততো৷ যোগমাত্বনঃ ॥ ১৯ 
যত্রোপরমতে চিত্তং নিরুদ্ধং যোগসেবয়া। 
যত্র চৈবাত্বনাত্মানং পশ্ঠন্নাত্বনি তুয্যতি ॥ ২০ 
সুখমাতান্তিকং যত্তঘুদ্িগ্রাহামতীন্দরিয়ম্‌। 
বেত্বি ষত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্বতঃ ॥ ২১ 
যং লব্ধ! চাপবং লাভং মন্যাতে নাধিকং ততঃ । 
যন্মিন্‌ স্থিতো৷ ন ছঃখেন গুকণাঁপি বিচাল্যতে ॥ ২২ 
ত বিদ্যাদ্বখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্বিতম্‌। 
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোইনিবিপ্নচেতসা ॥ ২৩ 
সংকল্পপ্রভবান্‌ কামাসক্ত সর্বানশেষতঃ। 
মনসৈবেক্রিয়গ্রামং বিনিষম্য সমস্ততঃ॥ ২৪ 
শনৈঃ শনৈরপরমেদুবুদ্ধযা ধৃতিগৃহীতয়া। 
আত্মস-স্থং মনঃ কৃত্া ন কিঞ্িদিপি চিন্তয়েৎ ॥ ২৫ 
যতো যতো নিশ্চলতি মনশ্চঞ্চলমস্থিবম্‌। 
ততত্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ॥ ২৬ 
প্রশাস্তমনসং হোনং যোগিনং নুখমুত্তমম্‌। 
উপৈতি শাস্তবজসং ব্রন্মভূতমকল্মাষম্‌॥ ২৭ 


যথাযথ অস্ুবাঁদ ৪৭৩ ' বঠ্ঠ অধ্যায। ১৪-২৭ শ্লোক 


॥ ১৪ ॥ প্রশাস্তমনা, বিগতভষ, ব্রহ্মচর্যব্রতধাবী মনঃসংযম কবিষা মদৃগতচিত্ত 
মগপবায়ণ হইয় যুক্ত হইবেন ॥ 

॥ ১৫॥ এইপ্রকাব সংয্তচিত্ত যোগী সর্বদা আপনাকে যুক্ত বাখিলে নির্বাণ- 
পবম! মদাশ্রিতা শাস্তি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৬॥ অজু, না অতিভোজীব এবং না বা একান্ত অনাহাবীব যোগ হয 
এবং না অতিনিদ্রাশীলেব না বা (অতি)জাগ্রতেব | 

॥ ১৭ উপযুক্ত আহারবিহাবশীলেব, কর্মসমূহে উপযুক্ত চেষ্টাশীলেব, উপযুক্ত 
নিজ্রাজাগবণশীলেব যোগ ছুঃখনাশক হয ॥ 

॥ ১৮॥ যখন নিযস্ত্রিত চিত্ত আত্মাতেই অবস্থান কবে, সকল কামনাৰ বস্তু 
হইতে স্পুহা নিবৃত্ত হয তখন যুক্ত এই বলা যাঁষ। 

॥ ১৯॥ বাধুহীন স্থানে দীপ যেমন চঞ্চল হয় না আত্মা যৌগেতে যুক্ত সংযত- 
চিত্ত যোগীব সেই উপমা স্মৃত হইয! থাকে ॥ 

॥২*॥ যে অবস্থায় যোগ সেবাব দ্বাবা নিরুদ্ধ চিন্ত উপবতি লাভ কবে এবং 
বখন আত্মা ঘবাবা আত্মাকে দেখিযা আত্মাতেই তুষ্ট হয ॥ 

॥২১॥ যে অবস্থায় বুদ্ধিগ্রাহ্থ অতীন্দ্রিয় যে আত্যস্তিক সুখ তাহ! উপলন্ধ 
হয এবং এই অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয। তত্বজ্ান হইতে আব বিচলিত হয় না ॥ 

॥২২॥ এবং যাহা লাভ কবিয়া অপৰ লাভ তাহা হইতে অধিক মনে হয না) 
যাহাতে প্রতিষ্ঠিত হইলে গুরু ছুঃখের দ্বারাও বিচলিত হয না ॥ 

॥২৩॥ সেই ছুঃখসংযোগবিযোগকে যোগ নামে জানিবে, সেই যোগ 
নির্বেদশৃন্ত চিত্তে নিশ্চয আচবণীষ ॥ 

॥২৪॥ সংকর্পজাত সর্ব কামনা! নিঃশেষ বর্জন কবিযা এবং মনে দ্বাৰা সর্বদিক্‌ 
হইতে ইন্ডরিয়গ্রাম সংযত কবিষা ॥ 

॥ ২৫ ধুতিব বাবা গৃহীত বুদ্ধিব সাহায্যে ক্রমে ক্রুমে উপবতি অবলম্বন 
কবিবে, মন আত্মায় স্থাপিত কবিয! কিছুমানত্রও চিন্তা কবিবে না! ॥ 

॥২৩। চঞ্চল অস্থিব মন যে যে বিষযে ধাবিত হইবে সেই সেই বিষষ হইতে 
ইহাকে সংযত কবিয়া আপনাবই বশে আনিবে ॥ 

॥২৭॥ প্রশমিতবজগুণ, প্রশান্তমনা, ব্রন্মভৃত, নিষ্পাপ এবপ যোগীকেই 
উত্তম সুখ আশ্রঘ কবে ॥ 


অনি উবাঁচ 


উযভখবানুবাচ 


তভুনি উত্াসিঃ 


সরিটিিরিনিল হু 
এভগক্ুবাচ £ 


হুঞ্তাকেবং জল্ভান্হ বো গতকিছুব | 
স্থুথেন ভুন্গসংস্পর্শমত্যন্ত সুখমশ্ুতে [ ২৮ 
সর্বভূতস্থমাতান্‌ নর্বভূতাঁনি চাতুনি। 
ইন্ষতে - -ঘোঁশযুক্তাত্বা জর্বত্র সমন £ হ৯ 
হো মি পন্যতি ভর্বত জর্বঞ্চ ময়ি পশ্ছতি। 
তত্তাহং ন প্রণশ্যাঁমি দ চ মে ন প্রুণশ্যতি ৮ ৩ 
অর্ভতস্কিত হো মীং ত্বকহমান্থিতহ ! 


আতোপম্যেন অর্ক দম পন্টতি যোহজুনি। 

বুথ বা যদি বা ভুহধ্ং স যোগী পরমো মু? ও 

এতম্তাহং ন পশ্যামি চ্লজৎ স্থিতি হ্িরাদ£ ৩৩ 
৯, 

ভন্ডাহি নিগ্রহং মনে বাযোরিব সুভ্থকরম্‌ ? ৩৪ 

অভ্যাসেন ছু কৌন্তে্ বৈরাশ্যেণ চ গৃহতে £ ৩ 


সু ্ ৮ এ ম্প্্পতী 
খু] তুলে, স্ বি হ 
চর 
ঞ 


অপ্র্য বোগবদিছিং কাঁ গজি কৃষ্ণ গন্ছতি £ ৩ৎ 
কচ্চিক্ো ভর বিজ্ষ্ট শ্ছিাভুহিব নম্তি। 
শপ্রতিষ্ঠো মহাবাহো বিযুড়ে; ভরণঃ পৃথি£ ৩ 
এতন্মে জয় কুক হেভুমহন্তশ্ষতঃ। 


হল্হহ লংঅরস্তাত ভে ন হাপপহতে ঘ- ৩৯ 
এ শা | বি নি সস রি 
পু ন্রবহ শাহ 1বনাশ্দ্কতত্ড বিহতে ? 


এসসি এসি, এসসি নি এসি 
শাহ কল্যাণকৃৎ কাশ্চন্ রাত হাতি গস্ছাত £ 9০ 
রী গু শু. টন টনি 
প্রাপ্য পুণ্কৃজং লোকাহুযিহা শীহতীঃ জুমা! 
শুঈনাং উমত গেহে বোগভুষ্টোহভিজ তে £ 5১৯ 


শক্েহিবাণউপায়িতঃ £ ৩5. 
্ি . র 
অহতিত শুহয়োপেভো হোগীক্লিতমান। 


০] 


যথাযথ অনুবাদ ৪৭৫ ষষ্ঠ অধ্যায়। ২৮-৪১ শ্লোক 


॥২৮॥ এই প্রকাবে সর্বদা আমাতে যুক্ত হইয়া বিগ্লতপাপ যোগী অনায়াসে 
ব্রহ্মসংস্পর্শরপ আত্যন্তিক /স্খ ভোগ কবেন। 

॥ ২৯॥ সর্বত্র সমদর্ণী যোগফুক্তাত্মা সর্বভূতে আপনাকে এবং আপনাতে 
সর্বভূত দেখেন ॥ 

॥৩০ ॥ যিনি আমাকে সর্বত্র দেখেন এবং সমস্ত আমাঁতে দেখেন আমি 
তাঁহাব ( নিকট ) নষ্ট হই না, তিনিও আমাব ( নিকট ) নষ্ট হব,না ॥ 

॥৩১।॥ যিনি একতে প্রতিষ্ঠিত হইয়া সর্বভূতশ্থিত আমাকে ভজন! কবেন 
সর্বপ্রকাৰ অবস্থাব মধ্যে থাকিয়াও সেই যোগী আমাতে বর্তমান থাকেন ॥ 

॥৩২॥ অর্জন, যিনি আত্মাকে উপমা মানিয়া সুখই হউক আব ছুঃখই হউক 
সর্বত্র সমান দেখেন তিনি পৰম যোগী বিবেচিত হন ॥ 

॥ ৩৩॥ অজি বলিলেন ॥ মধুুদন, এই যে সাম্যেব ছ্বারা যোগ তোমার 
দ্বারা কথিত হইল চঞ্চলতা নিবন্ধন ইহাব স্থিব স্থিতি দেখিতেছি না ॥ 

॥ ৩৪ ॥ কাবণ, কৃষ্ণ, মন চঞ্চল বিক্ষোভকব প্রবল অনমনীয়, বাযুব স্াষ 
তাহাব নিগ্রহ সুর মনে কৰি ॥ 

॥ ৩৫ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাঁবাহো, মন ছৃর্মনীয় চঞ্চল নিঃলন্দেহ 
কিন্তু, কৌন্তেয়, অভ্যাস এবং বৈবাগ্যেব ছার! আয়ত্ত হয় ॥ 

॥ ৩৬॥ অসংযতচিত্ত ব্যক্তিব দ্বাবা যোগ ছষ্পাপ্য ইহা আমার সিদ্ধান্ত কিন্ত 
যথা উপায়ে যতুশীল আত্মজয়ী পুকষেব দ্বাবা৷ লভ্য হইতে পাবে ॥ 

॥ ৩৭ ॥ অজু বলিলেন ॥ কৃষ্ণ যোগ হইতে বিচলিতমনা শ্রদ্ধাযুক্ত অযতি 
যোগসিদ্ধিতে বঞ্চিত হইয়া কোন গতি পায় ॥ 

॥ ৩৮ ॥ মহাবাহো। ব্রগ্মলাভেব পথে প্রতিষ্ঠা হাবাইয়া মোহাবিষ্ট উভয়বিভ্রষট 
হুইযা ছিন্ন অভ্রেব স্তাষ কি নষ্ট হয় না ॥ 

॥ ৩৯ ॥ কৃষ্ আমাব এই সংশয় নিঃশেষ ছেদন কব! তোমাৰ উচিত কাবণ 
তুমি ভিন্ন এই সংশষেৰ অন্ত ছেত্তা উপস্থিত নাই ॥ 

॥ ৪০ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, না বা! ইহলোকে না পবলোকে তীহার 
বিনাশ হষ কাবণ, তাত, কল্যাণকাবী কেহ ছর্গতি প্রাপ্ত হন না ॥ 

॥ ৪১॥ যোগভষ্ট ব্যক্তি পুণ্যকাবীদেব লোকসমূহ প্রাপ্ত হইযা অনন্ত বৎসর 
বাস কবিয়া শুচিন্বভাব লক্ষ্মীমন্ত্ের গৃহে জন্মলাভ কবেন ॥ 


রা 


"গ্যাহ ] 


৪২- ৪৭ ধ্রোক ৪৭৬ 


অথবা যোগিনামেক কুলে ভবতি ধীমতাম্‌! 
টু দুর্লভতরং লোকে জন্ম যদীদুশম্‌॥ ৪২. 
অবৃদ্ধিদযোগং লভতে পৌদেহিকম্‌। 
যততে চ ততে৷ ভূয়ঃ সংদিদৌ কুরুনন্দন॥ ৪৩ 
পূর্বাভ্যা্েন তেনৈব হ্রিরতে হাবশোহপি সঃ । 
ভিছ্ঞানুরপ্পি যোগম্ত শক্রব্রহ্ষাতিবর্তে ॥ 6৪ 
প্রবত্থাদ্‌ যতনানভ্ত বোগী সশ্ুদ্ধকিছিবঃ। 
অনেকজন্মসংসিদ্বভতো যাতি পরাং গতিম্॥ ৪৫ 
তপদ্থিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোইপি মতোইধিকঃ। 
কমিভ্যশ্চাধিকো, যোগী তন্মাদুযোগী ভবাভুনি ॥ ৪৬ 
যোগিনামপি সব্বেষাং মদৃগতেনান্তরাত্বনা। 
শ্রন্ধাবান্‌ ভন্ভতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ | ৪৭ 


ইতি অভ্যাসিবোগো নাদ বষ্ঠোইধ্যাফঃ 


যথাযথ অনুবাদ টু ৪৭৭ ব্ঠ অধ্যায। ৪২ -৪৭ শ্লোক 


॥ ৪২॥ অথবা ধীমান, যোগ্ীদেব কুলে জন্মগ্রহণ কবেন, এরূপ যে জন্ম ইহাও 
লোকে ছুর্লভতব ॥ 

॥ ৪৩। তথায় পূর্বজন্মার্জিত সেই বুদ্ধিসংযোগ লাভ কবেন এবং কুরুনন্দন, 
তাৰ পৰ পুনবাষ সিদ্ধিলাভেৰ চেষ্টা কবেন। 

॥ ৪৪ ॥ সেই পূর্বাভ্যাসেৰ ঘ্বাবা অবশ হইযাই তিনি চালিত হন এবং যোগেব 
জিজ্ঞান্ ( হইয়া ) শব্্রহ্ম অতিক্রম কবেন ॥ 

॥ ৪৫॥ এবং যোগী যত্বেব সহিত চেষ্টা করিতে কবিতে পাপ হইতে শুদ্ধ 
হইয়৷ অনেক জন্ম পরে সিদ্ধি লাভ কবিয়া তাহাব পর পবাগতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৪৬॥ যোগী তপস্থিগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, জ্ঞানিগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ বিবেচিত 
হন, যোগী কথ্িগণ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ অতএব, অজু, যোগী হও । 

॥৪৭॥ সকল যোগিগণেব মধ্যে যিনি শ্রদ্ধাবান (হইযা ) মদ্গতচিত্তে 
আমাকে ভজনা কবেন আমাৰ মতে তিনি যুক্ততম ॥ 


অভ্যানযোগ ব! ধ্যানযোগ নামক বষ্ঠ অধ্যাষ সমাপ্ত 


সপ্ত অধ্যায। ১-১২ প্লোক - ৪৭৮ 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


জ্ঞানবিজ্ঞানযোগো। নাম সপ্তমোহধ্যায়ঃ 


ময্যাসক্রমনাঃ পার্থ যোগং যুগ্রমদাশ্রয়ঃ। 
অসংশয়ং সমগ্রং মাং যথা জ্াস্তসি তচ্ছ ণু॥ ১ 


জ্ঞানং তেহহং সবিজ্ঞানমিদং-বক্ষ্যাম্যশেষতঃ | ' 


যজ্জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োইস্তজ্জ্ঞাতব্যমবশি্কাতে ॥ ২ 
মনুয্যাণাং সহত্রেযু কশ্চিদ্যততি সিদ্ধয়ে। 
যততামপি দিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্বতঃ॥:৩ 
ভূমিবাপোহনলো বায়ু খং মনো বুদ্ধিবেব চ। 
অহংকাৰ ইতীয়ং মে ভিন্ন! প্রকৃতির্ধা ॥ ৪ 
অপবেয়মিতত্বস্তাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পবাম্‌। 


জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্যতে জগৎ ॥ ৫ 


এতদৃযোনীনি ভূতানি সর্বাণীত্যুপধাবয়। 


অহং কৃত্নত্ত জগত: প্রভবঃ প্রলয়ন্তথা | ৬ _ 


মস্ত; পরতবং নাম্তৎ কিঞিদিত্ভি ধনগঁয়। 
ময়ি সর্বমিদং প্রোতং সুত্রে মণিগণা ইব॥ ৭ 
রসোইহমচ্গ্‌, কোন্তেয প্রভান্মি শশিলুর্যয়োঃ। 
প্রণবঃ সর্ববেদেন্থ শব; খে পৌরুষং নৃযু। ৮ 
পুণ্যো গন্ধ: পৃথিব্যাঞ্চ তেজ্চাস্মি বিভাবসৌ। 
জীবনং সর্বভূতেষু তপশ্চান্মি তপন্বিযু॥ ৯ 
বীজং মাং সর্বভূতানাং বিদ্ধি পার্থ সনাতনম্‌। 
ুদ্িবুদ্ধিমতামশ্মি তেজস্তেজশ্মিনামহম্‌॥ ১ 
বলং বলবতাং চাহং কামবাগবিবজ্জিতম্‌। 
ধর্মাবিরুদ্ধো ভূতেযু কামোইশ্মি ভবতর্ষভ॥ ১১ 
যে চৈব সাত্বিকা ভাবা রাজসাম্তামসাম্চ যে। 
মন্ত এবেতি তান্‌ বিদ্ধি ন ত্হংতেষু তে ময়ি॥ ১২ 


গীত|। মুল 


যথাযথ অনুবাদ ৪8৯ সপ্তম অধ্যাষঘ। ১-১২ শ্লোক 


জণ্তম মধ্যায়। জ্ঞানবিজ্ঞান যোগ 


॥ ১। শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, আমাঁতে মন আসক্ত বাখিয়া আমাকে 
আশ্রয কবিযা যোগযুক্ত হইলে আমাকে সমগ্রভাবে নিঃসংশয়ে যেবপ জানিতে পাঁবিবে 
তাহা শুন ॥ 

॥২॥ আমি তোমাকে সবিজ্ঞান এই জ্ঞান নিঃশেষ বলিতেছি যাহা জানিলে . 
ইহলোকে পুনবায় অন্য জ্ঞাতব্য অবশিষ্ট থাকিবে না ॥ 

॥ ৩॥ মনুয্তগণেব মধ্যে সহত্রে কেহ সিদ্ধিব জন্য যত্ব কবেন, যত্রুশীল সিদ্ধ- 
গণের মধ্যে আবাব কচিৎ কেহ আমাকে তত্বত জানিতে পাবেন ॥ 

॥৪॥ ভূমি, জল, অনল, বাযু, আকাশ এবং মন, বুদ্ধি এবং অহংকাব এই 
অষ্টপ্রকাবে আমার এই প্রকৃতি বিভক্ত ॥ 

॥ ৫॥ মহাবাহো, ইহা অপবা কিন্ত জীবভূতা আমাব পবা প্রকৃতিকে, যাহাৰ 
দ্বাবা এই জগত বিধৃত আছে, ইহা হইতে অন্য জানিও ॥ 

॥৬॥ ইহাবা সর্বভূতেব যোনি, ইহা অবধাবণ কব, আমি সমস্ত জগতেব 
উৎপত্তি এবং প্রলয় ॥ 

॥৭॥ ধনপ্রয়, আমাব অপেক্ষা পবতব অন্ত কিছুই নাই, স্মৃত্রে মণিসমূহেব 
স্যায এই সমস্ত আমাতে গ্রথিত। 

॥ ৮॥ কৌন্তেয়। আমি জলে বস, জন্যে প্রভা, সর্ববেদে প্রণব, আকাশে 
শব্দ, নব্গণে পৌরুষ ॥ 

॥৯॥ এবং আমি পৃথিবীতে পুণ্যগন্ধ এবং বিভাবন্থুতে তেজ, সর্বপ্রাণীতে জীবন 
এবং তপন্িগণে তপ॥ 

॥ ১০ ॥ পার্থ, আমাকে সর্বভূতেব সনাতন বীজ জানিবে, আমি বুদ্ধিমানদিগেব 
বুদ্ধি, আমি তেজন্বিগণেব তেজ । 

। . ॥১১॥ এবং আমি বলবানদিগেব কামরাগবিবন্ধিত বল, ভবতর্ষভ, আমি 
প্রাণিগণে ধর্মেব অবিবোধী কামনা ॥ 

॥ ১২॥ এবং যাহা কিছু সাত্বিক বাজসিক এবং তাঁমসিক ভাবসমূহ আছে 
আমা হইতেই তাহাবা উৎপন্ন জানিবে কিন্তু আমি সে সমূহে নাই তাহাবা আমাতে 
(আছে) 

৬১ 


অপ্তম অধ্যাযঘ। ১৩-২৬ শ্লোক - ৪৮০ ১ গীত] ধু 


ত্রিভিগুণময়ৈর্ভাবৈরেভি: সর্বশিদং জগৎ। 
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্‌॥ ১৩ 
দৈবী হোষা গুণময়ী মম মায়া ছুবত্যয়া। 
মামেব যে প্রপন্তস্তে মায়ামেতাং তবস্তি তে ॥ ১৪ 
ন মাং ছুককৃতিনো সৃঢাঃ প্রপদ্স্তে নরাধমাঃ। 
মায়য়াঁপন্ৃতজ্ঞানা আস্ুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ ১৫ 
চতুবিধা ভজন্তে মাং জনা; সুকৃতিনোহ্ভুনি। 
আর্তো জিজ্ঞানুররথার্থী জ্ঞানী চ ভর্তর্যভ॥ ১৬ 
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তিবিশিষ্যতে। 
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোইত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ | ৯৭ 
উদ্দারাঃ সর্ব এবৈতে জ্ঞানী ত্বাত্মৈব মে মতম্‌। 
আস্ছিতঃ স হি যুক্তাত্মা মামেবানুত্বমাং গতিমূ॥ ১৮ 
বছনাং জন্মনামস্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপদ্যতে। 
বাসুদেব; সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুল্লভঃ॥ ১৯ 
' কামৈস্তৈতৈহ্বতজ্ঞানাঃ প্রপপ্তন্তেইনাদেবতাঃ। 
তং তং নিয়মমাস্থায় প্রকৃত্যা নিয়তাঃ স্বয়া ॥ ২০ 
যো যো যাং যাং তন্নুং ভক্তঃ রদ্ধয়ার্চিতূমিচ্ছতি। 
তন্ত তত্তাচলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধাম্যহম্‌॥ ১ 
স য়া শ্রদ্ধয়া যুক্তত্তন্তাবাধনমীহতে। 
লভতে চ ততঃ কামান্‌ ময়ৈব বিহিতান্‌ হি তান্‌॥ ২২ 
অস্তবত্তূ ফলং তেষাং তত্ভবত্যল্পমেধসাম্। 
দেবান্‌ দেববজো যাস্তি মন্তক্তা যাস্তি মামপি॥ ২৩ 
অব্যক্তং ব্যক্তিমাপন্নং মন্যান্তে মামবুদ্ধয়ঃ। 
পবং ভাবমজানস্তো মমাব্যয়মন্ত্তম ম্‌॥ ২৪ 
নাহং প্রকাশঃ সর্বস্ত যোগমায়াসমাবৃতঃ 
ূঢোইয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যযম্‌॥ ২৫ 
বেদাহং সমতীতানি বর্তমানাঁনি চার্ভ্টন। 
ভবিষ্যাণি চ ভূতানি মাস্ত বেদ ন কশ্চন॥ 


যথাযথ অঙ্গ্বাদ ৪৮১ সপ্তম অধ্যায। ১৩-২৬ শ্লোক 


॥১৩॥ এ সমস্ত জগৎ এই ত্রিবিধ গুণময ভাঁবদারা মোহিত ( হইয়া!) 
ইহাদেব অতীত অব্যঘ আমাকে জানিতে পারে না ॥ 

॥ ১৪ ॥ কাবণ আমাৰ এই দৈবী গুণময়ী মাঁষ! ছুবতিক্রমণীয়, যাহারা আমাবই 
শবণাগত হয় তাহাবা। এই মায়া পাব হয় ॥ 

॥ ১৫॥ মাঁযাব ছা! হৃতজ্ঞান আস্মুবভাব আশ্রয়ী হুর্মকাবী যৃঢ় নরাধমগণ 
আমাঁব শরণাঁপন্ন হয় না ॥ 

॥ ১৬॥ ভরতর্ষভ অঙ্জুন, চতুবিধ সুকৃতিশালী মনুষ্য আমাকে তজনা কবে, 
আর্ত, জিজ্ঞান্ু, অর্থকামী এবং জ্ঞানী ॥ | 

দন জাতির 
জ্ঞানীর অত্যন্ত প্রিয় তিনিও আমাৰ প্রিয় ॥ 

॥ ১৮1 তাহারা সকলেই উদার কিন্তু জ্ঞানী আমাৰ আত্মাই (ইহা!) আমাৰ 
মত কাৰণ সেই ফুক্তাত্মা অনুত্বম আশ্রষ আমাতেই অবস্থান কৰেন ॥ 

॥ ১৯॥ বহু জন্মান্তে সমস্ত বাস্থদেব এই জ্ঞানযুক্ত হইয়া আমাব শবণাপন্ন 
হন, সেই মহাত্মা নুহূর্ণভ ॥ 

॥ ২০॥ বিশেষ বিশেষ কামনাব,ঘারা হতজ্ঞান ব্যক্তিগণ নিজ প্রকৃতির ঘাবা 
চালিত হইযা বিশেষ বিশেষ নিয়ম অবলম্বনপূর্বক অন্য দেবতাঁৰ শবণাঁপন্ন হয় ॥ 

॥২১। যে যে ভক্ত ষে যে মৃতি শ্রদ্ধাব সহিত অর্চনা কবিতে ইচ্ছা কৰে আমি 
সেই সেই ব্যক্তিব সেই প্রকাবই অচলা৷ শ্রদ্ধা বিধান কবি ॥ 

॥ ২২ ॥ 'সে সেই শ্রদ্ধাব সহিত যুক্ত হইয়। আরাঁধনাব চেষ্টা কৰে এবং তাহা 
হইতে আমাব থ্বারাই বিহিত সেই কামনাব বন্তসমূহই লাভ কবে ॥ - 

॥২৩।॥ কিন্ত সেই সকল অন্লবুদ্ধি ব্যক্তিব সেই ফল বিনশ্বব হয, দেবষাজী 
দেবতাগণকে প্রাপ্ত হয় পক্ষান্তবে আমাব ভক্তেবা আমাকে পায় ॥ 

॥ ২৪ অল্পবৃদ্ধি ব্যক্তিগ্বণ আমার অব্যয় অনুত্তম পৰম ভাব না জানিয়া অব্যক্ত 
আমাকে ব্যক্ততা৷ প্রাপ্ত মনে কবে ॥ 

॥২৫॥ যোগমাযাসমাবৃত আমি সকলেব নিকট প্রকাশিত নহি, মোহগ্রস্ 
এই লোক অজ অব্যয় আমাকে জানিতে পাবে না। 

॥২৬॥ অজু, অতীত এবং বর্তমান এবং ভবি্যৎ ভূতসমূহকে আমি জানি 
কিন্ত-আমীকে কেহ জানে না ॥ 


সগ্তম অধ্যাযফ। ২৭-৩০ ফ্লোক ৪৮২ ৃ্‌ গীতা। মূল 


ইচ্ছা ঘেষসমুখেন ঘন্বমোহেন ভাবত। 
সর্বভূতানি সম্মোহং সর্গে যাস্তি পরস্তুপ॥ ২? 
যেষাং ত্বস্তগতং পাঁপং জনানাং পুণ্যকর্মণামূ। 

তে ছন্ঘমোহনিরু্তা ভজন্তে মাং দৃব্রতাঃ॥ ২৮ 
জবামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতস্তি যে। 

তে ব্রহ্ম তদ্বিছুঃ কৃতসমধ্যাত্বং কর্ম চাখিলমূ॥ ২৯ , 
সাধিভৃতাধিদৈবং মাং দাধিযজ্ঞ্চ যে বিছ্ঃ। 
প্রয়াণকালেইপি চ মাং তে বিদ্যুক্তিচেতনঃ ॥ ৩০ 


ইতি জ্ঞানবিজ্ঞানযৌগো! নাম সপ্মোহ্ধ্যায়ঃ 


সপ্ত অধ্যায়। ২৭৯ -৩০ শ্লোক 


যথাযথ অন্তবাদ ৪৮৩ 

॥২৭॥ পবস্তপ ভাবত, সংসারে ইচ্ছাঘেষসমুৎপন্ন ছন্বজাত মোহবশে 
সকল প্রাণী সম্মোহ প্রাপ্ত হয় রর 
ণ ॥২৮॥ কিন্ত যে সকল পুণ্যকর্মা ব্যুকিদেৰ পাপ বিনষ্ট হইয়াছে নেই 
দদ্বজনিতমোহমুক্ত দৃঢব্রত ব্যক্তিগণ আমাকে ভজন! করেন ॥ 


॥২৯। ধাহারা আমাকে আশ্রয় কবিয়া জবামরণ হইতে মুক্তিব জন্য বত্ুশীল 
হন তাহাবা সেই ব্রন্ম, সমস্ত অধ্যাত্ম এবং অখিল কর্ম জানিতে পারেন। 
॥ ৩০ ॥ ধাহাবা অধিভূত অধিদৈব সহিত এবং অধিযজ্ঞ সহিত আঁমাকে জানেন 


সেই যুক্তচেতাগণ মবণকালেও আমাকে জানেন । 


জানবিজ্ঞানষোগ নামক সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত 


"অষ্টম অধ্যায়। ১-১২ শ্লোক 8৮৪ 


অঙ্জুনি উবাঁচ। 


শ্রীভগবান্ুবাচ। 


কবিং পুরাণমন্ুশাসিতারমণোরণীয়াংসমন্ুম্মরেদ যঃ 


অক্ষরব্রদ্গযোথো নাম অষ্টমোহধ্যায়ঃ 


কিন্তুদত্রহ্ষ কিমধ্যাত্তীং কিং কর্ম পুরুযোতম। 
অধিভূতঞ্চ কিং প্রোক্তমধিদৈবং কিমুচ্যতে | ৯ 
অধিষজ্ঞঃ কথং কোহত্র দেহেশ্মিন্‌ মধুন্দন। 
প্রয়াশকালে চ কথ ভ্েয়োইসি নিয়তাত্বভিঃ ॥ ৎ 
অক্ষরং পবমং ব্রন্দ ব্বভাবোহ্ধ্যাত্বমুচ্যতে ৷ 
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিস্গঃ কর্মসংজ্রিতঃ ॥ ৩ 
অধিভূতং ক্ষরো ভাব; পুরুষম্চাবিদৈবতমূ। 
অধিযজ্ঞোইহমেবাত্র দেহে দেহভূতাং বর॥ ৪ 
অন্তকালে চ মামেব স্মরন্ুক্তা কলেবরম্‌। 
যঃ প্রয়াতি স মন্তাবং যাঁতি নাত্যত্ত সংশয়ঃ॥ ৫ 
বং ষং বাপি ম্মরন্‌ ভাঁবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্‌। 
তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তত্ভাঁবভাবিতঃ ॥ ৩ 
ত্মাৎ সর্বেধু কালেষু মামন্থন্মর যুধ্য চ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ধির্মাঁমে বৈধ্স্তসংশয় ম্‌॥ ৭ 
অভ্যাসযোগযুক্তেন চেতসা নান্তগামিনা। 
পরমং পুরুষং দিব্যং যাতি পার্থীনুচিন্তয়ন্‌॥ ৮ 


গীতা । যুল 


সর্বস্ত ধাতাঁবমচিস্ত্যবপমাদিত্যবর্ণতণ তমসঃ পরস্তাঁৎ॥ - 


প্রয়াণকাঁলে মনসাইচলেন ভক্তঞা , যুক্তো যৌগবলেন চৈব। 


ক্রবোর্মধ্য প্রাণমাবেশ্য সম্যক স তং পরং পুরুষমুপৈতি দিব্যম্‌ ॥ ১০ 


যদক্ষরং বেদবিদো ব্দন্তি বিশস্তি বদ্যতয়ো বীতরাগাঃ। 


যদিচছস্তো ব্রনষচর্যং চরস্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ প্রবক্ষ্যে ॥ ১১ 


সর্বঘারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। 
ুরর্চাধায়াত্বনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্॥ ১২ 


যথাযথ অঙ্থুবাদ ৪৮৫ অষ্টম অধ্যায। ১-১২ গোঁক 
অষ্টম অধ্যায় । অক্ষরব্র্বোগ 


॥ ১॥ অন বলিলেন ॥ পুরুষোত্ম, সেই ব্রহ্ম কি, অধ্যাত্ব কি, কর্ম কি; 
অধিভূতই বা কাহাকে বলে, অধিদৈব কাহাঁকে বলা হয় ॥ - 

॥২॥ মধুসদন, এই দেহে অধিষজ্ঞ কে, ইহাতে কি ভাবে (অবস্থিত ) এবং 
মবণকালে সংযতটচিত্ত ব্যক্তিব ঘ্বাবা কি প্রকাবে জ্ঞেয় হও ॥ 

॥ ৩॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পরম অক্ষব ব্রহ্ম) ভাব অধ্যাত্ম কথিত হয়, 
ভৃতভাবেব উদ্ভবকব বিসর্গ কর্ম নামে অভিহিত ॥ 

॥ ৪1 ক্ষবভাব অধিতৃত এবং পুরুষ অধিদৈবত, দেহধাবিগণেব শ্রেষ্ট, এই 
দেহে আমিই অধিষজ্ঞ ॥ 

॥ ৫॥ এবং অস্তিমকালে বিনি আমাকেই ম্মবণ কবিযাঁ কলেবর ত্যাগ কবিযা 
যান তিনি আমাৰ ভাব প্রাপ্ত হন ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ -. 

॥৬॥ আব, কৌস্তেষ, অন্তকালে যে যে ভাবই স্মবণ কবিয়া কলেবৰ ত্যাগ 
কবে সদা সেই ভাবে ভাবিত ( থাকায় ) সেই সেই প্রকাবই (ভাব) প্রাপ্ত হয॥ 

॥ ৭॥ অতএব সর্বকাঁলে আমাকে স্মবণ কব এবং যুদ্ধ কব, আমাতে মনোবুদ্ধি 
অপ্সিত ( হইলে ) নিঃসংশয় আমাকেই পাইবে ॥ 

॥ ৮॥ পার্থ, অভ্যাসযোগযুক্ত অনন্তগামী চিত্তঘাব! অনুচিস্তন কৰিলে দিব্য 
পবম পুরুষ প্রাপ্ত হয। 

॥৯, ১০॥ কবি, পুবাণ, অনুশাসিতা, অণু হইতে লৃক্ষমতব, সকলেব ধাতা, 
অচিন্ত্যবপ, তমেব অতীত আদিত্যবর্ণ (পুরুষ )কে মবণকাঁলে অবিচলিত মনের দ্বাবা 
ভক্তিযুক্ত (হইয1!) এবং যোগবলেৰ দ্বাবাই ভ্রাযুগলেব মধ্যে প্রাণকে সম্যক স্থাপিত 
কৃবিয! যিনি অন্গুম্মবণ কবেন তিনি সেই দিব্য পবম পুরুষকে প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১১॥ বেদবিদ্গণ ধাঁহাকে অক্ষব বলেন, বীতবাঁগ যতিগণ ধাঁহাতে প্রবেশ 
কবেন, ধাহাকে পাইবাব ইচ্ছাষ ব্রহ্মচর্য আচবণ কৰেন সেই পদ তোমাকে সংক্ষেপে 
বলিতেছি॥ 

॥ ১২॥ সমস্ত দ্বাব সংযমিত কবিয়া এবং মনকে হাদয়দেশে নিরুদ্ধ কবিষা 
মূর্ধায আপনাৰ প্রাণ স্থাপিত কবিযা যোগধাবণা অবনন্বর্পর্বক ॥ 


অষ্টম অধ্টাব। ১৬- ২৬ গ্রোক ৯৮৬ 


ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রদ্ম ব্যাহরম্মামনুম্মরন্‌। 
ষঃ প্রয়াতি ত্বজন্দেহং স যাতি পবমাং গতিম্‌॥ ১৩ 
- অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। 
তত্তাহং স্বলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্ত যোগিনঃ ॥ ১৪ 
মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্ব তম্‌। 
নাগুবস্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥ ১৫ 
আব্রহ্গভূবনাল্লোকাঃ পুনবাবতিনোইর্ভ্ঘন। 


মাম়ুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে ॥ ১৬ 


সহত্রযুগপর্স্ত মহর্ষদ্‌ ব্রদ্মণো বিছুঃ। 
বাত্রিং যুগসহশ্রাস্তাং তেইহোরাত্রবিদো জনাঃ॥ ১৭ 
অব্যক্তাদ্‌ ব্যক্তয়ঃ সর্বাঃ প্রভবস্ত্যহরাগমে । 


রাত্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্রসংজ্ঞকে ॥ ১৮ 


ভূতগামঃ স এবায়ং ভৃত্বা তৃত্বা প্রলীয়তে। 
রাত্যাগমেইবশঃ পার্থ প্রভবত্য হরাগমে ॥ ১৯ 
পরস্তন্মাত্, ভাবোহন্ো ব্যক্তোইব্যজাৎসনাতনঃ। 
যঃ স সর্বেধু ভূতেযু নশ্তৎস্থ ন বিনশ্যাতি ॥ ২০ 
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুকতত্তমানঃ পরমাং গতিম্‌। 
যং প্রাপ্য ন নিবর্তত্তে তন্ধাম পবমং মম॥ ২১ 
পুরুষঃ স পরঃ পার্থ ভক্ত্যা লত্যত্বনন্তায়া। 
যন্থাস্তিঃস্থানি ভূভানি যেন সর্বমিদং ততম্‌ ॥ ৎ২ 
যত্র কালে ত্বনাবৃত্বিমাবৃত্তিঞ্চেব যোগিনঃ। 
প্রয়াতা যাস্তি তং কালং বক্ষ্যামি ভরতর্ষভ ॥ ২৩ 
অগ্নিজ্যোতিরহঃ শুরুঃ বগ্াসা উত্তরায়ণম্‌। 
. তত্র প্রযাতা গচ্ছস্তি ব্রদ্মা ব্রনহ্থবিদো জনাঃ॥ ৎ৪ 
ধূমো বাত্রিস্তথা কৃষ্ণ যন্মাসা দক্ষিণায়নম্‌। 
তত্র চাক্্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে ॥ ২৫ 
শুরুকৃষেন্নতী হোতে জগত; শাশ্বতে মতে। 
একয়া যাত্যনাবৃদ্ধিমগ্ঘায়াবর্ততে পুনঃ॥ ২৬ 


গীতা 


৬ 


'যুধাযথ অনুবাদ ৪৮৭ অষ্টম অধ্যাধ। ১৩-২৬ গ্লোক 


॥ ১৩॥ ও এই একাক্ষব ব্রহ্ম উচ্চাবণ কবিযা! আমাকে অনুন্মবণ কবিতে 
কৰিতে যিনি দেহ ত্যাগ কবিষা যাঁন তিনি পবম৷ গতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৪॥ যিনি অনন্যচিত্ত হইয়া প্রত্যহ সবদ1! আমাকে ম্মবণ কবেন, পার্থ, 
সেই নিত্যযুক্ত ষোগীব আমি সহজলভ্য | 

॥ ১৫॥ পবম! সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হইযা! দৃঃখালয অনিত্য 
পুনর্জন্ম লাভ কবেন না । 

॥ ১৬॥ অজুনি, ব্রদ্মতুবন অবধি লোকসমূহ পুনবাবর্তনশীল, কিন্তু, কৌন্তেয, 
আমাকে পাইলে পুনর্জন্ম থাকে না৷ ॥ 

॥ ১৭॥ সহল্ম যুগ পর্যন্ত স্থায়ী ত্রন্মাব যাহা৷ দিনঃ হুগসহতরবযাী বাতি, 
অহোরাত্রবিৎ সেই ব্যক্তিগণ জানেন ॥ 

॥১৮॥ দিন আগমনে অব্যক্ত হইতে সমস্ত ব্যক্ত উৎপন্ন হয, বাত্রি আবস্তে 
সেই অব্যক্তনামাতেই বিলীন হয় ॥- 

॥ ১৯॥ পার্থ, এই সেই ভূতগ্রামই জন্মিযা জন্মিয়া বাত্রি আগমনে অবশ হইয়া 
প্রলীন হয, দিবাবস্তে উৎপন্ন হয় ॥ 

॥২০॥ কিন্তু সেই অব্যক্তেব অতীত অন্য ষে সনাতন ভাব যাহা সমস্ত ভূত 
নাশ পাইলেও বিনষ্ট হয না তাহা ॥ 

॥ ২১॥ অব্যক্ত অক্ষব এই নামে কথিত, তাহাকে পবমা গতি বলে যাহা প্রাপ্ত 
হইলে পুনরাবর্তন হয় না, তাহা আমাৰ পবম ধাম ॥ 

॥ ২২॥ পার্থ, ভূতগণ ধাহাব অন্তঃস্থ, হাব বাবা এই, সমস্ত ব্যাপ্ত সেই পবম 
পুরুষ অনন্য ভক্তিব ঘাবাই লভ্য ॥ 

॥২৩॥ ভবতর্ধভ, যোগ্সিগণ যে কালেতে প্রয়াণ কবিলে অনাবৃত্তি এবং 
পুনবাবৃত্তি প্রাপ্ত হন সেই কাল বলিতেছি। 

॥২৪॥ অগ্নি, জ্যোতি, দিন, গুরু ছয মাস উত্তবায়ণ, তাহাতে মৃত ব্রহ্মবিদ্‌ 
ব্যকিগণ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হন ॥ 

॥২৫॥ ধুম, বাত্রি এবং কৃষ্ণ ছয মাস দক্ষিণাযন, তাহাতে যোগী চন্দ্রজ্যোতি 
প্রাপ্ত হইয়া পুনবাবর্তন কবেন ॥ 

॥২৬॥ জগতেব শুরু কৃষ্ণ এই গতিঘ্য শাশ্বত গণ্য হয, একটিব বাবা অনাবৃত্তি 
লাভ হয় অপবেব ঘ্বাবা পুনরায় আবর্তন ঘটে ॥ 

৬২ 


অন অধ্যায। ২৭-২৮ লোক ৪৮৮ গ্ীতা। মূল 


নৈতে স্থতী পার্থ জানন্‌ যোগী মুছাতি কশ্চন। 

তল্মাৎ সর্বেষু কালেু যৌগযুক্তো ভান ॥ ২৭ 
বেদেু যজেষু তপন চৈব দানেষু য পুণ্যফলং প্রদিষ্টম্‌। 
অত্যোতি তৎ সর্বমিদং বিদিত্বা যোগী পর. স্থানমুপৈতি চা্ম্‌॥ ২৮ 


তি অক্ষব্রদ্দযোগে! নাম অষ্টমোহ্ধ্যাষঃ 


যথাযথ অনুবাদ ৪৮৯ ৪ অষ্টম অধ্যায। ২৭-২৮ শ্লোক 


॥২৭॥ পার্থ, এই গতিঘয় জানিয়া কোনও যোগী মোহামান হন না অতএব, 
অজি, সর্বকালে যোগযুক্ত হও ॥ 

॥২৮॥ বেদে, যজ্ঞে, তপস্তায় এবং দানে যে পুণ্যফল উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা 
জানিয়। যোগী সেই লমুদ্বায় অতিক্রম করেন এবং আগ্ঘ পবম স্থান প্রাপ্ত হন ॥ 


অক্ষবর্রহ্মযোগ নামক অষ্টম অধ্যাষ সমাপ্ত 


নবম অধ্যায়। ১- ১৩ শ্লোক *. ৪৯০ গীতা। মূল 


'বাজবিষ্ভারাজগ্ুহাযোগে! নাম নবমোহধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থুবাচ ॥ ইদস্ত তে গুহাতমং প্রবন্গ্যাম্যননূয়বে। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানসহিতং যজজ্ঞাত্বা মোক্ষ্যসেহশুভাৎ ॥ £ 
রাজবিদ্ভা রাজগুহাং পবিত্রমিদমুত্তমমূ। 
প্রত্যক্ষাবগমং ধর্ম স্ুত্ুখং কর্তুমব্যয়ম॥ ২ 
অশ্রদ্দধানাঃ পুরুষা ধর্মস্তান্য পরস্তপ। 
অপ্রাপ্য মাং নিবর্তন্তে মৃত্যুসংসাববর্নি ॥ 
ময়া ততমিদং সর্ধং জগদব্যক্তমৃতিনা। 
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেম্ববস্থিতঃ॥ 
নচ মধস্থানি ভূতানি পণ্য মে যোগমৈশ্বরম্‌। 
ভূতভূন্ন চ ভূতম্থো মমাত্বা ভূতভাবনঃ॥ 
যথাকাশস্থিতো৷ নিত্যং বায়ুঃ সর্বত্রগো মহান্‌। 
তথা সর্বাণি ভূতানি মৎস্থানীত্যুপধাবয়।, 
সর্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যাস্তি মামিকাম্‌। 
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিস্জাম্যহম্॥ ৭ 
প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিশ্বজাঁমি পুনঃ পুনঃ। 
ভূতগ্রামমিমং কৃৎন্নমবশং প্রকৃতের্ব শাৎ॥ ৮ 
ন চ মাং তানি কর্মাণি নিবরস্তি ধনগ্রয়। 
উদ্াসীনবদাসীনমসক্তং তেষু কর্মনু॥ ৯ 
ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ শৃয়তে সচবাঁচবমূ। ৯ 
হেতুনানেন কৌন্তেয় জগঘ্বিপবিবর্ততে॥ ১০. 
অবজানস্তি মাং মুঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্‌। 
পবং ভাবমজানস্তো মম ভূতমহেশ্বরম্॥ ১৯ 
মোঘাশা মোঘকর্মাণো মোঘজ্ঞানা বিচেতসঃ। 
বাক্ষসীমাস্থুরীঞ্চেব প্রকৃতিং মোহিনীং শ্রিতাঃ॥ ১২ 
মহাত্বানস্ত মাং পার্থ দেবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। 
ভজজ্ত্যনহ্যমনসে! জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়মূ॥ ১৩ 


হে 


টি 


চি 


যথাযথ অনুবাদ ৪৯১ নবম অধ্যায়। ১-১৩ শ্লোক 


নবম অধ্যায়। রাজবিষ্ভারাজগুহাযোগ 


॥ ১। প্রীতগবান বলিলেন ॥ অন্ুয়াহীন তোমাকে গুহাতম বিজ্ঞান সহিত এই 
জ্ঞানও বলিব যাহা জানিলে অশুভ হইতে মুক্ত হইবে ॥ 

॥২॥ এই বাজবিষ্া বাজগুহা, পবিত্র, উত্তম, প্রত্যক্ষ অনুভবসিদ্ধ, ধর্মপ্রদ, 
সুখে প্রযোজ্য, অব্যয় ॥ 

॥ ৩॥ পরস্তপ, এই ধর্মে ( প্রতি ) অশ্রদ্ধাবান পুরুষগণ আমাকে ন! পাইয়া 
মৃত্যুময় সংসাবপথে নিবর্তন কবে ॥ 

॥ ৪ ॥ অব্যক্তমূতি আমাব ঘাবা এই সমস্ত জগৎ ব্যাপ্ত, সর্বভূত আমাতে 
অবস্থিত কিন্তু আমি সে সকলে অবস্থিত নহি ॥ 

॥৫॥ আবাব ভূতসমূহ আমাতে অবস্থিত নহে, আমাৰ এশ্বব যোগ দেখ, 
আমাব আত্মা ভূতগণেব ধাবক, ভূতগণের পালক কিন্তু ভূতগণে অবস্থিত নহে। 

॥৬ ॥ যেমন সর্বদা সর্বত্র বিচবণশীল মহান বাযু আকাশে স্থিত সেইবপ সমস্ত 
ভূত আমাঁতে অবস্থিত ইহা অবধাবণ কব | 

॥ ৭॥ কৌন্তেয়, কর্ক্ষয়ে সমস্ত ভূত আমাৰ প্রকৃতি প্রা হয়, কল্পেব আদিতে 
আমি তাহাদিগকে পুনবাষ স্থা্টি কবি ॥ 

॥৮॥ আমাব নিজ প্রকৃতিতে অধিষিত হইয়া প্রকৃতিব বশে অবশ এই সমস্ত 
ভূতগ্রাম পুনঃ পুন; সৃষ্টি কবি ॥ 

॥ ৯ এবং, ধনপ্রয়, সেই কর্মসমূহে অনাসক্ত উদাসীনবৎ আসীন আমাকে 
সেই সকল কর্ম বন্ধন কবে না ॥ 

॥ ১০ ॥ আমি অধ্যক্ষরূপে থাকায় প্রকৃতি জঙ্গম সহিত স্থাবব প্রসব কবে, 
কৌন্তেয়, এই হেতু জগৎ আবততিত হয ॥ 

॥ ১১ ॥ আমাব তূতমহেশ্ববরূপ পরম ভাব না জানিয়া মৃঢ়ুগণ মন্ুত্- 
শবীবাশ্রিত আমাকে অবজ্ঞা কবে । 

॥ ১২॥ বৃথা আশাকাবী, বৃথাকর্মী, বৃথাজ্ঞানী বিকৃতচেতাগণ মোহকবী বাক্ষসী 
এবং আস্মুরী প্রকৃতিতেই আশ্রিত ॥ 

॥ ১৩॥ কিন্ত, পার্থ, মহাত্মাগণ দেবপ্রকৃতি আশ্রয় কবিযা ভূতদমূহেব আছি 
অব্যয় জানিয়া আমাকে অনন্যচিত্তে ভজন! কবেন ॥ 


নবম অধ্যায। ১৪-২৬ শ্লোক ৪৯২ গীতা। মূল 


সততং কীর্তয়ন্তো মাং যতত্তশ্চ দৃঢ়ত্রতাঁঃ। 
নম্তত্তম্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ ১৪. 
'জ্ঞানযজ্েন চাপ্যন্তে বজন্তো মামুপাঁসতে। 
একত্বেন পু্ক্তেন বন্থধা বিশ্বতোমুখমূ॥ ১৫ 
অহং ক্রতৃবহং - যজ্ঞঃ 'স্বধাহমহমৌষধমূ। 
মন্ত্রোইহমহমেবাজ্যমহমগ্নিরহং ছতম্‌ ॥ ১৬ 
পিতাহমস্ত জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। 
বেছ্ধং পবিভ্রমোংকাঁর খক্‌ দাম যজুরেব চ ॥ ১৭ 
গতির্ভরা প্রভূঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহাৎ। 
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্‌॥ ১৮ 
তপাম্যহমহং বর্ষং নিগৃহাম্যুৎস্থজামি চ। 
অমৃতষ্চেব মৃত্যুস্চ সদসচ্চাহমজুনে॥ ১৯ 
ৈবিষা মাং সোমপাঃ পৃতপাপা যজৈরিষ্ট! হ্ব্গতিং প্রান্তে | 
তে পুণ্যমাসা্ঠ সুবেজ্্লোকমশ্ব্তি দিব্যান্‌ দিবি দেবভোগান্‌॥ ২ 
তে তং ভুক্ত! ্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্তলোকং বিশস্তি ৷ 
এবং ্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১ 
অন্যাশ্িন্ত়ন্তো মাং যে জনাঃ পয়ু্পাসতে। 
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্‌॥ ৎৎ 
যেইপ্যন্যদেবতাভক্তা যজন্তে শ্রদ্ধয়ীন্বিতাঃ। 
তেইপি মামেব কৌন্তেয় যজস্ত্যবিধিপূর্বকম্‌ ॥ ২৩ 
"অহং হি সর্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুবেব চ। 
ন তু মামভিজানস্তি তত্বেনাত শ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪ 
যাস্তি দেবব্রত দেবান্‌ পিতুন্‌ যাস্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যাস্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌॥ ২৫ 
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ঞা প্রবচ্ছতি। 
তদহং ভক্তযপহ্ৃতমশ্বামি প্রযতাত্মনঃ॥ ২৬ 


যুখাযখ অস্্বাদ ৪৯৩ নবম অধ্যায। ১৪ - ২৬ ক্লোক . 


॥ ১৪॥ সতত কীর্তন কবিতে থাকিযা এবং-দৃটব্রত যত্রণীল হইয়া! এবং নমস্কাব 
কবিতে থাকিযা ভক্তিসহকাবে নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা কৃবেন ॥ 

॥ ১৫॥ আবাব অন্তে জ্ঞানযজ্ঞেব বারা! যজনা! কবিয! একত্বেব ঘ্বাবা, পৃথকৃতেব 
ছারা বন্ধ বিশ্বতোমুখ আমাব উপাঁসনা কবেন ॥ 

॥ ১৬॥ আমি ক্রতু, আমি যজ্ঞ, আমি স্বধা, আমি ষধ, আমি মন্ত্র, আমিই 
আজ্য, আমি অগ্নি, আমি হোম ॥ 

॥ ১৭॥ আমি এই জগতেব পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ, জ্ঞাতব্য পবিত্র 
ওকাব এবং খক্‌ সাম যজু॥ 

॥ ১৮ ॥গতি, ভর্তা, প্রভু, সাক্ষী, নিবাস, শবণ, নুহ, উৎপত্তি, প্রলষ, 
অধিষ্ঠান, নিধান, অব্যয় বীজ ॥ 

॥ ১৯ ॥ অজজুনি, আমি তাপ দান কবি, আমি বর্ষ আকর্ষণ কৰি এবং মোঁচন 
কবি এবং আমি অমৃত এবং মৃত্যু এবং সৎ ও অসৎ ॥ 

॥২০॥ ত্রিবেদেব অনুগামী সোমপাগণ আমাকে যজ্জঘাবা পৃজা কবিয়া 
পাপমুক্ত হইা স্বরগপ্রান্তি প্রার্থনা কৰেন, তাহাবা পবিত্র স্ুরেন্দ্রলোক প্রাপ্ত হইয়া 
্র্গে দিব্য দেবভোগসমূহ উপভোগ কবেন ॥ 

॥২১॥ তীহাঁবা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ কিয়া পুণ্য ক্ষয় হইলে 
মর্তলোকে প্রবেশ কবেন, ত্রশীধর্মাশ্রধী কামকামিগণ এইপ্রকাব গতাগতি লাভ কবেন॥ 

॥২২॥ অনন্য চিস্তাব দ্বাবা যে সকল লোক আমাব উপাসনা কবেন সেই 
নিত্য অভিযুক্ত ব্যক্তিদেব যোগক্ষেম আমি বহন কবি ॥ 

॥ ১৩ কৌন্তেয়, আব যে ভক্তগণ শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়! অন্য দেবতাঁব জনা কবে 
তাহাবাও অবিধিপূর্বক আমাকেই যজন কবে ॥ ণ 

॥২৪॥ কাবণ আমি সর্বযজ্ঞেব ভোক্তা এবং প্রভুও কিন্ত তাহাবা আমাকে 
তত্বত জানে না, এ জন্ত চ্যুত হয ॥ 

॥ ২৫॥ দেবপুজকগণ দেবগণকে প্রাপ্ত হুষ, পিতৃপুজকগণ পিতৃগণকে প্রাপ্ত 
হয, ভূতগৃজকগণ ভূতগণকে পাঁয় আব আমাৰ পৃঁজকগণ আমাকে প্রাপ্ত হয। 

॥ ২৬॥ যে ভক্তিসহকাবে আমাকে পত্র পুষ্প কল জল অর্পণ কবে, নিষতচিত্ত 
ব্যক্তিব ভক্তি-উপহ্ৃত সেই দ্রব্য আমি ভোজন কবি ॥ 


নবম অধ্যায় । ২৭ - ৩৪ শ্লোক ৪৯৪ 


.ষৎ করোধি য়দশ্নাসি যজ্ছুহোষি দদাসি যৎ। 
যত্তপন্তসি কৌসন্তেয় তৎ কুরুঘ মদর্গণম্‌॥ ২৭ 
শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্মবন্ধনৈঃ। 


-দীতা। মুল 


স্যাসযোগধুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ ২৮ . 


সমোহহং সর্বভূতেষু ন মে ঘেস্তোইস্তি ন প্রিয়ঃ। 
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্‌ ॥ ২৯ 
অপি চে স্ুছ্ববাচারো ভজতে মামনন্তভাক্‌। 
সাধুরেব স. মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥ ৩০ 
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্!- শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। 
কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্তাতি॥ ৩১ 
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেইপি স্ত্যুঃ পাঁপযোনয়ঃ। 
্ত্িয়ো বৈশ্যাভথা শৃত্রান্তেইপি যাস্তি পরাং গতিম্‌॥ ৩ 
কিং পুনব্রাক্ষণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্রযস্তথা। 
অনিত্যমন্খখ লোকমিমং প্রাপ্য ভজম্ব মাম্‌॥ ৩৩ 
মন্মনা ভব মদৃভক্কো মদ্যাজী মাং নমন্কুরু। 
মামেবৈস্তসি যুক্তিবমাত্বানং মৎপবায়ণঃ॥ ৩৪ 


ইতি বাজবিদ্াবাজগুহযোগো নাম নবমোধধ্যাযঃ 


যথাযথ অগ্ুবাদ ৯৯ নবম অধ্যাঁধ। ২৯-৩৪ ক্লোক 


॥ ২৭॥ কৌন্তেয়, যাহা কব যাহা! খাও যাহা হোম কব যাহা দাম কব ষে 
তপস্যা কব তাহা আমাকে অর্পণ কব ॥ 

॥২৮॥ এই প্রকাবে শুভাশুভ ফলেৰ কর্মবন্ধন হইতে যুক্ত হইবে, সন্গ্যাস- 
যোগযুক্তচিত্ত বিমুক্ত হইয়া আমাকে পাইবে ॥ 

॥২৯॥ আমি সর্বভূতে সমদর্শী আমার ঘ্েষ্ নাই প্রিয় নাই কিন্তু যাহাব। 
আমাকে ভক্তিসহকাবে ভজনা৷ কবে তাহাঁবা আমাতে আব আমিও সে সকল ব্যক্তিতে 
(অবস্থিত )॥ 

॥ ৩০ ॥ যদি অতি দুবাচাব ব্যক্তিও অনন্যভাবে আমাকে ভজন! কবে সে 
সাধুই মন্য হয কারণ সম্যক ব্যবসিত ( হওয়ায )॥ 

॥ ৩১॥ সে শীঘ্রই ধর্মাত্বা হয, চিরস্থায়ী শাস্তি লাভ কবে, কৌন্তেয়, মানিও 
আমাৰ ভক্ত প্রণস্ট হয় না! ॥ 

॥ ৩২॥ পার্থ, যাহাঁবা পাপকুলোৎপন্নও হয এবং স্ত্রীলোক বৈশ্য শুদ্রগণ ' 
আমাকে আশ্রয় করিলে তাহাঁবাও পরম! গতি প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥ ৩৩॥ পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত বাঁজধিগণের আবাব কথা কি, এই অনিত্য . 
সুখহীন লোকে আসিয়া আমাকে ভজন কব ॥ 

॥ ৩৪ ॥ মদ্গতচিত্ত আমাৰ ভক্ত আমার পৃজক হও আমাকে নমস্কাব কব, 
এই প্রকাবে আপনাকে নিযুক্ত করিয়া মৎপবাষণ ( হইযা ) আমাকেই পাইবে ॥ 


রাজবিষ্ভাবাজগুহ যোগ নামক নবম অধ্যাষ সমাপ্ত 


সি 


৬ঙ 


-দরশয অধ্যায় । ১১৩ শ্লোক ৪৯৬ 


বিভুভিযোগে1'নাম দশমো হধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থুবাচ ॥ ভূয় এব মহাবাহো শৃগু মে পবমং বচঃ। 


অঙ্জনি উবাচ ॥ 


যত্তেহহং শ্রীয়মাণায় বক্ষ্যামি হিতকাম্যয়া ॥ ১ 
ন মে বিছুঃ স্ুরগণাঃ প্রভবং ন মহর্ষয়ঃ। 
অহমাদিহি দেবানাং মহ্যীণাঞ্চ সর্বশঃ॥ ২ 
যো মামজমনাদিঞ্চ বেত্তি লোকম হেশ্বর মূ। 
অসংমূঢ়ঃ স- মত্ষু ' সর্বপাঁপৈঃ প্রমূচ্যতে ॥ ৩ 
বুদ্ধিভ্ঞানমসন্মোহঃ “ক্ষমা ' সত্যং দমঃ শমঃ। 
আুখং ছুঃখং ভবোইভাবো ভয়ঞ্াভয়মেব চ॥ ৪ 
অহিংসা সমতা তুষ্টিভপো দানং যশোহ্যশঃ। 
ভবস্তি ভাব! 2ভূতানাং' মত্ত এব 'পুরণ্বিধাঃ ॥ € 
মহর্ষয়ঃ সপ্ত-পূর্বে চত্বারো মনবস্তথা। 
মদ্ভাব! মানসা-জাতা-যেষাংলোক ইমাঃ গ্রজাঃ॥ ৬ 
এতাঁং বিভূতিং যোগঞ্চ মম যো! বেত তত্বতঃ। 
সোহবিকশ্পেন যোগেন যুজ্যতে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ৭ 
অহং দসর্বস্ত 'প্রভবো “মন্তঃ 'সর্ং -প্রবর্ততে। , 
ইতি মত্বা ভ্জন্তে মাং বুধা ভাবসমন্বিতাঃ॥ ৮ 
মচ্চিত্বা-মদ্গতপ্রাণা বোধয়স্তঃ 'পরস্পবম্‌। 
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুত্যত্তি চ রমন্তি চ॥ ৯ 
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং শ্রীতিপূর্বকম্‌। 
দমামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি ভে॥ ১০ 
তেষাঁমেবান্ুুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ। 
নাশয়াম্যাত্বভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাব্বতা॥ ১৯ 
পরং ব্রহ্ম পবং ধাম পবিভ্রং পরমং ভবান্‌। 
পুরুষং শাশ্বত দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ৯২ 
আহুস্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবধির্ারদভ্যথা। 
অদিতে৷ দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ধৈব ব্রবীষি মে॥ ১৩ 


" "হীতা। ' মূল 


যথাযথ অনুবাদ ৪৯৭ দশম অধ্যায়। ৯-৯৩'প্লোক' 


দশম অধ্যায়। বিভুতিযোগ 


॥ ২॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ মহাঁবাহো, শ্রীতি প্রাপ্ত হইতেছ দেখিয়া তোঁমাব 
হিতকামনায় তোমাকে আমা যে পবম বাক্য বলিতেছি তাহা আরও শ্রবণ কব 

॥২॥ আমাৰ প্রভব ও শক্তিব কথা না সুবগ্ণ জানেন না মহর্ষিগণ, কাবণ 
সর্বপ্রকাবেই আমি দেবতা ও মহধিগণেব আদি ॥ 

॥ ৩॥ মনু্যমধ্যে- যে মোহশুন্য ব্যক্তি'আমাকে 'জন্মবহিত এবং অনাদি লোক- 
মহেশ্বব বলিয়া জানেন তিনি সর্বপ্রকাব পাপ হইতে মুক্তিলাঁভ কবেন ॥ 

॥ ৪, ৫॥ আমা! হইতেই ভূতবর্গেব বুদ্ধি, জ্ঞান, অসম্মোহ, সত্য, দম, শম, 
সুখ, দুঃখ, ভব, অভাব, ভয় এবং অভয়ও, অহিংসা, সমতা, তুষ্টি, তপ, দান, যশ, 
অযশ নানাবিধ ভাব উৎপন্ন হয় ॥ 

॥৬॥ মদ্ভাবে ভাবিত সপ্ত মহধি ও চাবি জন মনু, এই সমস্ত প্রজা ধাহাদেব 
পট, পূর্বকালে মাঁনস হইতে জন্মেন ॥ 

॥ ৭॥ যিনি আমাব এই বিভৃতি এবং যোগকে যথার্থত উপলব্ধি কবেন তিনি 
অবিচলিত যোগেব দ্বাৰা যুক্ত হন এ বিষযে সংশয় নাই ॥ 

॥৮॥ আমি সকলেব উৎপত্তিব মূল, আম! হইতে সমস্ত চলিতেছে ইহা 
জানিযা জ্ঞানিগণ ভাবযুক্ত হইয়া আমাকে ভজনা কবেন॥ 

॥৯॥ আমাঁতে মন সমর্পণ কবিয়া মদ্গতপ্রাণ হইযা! পবস্পবকে উপদেশ 
দান কবিয়৷ ও নিত্য আমার কথা আলোচনা কবিয়া তুষ্টি ও শ্রীতি লাভ কবেন॥ 

॥ ১০ ॥ সেই সকল সততযুক্ত শ্রীতিপূর্বক ভজনাপব ব্যক্তিদেব আমি সেই 
বুদ্ধিযোগ দান কবি যাহাব দ্বাবা ভাহাব! আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১১॥ তাহাদেব প্রতি অন্ুকম্পাবশেই আমি আত্মভাবস্থ হইয়া উজ্জ্বল 
জ্ঞানদীপেব দাবা অজ্ঞানজ তম নাশ কবি ॥ 

॥ ১২॥ অুনি বলিলেন ॥ আপনি পবমন্রক্ষ, পবম আশ্রয়, পবম পবিত্র 
শাশ্বত পুকষ, দিব্য, আদিদেব, অজ, বিভু ॥ 

॥ ১৩॥ সমস্ত খাধিগণ তথা দেবধি নাঁবদ, অসিত, দেবল, ব্যাস তোমাকে 
(এই ৰপ) বলেন এবং স্বয়ং তুমিও আমাকে বলিতে ॥ 


দশম অধ্যায়। ১৪ -২৬ শ্রোক 88৮ 


শ্্রীভগবানুবাচ॥ 


সর্বমেতদূতং মন্তে যন্সাং বমি কেশব। 
ন হি তে ভগবন্‌ ব্যতিং বিছ্দেবা ন দাঁনবাঃ॥ ১৪ 
স্বয়মেবাত্মনাত্বানং বেখ ত্বং পুরুষোত্তম। 
ভূতভাবন ভূতেশ দেবদেব জগৎপতে॥ ১৫ 
বক্ত,ম হরম্তশেষেণ দিব্যা হ্যাত্মবিভূতয়ঃ। 
যাভিরবিভূতিভির্পোকানি মাত ব্যাপ্য তিষ্ঠসি ॥ ১৬ 
কথং বিদ্ভামহং যোগিস্বাং সদা পরিচিন্তয়ন্‌। 


, কেষু কেষু চ ভাবেষু চিন্ত্যোইসি ভগবন্ময়া ॥ ১৭ 


বিস্তরেণাত্মনো যোগং বিভূতিধ্ জনার্দন 
ভূয়ঃ কথর তৃঞ্চিহি শৃর্ধতো নাস্তি মেইমৃতম্‌॥ ১৮ 
হস্ত তে কথয়িস্তামি দিব্যা হ্থাত্ববিভূতয়ঃ। 
প্রাধান্যতঃ কুরুশ্রেন্ঠ নাস্ত্যস্তো বিস্তবন্ত মে ১৯ 
অহমাত্বা গুড়াকেশ সর্ব ভূতাশয়স্থি ত;। 
অহমাদিশ্চ মধ্যঞ্চ ভূতানামস্ত এব চ॥ ২০ 
আদিত্যানামহং বিষুবর্জ্যোতিষাং রবিরংশুমান্‌। 
মবীচির্মরতামস্রি নক্ষত্রাামহং শঁশী। ২১ 
বেদানাং সামবেদোইস্মি দেবানামস্মি বাসবঃ | 
ইন্দ্িয়াণাং মনশ্চান্মি ভূতানামস্মি চেতনা ॥ ২২ 
রুদ্রাণীং শংকরশ্চান্রি বিভ্বেশো যক্ষরক্ষসাম্‌। 
বনুনাং পাবকশ্চান্মি মেরু; শিখরিণাঁমহম্‌॥ ২৩ 
পুবোধিসাঞ্চ মুখ্যং মাং বিদ্ধি পার্থ বৃহল্পতিম্‌। 
সেনানীনামহং 'ক্বন্দঃ সরসামন্মি সাগরঃ॥ ২৪ 
মহর্ষীণাং ভৃগুরহং গিরামক্ম্যেকমক্ষবমূ। 
যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোহম্মি স্থাববাণাং হিমালয়ঃ॥ ২৫ 
অশ্বখঃ সর্ববৃক্ষাণাং দেব্ষীণাঞ্চ নাঁরদঃ। 
গন্ধরবাণাং চিত্রব্ঃ সিদ্ধানাং কপিলো মুনিঃ ॥ ২৬ 


 বীতা। মূল 


যথাযথ অস্থবাদ ৪৯৯ দশম অধ্যায় । ১৪ - ২৬ শ্রোক 


॥ ১৪॥ কেশব, তুমি আমাকে যে সকল কথা বলিলে তাহা সমস্ভই আমি 
সত্য বলিয়া বোধ করিতেছি, ভগবন্‌, তোমাৰ প্রপঞ্চবপে প্রকাশ দেবতাবাঁও জানেন 
না, দানবগণও নয ॥ 

॥ ১৫॥ পুরুষোত্তম, ভূতপালক, ভূতেশ, দেবদেব, জগৎপতে, তুমি স্বয়্‌ই 
আপনাব দাবা আপনাকে জান ॥ 

॥ ১৬॥ দিব্য তোমা নিজ বিভূতিসমূহ, যে সকল বিভূতিব দ্বাব! তুমি এই 
লোক নকল ব্যাড কবিয়া আছ, আমাকে নিঃশেষ কবিয়া বল ॥, 

॥ ১৭ যোগিন্, সদা কি প্রকার চিন্তা করিলে আমি তোমাকে জানিতে 
পাঁবিব, ভগবন্, কোন কোন ভাবেই বা তুমি আমার চিন্তনীয় ॥ 

॥ ১৮॥ জনার্দন, বিস্তারিত কিয়া পুনরায় নিজেব যোগ ও বিভূতিব কথা 
বল কাবণ অমৃত (তুল্য বাক্য) শুনিয়া আমাঁব তৃপ্তি হইতেছে না ॥ 

॥ ১৯॥ শ্রীভগবান বলিলেন আচ্ছা, কুরুশ্রেষ্ঠ, আমার দিব্য বিভূতিসমূহ 
তোমাকে প্রাধান্যত বলিতেছি কাবণ আমার বিস্তারেব অস্ত নাই। 

॥২০॥ গুড়াকেশ, আমি সর্বভূতেব হৃদয়স্থিত আত্মা এবং আমিই ভূতগণেব 
আদি এবং মধ্য এবং অস্ত ॥ 

॥২১॥ আদিত্যগণেব মধ্যে আমি বিষু জ্যোতিসম্পন্ন বস্গণের মধ্যে 
কিবণযুক্ত হূর্ধ, মরুদগণেব মধ্যে আমি মবীচি, নক্ষত্রগণের মধ্যে আমি চন্দ্র ॥ 

॥ ২২॥ বেদসমূহেব মধ্যে আমি সামবেদ, দেবগণের মধ্যে আমি বাসব এবং 
ইন্দড্িয়গণেব মধ্যে মন, ভূতগণেব আমি চেতনা ॥ 

॥ ২৩॥ রুত্রগণের মধ্যে আমি শংকর, যক্ষবক্ষগণেব মধ্যে বিত্বেশ, বনুদিগেব 
মধ্যে আমি পাঁবক, শিখবীদেব মধ্যে মেরু ॥ 

॥২৪॥ এবং পার্থ, আমাকে পুবোহিতগণেব মধ্যে শ্রেষ্ঠ বৃহস্পতি জানিও, 
সেনানীগণের মধ্যে আমি ক্বন্ব, জলাশয়সমূহের মধ্যে আমি সাগর ॥ 

॥ ২৫॥ মহধিদিগের মধ্যে আমি ভৃগু, বাক্যসমূহেব মধ্যে একাক্ষব, যজ্ঞ 
সকলেব মধ্যে জপবজ্ঞ, স্থাবর সকলেব মধ্যে হিমালয় ॥ 

২৩ ॥ সর্ববৃক্ষের মধ্যে অশ্বখ, এবং দেবধিগণেব মধ্যে নারদ, গন্ধর্বদিগের 
মধ্যে চিত্রব, সিদ্ধদিগেব মধ্যে কপিল মুনি । 


দশম অধ্যায। ২৭-৪০ শ্লোক ৫০5 পীতা। মূল 


উচ্চৈঃশ্রবসমস্বানাং বিদ্ধি মাঁমমুতোতিবমূ। 
এরাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাগাঞ্চ নবাধিপম্‌॥ ২৭ 
আয়ুধানামহং বজ্র ধেনৃনামস্মি কামধুকৃ। 
প্রজনশ্চান্মি কন্দর্পঃ সরপ্পার্ণামদ্মি বাস্ুকিঃ ॥ ২৮ 
অনস্তশ্চান্মি নাগানাং বরুণো যাঁদসামহম্‌। - 
পিত্ণামর্ষমা চাঁন্মি যমঃ সংযমতামহম্‌॥ ২৯ 
্রহ্লাদশ্টান্মি দেত্যানাং কালঃ কলয়তামহম্‌। 
মুগ্াণাঞ্চ মৃগেন্দ্রোইহং বৈনতেয়ষ্চ পক্ষিণাম্‌ ॥ "৩০ 
পবনঃ পবতামল্মি রাঁমঃ শন্ত্রভৃতাঁমহম্‌। 
ঝষাণাং মকরশ্চাস্মি স্রোতসামশ্মি জাহবী ॥ ৩১ 
সর্গাণামাদিবস্তশ্চ মধ্যখেবাহমজরঞন। 
অধ্যাত্মবিষ্ঠা বিগ্ভানাং বাদঃ প্রবদতাঁমহম্‌ ॥ ৩২ 
অক্ষবাণামকারোইন্মি ঘন্বঃ সামাসিকস্ত চ। 
অহমেবাক্ষয়; কালো ধাতাহং বিশ্বতোমুখঃ ॥ ৩৩ 
মৃত্যু; সর্বহবশ্চাহমুদ্‌ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্‌। 
কীতিঃ ্রীর্বাক্‌ চ নাবীগাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা ॥ ৩৪ 
বৃহৎসাম তথা সায়াং গায়ত্রী ছন্দসামৃহম্‌। 
মাসানাং মার্গশীধোহহমৃতুনাং কুম্থমাকরঃ ॥ ৩৫ 
দ্যুতং ছলয়তামস্মি তেজভ্তেজস্মিনাম হম্‌। 
জয়োইস্মি ব্যবসায়োইশ্মি সত্বং সব্ববতামহম্‌ ॥ ৩৬ 
বৃীনাং বাস্ুদেবোহস্মি পাগুবানাং ধনগ্রয়;। 
মুনীনামিপ্যহং ব্যাসঃ কবীনামুশনাঃ কবিঃ॥ ৩? 
ঘ্ণ্ডো দময়তামশ্মি নীতিবশ্মি জিগীষতাম্‌। 
মৌনং চৈবাশ্মি গুহানাং জ্ঞানং জ্ঞানবতামহম্‌॥ ৩৮ 
যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমভূর্ন। 
ন তদত্ি বিনা যৎ স্থান্ময়া ভূতং চবাঁচবম্‌॥ ৩৯ 
নাস্তোহভি মম দিব্যানাং বিভূতীনাং পবস্তপ। 
এষ তৃদদেশত; প্রোক্তো বিভূতেবিস্তবো ময়া॥ ৪০ 


যথাযথ অগ্ট্বাঁদ £৪১ দশম অধ্যাফ। ২৭-৪০ প্লোক 


॥ ২৭॥ অশ্বগণেব মধ্যে আমাকে অমৃত( সাগব ) হইতে উৎপন্ন উচ্চৈঃশ্রবা 
জানিবে, গজশ্রেষ্ঠগণেব মধ্যে এবাবত এবং মনুয্যগণেব মধ্যে নরপতি (জানিবে )॥ 

॥২৮॥ আমি অন্্রসমূহেব মধ্যে বন, গাভীগণেব মধ্যে কামধেন্্থ এবং আমি 
প্রজনয়িতা কন্দর্প, সর্পণণেৰ মধ্যে আমি বাস্থুকি ॥ 

॥২৯॥ এবং নাগগণেব মধ্যে অনন্ত, যাঁদোগণেব অর্থাৎ জলচাবিগণেব মধ্যে 
বরুণ এবং পিতৃগণেব মধ্যে আমি অর্ধমাঃ সংযমকাবিগণেব মধ্যে আমি যম ॥ 

॥ ৩০ ॥ এবং দৈত্যদিগেব মধ্যে আমি প্রহ্লাদ, গ্রাসকাবীদেব মধ্যে কাল 
এবং আমি মৃগদিগেব মধ্যে মৃগেন্্র এবং পক্ষিগণেব মধ্যে বৈনতেয় ॥ 

॥ ৩১ ॥ পবিভ্রতাসম্পাদকগণেব মধ্যে আমি পরন, শম্্রধারিগণেব মধ্যে 
আমি বাম, ঝষদিগেব মধ্যে আমি মকব, আোতন্বতীদেব মধ্যে আমি জাহবী ॥ 

| ৩২।॥ অজুনি, আমি সমস্ত সৃষ্ট বন্তব আদি এবং অন্ত এবং মধ্যও, বিষ্ভাব 
মধ্যে অধ্যাতবিষ্ঠা, বাদিগণেব কথাব মধ্যে বাদ ॥ 

॥ ৩৩ ॥ অক্ষবসমূহেব মধ্যে আমি অকাব এবং অমাসেব মধ্যে ঘন্বনমাস, 
আমিই অক্ষয় কাল, আমি বিশ্বতোমুখ ধাতা ॥ 

॥৩৪॥ এবং আমি সর্বহব মৃত্যু এবং ভবিষ্য পদার্থসমূহেব উৎপত্তিহেতু, এবং 
নাবীগণেব মধ্যে কীতি, শ্রী, বাক্‌, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি, ক্ষমা! ॥ রি 

৩৫॥ সেইবপ সামসকলেব মধ্যে বৃহৎ সাম, ছন্দসকলেব মধ্যে আমি 

গাযত্রী, মালেব মধ্যে আমি মারশীর্ষ, খতুব মধ্যে বসস্ত খডু ॥ 

॥ ৩৬ ॥ ছলনাকাবিগণেব মধ্যে আমি দ্যুত, তেজব্বীদিগেব আমি তেজ, আমি 
জয়, আমি ব্যবসাষ, বলবানদিগেব আমি বল ॥ 

॥ ৩৭ ॥ বৃঝ্গিণেব মধ্যে আমি বাসুদেব, পাগুবদিগেব মধ্যে ধনগ্ঁয় এবং 
মুনিগণেব মধ্যে আমি ব্যাঁস, কবিগণেব মধ্যে উশনা কৰি ॥ 

॥ ৩৮ ॥ আমি দমনকাবীদেব দণ্ড, জযেচ্ছুগণেব আমি নীতি এবং গোপ্যগণেব 
মধ্যে মৌনই, আমি জ্ঞানিগণেব জ্ঞান ॥ 

1৩৯ ॥ অজুনি, সমস্ত ভূতবর্গেব যাহাই বীজ তাহা আমি, চবাঁচবে এমন কোন 
বস্ত নাই যাহা আমা বিন! থাকিতে পাবে ॥ 

॥ ৪০ ॥ পবস্তপ, আমাব দিব্য বিভূতিসমূহেব অন্ত নাই, এই বিভূতিব বিস্তৃতি 


তোমাকে সংক্ষেগে বলা গেল ॥ 


দশম অধ্যায। ৪১-৪২ শ্লোক &হ গীত]। ্ু 


যদ্যঘিভূতিমৎ সত্বং শ্রীমদুর্জিতমেব বা। 
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্তবম্‌॥ ৪১ 
অথবা বন্ছনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন। 
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎনমেকাংশেন স্থিতে! জগৎ ॥ ৪২ 


ইতি বিভূতিযোগে নাম দশমৌহধ্যাধঃ 


যথাধথ অঙ্গুবাদ ৫০৩ দশম-অধ্যায | ৪১-৪২ শ্লোক 


॥ ৪১।॥ যে যে সত্তা বিভূতিসম্পন্, শ্রীসম্পন্ন অথবা শক্তিসম্পন্ন সেই সেই সত্তা 


আমাব তেজ্বেব অংশ হইতে উৎপন্ন জানিবে ॥ রর 
॥ ৪২ অথবা), অর্জন, তোমাৰ এত বভুপ্রকাবে জানিযা! কি হইবে, আমি 
এই সমস্ত জগৎ একাংশ ঘ্বাবা আবিষ্ট করিয়া আছি ॥ 


বিভূতিযোগ নামক দশম অধ্যাষ সমাপ্ত 


৬৪ 


একাঁদশ অধ্যায। ১-১৩-্লোক ৫০৪ 


অভূর্ন উবাচ। 


শ্রীভগবান্থুবাচ ॥ 


সর্গয় উবাচ ॥ 


বিশ্বরপদর্শনযোগো নাম একাদশোহধ্যায়ঃ 


মদনুগ্রহায় পরমং গুহামধ্যাত্বসংজ্ৰিতম্‌। 


যত্বয়োক্তং বচস্তেন মোহোইয়ং বিগতো! মম॥ ১ 
ভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাং শ্রুতৌ বিসতবশো ময়া। 
তবত্তঃ কমলপত্রাক্ষ মাহাআ্যমপি চাব্যয়ম্‌॥ ২ 
এবমেতদ্‌ যথাখ ত্বমাত্বানং পরমেশ্বর । 
রষ্টমিচ্ছামি তে বপমৈশ্বরং পুরুষোত্তম ॥ ৩ 
মন্যসে যদি তচ্ছক্যং ময়া রষ্টমিতি প্রভো। 
যোগেশ্বর ততো মে ত্বং দর্শয়াআআানমব্যয়ম্‌॥ ৪ 
পশ্য মে পার্থ রূপাণি শতশোইথ সহস্রশঃ! 
নানাবিধানি দিব্যানি নানাবর্ণাকৃতীনি চ॥ ৫ 
পন্যাদিত্যান্‌ বসুন রুদ্রানশ্থিনৌ মকতত্তথা। 
বহুন্থাদৃষ্টপূর্বাণি পশ্ঠাশ্চর্যাণি ভাবত ॥ ৬ 
ইহৈকস্থং জগৎ কৃৎন্ং পন্ঠান্ভ সচবাচরমূ্‌। 
মম দেহে গুড়াকেশ যচ্চান্তষ্টমিচ্ছসি ॥ ৭ 
ন তু মাং শক্যসে ষ্টমনেনৈ শবচন্কুষা। 
দিব্যং দদামি তে চক্ষুঃ পন্য মে যোগমৈশ্বরমূ॥ ৮ 
এবমুক্তা1 ততো বাজন্‌ মহাযোগেশ্বরো হবিঃ। 
দর্শয়ামাস পার্থায় পবমং বপমৈশ্বরমূ॥ ৯ 
অনেকবক্তনয়নমনেকাডুতদর্শনম্‌। 
অনেকদ্দিব্যাভবণং দিব্যানেকোছ্তাযুধম্‌ ॥ ১০ 
দিব্যমাল্যান্ববধবং দিব্যগন্ধান্ুলেপনমূ। 
সর্বাশ্চর্যময়ং দেবমনস্তং বিশ্বতোমুখম্॥ ১১ 
দিবি সূর্যসহত্রস্ত ভবেদ্যুগর্পদ্বখিতা। 
যদি ভাঃ সদৃশী সা স্যাদ্ভাসম্তস্ত মহাত্বনঃ ॥ ১২ 
তত্রৈকস্থং জগৎ কৃৎন্্ং প্রবিভক্তমনেকধা। 
অপশ্যদ দেবদেবস্য শবীবে পাঁগুবস্তদা ॥ ৯৩ 


গীতা। মূল 


যথাযথ অনুবাদ ৫০৫ একাদশ ,অধ্যাষ। ১-১৩ শ্লোক 


একাদশ অধ্যায়। বিশ্বব্ূপদর্শন- বোখ 


॥ ১ ॥ অজু বলিলেন ॥ আমাৰ প্রতি অন্ুগ্রহবশে পবমগুহা অধ্যাত্মসংজ্রিত 
যে কথা বলিলে তাহাতে আমাৰ এই যে মোহ তাহা অপগত হইল ॥ 

॥ ২॥ কমলপত্রলোচন, ভূতগণেব উৎপত্তি ও বিনাশ এবং তোমাৰ অব্যয় 
মাহাআ্যও তোমাব নিকট আমি বিস্তাবিতভাবে শ্রবণ কবিয়াছি॥ 

॥ ৩॥ পরমেশ, পুরুষোত্তম, তুমি এই যাহা নিজ সম্বন্ধে বলিলে তোমাব সেই 
এশ্বব বপ দেখিতে ইচ্ছা! কবি ॥ 

॥ ৪ ॥ প্রভো, যদি তুমি মনে কব আমাব তাহা দেখিবাব শক্তি আছে তবে, 
যোগেশ্বব, তুমি আমাকে তোমাৰ অব্যষ স্বরূপ দেখাও ॥ 

॥ ৫॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পার্থ, শত শত সহল্স সহম্ম নানাবিধ দিব্য, 
নানাবর্ণ ও নানা আকৃতিবিশিষ্ট আমাৰ বপসমূহ দর্শন কব ॥ 

॥৬॥ ভাবত, আদিত্যগণ বনুগণ, রুত্রগণ, অখ্থিদ্য়, মরুদ্গণ এবং_বন্ 
অধৃষ্টপূর্ব আশ্চর্য বন্তসকল দেখ ॥ 

॥ ৭॥ গুড়াকেশ, সচবাচব সমস্ত জগৎ এবং অন্য যাহ কিছু দেখিতে ইচ্ছা কব 
অন্ত এই স্থানেই আমাৰ দেহে একস্থ দর্শন কব 

॥৮॥ কিন্তু কেবল তোমাব এই নিজৈব চক্ষুব সাহায্যে আমাকে দেখিতে 
পাইবে না, তোমাকে দিব্য চক্ষু দিতেছি আমাৰ এশ্বব যোগ অবলোকন কৰ ॥ 

॥৯॥ সঞ্জয় বলিলেন ॥ তাব পব, বাজন, এই বপ বলিষ! মহাযোগেশ্বব হবি 
পার্থকে পবম শ্রশ্বব রূপ দেখাইলেন ॥ 

॥ ১০ ॥ অনেক বদন নেত্র, অনেক অদ্ভুত দর্শন, অনেক দিব্য আভবণ» অনেক 
দিব্য উদ্ভত আযুধ ॥ 

॥ ১১ ॥ দিব্য মাল্য ও বস্ত্রধাবী, দিব্য গন্ধ অনুলেপিত, সর্ব আশ্চর্যময অনন্ত 
বিশ্বতোমুখ দেবতা | 

॥ ১২।॥ যদি আকাশে সহত্র নূর্ষেব প্রভা যুগপৎ উথিত হয় তাহা সেই 
মহাত্মাব প্রভাব তুল্য হইতে পাবে ॥ 

॥ ১৩॥ তখন পাগুব অজুনি দেবদেবেৰ সেই শবীবে নানাপ্রকার বিভাগসম্পন্ন 
সমস্ত জগৎ একত্রে অবস্থিত দেখিলেন ॥ 


একাদশ অধ্যাষ। ১৪-২৫ শ্লোক ৫০৬. গ্বীতা। যূল 


ততঃ স বিশ্ময়াবিষ্টো হষ্টবোমা ধনগয়ঃ | 
প্রণম্য শিরসা দেবং কৃতীঞ্রলিরভাষত ॥ ৯৪ 
অন্ভুন উবাচ ্ 
পশ্ঠামি দেবাংভব দেব দেহে সর্বাংভথা ভূতবিশেষসঙ্ঘান্‌। 
বরন্মাণমীশং কমলাসনস্থমৃযীশ্চে সর্বানুরগাংশ্চ দিব্যান্‌॥ ১৫ 
অনেকবাহ্দববক্তনেত্রং পণ্ঠামি ত্বাং সর্বতোইনম্তবপম্‌। 
নাস্তং ন মধ্যং ন পুনভ্তবাদিং পশ্যামি বিশ্বেশ্বর বিশ্ববপ ॥ ১৬ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোবাশিং সর্বতো দীর্তিমন্তম্‌। 
পশ্যামি ত্বাং ছুনিরীক্ষ্যং সমস্তাদ্বীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম ॥ ১৭ 
ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং ত্বমস্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
ত্মব্যয়ঃ শাশ্বতধর্মগোপ্তা সনাতনত্বং পুরুষো মতো মে॥ ১৮ 
অনাদিমধ্যান্তমনস্তবীর্যম নস্তবাছং শশিসূর্ধনেত্রম্‌। 
পশ্টামি ত্বাং দীপ্তহুতাশবক্ং স্বতেজস! বিশ্বমিদং তপস্তম্‌॥ ১৯ 
গ্াবাপৃথিব্যোবিদমন্তরং হি ব্যাপ্ত য়ৈকেন দিশশ্চ সর্বাঃ। 
ৃষ্টাভূতং রূপমুগ্রং -তবেদং লোকত্রয়ং প্রব্যথিতং মহাত্মন্। ২০ 
অমী হি ত্বাং স্ুরসঙ্ঘা বিশস্তি কেচিন্তীতাঃ প্রার্জলয়ো গৃণস্তি। 
বসতীত্যুক্তা মহষিসিদ্ধসভবাঃ স্তবস্তি ত্বাং স্তুতিভিঃ পু্ধলাভিঃ ॥ ২১ 
রূ্রাদিত্যা বসবো যে চ সাধ্যা বিশ্বেইখ্থিনৌ মরুতশ্চোম্মপাস্চ। 
গন্বরবযক্ষান্ুরসিদ্ধসঙ্ঘা বীক্ষত্তে ত্বাং বিশ্মিতাশ্চৈব সর্বে॥ ২২ 
রূপং মহৎ তে বহুবক্ুনেত্রং মহাবাহো বহুবাহ্রূপাদমূ। 
বহুদরং বন্ধদ্ত্রীকরালং দৃষ্টা লোকাঃ প্রব্যঘিতান্তথাহম্‌॥ ২৩ 
ন্ভংম্পুশং দীগ্ুমনেকবর্ণং ব্যাতাননং দীপ্তবিশালনেত্রমূ। 
ষটা হি তাং ্রব্যধিতাস্তরাত্মা স্বৃতিং ন বিন্দামি শমঞ্চ বিষ্কো॥ ২৪ 
দষট্রীকরালানি চ তে মুখানি দৃষ্টেব. কালানলসম্নিভানি। 
দিশো ন জানে নলভে চ শর্ম প্রসীদ দেবেশ জগন্লিবাস ॥ ২৫ 


যথাযথ অঙ্ভুবাদ ৫০৭ একাদশ অধ্যায়। ১৪-২৫ শ্লোক 


॥ ১৪ ॥ তৎপবে সেই ধনগ্রয বিশ্বয়াবিষ্ট বোমাঞ্চিতকলেবৰ হুইয] নতশিবে 
প্রণাম কবিয়! কৃতাঞ্জলিপুটে দেবকে বলিলেন ॥ 

॥ ১৫॥ অজি বলিলেন ॥ দেব, তোমার শবীবে সমস্ত দেবতাগণ, তথা সকল 
প্রকাব ভূতগণেব সংঘ, কমলাসনস্থিত প্রত ব্রহ্মা এবং সমস্ত খষি এবং দিব্য উবগগণকে 
দেখিতেছি ॥ 

॥ ১৬॥ বিশ্ববপ বিশ্বেশ্বব, তোমাকে অনেক বাহু উদব মুখ ও নেত্রযুক্ত, 
অনন্তরূপে সর্বদিকে অবলোকন কবিতেছি, না অস্ত, না মধ্য আব না তোমাৰ আদি 
দেখিতেছি॥ 

॥ ১৭॥ কিবীটধাবী, গদাধাবী ও চক্রধাবী, সর্বদিকে দীপ্ত তেজোবাশি, 
দুমিবীক্ষ্য, উজ্জল অনল ও নূর্বসমদ্যতি অপ্রমেষ তোমাকে সর্বদিকে দেখিতেছি ॥ 

॥ ১৮॥ তুমি জ্ঞাতব্য পবম অক্ষর, তুমি এই বিশ্বেব পবম আশ্রয় তুমি অব্যয, 
চিবন্তন ধর্মবক্ষক, তুমি সনাতন পুরুষ ( ইহা ) আমাঁব ধাবণা ॥ 

॥১৯॥ আদি মধ্য অন্তহীন, অনন্তপবাক্রম, অনস্তবাহ, শশীনূর্যনেত্র, 
দীপ্তানলমুখ তোমাকে স্বীয তেজে এই বিশ্বকে সম্তাপিত কবিতে দেখিতেছি॥ 

॥২০॥ ছো৷ ও পৃথিবীব মধ্যে যে এই অস্তবাল এবং সর্বদিক একা তুমিই ব্যাপ্ত 
কবিযা আছ, মহাত্মন, তোমাৰ এই অদ্ভুত উগ্র রূপ দেখিয়া ত্রিলোক ব্যথিত হইতেছে ॥ 

॥২১॥ এ স্ুবদল তোমাতে প্রবেশ কবিতেছেন, কেহ বা ভষ পাইয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা কবিতেছেন, মহষি ও সিদ্ধেব দল স্বস্তি বাঁক্য উচ্চাবণ কবিয়া 
বিবিধ স্তোত্রঘাবা তোমাৰ স্তব করিতেছেন ॥ 

॥২২॥ রুদ্র আদিত্য বন্থুগণ আর যে সাধ্যগণ আছেন, বিশ্বদেবগণ, অশ্বিদবয, 
মরুদৃগণ, উদ্মপাগণ এবং গন্বর্ব যক্ষ অস্ুব ও সিদ্ধেব দল সকলেই বিস্মিত হইযা 
তোমাকে দেখিতেছেন ॥ 

॥ ২৩॥ মহাবাহো, বহুমুখনেত্র, বন্থবাছ-উরুপাদ, বন্থ-উদব বহুত্ট্রীকরাল 
তোমাৰ মহৎ বপ দেখিয়! লোকসমূহ এবং আমিও বিচলিত হইতেছি ॥ 

॥২৪॥ বিষ্ণো, আকাশম্পর্শা, দীপ্ত অনেকবর্ণ বিবৃতমুখ, _দীপ্তবিশালনেত্র 
তোমাকে দেখিয়া অন্তবাত্মা ব্যথিত হইতেছে, ধৈর্য ও মন:স্থৈর্য আনিতে পাবিতেছি না ॥ 

॥২৫॥ দ্ট্রীকবাল ও কালানলতুল্য তোমাব মুখসকল দেখিয়া! দিশাহাবা 
হইয়াছি, স্ুখও পাইতেছি না, দেবেশ, জগন্মিবাস, প্রসন্ন হও ॥ 


একাদশ অধ্যায়। ২৬ -৩৬ শ্লোক ৫০৮ গীতা। যুল 


. অমী চ ত্বাং খুতরাষন্ত পুত্রাঃ সর্বে সহৈবাবনিপালসংঘৈঃ। 
ভীম্ো ভ্রোণ: নুতপুত্স্তথাসৌ সহাম্মদীয়ৈরপি যোধমুখ্ৈঃ॥ ২৪ 
বক্তণণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি দক্ট্রীকরালানি ভয়ানকানি। 
কেচিদ্বিলগ্রা দশনান্তবেযু সংৃশ্যন্তে চুণিতৈরত্তমাগৈঃ॥ ২৭ 
যথা নদীনাং বহবোহঘুবেগাঃ সমুদ্রমেবাভিমুখা দ্রবস্তি। 
তথা তবামী নরলোকবীবা বিশস্তি বক্তৃণণ্যভিতো ছলস্তি ॥ ২৮ 
যথা প্রদীপ্তং জলনং পতঙ্গা বিশস্তি নাশীয় সমুদ্ধবেগাঃ। 
তখৈব নাঁশায় বিশস্তি লোকাস্তবাপি বক্তণি সমৃদ্ধবেগাঃ॥ ২৯ 
লেলিহাসে গ্রসমানঃ সমন্তাল্লোকান্‌ সমগ্রান্‌ বদনৈর্জলন্তিঃ। 
তেজোভিবাপূর্য জগৎ সমগ্রং ভাসম্তবোগ্রাঃ প্রতপন্তি বিষণ ॥ ৩০ 
আখ্যাহি মে কো ভবান্ুগ্ররূপো নমোইস্ত তে দেববব প্রসীদ ৷ 
বিজ্ঞীতুমিচ্ছামি ভবন্তমাস্ভং ন হি প্রজানামি তব প্ররবৃত্তিম্‌॥ ৩১ 

| শ্রীভগবান্থ্বাচ 
কালোইম্মি লোকক্ষয়কৃৎ প্রবৃদ্ধো লোকান্‌ সমাহতুমিহ প্রবৃত্তঃ। 
খতেহপি ত্বাং ন ভবিত্া্তি সর্ধে যেইবস্থিতাঁঃ প্রত্যনীকেযু যোধাঃ॥ ৩২ 
তন্মাত্বমুততি্ঠ যশো লভন্ব জি শত্রন্‌ ভূঙক্ষ, বাজ্যং সমৃদ্ধমূ। 
মধৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব নিমিত্তমাত্রং ভব সব্যসাচিন্‌॥ ৩৩ 
দ্রোশঞ্চ ভীম্মর্থ জয়দ্রথ্থ কর্ণ তথাম্যানপি যোধবীবান্‌। 
মযা হতাংস্বং জহি মা ব্যথিষ্ঠা যুধ্যম্য জেতাঁমি রণে সপত্বান্‌॥ ৩৪ 
সপ্য় উবাচ 
এতচ্ছ*ত্বা বচনং কেশবস্ত কৃতাঞ্চলির্বেপমানঃ কিবীটা। 
নমস্কত্য ভূয় এবাহ কৃষ্ণং সগদগদং ভীতভীতঃ প্রণম্য ॥ ৩৫ 
অর্জুন উবাচ 
স্থানে হৃধীকেশ তব প্রকী্যা জগৎ গ্রহস্তত্যন্থবজ্যতে চ। 
বক্ষাংসি ভীতানি দিশে! দ্রবন্তি সর্বে নমস্তত্তি চ সিদ্ধস্ঘাঃ॥ ৩৬ 


ধথাথ অগ্ঠ্বাধী “ &০৯ একাদশ অধ্যায়। ২৬-৩৬ শ্লোক 

॥ ২৬॥ এ ধৃতবাষ্ট্রেব পুত্রগণ সকলে, বাজিবৃন্দেব সহিত ভীগ্ম, দ্রোণ এবং 
এ স্ৃৃতপুত্র আমাদেবও প্রধান যোদ্বগণেব সহিত ॥ 

॥২৭॥ তোঁমাব ভয়ানক দষ্ট্রাকরাল মুখসকলেব মধ্যে দ্রুতবেগে প্রবেশ 
কবিতেছে, কেহ বা চুর্ণমুণ্ড হইয। দশনেব অস্তবালে লাগিযা আছে দেখা যাইতেছে। 

॥২৮।॥ নদীসকলেব বহু জলক্রোত যেমন সমুদ্রেব অভিমুখেই ধাবিত হয় 
সেইবপ এ নবলোকেব বীবগণ তোমাৰ সর্বদিকে জলস্ত মুখসমূহে প্রবেশ কবিতেছে॥ 

॥২৯॥ যেমন মবিবাব জন্য পতঙ্গগণ সমুদ্ধবেগে জলম্ত অনলে প্রবেশ কবে 
সেইবপই সমস্ত লোকও নাশেব জন্ঠ সমুদ্ধবেগে তোমাৰ মুখসমূহে প্রবেশ কবিতেছে॥ 

॥ ৩০ ॥ তুমি প্রজ্ছলিত বদনসমূহ ঘাবা সর্বদিকে সমস্ত লোক গ্রাস কবিতে 
কবিতে লেহন কবিতেছ, বিষ্গে, তোমাৰ উৎকট প্রভাবাশি সমস্ত জগৎকে তেজে 
আবিষ্ট কবিয়া সন্তাপিত কবিতেছে। | 

॥ ৩১॥ উগ্রৰপ, আপনি কে আমাকে বলুন, তোমাকে নমস্কাব, দেববব, 
প্রসন্ন হও, আদিম্ববপ আপনাকে জানিতে ইচ্ছা কবি কাবণ তুমি কোন কর্মে প্রবৃত্ 
বুঝিতেছি না ॥ 

॥ ৩২॥ রাত প্রবৃদ্ধ কাল, লোকসমূহ 
সংহাৰ কবিতে এখানে প্রবৃত্ত (আছি ), প্রতি সৈম্বাহিনীতে.যে সকল যোদ্ধা আছে 
তুমি ব্যতীতও সকলেই ভবিষ্যতে থাকিবে না ॥ 

॥ ৩৩॥ অতএব তুমি উঠ, যশ অর্জন কব, শক্রুদেব পবাজিত কবিষা সমৃদ্ধ 
- বাজ্য ভোগ কব, ইহাবা পূর্বেই আমাৰ দ্বাব! হত হইযাছে, সব্যসাচিন তুমি নিমিত্ত 
মাত্র হও ॥ 

॥ ৩৪ ॥ আমাঁব বাবা নিহত দ্রোণ, ভীম্ম, জযদ্রথ, কর্ণ এবং তন্ান্ত বীব 
যোদ্ধাদিগকেও তুমি মাব, ব্যথিত হইও না, যুদ্ধ কব, বণে শক্রদের তুমি জয় কবিবে ॥ 

॥ ৩৫। সপ্তষঘ বলিলেন ॥ কেশবেব এবপ বাক্য শুনিযা কম্পিতকলেবব 
কিবীটী কৃতাঞ্জলি প্রণত হইয়া কুকে নমন্কাব কৰিয়া ভয়ে ভযে গদুগদকণটে পুনবাষ 
বলিলেন ॥ 

॥ ৩৬ অজুনি বলিলেন ॥ হাধীকেশ, তোমাব মহিমা কীর্তনে জগৎ 
আনন্দান্থভব কবে ও অন্ুবাগযুক্ত হয, বাক্ষদগণ দিকে দিকে পালাইয়া যায় এবং 
সিদ্ধদল সকলে নমস্কাব কবেন (তাহা ) ঠিকই॥ 


একাদশ অধ্যায় | ৩৭- ৪৭ শ্লোক &55 গীত1। মু 


কম্মাচ্চ তে ন নমেবন্মহাত্মন গরীয়সে ব্রহ্মণোহপ্যাদিকত্রে। 
অনন্ত দেবেশ জগন্িবাস ত্মক্ষবং অদসত্তৎপরং যও॥ ৩৭ 
তবমাদিদেবঃ পুরুষঃ পুরাণত্বমন্ত বিশ্বস্ত পরং নিধানম্‌। 
বেভ্াসি বেছ্ঞ্চ পরঞ্চ ধাম ত্য়া ততং বিশ্বমনস্তরূপ ॥ ৩৮ 
বাযু্ধমোইগনির্বরুণঃ শশাঙ্ক; প্রজাপতিতস্বং প্রপিতামহস্চ। 
নমো নমভতেহস্ সহত্রকৃতঃ পুনশ্চ ভূয়োইপি নমো! নমস্তে॥ ৩৯ 
নমঃ পুরভ্তাদথ পৃষ্ঠতত্তে নমোইস্ত তে সর্বত এব সর্ব। 
অনন্তবীর্যামিতবিত্রমত্ত্ং সর্বং সমাপ্রোষি ততোইসি সর্ব॥ ৪০ 
সখেতি মতা প্রসভং যছুক্তং হে কৃষ্ণ হে যাদব হে সখেতি। 
অজান্তা মহিমানং তবেদং ময়া প্রমাদাৎ প্রণয়েন বাঁপি॥ ৪১ 
যচ্চাবহাসার্থমসৎকৃতোইসি বিহারশয্যাসনভোজনেষু। 
একোইথ বাগ্যচ্যুত তৎসমক্ষং তৎ ক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়মূ। ৪ 
পিতাসি লোকন্ত চরাচরস্ত ত্বম্থ পুজ্যশ্চ গুরুরগবীয়ান্‌। 
ন ত্বৎসমোইজ্তযভ্যধিকঃ কুতোইন্তো লোকত্রয়েইপ্যপ্রতিমপ্রভাব ॥ ৪৩ 
ত্মাৎ প্রণম্য প্রণিধায় কায়ং প্রসাদয়ে ত্বামহমীশমীভ্যম্‌। 
পিতেব পুত্রস্ত সখেব সখুঃ প্রিয়; প্রিয়ায়ার্হাসি দেব সোচ়ুম্‌॥ ৪৪ 
অনৃষটপূ্বং হষিতোইস্মি দৃষ্টা' ভয়েন চ প্রব্যথিতং মনো মে। 
তদেব মে দর্শয় দেব রূপং প্রসীদ দেবেশ ভগন্িবাস ॥ ৪৫ 
কিরীটিনং গদিনং চক্রহ্তমিচ্ছামি ত্বাং ভরষ্মহং তখৈব। 
তেনৈব বপেণ চতুভূর্জেন সহস্রবাহো ভব বিশবমূর্তে॥ ৪৬ 
শ্রীভগবানুবাচ 
ময়া প্রসম্নেন তবাভূ্নেদং রূপং পরং দর্সিতমাত্মযোগাৎ। 
- তেজোময়ং বিশ্বমনত্তমান্তং যম্মে ত্দন্তেন ন ঘৃষ্পূর্বম্॥ ৪৭ 


যথাযথ অঙ্বাদ &১১ একাদশ অধ্যায। ৩৭- ৪৭ শ্লোক 


॥ ৩৭ ॥ মহাতবন ব্রহ্মাৰ অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠতৰ আদিকর্তা তোমাকে কেনই বা না 
নমস্কাব করিবে, অনস্ত দেবেশ জগন্সিবাস, তুমি সৎ ও অসৎ, তদতীত যে অক্ষব 
( তাহাও )।. | 

॥৩৮॥ তুমি আদিদেব পুবাণপুরুষ তুমি এই বিশ্বেব পবম আশ্রয় জ্ঞাতা 
জ্েয় এবং পবমধাম, অনস্তবপ, তোমাৰ ঘ্বাবা বিশ্ব পবিব্যাপ্ত ॥ 

॥ ৩৯॥ তুমি বাধু যম অগ্নি বকণ চন্দ্রমা প্রজাপতি এবং প্রপিতামহ, 
তোমাকে সহত্র বাব নমস্কাব পুনশ্চ নমস্কাব আবাব তোমাকে নমস্কাব ॥ 

॥ ৪০ ॥ তোমাকে সম্মুখে নমস্কার আবাব পশ্চাতে নমস্কাব, সর্ব, তোমাকে 
সর্বদিকেই নমস্কাব, অনন্তবীর্য অমিতবিক্রম তুমি সর্ব বস্ত ব্যাপিযা আছ-এ জন্ত 
তুমি সর্ব ॥ 

॥ ৪১॥ প্রমাদ বা গ্রণষবশে তোমাৰ এই মহিমা না জানিষা তোমাকে সখা 
মনে করিষা হে কৃষ্ণ, হে যাঁদব, হে সখে এই প্রকাৰ যাহা হঠাৎ বলা হইযাছে॥ 

॥ ৪২ ॥ এবং, অষ্্যুত, বিহাবে শষনে আসনে ভোজনে একাকী অথবা অপবেব 
সম্মুখে পবিহাসেব জন্য যে সম্মানের লাঘব প্রাপ্ত হইয়াছ অপ্রমেষ তোমাৰ কাছে 
তাহাব জন্য ক্ষমা চাহিতেছি। 

॥ ৪৩॥ অপ্রতিমপ্রভাব, তুমি এই চবাচৰ্‌ লোকেব পিতা হও, পুজ্য, গুক, গুক 
হইতে গবীষান্‌, ভ্রিলোকেও তোঁমাব সমান কেহ নাই, অধিকতব আব কোথায ॥ 

॥৪৪॥ সে জন্য নতকাষে পৃজনীয ঈশ্বব তোমাকে প্রণাম কবিষা প্রসন্ন 
কবিতেছি, দেব, পিতা যেমন পুত্রেব সখা.যেমন সখাৰ প্রিষ প্রিষাব ( তেমনি তুমি 
আমাব অপরাধ ) সহ্য কব ॥ 

॥ ৪৫॥ অনৃষ্টপূর্ব তোমাব বপ দেখিয! বোমাঞ্চিত হইতেছি এবং ভযে আমাৰ 
মন ব্যথিত হইতেছে, দেব, আমাকে সেই (পূর্বের ) কপ দেখাও, দেবেশ জগ্লিবাস, 
প্রসন্ন হও ॥ 

॥৪৬॥ আমি তোমাকে সেই প্রকাঁব কিবীটগদাচক্রধাবী দেখিতে ইচ্ছা কবি, 
সহত্রবাহো, বিশ্বমূর্তে সেই চতুর জবপই হও. ॥ 

॥ ৪৭। শ্রীভগবান বলিলেন ॥-অজ্জুনি, আমি প্রসন্ন হওযায আত্মযোগ- 

প্রভাবে তোমার এই পবম বাপ দর্শন হইল, আমাব যে তেজোময় অনস্ত আস্ত বিশ্বরূপ 
. তুমি ভিন্ন অন্তের দৃষ্টপূর্ব নহে। 


৬৫ 


একাদশ অধ্যাযফ। ৪৮-৫৫ শ্লোক &১২ শনীতা। মুল 


নখবেদঘজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। 
এবংরপঃ শক্য অহং নূলোকে দ্রষ্টং ত্বদন্তেন কুরুপ্রবীর ॥ ৪৮ 
মা তে ব্যথা ম! চ বিমূঢুভাবো দৃষ্ট1 রূপং ঘোরমীঘৃঙমমেদম্‌। 
ব্যপেতভীঃ শ্ীতমনা; পুনস্বং তদেব মে রূপমিদং প্রপন্থয ॥ ৪৯ 
সঞ্জয় উবাচ | 
ইত্যজুনিং বানুদেবস্তথোক্ত। স্বকং রূপং দর্শয়ামাস ভূয়ঃ। 
আশ্বাসয়ামাস চ ভীতমেনং ভূত্বা পুনঃ শৌমাবপরঘাা॥ +* 
_ অঙ্জুনি উবাচ | 
ৃষ্টেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন | 
ইদানীমস্মি সংবৃত্তঃ সচেতাঃ প্রকৃতিং গতঃ ॥ ৫১ 
শ্রীভগবান্থবাচ 
অুছূরর্শমিদং বপং দৃষ্টবানলি যম্মম। 
দেবা অপ্যস্ত রূপস্ নিত্যং দর্শনকাজিজিণঃ॥ ৫২ 
নাহং বেদৈর্ন তপসা ন দানেন ন জ্জ্যেয়া। 
শক্য এবংবিধো৷ দর দৃষ্টবানসি মাং যথা ॥ ৫৩ 
ভক্ত্া ত্বণন্ায়া, শক্য অহমেবংবিধোই্জুনি। 
জ্ঞাতুং দরষ্টঞ্চ তত্বেন পরবে পরস্তপ॥ ৫৪ 
মৎকর্মকৃন্মৎপরমো মদ্ভক্ত; সঙ্গবজিতঃ। 
নির্বেবঃ সর্বভূতেষু যঃ স মামেতি পাগুব ॥ ৫৫ 


ইতি বিশ্ববপদর্শনযোগো নাম একাদশোইধ্যাষঃ 


যথাধথ অঙন্গবাঁদ ৪১৩ একাদশ অধ্যায। ৪৮- ৫৫ শ্লোক 


॥ ৪৮॥ কুরুপ্রবীব, না বেদ যজ্ৰ অধ্যয়ন দ্বারা, না দানেৰ দ্বাবা, না বা 
ক্রিয়াসমূহেব ঘ্বাবা, ন! উগ্র তপস্তার দ্বাবা মনুয্যলোকে এই রূপযুক্ত আমি তুমি ভিন্ন 
অন্যের দর্শনসাধ্য ॥ 

॥৪৯॥ আমার এইপ্রকাব ঘোব রূপ দেখিয়া তোমাৰ যে ব্যথা এবং বিমূঢ় 
ভাব হইয়াছে তাহা অপগত হউক, পুনবাষ তুমি বিগতভয় ও শ্রীতমনা হইয়া এই 
আমাব সেই বপই দেখ ॥ 

॥ ৫০ ॥ সগ্রয় বলিলেন ॥ অঞ্জুনিকে এই কথা বলিযা বাসুদেব পুনর্বাব সেই 
নিজবপ দেখাইলেন এবং মহাত্মা সৌম্যবপু ধাবণ কৰিয়! ভীত অর্জুনকে পুনবায় 
আশ্বাসিত কবিলেন ॥ ' 

॥ ৫১॥ অজু বলিলেন ॥ জনার্দন, তোমাব এই সৌম্য মানুষবপ দেখিয়া 
এখন সুস্থিব সচেতন ও প্রকৃতিস্থ হইলাম ॥ 

॥ ৫২ ॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ তুমি আমাৰ এই যে সুহ্রর্শ রূপ দেখিলে 
দেবগণও এই রূপেৰ নিত্য দর্শনকাজ্কী ॥ 

॥ ৫৩॥ তুমি আমাকে যেরূপ দেখিয়া এইবপ আমি না বেদ না তপস্তা না 
দান না যজ্ঞেব বাবা দর্শনসাধ্য ॥ 

॥ ৫৪॥ কিন্ত পবস্তণ অনি, অনন্যা ভক্তিব ঘ্বাবাই আমি এই প্রকাবে 
জ্ঞাতব্য, সাক্ষাৎ দর্শনীয় এবং তত্ৃত প্রবেশেব সাধ্য হই ॥ 

॥ ৫৫॥ পাণ্ডব, যিনি আমাব কর্ম কবেন, মৎপবম, মদ্ভক্ত, সঙ্গবজিত, 


সর্বভূতে বৈবভাবশৃন্ তিনি আমাকে পান। 


বিশ্বরূপদর্শনযোগ নামক একাদশ অধ্যাষ সমাপ্ত 


দ্বাদশ অধ্যাষফ। ১- ১৩ শ্লোক ৯৪ 


অজু উবাচ॥ 


শ্রীভগবান্ুবাচ ॥ 


তাক্তযোগে। নাম দ্বাদশোহধ্যায়ঃ . 


এবং সততযুক্তা যে ভ্তান্বাং পর্যু্পাসতে। 
যে চাপ্যক্ষবমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিভ্তমাঃ॥ ১ 
ময্যাবেন্ত মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে। 
শ্রদ্ধয়া পবয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতা; ॥ ২ 
যে ত্বক্ষবমনির্দেষ্টমব্যতং পরু্পাসতে। 
সবত্রগমচিস্ত্যঞ্চ কুটস্থমচলং ঞ্রুবম্॥ ৩ 
সংনিয়ম্যেন্ত্িয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ। 
তে প্রা্ুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতাঃ॥ ৪ 
ক্লেশোইধিকত বস্তে যা মব্য ক্তাসক্তচেতলাম্‌। 
অব্যক্তা হি গতির্র্খং দেহবস্ভিরবাপ্যতে ॥ ৫. 
যে তু সর্বাণি কর্মাণি ময়ি সংগ্যস্ত মৎপরাঃ।. 
অনম্যেনৈৰ যোগেন মাং ধ্যায়স্ত উপাসতে ॥ ৬ 
তেষামহুং সমুদ্ধর্তা মৃত্যুসংসাবসাগবাৎ। 
ভবামি-ন চিরাৎ পার্থ ম্যাবেশিতচেতসাম্‌ ॥ ৭ 
ময্যেব মন আধ ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয়। 
নিবসিস্তসি ময্যেব অত উধর্ধং ন সংশয়ঃ॥ ৮ 
অথ চিন্তং সমাধীতুং ন শরোোষি ময়ি স্থিরম্। 
অভ্যাসযোগেন ততো মামিচ্ছাণ্ডুং ধনপ্রয়॥ ৯ 
অভ্যাসে২প্যসমর্থোইসি মৎকর্মপবমো ভব। 
মদর্থমপি কর্মাণি কুর্বন্‌ সিদ্ধিমবাগ্প্যসি ॥ ১৮ 
অথৈতদপ্যশক্তোইসি কতু্ধ মদৃযোগমাশ্রিতঃ। 
সর্বকর্মফলত্যাগং ততঃ কুরু যতাত্মবান্॥ ১১ 
শ্রেয়ো হি জ্ঞানমভ্যাসাজ জ্ঞানাদ্যানং বিশিস্তাতে। 
ধ্যানাৎ কর্মফলত্যাগন্যাগাচ্ছান্তিবনস্তবমূ ॥ ১২ 
অঘেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুণ এব  চ। 
নির্মমো নিবহংকারঃ সমছ্ঃখম্ুখঃ ক্ষমী॥ ১৩ 


গীত1। মূল 


যথাযথ অনুবাদ" ৫৯৫ দ্বাদশ অধ্যাষ। ১-১৩ শ্লোক 


স্বাদশ অধ্যায়। ভক্তিযোগ 


॥ ১॥ অর্জুন বলিলেন ॥ এইপ্রকাব সতত যুক্ত থাকিষা যে ভক্তেবা তোমাৰ 
উপাসনা করেন আব ষীবা অব্যক্ত অক্ষবেৰ উপাসন! কবেন তাহাদেব মধ্যে কাহাবা 
শ্রেষ্ঠ যোগবিৎ। 

॥ ২॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ আমাতে মন নিবিষ্ট কবিযা নিত্যযুক্ত থাকিযা 
পবম শ্রদ্ধাসহকাঁবে ধাহাবা আমাকে উপাসনা কবেন তাহাবা আমাব মতে যুক্ততম ॥ 

॥ ৩, ৪॥ আব ধাঁহাঁবা সর্বত্র সমবুদ্ধিযুক্ত হইয়া, সর্বভূতহিতে বত থাকিযা 
ইন্দ্িয়মূহ সংযম করিয়া অনির্চচীয় অব্যক্ত সর্বব্যাপী অচিস্ত্য এবং কৃটস্থ অচল 
গ্রব অক্ষবেব উপাঁসন! কবেন তাহাবাও আমাকে প্রাপ্ত হন ॥ 

॥€॥ সেই সকল অব্যক্তে আসক্তচিত্ত ব্যক্তিদেব অধিকতব আযাঁস কবিতে 
হয কাবণ দেহধাবিগ্ণণেব অব্যক্তে গতি কষ্টে প্রাপ্তব্য ॥ 

॥৬॥ কিন্ত ধাহাবা সর্বকর্ম আমাতে সন্্যন্ভ কবিযা মৎপরাযণ হইয়া অনন্য 
যোগেব দ্বাবাই আমাকে ধ্যান কবিয়া উপাঁসনা কবেন ॥ 

॥ ৭॥ পার্থ, আমি অবিলম্বে মৃত্যুময সংসাবসাগব হইতে সেই আমাতে 
সমাহিতচিত্ত ব্যক্তিগণেব উদ্ধাবকর্তা হই ॥ 

॥৮॥ আমাতেই মন স্থাপিত কব আমাতেই বুদ্ধি নিবেশিত কব, এরূপ 
কবিলে পৰ আমাতেই নিবাস কবিবে ইহাতে সংশয নাই ॥ 

॥ ৯ ॥ আব ( যদি ) আমাতে চিত্ত স্থিবভাবে সমাহিত কবিতে না পাব তবে, 
ধনপ্তয়, অভ্যাসযোগ দ্বাবা আমাকে পাইতে ইচ্ছা কব ॥ 

॥ ১০ ॥ অভ্যাসেও অসমর্থ হইলে মত্কর্মপবম হও, আমা জন্ত কর্ম কবিয়াও 
সিদ্ধিলাভ কবিবে ॥ 

॥১১॥ যদি আমাতে যোগ আশ্রয় কবিযা ইহাও কবিতে না পাব তবে 
যত্বুসহকাবে সর্বকর্মেব ফলত্যাগ কব 

॥ ১২॥ কাঁবণ অভ্যাস অপেক্ষা জ্ঞান শ্রেষ, জ্ঞান অপেক্ষা ধ্যান উৎকৃষ্টতব, 
ধ্যান অপেক্ষা কর্মফলত্যাগ শ্রেয়, ত্যাগেৰ অনস্তব শাস্তি ॥ 

॥ ১৩॥ সর্বভূতে েষশৃন্য মৈত্রীযুক্ত এবং করুণাশীল মমত্বহীন কর্ৃ তাভিমান- 
শূন্য নুখছুঃখে সমবুদ্ধি ক্ষমাশীল ॥ 


ছাদশ অধ্যায়! ১৪-২০ শ্লোক ৫১৬ শতা। মূল 


সন্তষ্টঃ সততং যোগী যতাত্বা দৃঢনিশ্টয়ঃ। 
ময্যপিতমনোবুদ্ির্যো মন্ভভ্ঃ স মে প্রিয় ॥ ১৪ 
ফন্রান্নোিজতে লোকো লোকাঙ্নোছিজতে চ যঃ। 
হর্যামর্বভয়োদৃবেগৈুর্তো। যা; স চ মে প্রিয় ১৫ 
অনপেক্ষঃ শুচিদর্ষ উদ্াসীনো গতব্যথঃ। 
সর্বারভ্তপরিত্যাগী যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥ ১৩ 
যো ন হ্ৃস্ততি ন ঘেষ্টি ন শোচতি ন কাজ্ষতি। 
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্‌.যঃ স মে প্রিয় ॥ ১? 
দমঃ শতৌ চ মিত্রে চ তথা মানাঁপমানয়োঠ। 
শীতোক্নুখছুঃখেষু সমঃ সম্বিবজিতঃ | 
ভুল্যনিন্দাস্ততির্মৌনী সন্তক্টো যেন কেনচিৎ। 
অনিকেত: স্থিরমতির্ভক্তিমান্‌ মে প্রিয়ো নরঃ॥ ১৯ 
যে তু ধর্মামৃতমিদং যথোক্তং পধু্পাঁসতে। 
শ্রদ্ধধানা মৎপরমা ভক্তােহতীব মে প্রিয়াঃ॥ ২০ 


পর 


৮ 


ইতি ভক্তিযোগো নাম ছ্াদশোহ্ধ্যায়ঃ 
১ 


যথাযথ অঙ্থ্বাদ £১৭ ঘ্বাদশ অধ্যায়। ১৪-২০ প্লোক 


॥ ১৪॥ সতত সন্ত্ট যোগাবলম্বী সংযতচিত্ত দৃঁ়নিশ্চয় আমাতে সমপিত- 
মনোবুদ্ধি যে ব্যক্তি আমাব ভক্ত তিনি আমাৰ প্রিয় ॥ 

॥ ১৫॥ ধাঁহা হইতে লোক উদ্ধিগ্ন হয় না এবং খিনি লোক হইতে উ্িগ্ন হন 
না ধিনি আনন্দ অসহিষ্কুতা ভয় উদ্বেগ হইতে মুক্ত তিনিও আমার প্রিয় ॥ 

॥ ১৬॥ পবাপেক্ষাশূন্য পবিত্রম্ষভাব কর্মকুশল উদাসীন ব্যথাশৃহ্য সর্বাবস্ত- 
পবিত্যাগী যিনি আমাব ভক্ত তিনি আমাৰ প্রি ॥ 

॥ ১৭ ॥ যিনি আনন্দিত হন ন! ঘেষ করেন. না শোক কবেন না আকাঙ্ষা 
কবেন ন! শুভাশুভপবিত্যাগী যিনি ভক্তিমান তিনি আমাব প্রিয় ॥ 

॥ ১৮॥ শত্রু ও মিত্রে তথা মান অপমানে সমবুদ্ধি শীত-উষ্ণ স্ুখদুঃখে 
সমবোধ আসক্তিহীন ॥ 

॥ ১৯॥ নিন্দাস্ততিতে তুল্যজ্ঞান সতবাক্‌ যাহাতে তাহাতে নব বানস্থানে 
অনাসক্ত স্থিববুদ্ধি ভক্তিমান নর আমাৰ প্রিষ ॥ 

॥২০॥ এবং বাহাবা এই ধর্মামৃত শ্রদ্ধাযুক্ত মপরম হইযা যথোক্ত পালন 
কবেন সেই ভক্তগণ আমার অতীব প্রিয় ॥ 


ভক্তিষোগ নামক দ্বাদশ অধ্যায় সমাপ্র 


অষৌদরশ অধ্যায় । ১-১২ ক্লক ৫১৮ গীতা। মূল 


ক্ষেত্রক্ষেব্রজ্ঞবিভাগযোগো! নাম ভ্রয়োদশো হধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্থবাচ॥ ইদং শরীরং কৌন্তেয় ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে। 
এতদৃযে বস্তি তং প্রান; ক্ষেত্রত্র ইতি তদ্বিদঃ ॥ ১ 
ক্েত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্বক্ষেত্রেযু ভারত। 
ক্ষেব্রক্ষেত্রজ্ঞয়োজ্জর্ণনং যন্তজজ্ঞান্ত মতং মম ॥ হ 
তৎ ক্ষেত্রং যচ্চ যাদৃক্‌ চ য্বিকারি যতশ্চ যৎ। 
সচ যো যপ্রভাবশ্চ তৎ সমাসেন মে শুু॥ ৩ 
খষিভিবহুধা গীতং ছন্দোভিবিবিধৈঃ পুথক্‌। 
্রন্মস্ত্রপদৈশ্চৈৰ হেতুমন্ভিবিনিশ্চিতৈঃ॥ ৪ 
মহাভূতান্যহংকাবো বুদ্ধিবব্যক্তমেব চ। 
ইন্জ্িয়াণি দশৈকঞ্চ পঞ্চ চেন্দ্িয়গোচরাঃ॥ ৫ 
ইচ্ছা ঘেষঃ বুখং ছুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ। 
এত ক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্‌॥ ৬ 
অমানিত্ব মদস্ভিত্বমহিংলা ক্ষান্তিরার্জবম্‌। 
আচার্যোপাসনং শৌচং স্থৈ্মাত্মবিনিগ্রহঃ॥ ৭ 
ইন্দ্িয়ার্থেষু বৈরাগ্যমনহংকা'র এব চ। 
জন্মমুত্যুজরাব্যাধিছঃখদোবানুদর্শনম্॥ ৮ 
অসক্তিরনভিঘঙগঃ পুভ্রদাবগৃহাদিযু। 
নিত্যঞ্চ সমচিত্বত্বমিষ্টানিষ্টোপপত্তিযু। ৯ 
ময়ি চান্ম্তযোগেন ভক্তিবব্যভিচারিণী। 
বিবিজ্তদেশসেবিত্বমবতির্নসং সদি॥ ১০ 
অধ্যাত্বজ্ঞাননি ত্য হং তত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্‌। 
এতজজ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোহন্যথা ॥ ১১ 
জেয যত্তৎ প্রবক্ষ্যামি যজজ্ঞাত্বামৃতমধুতে । 
অনাদিমৎ পবং ব্রক্ম ন সৎ তন্নাসহ্চ্াতে ॥ ১২ 


যথাযথ অনুবাদ &১৯ ভ্রযোদশ অধ্যাষ। ১১২ শ্লোক 


ত্রয়োদশ অধ্যায় । ক্ষেত্রুক্ষেত্রজ্ঞবিভাগবোগ 


॥ ১॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ কৌন্তেয়। এই শবীর ক্ষেত্র এই নাঁমে কথিত, 

ধিনি ইহাকে জানেন এ সম্বন্ধে তত্ববিদৃগণ তাহাকে ক্ষেত্রজ্ঞ নামে অভিহিত কবেন ॥ 
0॥২॥ এবং ভারত, সর্বক্ষেত্রে আমাকেও ক্ষেত্রত্র বলিয়া জানিবে, ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ এই ছুইয়েৰ যে জ্ঞান তাহা আমাব মতে জ্ঞান ॥ 

॥৩।॥ এবং সেই ক্ষেত্র যাহা এবং যে প্রকাব, যেরূপ বিকারশীল এবং যে 
কাবণ হইতে যত্রপ এবং তিনি (ক্ষেত্রজ্ঞ ) যাহা! এবং যেবপ প্রভাবসম্পন্ন তাহা 
আমাৰ নিকট সংক্ষেপে শ্রবণ কব ॥ 

॥ ৪॥ ( তাহা ) খষিগণ কর্তৃক বন্ুপ্রকাবে বিবিধ পুথক ছন্দে এবং যুক্তিযুক্ত 
অসন্দিগ্ ব্রহ্থসৃত্রপদেও কথিত হইয়াছে ॥ 

॥ ৫॥ মহাভূতসমূহ অহংকাব বুদ্ধি এবং অব্যক্ত এবং দশ ও এক ইন্ডরিয 
এবং পঞ্চ ইন্দ্িয়গোচব বিষয় | 

॥৬॥ ইচ্ছা ঘ্ষে স্থুখ ছুঃখ সংঘাত চেতনা খুঁতি সংক্ষেপে ইহাই সবিকাব 
ক্ষেত্র বলিয়া উক্ত হইল॥ 

॥৭| সম্মানে অনাসক্তি অদস্িত্ব অহিংস! ক্ষমা সবলতা আচার্ষের সঙ্গ 
ও সেবা শোঁচ হ্থৈর্য আত্মবিনিগ্রহ॥ 

॥ ৮॥ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্থ বস্তৃতে বৈবাগ্য এবং আমি কর্তা এই ধাবণাঁব অভাব, জন্ম 
মৃত্যু জবা ব্যাধিজনিত দোষেব পুনঃপুন আলোচন ॥ 

॥৯॥ অনাসক্তি পুত্রদারগৃহাদিতে নিলিগ্ততা এবং ই্টানিষ্টলাভে সর্বদা 
সমচিত্ততা ॥ 

॥ ১০1 এবং অনন্তযোগে আমাতে একনিষ্ঠ ভক্তি, উপদ্রবহীন জনবিবল 
স্থানে থাকিবাৰ ইচ্ছা; জনতায় মিশিতে অনিচ্ছা ॥ 

॥ ১১॥ সর্বদা অধ্যাতুজ্ঞানে অনুবাগ, তত্ৃজ্ঞানেব প্রতিপাগ্ধ বিষষেব 
আলোচনা ইহা জ্ঞান এই নামে উক্ত হয়, যাহা ইহার বিপবীত তাহ! অজ্ঞান ॥ 

॥ ১২॥ জ্দেষ যাহ! তাহা বলিতেছি, যাহাকে জানিলে অমৃতত্ব লাভ হয, 
উৎপত্ভিধর্মবজিত পবত্রক্ষ, তাহা না সৎ না অসৎ বলিষা কথিত ॥ 


৬৬ 


ভ্রযোদশ-অধ্যায। ১৩-২৬ শ্লোক ৫২০ গীতা। মূল 


সরবত; পাণিপাদং তৎ সর্বতোইক্ষিশিরোমুখম্‌। 
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ধমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥ ১৩ 
সর্বেক্দ্রিরগুণাভাসং সর্বেন্দ্রিয়বিবঞ্জি তম্‌। 
অসক্তং সর্বভূচ্ষৈব নিগুণং গুণভোক্তী চ॥ ১৪ 
বহিরস্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ। 
সৃক্তবাতদবিজ্ঞেয়ং দুরস্থং চাস্তিকে চ তৎ॥ ১৫ 
অবিভক্তঞ্চ ভূতেষু বিভক্তমিব চ স্থিতম্‌। 
তৃতভর্ত চ ত্জজেয়ং গ্রসিফুঃ প্রভবিষ্ণ চ॥ ১ 
জ্যোতিষামপি তজ্ঞ্যোতিভমসঃ পরমুচ্যতে। 
জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগম্যং হৃদি সর্বস্য'বিচিতম্‌॥ ১৭ 
ইতি ক্ষেত, তথা জ্ঞানং জ্ঞেয়ধ্চোক্তং সমাসতঃ। 
মন্তৃক্ত এতঘিজ্ঞায় মণ্তাবায়োপপদ্তে॥ ১৮ 
প্রকৃতি, পুরুষঞ্চেব বিদ্ধযনাদী উভাবপি। 
বিকারাং্চ গুণাংশ্চৈব বিদ্ধি প্রকৃতিসম্তবান্॥ ৯৯ 
কার্ধকারণকর্ভৃতে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্য তে। 
পুরুষ; সুখহুঃখানাং ভোকতে হেতুরুচ্যতে ॥ ২০ 
পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভূঙ.কে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌। 
কারণং গুণসঙ্গোইস্য সদসদৃযোনিজন্স্ু ॥ ২১ 
উপদ্রষ্টাইহ্ুমস্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। 
পরমাত্েতি চাগুযুক্তে! দেহেহন্মিন্‌ পুরুষঃ পরঃ ॥ ২২ 
য-এবং বেত্তি পুরুষং প্রকৃতি গুণৈঃ সহ। 
সর্বথা বর্তমানোইপি ন স ভুয়োইভিজায়তে ॥ ২৩ 
ধ্যানেনাত্মনি পন্যন্তি কেচিদাত্বানমায্মনা। 
অন্তে সাংখ্যেন যোৌগেন কর্মযোঁগেন চাপরে ॥ ১৪ 
অন্তে হ্বেবমজানন্তঃ শ্রত্বান্তেভ্য উপাঁসতে। 
তেইপি চাতিতরন্ত্যেব মৃত্যুং শ্রুতিপবায়ণাঃ ॥ ২৫ 
যাবৎ সগ্তায়তে কিঞ্চিৎ সত্ৃং স্থাবরজক্মমম্‌। 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্সং যোগাত্তদ্বিদ্ধি ভরতর্ষভ। ২৬ 


যথাযথ অনুবাদ ৫২১ ভ্রযোদশ অধ্যাব। ১৯৩ - ২৬ শ্লোক 


॥ ১৩॥ তাহা সর্বদিকে হস্তপদযুক্ত দর্বদিকে চক্ষু মস্তক মুখবিশিষ্ট সর্বত্র 
কর্ণবিশিষ্ট জগতে সকল বস্তুকে আবৃত করিয়া বর্তমান বহিয়াছে ॥ 

॥ ১৪॥ সকল ইন্জিয়ের গুণের প্রকাশক সর্ব-ইন্দ্রিয়জিত সংসর্গমুক্ত অথচ 
সর্ববস্তর ধাবক, নি? এবং গুণভোক্তা ॥ 

॥ ১৫॥ তাহা ভূতগণেব বাহিবে এবং অন্তবে, চর অথচ অচব, সু্ষত্বহেতু 
অবিজ্ঞেয় এবং দুবস্থ এবং নিকটস্থিত ॥ 

॥ ১৬॥ এবং ভূতগণে অবিভক্ত এবং বিভক্তেব স্তায় স্থিত এবং সেই জ্ঞেষ 
ভূতপালক সংহারক এবং উৎপত্তিকারক ॥ 

॥ ১৭॥ তাহা জ্যোতিফসমূহেবও জ্যোতি তমেব অতীত বলিয়া উক্ত হয, 
জ্ঞান জ্রেয় জ্ঞানেব দ্বার! লভ্য, সকলে হৃদয়ে নিবিষ্ট ॥ 

॥ ১৮॥ এই ক্ষেত্র তথা জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সংক্ষেপে কথিত হইল, আমার ভক্ত 
ইহা! জানিয়৷ আমাব ভাব প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ১৯॥ প্রকৃতি এবং পুরুষও উভষকেই অনাদি বলিয়া জানিবে এবং বিকাঁব- 
সমূহ এবং গুণসকল প্রকৃতি হইতেই উৎপন্ন জানিবে ॥ 

॥২০॥ কার্য ও কাবণেব কর্তৃত্ববিষয়ে প্রকৃতি হেতু বলিয়া! কথিত, সুখছুখে- 
সমূহেব ভোগকর্তৃ বিষয়ে পুরুষ হেতু বলিয়া উক্ত হয ॥ 

॥ ২১॥ পুরুষ প্রকৃতিতে স্থিত হইয়াই প্রকৃতিজাত গুণসমূহ ভোগ কবেন, 
গুণেব সহিত সঙ্গ ইহাব সৎ ও অসৎ যোনিতে জন্মেব কারণ ॥ 

॥২২॥ এই দেহে পব পুরুষ সাক্ষী এবং অন্ুমোদনকর্তা ভর্তা ভোতণ 
মহেশ্বব এবং পবমাত্বা নামেও উক্ত হন ॥ 

॥ ২৩॥ যিনি পুরুষকে এবং গুণেব সহিত প্রকৃতিকে এই প্রকাব জানেন 
তিনি সর্বভাবে বর্তমান থাকিষাঁও পুনর্বার জন্মগ্রহণ কবেন ন!॥ 

॥২৪॥ কেহ নিজ চেষ্টা ধ্যানের দাবা আত্মাতে, অন্তে সাংখ্যযোগেব 
সাহাযো এবং অপবে কর্মযোগেব দ্বারা আত্মাকে দর্শন কবেন ॥ 

॥ ২৫॥ আবাব অন্তে এ প্রকাব জানিতে না পাবিয়া অপবেব নিকট গুনিয়া 
উপাসনা কবেন, তীহাবাও শ্রুত উপদেশ পালন কবিয়া মৃত্যু অতিক্রম করিয়াই যান। 

॥ ২৬ ॥ ভবতর্ধভ, স্থাবৰ জঙ্গম যাহা কিছু পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহা ক্ষেত্র 
ক্ষেত্রজ্ঞ সযোগেব ফলে জানিও॥ 


ত্রযোদশ অধ্যায়। ২৭-৩৪ ক্লোক ৫২ গীত।| মূল 


সমং সর্বেধু ভূতেষু ভিষ্ন্তং পরমেশ্বরম্‌। 
বিনশ্যৎন্ববিনন্তত্ত, হয; পশ্ঠতি স পশ্যতি ॥ ৎ৭ 
সমং পন্তন্‌ হি সর্বত্র সমবস্থিতমীশ্বরমূ। 
ন হিনস্তযাত্মনাত্মানং ততে। যাতি পরাং গতিম্‌ ॥ ২৮ 
প্রকত্যৈৰ চ কর্মাণি ক্রিয়মাগানি সর্বশঃ। 
যু; পন্যতি তথাকআ্সানমকর্তারং স পশ্যতি ॥ ২৯ 
যদা ভূতপৃথগ্ভাবমেকস্থমমপন্ঠতি। 
তত এব চ বিস্তার ব্রহ্মা সম্পন্ভতে তদা॥ ৩০ 
অনাদিত্বান্িগ্রণত্বাৎ পরমাত্বায়মব্যয়ঃ। 
শরীরস্থোইপি কৌন্তেয় ন করোতি ন লিপ্যতে ॥ ৩১ 
যথা সর্বগতং সৌন্স্যাদাকাশ' নোপলিপ্যতে। 
সর্বত্রাবন্থিতো দেহে তথাত্বা নোপলিপ্যতে ॥ ৩২ 
যথা প্রকাশয়ত্যেকঃ কৃৎন্টং লোকমিমং রবিঃ। 
ক্েত্রং ক্ষেত্রী তথা কৃৎনং প্রকাশয়তি ভারত ॥ ৩৩ 
ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞয়োরেবমন্তরং জ্ঞানচক্ষুষা। 
ভূৃতপ্রকৃতিমোক্ষঞ্চ যে বিদুর্যান্তি তে পরম্‌॥ ৩৪ 


ইতি ক্ষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগো নাম ভ্রযোদশোহ্ধ্যাফঃ 


যথাযথ অন্থবাদ - ৫হ৩ 'ভ্রযোদশ অধ্যায়। ২৭-৩৪ প্লোক 


॥২৭॥ সর্বভূতে সমভাবে অবস্থিত বিনাঁশশীল বস্তুতে অবিনাশী পবমেশ্ববকে 
যিনি দেখেন তিনি দেখেন ॥ 

॥ ২৮ ॥ কাবণ সর্বত্র সমভাবে অবস্থিত ঈশ্ববকে দেখিয়া নিজেব দ্বাবা আত্মার 
হানি করেন না, তাহাতে পরা গতি প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ২৯॥ এবং যিনি গ্রকৃতিব দ্বারাই কর্মসকল সর্বভাবে কৃত হইতেছে তথা 
আত্মা অকর্তা বহিয়াছে দেখিতে পান তিনি দেখেন ॥ 

॥ ৩০॥ যখন ভূতসমূহেব পৃথকত্ব একস্থ এবং তাহ! হইতে তাহাব বিস্তাবও 
দেখেন তখন ত্রন্মপ্রাপ্তি হয় ॥ 

॥ ৩১ ॥ কৌন্তেয়, এই অব্যয পরমাত্মা অনাদি, নিগু'ণ বলিয়া শবীবস্থ হইয়াঁও 
কিছু কবেন না, লিপ্ত হন না ॥ 

॥ ৩২ ॥ আকাশ যেমন সুঙ্সত্বহেতু সবত্র ব্যাপ্ত থাকিয়া! লিগ হয় না সেইবপ 
আত্মা সর্বত্র দেহে অবস্থিত থাকিয়া! লিপ্ত হন না॥ 

॥ ৩৩ ॥ ভাবত, যেমন এক সুর্য এই সম লোক প্রকাশ করে সেইরপ ক্ষেত্রী 
সমস্ত ক্ষেত্র প্রকাশ কবেন ॥ 

॥ ৩৪ ॥ ধাহাঁব জ্ঞানচক্ষুব দ্বাবা ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্জেব এই ভেদ এবং তৃতগ্রকৃতি 
হইতে মোক্ষ কি তাহা! জানেন তাহার! পরমকে প্রাপ্ত হন ॥ 


কষেত্রক্ষেত্রজ্ঞবিভাগযোগ নামক ত্রযোদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


চতুর্শি অধ্যায। ১-১৩ শ্লোক ' ৫২৪ . 


শ্রীভগবানুবাচ ॥ 


গুপত্রয়বিভাগ্যোগো! নাম চতুর্দশোইধ্যায়ঃ 


পবং ভূয়ঃ প্রবন্ষ্যামি জ্ঞানানাং জ্ঞানমুত্তমমূ। 


. বজজ্ঞাত্বা মুনয়ঃ সর্বে পরাং সিদ্ধিমিতো গতাই॥ ১ 


ইদং জ্ঞানমুপাপ্রিত্য মম সাধর্ঘযমাগতাঃ। 
সর্গেইপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথস্তি চ॥ ২ 
মম যোনির্মহদ্ত্হ্ম তম্মিন্‌ গর্ভং দধাম্যহম্‌। 
সম্ভবঃ সর্বভূতানাং ততো! ভবতি ভাবত ॥ ৩ 
সর্বযোনিযু কৌস্তেয় মূর্তয়ঃ সম্ভবস্তি যাঃ। 
তাসাং ব্রচ্ম মহদ্‌যোনিবহং বীঁজপ্রদঃ পিতা ॥ ৪ 
সত্বং রজত্তম ইতি গুণাঃ প্রকৃতিপস্তবাঃ। 


নিবত্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়মূ। ৫ , 


তত্র সত্বং নির্মলতাৎ প্রকাঁশকমনাময়মূ। 
স্থখসঙ্গেন বর়াতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ॥ ৬ 
বজো বাগাত্বকং বিদ্ধি তৃষ্ণা্ঙ্গসমুদ্তবম্‌। 
তশ্নিবপাতি কৌন্তেয় কর্মপন্ষেন দেহিনম্‌॥ ৭ 
তমস্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্‌। 
প্রমাদালস্ত নিদ্রাভিস্তশ্লি বয়াতি ভারত॥ ৮ 
সত্বং সুখে সর্য়তি রজঃ কর্মণি ভাবত। 
জ্বানমাবৃত্য তু তমঃ প্রমাদে সপ্য়ত্যুত॥ ৯ 
রজন্তমশ্চাভিভূয় সত্বং ভবতি ভাবত। 
বজঃ সত্বং তমশ্চৈব তমঃ সত্বং বজভ্তথা ॥ ১০ 


'সর্ঘঘারেষু দেহেইশ্মিন্‌, প্রকাশ উপজায়তে। 


জ্ঞানং যদা তদা বিদ্যাদিবৃদ্ধং সত্বমিত্যুত ॥ ৯১ 
লোভ; প্রবৃত্তিরাবন্তঃ কর্মণীমশম্ঃ স্পৃহা । 
রজস্তেতানি জাযস্তে বিবৃদ্ধে ভব্তর্ষভ ॥ ১২ 
অপ্রকাশোপ্ররৃভিন্চ প্রমাদো মোহ এব চ। 
তমন্তেতানি জায়ন্তে বিবৃদ্ধে কুরুনন্দন | ১৩ 


গীতা। মূল 


যথাযথ অনুবাদ ৫২৫ চতু্শি অধ্যায়। ১-১৩ শ্লোক 


চতুর্দশ অধ্যায়। গুগত্রয়বিভাগ্বযোগ 


॥ ১॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ সকল জ্ঞানে মধ্যে উত্তম পবম জ্ঞানেব কথা 
আবাব বলিতেছি যাহা৷ জ্ঞাত হইয়া মুনিগণ ইহলোক হইতে পৰা সিদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন ॥ 

॥২॥ এই জ্ঞান আশ্রষ কবিয়া আমাব সাধর্ম্ প্রাপ্ত হইলে ন্থষ্টিকালেও জন্ম 
হয না এবং প্রলয়ে কষ্ট পাইতে হয না ॥ 

॥৩॥ মহদ্ত্রদ্দ আমাব যোনি, আমি তাহাতে গর্ভাধান কবি তাহা হইতে, 
ভাবত, সমস্ত ভূতবর্গেব উৎপত্তি হয ॥ 

॥৪॥ কৌন্তেষ, সর্বপ্রকাব যোনিতে যাহা কিছু মূর্ত জীব জন্মে মহদতরহ্ম 
তাহাঁদেব যোনি, আমি তাহাদেব বীজপ্রদ পিতা ॥ 

॥ ৫॥ মহাবাহো, প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন সত্ব বজ তম এই গুণসকল অব্যয় 
দেহীকে দেহে বন্ধন কবে ॥ 

॥ ৬॥ অনঘ, তাহাদেৰ মধ্যে নির্মলত্ব হেতু প্রকাশগ্ুণযুক্ত, বিক্ষোভবহিত 
সত্ব নুখেব আসক্তি ও জ্ঞানেব আসক্তি ঘ্বাবা বন্ধন কবে ॥ 

॥ ৭॥ বজকে বাগাত্মক ও তৃষ্ণা ও আসক্তি হইতে উৎপন্ন জানিবে, কৌন্তেয, 
তাহা দেহীকে কর্মাসক্তিব দ্বাবা বন্ধন কবে ॥ 

॥৮॥ আব তমকে অজ্ঞানজ, সর্বদেহীব মোঁহকাবী জানিবে, ভাবত, তাহা 
প্রমাদ আলম্ত নিজ্রাব দ্বাব! বন্ধন কবে । ৃ 

॥৯॥ ভাবত, সত্ব সুখে সংশ্লিষ্ট কবে বজ কর্মে এবং তম জ্ঞানকে আবৃত 
কবিয়াই প্রমাদে সংশ্লিষ্ট কবে ॥ 

॥ ১০ ॥ ভাবত, বজ এবং তমকে অভিভূত কবিষা সত্ব এবং সত্ব এবং তমকে 
অভিভূত কবিযা৷ বজ, সেই বপ সত্ব বকে অভিভূত কবিযা তম প্রবৃত্ত হয ॥ 

॥ ১১॥ যখন এই দেহে সর্ব ইন্ড্রিষঘাঁবে প্রকাশবপ জ্ঞান দেখা দেষ তখন 
সন্বই বৃদ্ধি পাইযাছে ইহা! জানিবে ॥ 

॥ ১২॥ ভবতর্ধভ, লোভ কর্মে প্রবৃতি নানা কর্মেৰ উদ্যোগ অশান্তি বিষষ- 
ভোগেচ্ছা এই সকল বজ বৃদ্ধি হইলে দেখা দেয ॥ 

॥ ১৩।॥ কুরুনন্দন, অপ্রকাশ এবং কর্মে অপ্রবৃত্তি কর্তব্য কর্মে অনিচ্ছা! এবং 
অনুচিত কর্মে আগ্রহ, তম বৃদ্ধি পাইলে এই সকল উৎপন্ন হয। 


চতুরশ অধ্যায়। ১৪-২৬ গ্লোক ৫২৬ 


অনি উবাচ 


শ্রীভগবান্থুবাচ ॥ 


যদা সত্বে প্রবৃদ্ধে তু প্রলয়ং যাতি দেহভৃৎ। 
তদোত্তমবিদাং লোকানমলান্‌ প্রতিপদ্ধতে ॥ ১৪ 
রজসি প্রলয়ং গত্বা কর্মসঙ্গিযু জায়তে। 
তথা প্রলীনভ্তমসি মুঢুযোনিযু জায়তে ॥ ১৫ 
কর্মণঃ স্থুকৃতন্তাঃ সাত্বিকং নির্মলং ফলম্‌। 
রজসম্ভ ফলং হুঃখমজ্ঞানং তমসঃ ফলম্‌ ॥ ১৬ 
সত্বাৎ সগ্রায়তে জ্ঞানং বজসো লোভ এব চ। 
প্রমাদমোহৌ তমসো ভবতোইজ্ঞানমেব চ॥ ১৭ 
উধ্ব ং গচ্ছস্তি সত্বস্থা মধ্যে তিষ্টস্তি বাজসাঃ। 
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ ॥ ১৮ 
নান্তং গুণেভ্যঃ কর্তারং ষদা দষ্টানুপন্ঠাতি। 
গুণেভ্যশ্চ পরং বেত্তি মনভাবং সোইধিগচ্ছতি ॥ ১৯ 
গুণানেতানতীত্য ত্রীন্‌ দেহী দেহসমুদ্তবান্‌। 
জনমমৃত্যু জবা ছুঃখৈিমুক্তোইমূ তম শ্গুতে॥ ২০ 
কৈলিনৈস্্রীন গুণানেতানতীতো ভবতি প্রভো। 
কিমাচার; কথং চৈতাস্ত্রীন্‌ গুণাঁনতিবর্ততে ॥ ১ 
প্রকাশঞ্চ প্রবৃত্তি মোহমেব চ পাগুব। 
ন ছবেষ্টি জ্প্রবৃস্তানি ন নিবৃত্বানি কাজ্ষতি ॥ ২ 
উদাসীনবদাসীনো গুণৈর্যো ন বিচাল্যতে। 
গুণা বর্তন্ত ইত্যেবং যোহবতিষ্ঠতি নেঙ্গতে | ২৩ 
সমছুঃখস্ুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্বাকাঞ্চনঃ। 
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীবস্তল্যনিন্দাত্বসংস্ততিঃ ॥ ২৪ 
মানাপমানয়োস্তল্যন্তল্যো মিত্রাবিপক্ষয়োঃ 
সর্বারস্তপরিত্যাবী গুণাতীতঃ স উচ্যতে॥ ২৫ 
মাঞ্চ যোইব্যভিচাবেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 
স গুণান্‌ সমতীত্যৈতান্‌ ব্রহ্মতূয়ায় কল্পতে ॥ ২৬ 


গীতা। মূল 


সস 


যথাযথ অনুবাদ ৫২৭ চতুরশ অধ্যাষ। ১৪ -২৬ শ্লোক 


॥১৪॥ সত্ব বৃদ্ধি হইযা যখন দেহধাবীব মৃত্যু হয় তখন তিনি উত্তম 
জ্ঞানিগণেব অমল লোকসমূহ প্রাপ্ত হন॥ 

॥ ১৫॥ বজে মৃত্যু হইলে কর্মাসক্তদিগের মধ্যে জনম হয, সেই বাপ তমে ত্য 
ঘটিলে মূঢযোনিতে জন্মলাভ হয) 

॥ ১৬॥ মুকৃত কর্মেব ফল সাত্বিক নির্মল বলিয়া কথিত '্লাব বজের ফল 
ছঃখ তমেব ফল অজ্ঞান ॥ 

॥ ১৭॥ সত্ব হইতে জ্ঞান উৎপন্ন হয এবং বজ হইতে লোভ এবং তম হইতে 
প্রমাদদ এবং মোহ এবং অজ্ঞান জন্মে ॥ 

॥ ১৮॥ সত্বে স্থিতি হইলে উধ্বগতি লাভ হয়, বাজসগণ মধ্যে অবস্থান কবেন, 
জঘন্য গুণ ও প্রবৃত্তিযুক্ত তামসেবা নিম্নগতি প্রাপ্ত হয ॥ 

॥ ১৯॥ যখন দ্রষ্টা গুণ ব্যতীত অপব কোন কর্তী দেখেন না৷ এব" গুণ হইতে 
পবকে জানেন ( তখন ) তিনি আমাব ভাব প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ২০॥ দেহী দেহসমুদ্তব এই তিন গুণকে অতিক্রম কবিয়া জন্ম মৃত্যু জবা 
ছুংখ হইতে মুক্ত হইয়! অমৃত ভোগ করেন ॥ + 

॥ ২১॥ অঞ্ভুন বলিলেন ॥ প্রভো, কি লক্ষণসমূহেব দ্বাবা এই তিন গুণেব 
অতীত হয়, ( তখন ) কি প্রকাব আচাব হয়, কিবপ উপাষে এই তিন গুণেব অতীত 
হওয়া যাষ ॥ 

॥ ২২॥ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ পাগুব, প্রকাশ এবং" প্রবৃত্তি এবং মোহও 
উপস্থিত হইলে যিনি ঘেষ কবেন না এবং নিবৃত্ব হইলে আকাজ্কা কবেন না ॥ 

॥২৩॥ যিনি উদ্দাসীনেব স্াষ অবস্থান কবিষা গুণসমূহেব দ্বাব! বিচলিত 
হন না, গুণসকল থাকিবেই জানিয়া যিনি অবস্থান কবেন, অস্থিব হন না॥ 

॥ ২৪॥ সুখ দুঃখে সমবোধ, নিজেতে প্রতিষিত, লোষ্্র গ্রত্তব কাঞ্চনে সমজ্ছান, 
প্রিয় অপ্রিয়ে তুল্য ভাব, ধীব, নিন্দা আত্মপ্রশংসাতে তুল্যবোধ ॥ 

॥২৫॥ মান অপমানে সমজ্ঞান, মিত্রশক্রতে সমভাব, সবাবন্তপবিত্যাগী তিনি 
গুণাতীত বলিষ! উক্ত হন ॥ 

॥ ২৬॥ এব যিনি অব্যভিচাবী ভক্তিযৌগেব ছাঁবা আমার সেবা কবেন তিনি 
এই তিন গুণ সম্যক অতিক্রম ববিষা ব্রহ্মভাবেব উপযুক্ত হন ॥ 


ডি৭ 


চতুরপ অধ্যায়। ২৭ শ্লোক 4২৮ গীতা। মূল 


বহ্থাণো হি প্রতিষ্ঠাহমমূতস্তাব্যয়স্ত চ। 
"শাশ্বত চ ধর্মস্য সুখস্যৈকাস্তিকস্ত চ॥ ২ 


ইতি গুণব্রযবিভাগযোগো নাম চতুর্দশোইধ্যাষঃ 


যথাযথ অনুবাদ ৫২৯ চতুর্দশ অধ্যায়। ২৭ শ্লোক 


॥২৭॥ কারণ আমি ব্রঙ্গেব, অম্বতেব এবং অব্যয়েব এবং শাশ্বত ধর্মেব এবং 
একাস্তিক সুখের প্রতিষ্ঠা ॥ 


গুগত্রয়বিভাগযোগ নাক চতুর্দশ অধ্যায় সমাপ্ত 


পঞ্চদশ অধ্যায। ১-১২ শোক ৫৩০ গ্লতা। মূল 


পুরুযোত্তমযোগ্ো। নামি পঞ্চদশোহধ্যা 


শ্রীভগবানুবাচ॥ উধ্বমূলমধ্চশাখমন্বথং প্রানুবব্যয় ম্‌। 
ছন্দাংসি যন্ত পর্ণানি যস্তং বেদ স বেদবিৎ॥ ১ 
অধশ্চোর্ধধ প্রন্ততত্তস্ত শাখা গুণপ্রবৃদ্ধা বিষয়প্রবালাঃ। 
অধশ্চ মৃলাম্তন্ুসস্ততানি কর্মান্ববন্ধীনি মন্নুযলোকে ॥ ২ 
ন বপমস্তেহ তথোঁপলভ্যতে নাস্তে! ন চাদির্ন চ সম্প্রতিষ্ঠা। 
অশ্বথমেনং নুবিবট়মূলমসঙশস্ত্রেণ দৃঢ়েন ছিত্বা॥ ৩ 
ততঃ পদং তৎ পরিমাগিতব্যং যম্মিন্‌ গতা ন নিবর্তত্তি ভূয়ঃ। 
তমেব চাগ্ঠং পুরুষং প্রপন্ঠে যতঃ প্রবৃত্তি; প্রস্থতা পুবাণী ॥ ৪ 
নির্মাণমোহা জিতসঙগদোষা অধ্যাত্বনিত্যা বিনিবৃত্তকামাঃ। 
ছন্দৈবিমুক্তাঃ নুখছঃখসংজ্তৈছন্তযযূঢ়াঃ পদমব্যয়ং তৎ॥ ৫ 
ন তণ্ভাসয়তে নুর্যো ন শশাঙ্কো ন পাবকঃ। 
যদ্গত্বা ন নিবর্তন্তে তদ্বাম পরমং মম ॥ ৬ 
মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ। 
মনঃযষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥ ৭ 
শবীবং যদবাপ্োতি যচ্চাপ্যুৎক্রামতীশ্ববঃ। 
গৃহীতৈতোনি সংযাতি বাধূ্ন্ধানিবাশয়াৎ॥ ৮ 
শ্রোত্রকক্ষুঃ স্পর্শন্। বসনং ভ্রাণমেব চ। 
অধিষ্ঠায় মনশ্চায়ং বিষযানুপসেবতে॥ ৯ 
উৎক্রামন্তং স্থিত: বাপি ভুগ্তানং বা গুণান্বিতমূ। 
বিমূঢা নানুপশ্তন্তি পশ্যন্তি জ্বানচচ্ষুষঃ ॥ ১০ 
যতস্তো যোগিনশ্চৈনং পপ্যন্তযাতন্াবস্থিতম্‌। 
যতন্তোহপ্যকৃতাত্বানো নৈনং পন্থস্ত্যচেতসঃ॥ ১১ 
যদাদিত্যগতং তেজো জগন্ভাসয়তেইখিলম্‌। 
যচ্চন্দ্রমসি যচ্চাগ্নৌ তত্তেজো বিদ্ধি মামকম্॥ ১২ 


যথাযথ অন্গবাদ ২ ৫৩১ পঞ্চদশ অধ্যাষ। ১-১২ শ্লোক 


পঞ্চদশ অধ্যায় । পুরুবোস্তমযোগ 


॥ ১। শ্রীভগবান বলিলেন ॥ ছন্দসমূহ যাৰ পত্রবাজি (সেই) উর্্বসূল 
অধঃশাখ অশ্থথ অব্যয় কথিত হয, তাহাকে ধিনি জানেন তিনি বেদবিৎ। 

॥২॥ গুণবর্ধিত বিষয়বপ অস্জবযুক্ত তাহাব শাখাসমূহ অধ এবং উত্বে 
প্রসাবিত এবং কর্মানুগামী মূলসমূহ অধোভাগে মনুস্তালোকে অনুপ্রবিষ্ট॥ 

॥৩॥ ইহলোকে ন! ইহাব স্বরূপ উপলদ্ধি কৰা যায় না অস্ত না আদি না বা 
প্রতিষ্ঠা, এই অতিবর্ধিতমূল অশ্বথথকে দৃঢ় অসঙ্গশস্তেব দ্বাবা ছেদন কিয়া ॥ 

॥ ৪॥ অনস্তব সেই পদ অর্বেষণ কবিতে হুইবে যাহাতে গৌঁছিলে পুনবায় 
আবর্তন নাই, সেই আদিপুরুষেবই শবণ লই ধাহা হইতে চিবস্তনী প্রবৃত্তি নিঃসৃত 
হইয়াছে ॥ 

॥ ৫॥ মানমোহশৃদ্ঠ সঙ্গদোষজযী নিত্য অধ্যাত্বজ্ঞাননিষ্ঠ, কাম্য বন্ত হইতে 
বিনিবৃভ, সুখছুঃখসংজ্ঞক ছন্দ হইতে মুক্ত অমুঢচেত! সেই অব্যয় পদ পান। 

॥৬॥ তাহা না তূর্য প্রকাশ কবিতে পাবে না চন্দ্র না অগ্নি, যেখানে 
পৌছিলে পুনবানৃত্তি হয না, তাহা আমাৰ পবম ধাম ॥ 

॥ ৭॥ আমাবই সনাতন অংশ জীবলোকে জীবৰপ ধাবণ কবিয়া প্রকৃতিস্থিত 
মন সমেত ছয ইন্ড্রিষকে টানিয়া লয় ॥ 

॥৮॥ কোন শবীবগ্রহণ এবং কোন শবীবত্যাগকালে, গন্ধাধাৰ হইতে 
বাঁযু যেমন গন্ধদকল, (সেই বপ ) ঈশ্বর ইহাদেব লয় যান ॥ 

॥৯। ইনি কর্ণ চক্ষু এবং ত্বক রসনা ও ভ্বাণেনদ্রিয় এবং মনে অধিষ্ঠান কবিয়া 
বিষযসকল উপভোগ কবেন। 8 

॥ ১০ ॥ দেহত্যাগকালে অথবা দেহে অবস্থানকালে এবং বিষযভোগকালে এই 
গুণাম্থিতকে বিমূঢ় জনেবা দেখিতে পাঁষ না, ড্ঞানচ্ুযুক্তগণ দেখিতে পান॥ 

॥ ১১॥ যত্রপব হৃইযা যোগিগণও ইহাকে নিজের মধ্যে অবস্থিত দেখেন, 
অপ্তদ্ধান্তঃকবণ মৃঢ়চেতা ব্যক্তিগণ যত্ব কবিলেও ইহাকে দেখিতে পান না॥ 

॥১২॥ যে তেঞ্জ আদিত্যগত হইয়া অখিল জগৎ উদ্ভাসিত কবে এবং যাহ! 
চন্দ্রে এবং যাহা অগ্নিতে সেই তেজ আমাব জানিবে ॥ 


পরশ অধ্যায় । ১৩-২০ গ্লোক ৫৩২ স্্ীতা। মূ 


গামাবিশ্বা চ তৃতানি ধারয়াম্যহমোজসা। 
পুফামি চৌষধীঃ সর্বাঃ সোমো তৃত্বা রস্াত্বকঃ॥ ১৩ 
অহং বেশ্বানরো তৃত্া প্রাণিনাং দেহমাশ্রিতঃ। 
প্রাণাপানসমাযুক্তঃ পচাম্যন্নং চতুবিধম্‌॥ ১৪ 
সর্বস্ত চাহং হাদি সঙ্নিবিষ্টো মত্ত; স্মৃতিজ্ঞনিমপোহনঞ্চ। 
বেদৈশ্চ সর্বেরহমেব বেষ্তো বেদাস্তকৃঘ্ধেদবিদেব চাহম॥ ১৫ 
দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে ক্ষরম্চাক্ষর এব চ। 
ক্ষরঃ সর্বাণি ভূতানি কুটস্থোইক্ষর উচ্যতে ॥ ১৬ 
উত্তমঃ পুরুষত্তবম্যঃ পরমাত্মেত্যুদাহ্বতঃ। 
যো লোঁকভ্রয়মাবিশ্ত বিভর্ত্যব্যয় ঈশ্বরঃ॥ ১৭ 
যম্মাৎ ক্ষর মতীতোইহমক্ষরাদপি চোত্বমঃ। 
অতোইম্মি লোকে বেদে চ প্রথিত: পুরুষোভ্মঃ ॥ ১৮ 
যে৷ মামেবমসন্মুঢ়ো জানাতি পুরুযোভমম্‌। 
স সর্ববিস্ভজতি মাং লর্বভাবেন ভারত ॥ ১৯ 
ইতি গুহাতমং শান্্রমিদমুক্তং ময়ানঘ। 
এততুদ্ধা বুদ্ধিমানূ স্তাৎ কৃতকৃত্যশ্চ ভাবত ॥ ২৭ 


ইতি পুকযোভমযোগো নাম পঞ্গশোহধ্যায়? 


যথাযথ 'অঙবাদ €৬৩ পঞ্চদশ অধ্যাষ। ১৩-২০ প্লোক 


॥ ১৩॥ আমি ওজ-শক্তিব ছাবা পৃথিবীকে আবিষ্ট কবিযা ভূতসকলকে ধাবণ 
কবিয়৷ আছি এবং বসাত্মক চন্দ্র হইয়া সমস্ত ওষধী পোষণ কৰি ॥ 

॥ ১৪॥ আমি বৈশ্বানব হইয়া প্রাণিগণেব দেহ আশ্রয় কবিয়। প্রাণ ও অপাঁনে 
যুক্ত হইয়! চতুর্ধিধ অন্ন বিপাক কবি ॥ | 

॥ ১৫॥ এবং আমি সকলেব হৃদয়ে সন্নিবিষ্ট) আমা হইতে স্মৃতি জ্ঞান ও 
সংশয়নিবাসক সিদ্ধান্ত উৎপন্ন" হয় এবং সমস্ত বেদে আমিই জ্ঞাতব্য এবং আমিই 
বেদাস্তপ্রবর্তক বেদবিৎ ॥ 

॥ ১৬॥ লোকে ক্ষব এবং অক্ষর এই ছুই পুরুষ ( আছে ), ভূতসকল ক্ষব, 
কৃটন্থকে অক্ষর বলা হয় ॥ 

॥ ১৭॥ এবং অন্য উত্তম পুরুষ পবমাত্মা এই নামে অভিহিত যিনি অব্যয় ঈশ্বব 
লোকন্রয়কে আবিষ্ট কবিয়া পাঁলন কবেন ॥ 
॥১৮॥ যেহেতু আমি ক্ষবেব অতীত এবং অক্ষব অপেক্ষা উত্তম সে জন্য 
লোকসাধাবণে এবং বেদে আমি পুরুষোত্বম নামে প্রসিদ্ধ ॥ 

॥ ১৯॥ ভাবত, যে মোহশুন্ট ব্যক্তি আমাকে এইবপ পুরুষোত্তম বলিষা 
জানেন সেই সর্ববিৎ আমাকে সর্বভাবে ভজনা কবেন॥ 

॥২০॥ অনঘ ভাবত, আমাব ঘ্বাব! এই গুহাতম শীল্র এই প্রকাবে কথিত 
হইল, ইহ! জানিলে বুদ্ধিযুক্ত ও কৃতকৃত্য হয় ॥ 


পুকধোত্ুমযোগ নামক পঞ্চদশ অধ্যায সমাপ্ত 


বৌডশ অধ্যায় | ঠ-১৬ গ্লোক " &৩৪ 


দৈবান্থরসম্পদূবিভাগবোগে। নাম যোড়শোহধ্যায়ঃ 


শ্রীভগবান্ুবাচ ॥ 


অভয়ং সত্তসংশুদ্ধিজ্ঞবনযো গব্যবস্থিতিঃ। 
দান, দমশ্চ' যজ্ঞশ্চ স্থাধ্যায়স্তপ আর্জবম্‌॥ ১, 
অহিংসা সত্যমক্রোধভ্তযাগঃ শাস্তিরপৈশুনম্‌। 
দয়া ভূতেঘলোলু্ুং মার্দবং . হ্রীবচাপলম্‌॥ ২ 
তেজ? ক্ষমা ধুতি: শৌচমদ্রোহো৷ নাতিমানিতা। 
ভবস্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতত্ত ভাবত॥ ৩ 
দস্তে৷ দর্পোইভিমানশ্চ ক্রোধ পারুস্যমেব চ। 
অভ্ঞানং চাভিজাতস্ত পার্থ সম্পদমানুবীম্‌॥ ৪ 
দৈবী সম্পঘ্িমোক্ষায় নিবন্ধায়ান্ুবী মতা। 
মা শুচঃ অম্পদং দৈবীমভিজাতোইসি পাগুব ॥ ৫ 
ঘো ভূতসর্গে৷ লোকেইম্মিন্‌ দৈব আস্থুর এব চ। 
দৈবো বিস্তবশ: প্রোক্ত আস্ুরং পার্থ মে শৃণু॥ ৬ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্বিক+ জনা ন বিছ্বানুবাঃ। 
ন শোচং নাপি চাচারো ন সত্যং তেষু বিদ্যাতে॥ ? 
অসত্যম প্রতিষ্ঠ: তে জগদাহুবনীশ্ববম্‌। 
অপরজ্পরসম্ভৃতং কিমন্যৎ কামহৈতুকম্‌॥ ৮ 
এতাং দৃষ্টিমবষ্টভ্য নষ্টাত্বা নোহ্লবু দ্ধয়ঃ। 
প্রভবস্ত্যগ্রকর্মাণঃ ক্ষয়ায় জগতোহহিতাঃ॥ ৯ 
কামমাশ্রিত্য ছুষ্পুবং দম্ভ মানমদাস্বিতাঃ। 
মোহাদ্‌গৃহীত্বাইসদৃগ্রাহান্‌ প্রবর্ততেইশুচিত্রতাঃ ॥ ১০ 
চিন্তামপবিমেয়াঞ্চ প্রলযাস্তামুপাশ্রিতাঃ। 


'কামোপভোগপবমা এতাবদিতি 'নি শ্চিতাঃ ॥ ১১ 


আশাপাঁশশতৈর্বদ্ধাঃ কামক্রোধপবায়ণাঃ। 
ঈহস্তে কামভোগার্থমন্যায়ে নার্থসঞ্চয়ান্‌॥ ৯২ 
ইদমগ্য ময়া লব্ষমিদং প্রাঙ্গ্যে মনোবথম্‌। 
ইদমভীদমপি মৈ ভবিষ্যতি পুনর্ধনম্॥ ১৩ 


পীতা। মূল 


ধথাযথ খুগুধাদ ৫৩৫ যৌডশ অধ্যায় । ১ - ১৩ গ্লোক 


বোড়শ অধ্যায়। দৈবাস্থরসম্পদৃবিভাগযোগ 


॥ ১॥ শ্্রীতগবান বলিলেন ॥ নির্ভয়ত৷ শুদ্ধসত্বান্ুভূতি, জ্ঞান ও যোগে নিষ্ঠা 
দান এবং বহিবিক্দ্িযদমন এবং যজ্ঞ স্বাধ্যায় তপ সবলতা ॥ 

॥২॥ অহিংসা সত্য অক্রোধ ত্যাগ শান্তি, পবদোষবর্ণনে অনিচ্ছা, প্রাণিবর্গে 
দযা, অলোভ মৃছতা লজ্জা স্থৈর্য ॥ 

॥৩॥ তেজ ক্ষমা ধুতি শুচিতা, পবেব অনিষ্টচেষ্টাব অভাব, অনতিমানিতা, 
ভাবত, দৈবী সম্পদে অধিকাবী জাত ব্যক্তির হয় ॥ 

॥৪॥ পার্থ, দম্ভ দর্প গর্ব ক্রোধ এবং কর্কশতা এবং অজ্ঞান আনুবী সম্পদে 
অধিকাবী জাত ব্যক্তিব হয় ॥ . 

॥ ৫॥ দৈবী সম্পদ মোক্ষলাভেব হেতু, আস্মুবী বন্ধনেব হেতু বলিষা গণ্য হয, 
পাণ্ডব, ভাবনা করিও না তুমি দৈবী সম্পদে অধিকাবী হইয৷ জন্মিষাছ॥ 

॥৬॥ এই লোকে দৈব ও আন্মুৰ ছুই প্রকাব ভূতন্ষ্টি ( দেখা যায় ), দৈব 
সবিস্ঞাবে বল! হইয়াছে, পার্থ, আমাব নিকট আস্মবী শ্রবণ কব ॥ 

॥ ৭ ॥ আন্ুব জনেবা প্রবৃত্তি জানে না নিবৃত্তিও জানে না তাহাদেব মধ্যে না 
শুচিতা এবং না বা আচাব না সত্য আছে । 

॥৮॥ তাহাবা জগৎকে অসত্য অপ্রতিষঠিত ঈশ্ববসত্তাশৃহ্ক কার্যকাবণ- 
পবম্পবাহীন এমন কি কামমাত্রই ইহাব হেতু বলে॥ 

॥৯॥ এই প্রকাব দৃষ্টি আশ্রঘ কবিষা নষ্টাত্বা অল্পবুদধি উগ্রকর্মা অমঙ্গল- 
কাবিগণ জগতেব অনিষ্টের জন্য প্রাহুভূতি হয ॥ 

॥ ১৭ ॥ দস্তমানমদান্িত অশুচি কর্মীবা দুঃসাধ্য কামনাব আশ্রযে মোহবশে 
অসৎসিদ্ধান্ত গ্রহণ কবিয়া কার্ষে প্রবৃত্ত হয ॥ শত 

॥ ১১ ॥ এবং তাহাবা মবণকাল পর্স্ত অন্তহীন চিন্তা অবলম্বন কবিষা 
কামোপভোগপবম হইযা এবং ইহাকেই ঠিক পথ ভাবিয়া ॥ 

॥১২।॥ শত আশাবপ, বজ্জুঘ্বাবা বদ্ধ অবস্থায কামক্রোধপবাযণ হইযা 
কাম্য বন্ত্ ভোগেব জন্য অন্তাষ উপাষে অর্থ সঞ্চযেব ইচ্ছা কবে ॥ 

॥ ১৩॥ অস্ত আমাব এই লাভ হইল, এই মনোবথ পূর্ণ হইবে, এই আছে 
আবাব এই ধনও আমাৰ হইবে ॥ 

৬৮ 


যোডশ গধ্যায়। ১৪-২৪ প্োক.. £৩ গীত মূ 


অসৌ *ময়াঁ হত; শব্রর্থনিষ্বে চাপবানপি। 
ঈশ্বরোইহমহং ভোগী সিদ্ধোইহং বলবান্‌ সুধী ॥ ১৪ 
আচ্যোইভিজনবানাস্মি কোইন্যোইসতি সদৃশো ময়া। 
যক্ষ্যে দাস্তামি মোদিয্য ইত্যজ্ঞানবিমোহিতাঃ॥ ১৫ 
অনেকচিত্ববিভ্রান্তা মোইজালসমাবৃতাঃ। 
প্রসভ্তাঃ কামভোগেযু পতস্তি নবকেইশুচৌ ॥ ১৬ 
আত্মসস্তাবিতাঃ ভব্ধা ধনমানমদান্থিতাঃ। 
যজন্তে নামযজ্রৈতে দন্ভেনাবিধিপূর্বক ম্‌॥ ১৭ 
অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধঞ্চ সংশ্রিতাঃ। 
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষস্তোইভ্য নুয়কাঃ॥ ১৮ 
তানহং দ্বিষতঃ জ্রুরান্‌ সংসাবেষু নবাধমান্‌। 
ক্ষিপাম্যজঅমশুভানান্ুবীধেব যোনিযু॥ ১৯ 
আন্মবীং যোনিমাপন্না মুঢা জন্মনি জন্মনি। 
মামপ্রাপ্যৈৰ কৌন্তেয় ততো যাস্ত্যধমাঁং গতিম্‌॥ ২০ 
ত্রিবিধং নবকন্তেদং দ্বাবং নাশনমাত্বনঃ। 
কাম; ক্রোধসথা লোভভ্তম্মাদেতশ্রয়ং ত্যজেও॥ ২১ 
এতৈহিযুক্তঃ কৌন্তেয় তমোঘাবৈস্ত্িভি নরঃ। 
আচবত্যাত্বনঃ শ্রেয়ভতো৷ যাতি পবাং গতিমূ॥ তু 
যঃ শান্ত্রবিধিমুৎস্জ্য বর্ততে কামচাবতঃ। 
নন সিদ্ধিমবাধোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌॥ ২৩ 
তন্মাচ্ছান্ত্র প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ। 

* জ্ঞাত্বা শাস্তরবিধানোক্তং কর্ম করতুিহার্থসি ॥ ২৪ 


ইতি দেবানুবসম্পদ্বিভাগযোগো নাম যোডশোহধ্যাযঃ 


যথাযথ অস্ভুবাদ ৫৩৭ ষোড়শ অধ্যাষ। ১৪- ২৫ শ্লোক 


॥ ১৪ ॥ এই শক্ত আমাৰ দ্বাবা হত হইয়াছে, অন্য শত্রদেবও মাবিব, আমি 
শক্তিসম্পন্ন আমি ভোগী আমি সফলকর্মা' বলবান সুখী ॥ 

॥ ১৫ ধনী, আমি উচ্চবংশজাত, আমাৰ সমান আর কে আছে, আমি যাগ 
কবিব দান কবিব আনন্দ কৰিব এই প্রকাৰ অজ্ঞানবিমোহিত । 
8 ১৬॥ নানাভাবে বিভ্রান্তচিত্ত, মোহজালে আচ্ছন্ন, কামভোগাসক্তগণ অশুচি 
নবকে পতিত হয ॥ 

॥ ১৭॥ আত্মপ্লাঘাকাবী অনম্র ধনমানমদান্বিত সেই সকল ব্যক্তি যজ্ঞের 
নামে দস্তেব সহিত অবিধিপূর্বক যজন! করে ॥ 

॥ ১৮॥ অহংকাঁৰ বল দর্প কাম এবং ক্রোধ আশ্রয় কবিয়া পবছিদ্রান্বেষিগণ 
নিজ এবং পবদেহে অধিষ্ঠিত আমাকে ঘ্বেষ কবে ॥ 

॥ ১৯॥ সেই ঘেষী জ্েব নবাঁধমগণকে আমি সংসাঁবে আম্রী যোনিতেই 
অজত্্ বাব নিক্ষেপ কৰি ॥ 

॥২০॥ কৌস্তেয, মূঢেবা আস্মুরী জন্ম প্রাপ্ত হইযা জন্মে জম্মে আমাকে ন! 
পাইয়াই তাহ! হইতে অধম গতিতে যাষ॥ 

॥২১॥ কাম ক্রোধ তথা লোভ আত্মাব হানিকৰ এই ভ্রিবিধ নবকেব বাব, 
তজ্জন্য এই তিনকে ত্যাগ কবিবে ॥ 

॥২২।॥ কৌস্তেয়। এই তিন তমোঘাৰ হইতে মুক্ত হইয়া মনুষ্য নিজেব শ্রেয় 
আচবণ কবে, তাহা হইতে পবা গতি প্রাপ্ত হয় ॥ 

॥ ২৩॥ যে শাম্ত্রবিধি পবিত্যাগ কবিয়া যথেচ্ছাচাবে চলে সে না৷ সিদ্ধি না 
সুখ না পবা গতি পায ॥ 

॥ ২৪ ॥ অতএব কর্তব্য অকর্তব্য ব্যবস্থা বিষষে তোমার শান্ত্রই প্রমাণ 
শীল্রবিধানোক্ত বিষষ জানিষা সংসাবে তোমাৰ কর্ম কৰা উচিত ॥ 


দৈবান্বসম্পদৃবিভাগযোগ নামক বোডশ অধ্যাষ সমাপ্ত 


সপ্তদশ অধ্যাব। 


অজুর্ন উবাচি॥ 


শ্রীভগবান্ুবাচ॥ 


১-১৩ শ্লোক ৫৩৮ 


শরদ্ধাত্রয়বিভাগযোগে। নাম অগুদশোহধ্যায়ঃ 


যে শাস্তবিধিমুৎ্জ্য যজন্তে শ্রদ্ধয়াস্থিতাঃ। 
তেষাঁং নিষ্ঠা তু কা কৃষ্ণ সত্বমাহো রজজ্তমঃ॥ ৯ 
ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজ]। 
সাত্বিকী বাজপী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ ₹ 
সত্বানথরূপা সর্বন্ -শ্রদ্ধা ভবতি ভাবত। 
শ্রদ্ধাময়োইয়ং পুরুষো৷ যো যচ্ছ,দ্ধঃ স এব সঃ॥ ৩ 
যজন্তে সাত্বিকা দেবান্‌ বযক্ষবক্ষাংদি রাঁজসাঃ। 
প্রেতান্‌ ভূতগণাংশ্চান্তে যজস্তে তামসা জনাঃ॥ ৪ 
অশাস্তরবিহিতং ঘোবং তপ্যন্তে যে তপো জনাঃ। 
দক্ভাহংকার সংযুক্তাঃ কামবাগবলাহ্িতাঃ॥ ৫ 
কর্শয়স্তঃ শবীরস্থং ভূত গ্রাম মচেতসঃ। 


মাঞবাস্তঃশরীবস্থ, তান্‌ বিদ্যান্থুবনিশ্যয়ান্‌॥ ৬. 


আহারভ্্রপি সর্বস্ত ত্রিবিধো ভবতি প্রিয়ঃ। 
বজ্ঞস্পত্তথা দানং তেষাং ভেদমিমং শুণু॥ ? 
আধযুঃসত্ববলাবোগ্যস্থখণ্রীতিবি বধ নাঃ। 
বস্তাঃ স্িগ্াঃ-স্থিবা হ্বষ্ভা আহাবাঃ সা্বিকগ্রিয়াঃ॥ ৮ 
কট ্নললবণাত্যুক্কতীক্ষ রুক্ষবিদাহিনঃ। 
আহাবা বাজসস্তেক্টা ছুঃখশোকাময় প্রাঃ ॥ ৯ 
যাতযামং গতবসং পৃতি পর্যুষিত্ যৎ। 
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্‌॥ ১০ 
অফলাকাজ্কিভিধজ্ো বিধিদিষ্টো য ইজ্যতে। 
বষ্টব্যমেবেতি মনঃ সমাধায় স সাত্বিকঃ॥ ৯১ 
অভিসন্ধায় তু ফলং দস্তার্থসপি চৈব যৎ। 
ইজ্যতে ভবতশ্রেষ্ঠ তং বজ্ঞং বিদ্ধি বাজসম্‌॥ »ং 
বিধিহীনমস্থষ্টান্নং মন্ত্রহীনমদক্ষিণমূ। 
শ্রদ্ধাবিরহিতং যজ্ঞং তাঁমসং পবিচক্ষতে ॥ ১৩ 


শ্বভা। মূল 


যথাযথ অনুবাদ ৫৩৯ সপ্তদশ অধ্যাষ। ১-১৩ শ্লোক 


সপ্তদশ অধ্যায় । ্রদ্ধাত্রয়বিভাগযোগ 


॥ ১॥ অজুনি বলিলেন ॥ কৃষ্ণ, * যাহাবা৷ শীস্ত্রবিধি লঙ্ঘন কবি শ্রদ্ধাপূর্বক 
যজনা কবে তাহাদেৰ নিষ্ঠা কি প্রকাব, সত্ব রজ অথবা তম॥ 

॥ ২ শ্রীভগবান বলিলেন ॥ দেহীদেব সেই স্বভাব হুইতে উৎপন্ন শ্রদ্ধা 
সাত্বিকী বাজসী এবং তামসী এই ত্রিবিধ হয়, তাহা শ্রবণ কব ॥ 

॥ ৩॥ ভাবত, সকলের শ্রাদ্ধ! সত্বানুরূপ হয়, এই পুকষ শ্রদ্ধাময, যে যাহাতে 
শ্রদ্ধাশীল সে তাহাই 

॥ 8॥ সাত্বিকগণ দেবতাঁৰ জনা কবেন বাঁজসগণ যক্ষবক্ষদেব অন্য তামস 
জনেবা প্রেত ও ভূতগ্ণেব যজনা কবে ॥ 

॥৫,৬॥ যে সকল দন্ত-অহংকাবযুক্ত কামবাগবলাস্বিত মৃঢ়চেতা : ব্যক্তি 
শবীবস্থ ভূতগ্রামকে এবং অন্তঃশবীরস্থিত আমাকেও কৃণ কবিযা অশাস্ত্রীয় ঘোর 
তপানুষ্ঠান কবে তাহাদিগকে অন্মুববুদ্ধি বলিষ! জানিবে ॥ 

॥ ৭॥ সকলেব আহারও ত্রিবিধ প্রিষ হয়, যজ্ঞ তপ দানও সেইপ্রকাব, 
তাহাদেব এই প্রকাবভেদ শ্রবণ কর ॥ 

॥৮॥ আয়ু মনোবল শাবীবিক শক্তি স্বাস্থ্য সুখ তৃত্তিবর্ধনকব, বসাল নেহযুক্ত 
সাববান রুচিকব খাদ্ধদ্রব্যসমূহ সাত্বিকগণেব প্রিয় ॥ 

॥৯॥ তিক্ত অষ্ল লবণাক্ত অত্যুঞ্চ তীক্ষ ন্নেহবজিত জালাকব পবিণামে ছুখ 
শোক বোগজনক আহার্য ভ্রব্যসকল বাঁজসগণেব ঈগ্দিত। 

॥ ১০ ॥ বাসী শুফবস দুর্গন্ধযুক্ত এবং যাহা বিকারপ্রাপ্ত এবং উচ্ছিষ্ট ও 
অপবিত্র এবপ খাস্ তামসপ্রিয় ॥ 

॥ ১১। যজ্ঞ কর্তব্য এই মনে স্থিব কবিয়া ফলাকাজ্াশৃন্ত ব্যক্তি কতৃকি বিধি 
অনুসাঁবে যে যজ্ঞ আঁচরিত হয় তাহা সাত্বিক ॥ 

॥ ১২॥ কিন্তু ফলেব আশায় এবং দত্তেব জন্যও যে যজন -কবা হয়, ভবতত্রেষ্ঠ, 
সেই যজ্ঞকে বাজস জানিবে ॥ 

॥ ১৩॥ শীস্রবিধিহীন অন্ননিবেদনহীন মন্ত্রহীন দক্ষিণাহীন শ্রদ্ধাহীন যজ্ঞ 
তামস বলিয়া কথিত ॥ 


সধ্ুদশ অধ্যায়। ১৪-২৭ শ্লোক ৫৪৫ গীতা। মূল 


দেবদ্িজগুক প্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্‌। 
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শাঁরীরং তপ উচ্যতে॥ 
অন্ুদ্বেগকবং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতর্ফ ষৎ। 
স্বাধ্যায়াভ্যসনধ্ধেৰ বাত্বয়ং তপ উচ্যতে॥ ১৫ 
মনঃগ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনি গ্রহঃ। 
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥ ১৬ 
শ্রদ্ধয়া পবয়া তণ্তং তগস্তৎ ত্রিবিধং নবৈঃ| 
অফলাকাজিক্িভির্যুক্তৈঃ সাত্বিকং পরিচক্ষতে ॥ ১৭ 
সৎকাবমানপুজার্থং তপো দবস্তেন চৈব যৎ। 
ক্রিয়তে তদিহ প্রো্তং বাজসা' চলমঞ্চবম্‌॥ ৯৮ 
মূঢ়গ্রাহেণাত্মনো যৎ গীড়য়! ক্রিয়তে তপঃ। 
পরহ্যোৎসাদনার্থং বা তত্তামসমুদাহ্তম্‌॥ ১৯ 
দাতব্যমিতি বদ্দানং দীয়তেইনুপকারিণে। 
দেশে কালে চ পাত্রে চ তদ্দীনং সাত্তিকং শ্ৃতম্‌॥ ২০ 
যত, প্রত্যুপকাবার্থং ফলমুদ্দিষ্য বা পুনঃ 
দীয়তে চ পবিরিষ্টং তদ্দানং বাজসং স্মৃতম্‌॥ ₹১ 
অদেশকালে যদ্ধানমপাত্রেভ্যশ্চ দীয়তে। 
অসৎকৃত মবজ্ঞাতং ততভামসমুদাহাতম্॥ ৎ২ 

ও তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণন্ত্রিবিধঃ ম্মৃতঃ। 
ত্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুবা ॥ ২৩ 
তল্মাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। 
প্রবর্তত্তে বিধানোক্তাঃ সততং ব্রন্মবাদিনাম্‌ ॥ ২৪ 
তদ্দিত্যনভিসন্ধায় ফলং যজ্ঞতপঃক্রিয়াঃ। 
দানক্রিয়াশ্চ বিবিধাঃ ক্রিষস্তে মোক্ষকাজিক্ষিভিঃ ॥ ২৫ 
সন্ভাবে সাধুভাবে চ সদিত্যেতৎ প্রযুজ্যতে। 
প্রশত্তে কর্মণি তথা সচ্ছব্দঃ পার্থ যুজ্যতে॥ ২৬ 
যজ্জে তপসি দানে চ স্থিতিঃ স্দিতি চোচ্যতে। 

কর্ম চৈব তদর্থীয়ং সদ্দিত্যেবাভিধীয়তে ॥ ৭৭ 


ঞি 


ধধাধথ অনুবাদ &৪১ . সপ্তদশ অধ্যাধ। ১৫-২৭ শ্লোক 


॥ ১৪॥ দেবতা ব্রাহ্মণ গুরু ও সিনা রর 
অহিংসাকে শাবীর তপ বলা হয়। 

॥ ১৫॥ অনুঘেগকর এবং যাহা সত্য এবং প্রিয় হিতকব বাক্য এবং শান্তরাদি 
পঠনেৰ অভ্যাসকে বাত্বয় তপ বলে ॥ 

॥ ১৬॥ চিত্তের প্রসন্নতা সৌম্যত্ব মৌন আত্মবিনিগ্রহ বিশুদ্ধ ভাবনা! এই 
সকলকে মানস তপ বলা যায় ॥ 

॥ ১৭॥ ফলাকাজ্জাশৃন্য যোগযুক্ত ব্যক্তিগণ কতৃক পবম শ্রদ্ধার সহিত 
অনুষ্ঠিত হইলে এ ত্রিবিধ তপ সাত্বিক বলিযা কথিত হয় ॥ 

॥ ১৮ সুখ্যাতি মান পুজালাভেব জন্য এবং দস্তসহকারে যাহা কৃত হয় 
অস্থায়ী অনিশ্চিত সেই তপ ইহলোকে বাজস কথিত হয ॥ 

॥ ১৯ ॥ মোহবশে নিজেকে কষ্ট দি! বা পরেৰ উৎসাদনেব' জন্য যাহা কব! 
যায় তাহা তামস তপ বলিয়া কথিত হয় ॥ 

॥ ২০ ॥ অনুপকারীকে দেশ এবং কাল এবং পাত্রত্ব বিবেচনা কবিয়া দেওয়া 
বিধি এই বুদ্ধিতে যে দান দেওয়া যায় সেই দান সাত্বিক বলিয়া উপদিষ্ট॥ 

॥২১॥ আর যাহা প্রত্যুপকাবের জন্য অথবা ফললাভেব উদ্বোস্তটে এবং কষ্টের 
সহিত দেওযা হয সেই দান বাজস বলিয়া উপদিষ্ট ॥ 

॥২২॥ অবিহিত দেশে কালে অপাত্রগণকে এবং বিহিত সৎকার না করিয়া 
অবজ্ঞাব সহিত যে দান দেওয়া হয় তাহা তামস বলিয়া কথিত ॥ 

২৩ ও তৎ সৎ ব্রদ্মেব এই ত্রিবিধ নির্দেশ উপরিষ্ট হইয়াছে, তাহাব দ্বাবা 

পূর্বকালে ত্রাহ্মণ বেদ ও যজ্ঞদকল নিয়মিত হইয়াছিল ॥ 

॥২৪॥ সেই কাবণে ব্রদ্মবাঁদিগণেব বিধানোক্ত যজ্ঞ দাঁন তপ সকল ও এই 
উচ্চারণ করিয়া সতত আরম্ভ কবা হয় ॥ 

॥২৫॥ ফলাকাজ্ষা ত্যাগের জন্য মোক্ষকামিগণ কর্তৃকি বিবিধ যজ্ঞ তপ ও 
দরানক্রিয়! তৎ এই কথা উচ্চাবণেব পব অনুষ্টিত হয় ॥ 

॥ ২৬॥ পার্থ, সংভাবের এবং সাধুভাবের উদ্দেস্টে সং এই শব 'ব্যবহৃত হয় 
এবং উত্তম কর্মেব সহিত সৎ শব যুক্ত হয় ॥ 

॥২৭॥ এবং যজ্ঞ তপ ও দানেব স্থিতি সৎ এই নামে কথিত এবং তাহাব 
উদ্দোশ্তে কর্মও সৎ এই নামে অভিহিত ॥ 


সপ্তদশ অধ্যাঁষ। ২৮ শ্লোক ৫৪২ 
অশ্রদ্ধয়া হুত' দত্তং তপস্তপ্তং কৃতঞ্চ য। 
অসদিত্যুচ্যতে পার্থ ন চ তৎ প্রেত্য নো ইহ॥ ৮ 


ইতি শ্র্ধাব্রযবিভাগযোগো নাম সগ্তদশোধধ্যাষঃ 


গীতা । 


শ্র্ 


যথাযথ অঙুবাঁ 88৩ সপ্তদশ অধ্যায়। ২৮ শ্লোক 


॥ ২৮॥ অশ্রদ্ধায় অনুষ্ঠিত দান তপ ও যাহা কিছু কর্ম তাহা অসৎ এই নামে 
কথিত, পার্থ, তাহা ন! পৰলোকেব ন! ইহলোকেব (জন্ত ) কবদীয়॥ 


্রদ্ধাত্রফবিভাগযোগ নামক সপ্তদশ অধ্যাষ সমাপ্ত 


৬৯ 


অষ্টাদশ অধ্যায। চ-১৩ শ্লোক ৫8৪. 


-অঙ্জুনি উবাচ ॥ 


শ্রীভগবান্থুবাচ ॥ 


মোক্ষযোগো নাম অষ্টাবশোহধ?ায: 


সম্যাসম্ত মহাবাহো তব্মিচ্ছামি বেদিতুম্‌।. 
ত্যাগস্ত চ হবষীকেশ পৃথক্‌ কেশিনিতৃদদন ॥ ১ 
কাম্যানাং কর্মণাং স্তাসং সন্গ্যাসং কবয়ো বিছুঃ 
সর্বকর্মফলত্যাগং প্রাহুজ্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ ২ 
ত্যাজ্যং দোষ্বদিত্যেকে কর্ম প্রানর্মনীধিণঃ। 
যজ্দাঁনতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যমিতি চাপবে ॥ ৩ 
নিশ্যয়ং শৃণু মে তত্র ত্যাগে ভবতসভম। 
ত্যাগো হি পুরুষব্যান্র ত্রিবিধঃ সম্প্রকীতিতঃ॥ ৪ 
যজ্জদানতপঃ কর্ম ন ত্যাজ্যং কার্যমেব তৎ। 
যজ্ঞো দানং তপশ্চৈব পাবনানি মনীষিণাম্‌॥ € 
এতান্পি তু কর্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলানি চ। 
কর্তব্যানীতি মে পার্থ নিশ্চিতং মতমুত্মম্‌॥ ও 
নিয়তস্ত তু সন্গ্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্ধতে। 
মোহাত্তস্ত পরিত্যাগস্তামসঃ পরিকীতিত; ॥ ৭ 
ছুঃখমিত্যেব যৎ কর্ম কায়ক্লেশভয়াৎ ত্যজেৎ। 
স কৃত্বা রাজসং ত্যাগং নৈব ত্যাগফলং লভেৎ ॥ ৮ 
কার্ধমিত্যেব যৎ কর্ম নিয়তং ক্রিয়তেইজুন। 
সঙ্গং ত্যক্ত1 ফলখৈঃব স ত্যাগঃ সাত্বিকো মতঃ॥ ৯ 
ন ছেষ্ট্যকুশলং কর্ম কুশলে নানুষজ্জতে। 
ত্যাগী সব্বসমাবিষ্টো মেধাবী ছিন্নসংশয়ঃ ॥ ১০ 
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্মাণ্যশেষতঃ। 
যন্তু কর্মকলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥ ১৯ 
অনিষ্টমিষ্টং মিশ্রঞ্চ ত্রিবিধং কর্মণঃ ফলমু। 
ভবত্যত্যাগিনাং প্রেত্য ন তু জন্নযাসিনাং কচিৎ ॥ ১২ 
পঞ্চেমানি মহাবাহো৷ কাবণানি নিবোধ মে। 
সংখ্যে কৃতান্তে প্রোক্তানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্মণাম্‌॥ ১৩ 


' ক্লীতা। মূল 


যথাযথ অচ্বাদ ৫8৫ অষ্টাদশ অধ্যায। , ১১৩ প্লোক 


অষ্টাদশ অধ্যায়। যোক্ষযোগ 


"॥ ১॥ অজুনি বলিলেন ॥ মহাঁবাহো হৃধীকেশ কেশিনিস্দন, স্্যাস ও 
ত্যাগেব তত্ব পৃথক করিয়া জানিতে ইচ্ছা করি॥ 

॥ ২॥ শ্রীভগবান বলিলেন । জ্ঞানিগণ কাম্য কর্মেব' ম্াসকে সন্ন্যাস বলিষা 
জানেন, বিচক্ষণগণ সর্বকর্ষের ফলত্যাগকে ত্যাগ বলেন ॥ 

॥৩॥ এক শ্রেণীর (মনীষীবা ) এই বলেন যে কর্ম দোষব€ পবিত্যাজ্য, 
অপবে যজ্ঞ দান তপ-বূপ কর্ম ত্যাজ্য নহে ইহাই বলেন ॥ 

॥ ৪1 ভরতসত্মম, সেই ত্যাগ সম্বন্ধে আমার স্থির সিদ্ধান্ত শ্রবণ কব, 
পুরুষব্যাপ্র, ত্যাগ ত্রিবিধ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছে । 

॥ ৫॥ যজ্ঞ দান তপ-বপ কর্ম বর্জনীয নহে, তাহা কর্তব্ই, যজ্ঞ দান এবং তপ 
মনীধিগণেব চিনতগুদ্ধিরই হেতু ॥ 

॥৩॥ কিন্তু, পার্থ এই সকল কর্মও আসক্তি ও ফলসমূহ ত্যাগ কবিযা 
আচবদীয় এই আমার নিশ্চিত ও উত্বম মত | 

॥ ৭॥ নিয়ত কর্মেবও সন্ন্যাস যুক্তিযুক্ত নহে, মোহবশে তাহার পবিত্যাগ 
তাস বলিয়! কথিত হয়॥ 

॥৮॥ শবীবেব র্লেশেব ভয়ে ইহা! ছুখে এই মনে কিয়া কোন কর্ম যে বর্জন 
কবে নে বাজস ত্যাগ কবিয়া ত্যাগফলই লাভ কবে না॥ 

॥ ৯॥ অজুনি, আ্্চবণ কর্তব্য ইহা মনে কবিয়াই ০০০ 
ফলত্যাগপূর্বক কব! হয় সেই ত্যাগ সাত্বিক বিবেচিত হয ॥ 

॥ ১০॥ সত্বগুণযুক্ত বুদ্ধিমান সংশযহীন ত্যাগী ব্যক্তি অকুশল রম বে 
কবেন না এবং কুশল কর্মে আসক্ত হন না॥ 

॥ ১১1 কাবণ দেহযুক্ত জীবেব ছ্বাবা সমস্ত কর্ম নিঃশেষ বর্জন কব সাধ্য 
নহে কিন্তু ষিনি কর্মফলত্যাগী তিনি ত্যাগী এই নাঁষে অভিহিত হন ॥ 

॥ ১২॥ অত্যাগীদেব কর্মেব পবলোকে ইষ্ট অনিষ্ট ও মিশ্র তিন প্রকার 
কললাভ হয কিন্তু সন্ন্যাসীব কখনও না ॥ 

॥ ১৩॥ মহাবাহো, সাংখ্যে কৃতান্তে সকলপ্রকাব কর্মেব সফলতাব হেতু 
বলিষা কথিত এই পাঁচটি কাবণ আমার নিকট বুঝ ॥ 


অষ্টাদশ অধ্যয়ি। ১৪-২৭ গ্লোক £6৬ গীতা। মুল 


অধিষ্ঠানং তথা কর্তী কবণঞ্চ পুথগ্বিধম্‌। 
বিবিধাশ্চ পুথক্‌ চেষ্টা দৈব্থৈবাত্র পঞ্চমম্‌॥ ১৪ 
শরীরবাত্মনোভির্বৎ কর্ম প্রারভতে নরঃ। 
্যাষ্যং বা বিপবীতং বা পঞ্চেতে তন্ত হেতবঃ॥ ১৫ 
তত্রেবং সতি কর্তারমাত্মানং কেবলন্ত যঃ। 
পশ্যত্যকৃতবুদ্ধিত্বান্ন স পশ্যতি ছুর্মতিঃ॥ ১৬ 
যন্ত নাহধকৃতো ভাবো! বুদ্ধির্যস্ত ন লিপ্যতে। 
হত্বাপি স ইনমাল্লোকান্ন হস্তি ন নিবধ্যতে ॥ ১৭ 
জ্ঞানং জ্বেয়ং পবিজ্ঞাতা ত্রিবিধ! কর্মচোদনা। 
কবণং কর্ম কর্তেতি ত্রিবিধঃ কর্মসংগ্রহঃ ॥ ১৮ 
জ্ঞানং কর্ম চ কর্তা চ ত্রিধৈব গুণভেদতঃ। 
প্রোচ্ঘতে গুণসংখ্যানে যথাবচ্ছণু তান্তপি ॥ ১৯ 
সর্ধভূতেষু যেনৈকং ভাবমব্যয়মীক্ষতে। 
অবিভক্তং বিভক্তেযু তজজ্জানং বিদ্ধি সান্বিকম্‌॥ ২০ 
পৃথকৃত্বেন তু যজ্জ্ঞানং নানাভাবান্‌ পৃথগ্বিধান্‌। 
বেত্ি সর্বেযু ভূতেযু তজজ্ঞানং বিদ্ধি রাজসম্‌ ॥ ১ 
যন্তু কৃৎন্নবদেকস্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকমূ। 
অতত্বার্থবদন্নঞ্চ তত্তামসমুদাহতমূ। ২ং 
নিয়তং সঙ্গরহিতমবাগদ্ধেষতঃ কৃত ম্‌। 
অফলপ্রেপস্ুনা কর্ম ন্তৎ সাত্বিকমুচ্যতে ॥ ২৩ 
বন্তু কামেপন্ুনা কর্ম সাহংকাবেণ বা পুনঃ। 
ক্রিয়তে বহুলায়াসং তদ্রাজসমুদাহ তম্‌॥ ২৪ 
অন্ুবন্ধং ক্ষয়ং হিংসামনপেক্ষ্য চ পৌরুষমূ। 
মোহাদারভ্যতে কর্ম যৎ তৎ তামসমুচ্যতে ॥ ২৫ 
মুক্তসহ্গোইনহংবাদী ধৃত্যুৎসাহসমহ্বিতঃ। 
সিদ্যসিদ্ব্যোনিবিকাবঃ কর্তা সাত্বিক উচ্যতে ॥ ২৬ 
. বাগী কর্মকলপ্রেপ সুলুর্ধো হিংসাত্মকোইশুচিঃ। 
হর্যশোকান্থিত; কর্তা রাজসঃ পবিকীতিতঃ॥ ২? 
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॥ ১৪॥ অধিষ্ঠান, এবং কর্তী এবং বং করণ বিবিধ পৃথক চেষ্টা এবং 
এই বিষয়ে পঞ্চম দৈব ॥ 

| অতি বাবা রর কনভীভাব রি 
বা তাহার বিপরীত হউক এই পাঁচটি তাহাব হেতু ॥ 

॥ ১৬ এই প্রকাব হওয়াতে সেই ক্ষেত্রে যে কেবল আত্মাকেই কর্তা বলিযা 
দেখে সেই দুর্মতিগ্রস্ত ব্যক্তি অসসস্কত বুদ্ধিহেতু দেখে না ॥ 

॥ ১৭।॥ ধাহাব অহংকৃত ভাব নাই, ধাহাব বুদ্ধি লিপ্ত হয় না তিনি এই সমস্ত 
লোক হত্য! কবিলেও হত্যা কবেন না, বন্ধনপ্রাপ্ত হন না। 

॥ ১৮৪ জ্ঞান জ্ঞেয় পবিজ্ঞাতা ত্রিবিধ কর্মচোদনা, করণ কর্ম কর্তা এই ত্রিবিধ 
কর্মসংগ্রহ॥ 

॥ ১৯ ॥ গুণসংখ্যানে জ্ঞান এবং কর্ম এবং কর্তা গুণভেদে ত্রিবিধই কথিত 
হইযাছে, তাহাঁও যথাযথ শ্রবণ কব ॥ 

॥২০॥ যাহার ছ্বাবা পবস্পর ভিন্ন সর্বভূতে এক অবিভক্ত অব্যঘ ভাব দেখা 
যায় সেই জ্ঞান সাত্বিক জানিবে॥ 

॥২১॥ কিন্তু যে জ্ঞান সর্বভূতেব পৃথগৃবিধ নাঁনাভাব পৃথক ভাবে জানে 
সেই জ্ঞান রাজসিক জানিবে 

॥২২॥ এবং যাহা একই কার্ষে সর্বন্বেব মত আসক্ত; অহৈতুক, তত্বনিরপণে 
অসমর্থ এবং অল্প তাহা তামস কথিত হয় ॥ 

॥ ২৩॥ কলকামনাহীন ব্যক্তি কতৃক নিয়ন্ত্রিত, আসক্তিবহিত যে কর্ম বাগ- 
ঘ্বেষবিবজিত হইয়া অনুষ্ঠিত হয তাহাকে সাত্বিক বলা হয ॥ 

॥২৪॥ কিন্ত ফলকামী কর্তৃক অথবা আমি কবিতেছি এই ভাবে সহিত 
বন্থ কষ্ট স্বীকাব কবিষা যে কর্ম কৰা হয তাহা বাজস বলিয়া কৃথিত ॥ 

॥ ২৫॥ পবিণাম, ক্ষতি, পবেব কষ্ট ও নিজেব ক্ষমতাব হিসাব না কবিযা 
মোহবশে যে কর্ম আবন্ধ হয় তাহা তামস উক্ত হয ॥ 

॥ ২৬॥ আসক্তিবহিত, আমি কর্তা এই ভাবশৃহ্য, বৃতি উৎসাহযুক্ত সিদ্ধি 
অসিদ্ধিতে নিধিকাৰ কর্তা সাত্বিক উক্ত হয় ॥ 

॥ ২৭॥ অনুবাগযুক্ত, কললাভে আগ্রহাম্থিত, লোভী পবগীড়াকাবী অপবিত্র 
স্বভাব হর্ষ শোকষুক্ত কর্তা বাজস কথিত হয ॥ 


অগ্ভীদশ অধ্যায় ২৮-৪১ শ্লোক &৪৮ 


অযুক্তঃ প্রাকৃতঃ স্তব্ধ; শঠো নৈষ্কৃতিকোইলসঃ | - 
বিষাদী দীর্ঘনৃত্রী চ কর্তা তামস উচ্যতে ॥ ২৮ 
ুদ্ধর্ডেদ্ব খ্ঁতেশ্চৈৰ গুণতস্ত্িবিধং শৃণু। 
প্রোচ্যমানমশেষেণ প্রুথকৃত্বেন ধনর্জয়। ২৯ 
প্রবৃত্তি নিবৃত্তিঞক কার্যাকার্ষে ভয়াভয়ে। 
বন্ধং মোক্ষঞ্ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৩০ 
বয়া ধর্মমধর্মঞ্চ কার্ঞ্থাকার্যমেব চ। 
অবথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা প্রার্ঘ রাজসী ॥ ৩১ 
অধর্ম; ধর্মমিতি যা মম্তে তমসাবৃতা। 
সর্বার্থান্‌ বিপবীতাংস্চ বুদ্ধিঃ সা পার্থ তামসী ॥ ৩২ 
ধৃত্যা যয়া ধাবয়তে মনঃপ্রাণেন্দরিয়ক্রিয়াঃ। 
যোগেনাব্যভিচারিণ্যা ঘৃতিঃ সা পার্থ সাত্বিকী ॥ ৬০ 
যয়৷ তু ধর্মকামার্ধান্‌ ধৃত্যা ধারয়তেইভন। 
প্রসঙ্গেন ফলাকাজ্জৌ ধৃতিঃ সা পার্থ রাজসী ॥ ৩৪ 
যয়া স্বপ্রং ভয়ং শোকং বিষাদং মদমেব চ। 


ন বিষু্তি ডূর্মেধা ধৃত: সা পার্থ তামসী। ৩ 


সুুখং তিদাঁনীং ত্রিবিধং শুণু মে ভবতর্যভ| 
অভ্যাসাদ্রমতে যত্র ছ্ঃখাত্তঞ্চ নিগচ্ছতি ॥ ৩৪ 
'যত্দ্গ্রে বিষমিব পবিণামেইমূতোপমম্‌। 
-ত সুখং সাত্বিকং প্রোক্তমাতবুদ্ধিপ্রসাদজম্‌ ॥ ৩৭ 
বিষয়েন্দ্িয়সংযোগাদ্যত্তদগ্রেহমুতোপমম্। 
পবিণামে বিষমিব ত€ স্ুখং বাজনং স্মৃতম্‌ ॥ ৩৮ 
যদগ্রে চানুবন্ধে চ স্ুখং মোহনমাত্বনঃ। 
নিদ্রালস্তপ্রমাদোখং তত্তামসমূদাহৃতম্‌ ॥ ৩৯ 
ন তদভ্তি পৃথিব্যাং বা দিবি দেবেষু বা পুনঃ। 
সতং প্রকৃতিজৈমুক্তিং যদেভিঃ স্যাজ্রিভিণ্ত ৈ: ॥ ৪০ 
ব্রাহ্মণদ্ষত্রিরবিশাং শৃদ্রাগাঞথ পবস্তপ। 
কর্মাণি প্রবিভক্তানি ব্বভাবপ্রভবৈগুগৈঃ॥ ৪১ 
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॥ ২৮ অস্থিরমতি অসংস্কতত্বভাব অন শঠ পবঘেষী অলস উৎসাহহীন 
এবং দীর্ঘসৃত্রী কর্তী ভামস উক্ত হয় ॥ 

॥ ২৯॥ ধনপ্রয়, বুদ্ধিব এবং ধৃতিরও গুণামুসারে ত্রিবিধ ভেদ সম্যকভাবে 
পুথক পুথক কথিত হইতেছে শ্রবণ কব ॥ 

॥ ৩০। পার্থ, কর্তব্যে অকর্তব্যে, ভয়ে অভযে যে বুদ্ধি প্রবৃতিও জানে 
নিবৃত্তিও জানে, বন্ধ এবং মোক্ষ জানে তাহা সাত্বিকী॥ 

॥ ৩১ ॥ পার্থ, যাহাব ঘার! ধর্ম এবং অধর্ম৪, কর্তব্য এবং অকর্তব্য অনিশ্চিত 
ভাবে জান যায় সেই বুদ্ধি রাজসী ॥ 

॥ ৩২ ॥ পার্থ, যাহা তমেব দ্বাবা আচ্ছন্ন হইয়া অধর্মকে ইহাই ধর্ম এবং 
সর্ববিষয়কে বিপরীত মনে করে নেই বুদ্ধি তামসী ॥ 

॥ ৩৩॥ পার্থ, ষে অবিচলিত ধৃতির ছারা মন প্রাণ ইন্জিযক্রিয়া যোগযুক্ত 
হইয়া ধাবণ কবা যায় সেই ধুতি সাদ্বিকী ॥ 

॥ ৩৪ ॥ কিন্তু, অর্ভুনে, যে ধৃতির ঘ্বারা ধর্ম কাম অর্থ ধারণ কবা হয়, আস্তি- 
যুক্ত হইয়৷ পুরুষ ফলাকাজঙগী হয়, পার্থ, সেই খ্ৃতি রাজসী ॥ 

॥ ৩৫॥ দুর্মতিগণ যাহাব বশে নিদ্রা ভয় শোক অবসাদ এবং মদভাব 
পবিত্যাগ করিতে পাবে না, পার্থ, সেই ধুতি তামসী ॥ 

॥ ৩৬॥ ভবতর্ধভ, “এখন আমাব নিকট ত্রিবিধ সুখও শ্রবণ কর, যাহাতে 
অভ্যাবশে আনন্দ হয় এবং ছুঃখনিবৃত্তি হয় ॥ 

॥ ৩৭॥ যাহা আরম্তে বিষবৎ পরিণামে অম্বততুল্য সেই আত্দ্ধিগাদজ 
সুখ সাত্্বিক কথিত. হয ॥ 

॥ ৩৮ যাহা বিষয়েব সহিত ইন্দ্িয়সংযোগে উৎপন্ন তাহা প্রথমে অমৃততুল্য 
পরিণামে বিষবৎ সেই সুখ রাজস বলিয়া উপদিষ্ট ॥ 

॥৩৯। যাহা আবন্ভে এবং পরিণামেও নিজের মোহজনক, নিদ্রা আলম্ত 
প্রমাদ হইতে উৎপন্ন সেই সুখ তামস বলিয়া কথিত ॥ 

॥ ৪০ ॥ পৃথিবীতে এবং ত্বর্গে আর দেবগণেব মধ্যেও এমন কোন সত্ব নাই 
যাহা এই তিন প্রকৃতিজ গুণ হইতে মুক্ত হইয়] বর্তমান থাকিতে পারে ॥ ৃ 

॥৪১। পৰন্তপ, ত্রান্মণ কষত্রিয বৈশ্তাদেব এবং খুদ্রদেব কর্মনকল শ্বভাবজাত 
গুণের দ্বাবা বিভক্ত 


অষ্টাদশ অধ্যায। $২ - ৫৫ প্লোক নি 


শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরাজ্্বমেব চ। 
জ্ঞানং বিজ্ঞানমান্তিক্যং ত্রন্মকর্ম .্বভাবজম্‌॥ ৪২ 
শৌর্যং তেজো ধৃতিদান্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্‌। 
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্‌॥ ৪৩ 
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং, বেশ্তাকর্ম স্বভাবজম্‌। 
পবিচধ্যাত্ব কং কর্ম শুত্রস্তাপি ব্বভাবজম্‌॥ ৪৪ 
স্বে স্বে কর্মণ্যভিবত; সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ। 
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছএু॥ ৪৫ 
যতঃ প্রবৃতিভূর্তীনাং যেন সর্বমিদং ততম্‌। _. 
স্বকর্মণা তমভ্যর্য সিদ্ধিং বিন্দতি মাঁনবঃ ॥.৪৬ 
শ্রেয়ান্‌ ন্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ হবনুষ্ঠিতাৎ। 
স্বভাবনিয়তং কর্ম কুর্বন্নাপ্রোতি কিন্বিষম্‌॥ ৪৭ 
সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ। 
সর্ধারস্তা হি দোষেণ ধুমেনাগ্রিরিবাবৃতাঃ॥ ৪৮ 
অসক্তবুদ্ধিঃ সর্বত্র জিতাত্মা বিগতল্পুহঃ। 
নৈষষর্ম্যসিদ্ধিং পরমাং সন্ন্যাসেনা ধিগচ্ছতি ॥ ৪৯ 
সিদ্ধিং প্রাপ্ত] যথা ব্রন্ম তথাপ্লোতি নিবোধ মে। 
সমাসেনৈব কৌন্তেয় নিষ্ঠা জ্ঞানস্ত যা পবা ॥ ৫০ 
বদ্ধ্যা বিশুদ্ধয়৷ যুক্তো ধৃত্যাত্ানং নিয়ম্য চ। 
শব্দাদীন্‌ বিষয়াংস্যক্ত। রাগণ্েযৌ ব্যস্ত চ॥ ৫১ 
বিবিক্তসেবী লঘ্ধাশী যতবাকৃকায়মানসঃ। 
ধ্যানযোগপবো। নিত্যং বৈরাগ্যং সমূপাশ্রিতঃ॥ ৫২ 
অহংকাবং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পবিগ্রহম্‌। 
বিমূচ্য নির্মমঃ শাস্তে! ত্রহ্মতুয়ায় কল্পতে ॥ ৫৩ 
্রহ্মভৃতঃ প্রসন্নাত্বা ন শোচতি ন কাজ্জতি। 
সমঃ সর্বেধু ভূতেষু মন্ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ ৫৪ 
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্‌ যশ্চাম্মি তত্তঃ। 
ততো! মাং তত্ৃতো জ্ঞাত বিশতে তদদনস্তবম্‌ ॥ ৫৫ 


প্ীতা। যুধ 


যথাধথ অঙ্ুবা &৫৯ অষ্টাদশ অধ্যায় । ৪২ - ৫৫ শ্লোক 


॥৪২॥ শম দম তপ শোঁচ ক্ষমা এবং সরলতা জ্ঞান বিজ্ঞান আত্তিক্য 
স্বভাবজ ব্রাক্মণকর্ম॥ 

॥ ৪৩॥ শৌর্য 'তেজ ধুতি দক্ষতা এবং যুদ্ধে পলায়ন ন! কবাও, দান এবং 
প্রতৃত্েব ইচ্ছা ত্বভাবজ ক্ষাত্র কর্ম ॥ 

॥ ৪৪॥ কৃষি, পশুপালন ও বক্ষা, বাণিজ্য ন্বভাবজ বৈশ্যকর্ম এবং শুভ্রেব 
পরিচর্ষাত্মক কর্ম স্বভাবজ ॥ 
| ॥ ৪৫॥ মনুষ্য নিজ নিজ কর্মে নিবত থাকিযা সিদ্ধিলাভ কবে, ব্বধর্মনিবত 
ব্যজি যে প্রকাবে সিদ্ধিলাভ করে তাহা শ্রবণ কব ॥ 

॥ ৪৬ ॥ ধাঁহা হইতে ভূতগণেব প্রবৃত্তি উৎপন্ন হইয়াছে, ধাহাব দ্বাবা এই 
সমস্ত ব্যাপ্ত রহিষাছে, স্বকর্মেব দ্বার! তাহাকে অনা কবিয়া মানব সিদ্ধিলাভ কবে ॥ 

॥ ৪৭ বিগুণ শ্বধর্ম সুসম্পাদিত পবধর্ম অপেক্ষা শ্রে, আব ব্বভাবনির্দিষ্ট কর্ম 
কবিষা পাপ অর্জন হয় না ॥ 

॥ ৪৮॥ কৌন্তেয়, দৌষযুক্ত হইলেও ব্বভাবজ কর্ম পবিত্যাগগ কবিতে নাই, 
কাবণ ধূমের দাবা অগ্নিব গ্ায় সকল কর্ম ই দোষের ঘ্বাবা আবৃত ॥ 

॥ ৪৯॥ সর্বত্র অনাসক্তবুদ্ধি জিতাত্বা কামনাহীন ব্যক্তি সন্যাসেব দ্বাবা 
পবম! নৈ্র্মযসিদ্ধি লাভ কবেন॥ 

॥ ৫০॥ কৌস্তেয়, সিদ্ধিপ্রাপ্ত হইযা জ্ঞানেব-যাহ! পবা নিষ্ঠা সেই ত্রহ্মকে যে 
প্রকাবে লাভ কবেন তাহা সংক্ষেপে আমাব নিকট বুঝিযা লও ॥ 

॥ ৫১॥ শু্ববুদ্ধিযুক্ত হইয়া এবং ধুতিব বাবা নিজেকে নিযমিত কবিষা, শব্দাদি 
বহিবিষয পবিত্যাগ কবি! এবং বাগ ঘেষ বর্জন কবিয়া ॥ 

॥ ৫২॥ নির্জন দেশে অবস্থিত হইয়া, লঘু আহাবসেবী সংযতবাক্কাষমানস 
নিত্যধ্যানযোগপবায়ণ হইয়া, বৈবাগ্য আশ্রষ কবিয়া ॥ 

॥ ৫৩॥ অহংকাব বল দর্প কাম ক্রোধ পবিগ্রহ হইতে মুক্ত হইযা, মমত- 
ভাবশৃন্ত শান্ত হইযা ত্রন্মত্ব লাভেব উপযুক্ত হন॥ 

॥ ৫৪ ॥ ব্রন্মভূত প্রসন্নাত্্া শোক কবেন না, আকাজ্ষা কবেন না, সর্বভূতে 
সমভাবাপন্ন হইয়৷ পবা মন্তক্তি লাভ কবেন ॥ 

॥ ৫৫॥ ভক্তিঘ্বাবা আমি যে সমস্ত এবং আমি যাহা যথার্থভাবে জানিতে 
পাবেন, যথার্থভাবে জানিযা তাহা হইতে তদনন্তব আমাতে প্রবেশ কৰেন॥ 

৭০ 


অষ্টাদশ অধ্যায়। ৫৬ -৬৮ শ্লোক ৫৮২ গীতা। মূল 


সর্বকর্মাণ্য পি সদা কুর্বাণো মদৃব্যপাশ্রয়ঃ। 
মত্প্রসাদাদবাপ্ধোতি শাহ্বতং পদমব্যয়ম্‌] ৫৬ 
চেতসা সর্বকর্মীণি ময়ি সন্যন্ত মৎপবঃ। 
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব॥ ৫৭ 
মচ্চিন্তঃ সর্ধদ্র্গীণি 'মতপ্রসাদাত্ুরিষ্যসি। 
অথ চেত্বমহংকাবান্ন শ্রোস্যসি বিনজ্ষ্সি॥ ৫৮ 
যদহংকাবমাশ্রিত্য ন যোৎস্ত ইতি মন্যসে। 
মিথ্যেব ব্যবসায়ন্তে প্রকৃতিত্বাং নিযোক্ষ্যতি॥ ** 
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ ম্বেন কর্মণা। 
কতুধ নেচ্ছসি যন্মোহাৎ বরিত্স্তবশোইপি তৎ।॥ ৬০ 
ঈশ্বরঃ সর্বভূভানাং হৃদ্দেশেইভুর্ণন তিষ্ঠতি। 
ভ্রাময়ন্‌ সর্বভূতানি যন্ত্রারঢ়ানি মায়য়া। ৬১ 
তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত। 
ততপ্রসাদাৎ পরাং শ্রাস্তিং স্থানং প্রাঙ্গ্যসি শাশ্বতম্‌ ॥ ৬ং 
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহাদগুহাতরং ময়া। 
বিমৃপ্তৈতদশেষেণ থেচ্ছসি তথা কুরু॥ ৬৩ 
সর্বগুহাতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ। 
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বন্ষ্যামি তে হিতম্‌॥ ৬৪ 
মন্বনা ভব মন্ভর্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। 
মামেবৈষুসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ৬৫ 
সর্বধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। 
অহং ত্বাং সর্বপাপেভ্যো মোক্ষযিষ্যামি মা শুচঃ॥ ৬৬ 
ইদ্ং তে নাতপস্থাঁয় নাভক্তায় কদাচন। 
ন্‌ চান্ুশ্রীষবে বাচ্যং ন চ মাং যোইভ্যনুয়াতি ॥ ৬৭ 
য ইদ্ং পরমং গুহাং মন্তক্রেঘ্ভিধান্ততি। 
ভিন মধি পবাং কৃত্া মামেবৈযত্াসংশয়ঃ॥ ৬৮ 


যথাযথ অন্নবাদ ৫৫৩ অষ্টাদশ অধ্যায়।. ৫৬ -৬৮ প্লোক 


॥ ৫৬॥ সর্বদা সকলপ্রকাঁৰ কর্ম কবিয়াও আঁমাঁব আশ্রয় লইলে আমাব 
প্রসাদে শাশ্বত অব্যয় পদ প্রাপ্ত হওয়া যাষ ॥ 

॥ ৫৭॥ চিত্তঘাবা সর্বকর্ম আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপবাষণ হইযা বুদ্ধিযোগ 
আশ্রষ কবিয়া সতত মৎ-চিত্ত হও ॥ 

॥ ৫৮॥ মৎ-চিত্ত হইলে মতপ্রসাদে সর্বপ্রকাঁব ছুর্গীতি উত্তীর্ণ হইবে আব যদি 
তুমি অহংকাব বশে না শুন বিনষ্ট হইবে ॥ 

॥ ৫৯ ॥ অহংকাব আশ্রধ কবিয়া যুদ্ধ কবিব না এই যদি ভাব তোমাৰ বর্তব্যা- 
বুদ্ধি মিথ্যাই হইবে, প্রকৃতি তোমাকে প্রবৃত্ত কবাইবে ॥ 

॥ ৬০ ॥ কৌন্তেয়, মোহ বশে যাহা কবিতে ইচ্ছা কবিতেছ না৷ নিজ ব্বভাবজ 
কর্মের দ্বাঝ! নিবদ্ধ হইয়া অবশ হইযাই তাহা! কৰিবে ॥ 

॥ ৬১॥ অন, ঈশ্বব সকল প্রাণীকে মায়াৰ ছাবা যনত্রার্সিতেৰ গ্ভায় ঘুরাইতে 
থাকিযা সকল প্রাণীর হৃদয়দেশে অবস্থান কবেন ॥ 

॥ ৬২॥ ভাবত, সর্বভাবে তাহাবই শবণ লও, তাহাব প্রসাদে পৰা শাস্তি, 
শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইবে ॥ 

শ1৬৩ | এই গুহা হইতে গুহাতৰ জ্ঞান আমাৰ ছাবা তোমাকে কথিত হইল 
তাহ! নিঃশেষ বিচাঁব কবিয়া যাহা ইচ্ছা হয় তাহা কব। 

॥ ৬৪ ॥ পুনর্বাব আমাব সর্বাপেক্ষা গুহাতম পরম বাক্য শ্রবণ কর, তুমি আমাব 
অতিশয় প্রিয় জানিবে সে জন্য তোমাকে হিতবাক্য বলিতেছি ॥ 

॥৬৫॥ আমাতে নিবছ্ধমন আমার ভক্ত আমাব যজনাকাবী হও আমাকে 
' নমস্কার কব, তুমি আমার প্রিয় তোমাৰ নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা কবিতেছি আমাকেই 
পাইবে॥ 

॥ ৬৬ ॥ সর্ব ধর্ম পরিত্যাগ কবিষা একমাত্র আমাৰ শবণ লও, আমি তোমাকে 
সর্ব পাপ হইতে মুক্ত করিব, শোক কবিও না ॥ 

॥ ৬৭ ॥ ইহা! কদাচ তোমার দ্বারা তপস্তাহীন ব্যক্তিকে বক্তব্য নহে, না 
অভন্তকে না অশ্রবণেচ্ছুকে না বা যে আমাকে অসুয়া কবে (তাহাকে )॥ 

॥৬৮॥ যিনি আমার প্রতি পবা ভক্তি কবিয! এই পরম গুহা কথা আমার 
ভক্তগণেব নিকট ব্যাখ্যা কবিবেন ( তিনি ) নিশ্চয় আমাকেই পাইবেন। 


* অষ্টাদশ অধ্যাফ।, ৬৯ -৭৮ লোক ৫৫৪ 


অভু্ন উবাচ ॥ 


সপ্তয় উবাচ ॥ 


নচ তম্মান্মনৃত্েষু কশ্চিম্মে প্রিয়কৃত্তমঃ। 
ভবিতা ন চ মে তন্মাদস্যঃ প্রিয়তবো ভূবি॥ ৬৯ 
অধ্যেষ্ততে চ য ইমং ধর্ম্যং সংবাদমাবয়োঃ। 
জ্ঞানযজ্ঞেন তেনাহমিষ্টঃ স্তামিতি মে মতিঃ॥ ৭০ 
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ। 
সোইপি মুক্তঃ শুভাল্লোকান্‌ প্রাঞ্চুয়াৎ পুণ্যকর্মণাম্‌॥ ৭১ 
কচ্চিদেতৎ শ্রুতং পার্থ ত্বয়ৈকাগ্রেণ চেতসা। 
কচ্চিদজ্ঞানসন্মোহঃ প্রনষ্টন্তে ধনর্ীয়।॥ ৭২- 
নষ্টো মোহঃ স্মৃতির্লকা ত্বতপ্রসাদান্মযাঁচ্যুত। 


গীতা । মূল 


স্থিতো২ম্মি গতসন্দেহ; কবিষ্তে বচনং তব॥ ৭৩ ' 


'ইত্যহং বান্ুদেবন্ত পার্থন্য চ মহাত্বনঃ। 


সংবাদমিমমশ্রোষমভূতং রোমহ্র্ধণমূ॥। ৭৪ 
ব্যাসপ্রসাদাচ্ছ_,তবানিমং গুহ্ামহং পরম্‌। 

যোগং যোগেশ্ববাৎ কৃষ্ণাৎ সাক্ষাৎ কথয়তঃ স্বয়ম্‌॥ ৭৫ 
বাজন্‌ সংন্মত্য সংস্মৃত্য সংবাদমি মমদ্ভুতম্‌। 
কেশবাজরনয়োঃ পুণ্যং হয্যামি চ মৃহুমু্ছিঃ॥ 
তচ্চ সংস্ৃত্য সংস্যৃত্য রূপমত্যদূতং হরেঃ। 
বিশ্ময়ো মে মহান্‌ রাজন্‌ হয্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥ 
যত্র যোগেশ্বরঃ কৃষ্ণো যত্র পার্থো ধহুর্ধরঃ। 
তত্র শ্রীধিজয়ো ভূতিক্র্বা নীতির্মতির্ম্ম। ৭৮ 


৬ 


স্ধ্টি 


স্পটি 
স্চি 
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॥ ৬৯॥ এবং মনুয্যগণেব মধ্যে তাহাব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আমাৰ প্রিষকার্যপরাষণ 
কেহই নাই, পৃথিবীতে তাহাৰ অপেক্ষা প্রিয়তব অন্য কেহ হইবেনও না ॥ 

॥ ৭০ ॥ এবং যিনি আমাদেব এই ধর্মপ্রদ সংবাদ অধ্যযন কবেন তাহাষ 
ঘাবা আমি জ্ঞানযজ্ে তৃপ্ত হই ইহা আমাৰ মত॥ 

॥ ৭১॥ এবং যে নব শ্রদ্ধাযুক্ত অসুযাহীন হুইযা শ্রবণ কবেন তিনিও যুক্ত 
হইয়া পুণ্যকর্মীদেব শুভ লোকসকল প্রাপ্ত হন ॥ 

॥ ৭২। পার্থ, তোমাব দ্বাবা একাগ্রচিত্তে ইহা শ্রুত হইল কি, ধন্য, তোমা 
অজ্ঞানজনিত সম্মোহ সম্যক নষ্ট হইল কি॥ 

॥ ৭৩॥ অর্জন বলিলেন ॥ অচ্যুত, মোহ নষ্ট হইযাছে, তোমার প্রসাদে 
আমাৰ স্মৃতিলাভ হইয়াছে, স্থিব ও সন্দেহমুক্ত হইযাছি, তোমাৰ কথামত কাজ কবিব 

॥ ৭৪॥ সগ্রয বলিলেন ॥ আমি এই প্রকাৰে বাসুদেব ও মহাত্মা পার্থের এই 
অদ্ভূত বোমাঞ্চকব সংবাদ শুনিলাম | 

॥ ৭৫॥ ব্যাসপ্রসাদে আমি এই পবমগ্হা যোগ স্বয়ং যোগেশ্বব কৃষ্ণবর্তৃকি 
সাক্ষাৎ কথিত হইতে শুনিলাম ॥ 

॥ ৭৬॥ এবং, বাজন। কেশব ও অ্নের এই অদ্ভুত পুণ্যসংবাদ পুনঃপুন 
শ্রবণ কিয়া মুহুর্ছ বোমাঞ্চিতি হইতেছি। | 

1 ৭৭॥ বাঁজন্‌, হবিব সেই অতি অদ্ভুত বপও বার বাব ম্মরণ কবিযা আমার 
মহা বিশ্মঘ হইতেছে এবং পুনঃপুন পুলকিত হইতেছি ॥ 

॥ ৭৮॥ যেখানে যোগেশ্বব কৃষ্ণ যেখানে ধনুর্ধর পার্থ সেখানে স্ত্রী বিজয এঁবর্য 
ফ্রবনীতি ( এই ) আমাৰ মত ॥ 


যোক্ষযোগ নামক অষ্টাদশ অধ্যায় সমাপ্ত 


নীতা 
পারিভাষিক ও বিশিষ্ট. শের নির্ঘণ্ট 


পারিভাষিক ও বিশিষ্ট শবের নির্ঘণ্ট 


নির্ঘপ্টে সংস্কত শবেব বাংলা বপ দেওষা হইল। একাধিক নির্দেশ থাকিলে শবেব 
অর্থেব জগ্ভ তাবকা-চিহনিত সংখ্যা নির্দিষ্ট শ্লোকগুলিব ব্যাখ্যা দ্রষ্টবা । পবিশিষ্টেও কোন কোন 
শব ব্যাখ্য/ত হইযাছে; এরূপ ক্ষেত্রে পবিশিষ্টেব অনুচ্ছেদসংখ্যাব দ্বাবা তাহ! নির্দেশ কবা 
হুইযাছে। উদাহবণ£ ৫1৩-পঞ্চম অধ্যাষেব তৃতীয শ্লোক ভষ্টব্য | ৬1৪%-ষঠ অধ্যাযেব 
চতুর্থ শ্লোকেব ব্যাখ্যাষ শব্দটিব অর্থ পাওয! যাইবে। প।২৩+ -পবিশিষ্টেব ভ্রযোবিংশ 
অনুচ্ছেদে শবেব অর্থ বিচাব আছে। আচার্ধ, ১ ২,-৩, ২৬, ১৩1৭ »গীতাব প্রথম অধ্যাষেব 
ঘ্িতীষ, তৃতীয এবং যডবিংশ শ্লোক এবং ভ্রযোদশ অধ্যাযেব সপ্তম শ্লোক, এই কষ স্থলে 
“'আচীর্ঘ, শব্দেব উল্লেখ আছে? ইহাদের মধ্যে প্রথম অধ্যাষেব ছ্বিতীধ গ্লোকেব ব্যাখ্যাষ 
'আচার্ধ' শবেব অর্থ পাওয়া যাইবে । অহোবা্রবিৎ, ৮1১৭, ৯/৭% প। ৩৯» গীতাব অষ্টম 
অধ্যাষেব সপ্তদশ শ্লোকে অহোবাত্রবিৎ শব আছে এবং এই শব্েব অর্থেব জন্য নবম অধ্যাষেব 
সপ্তম শ্লোকেব ব্যাখ্যা এবং পবিশিষ্টেব ৩৯ সংখ্যক অন্থুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য । 


অকতণ, ৪1১৩ ১৩২৯, (কত? দেখ) 
অকর্ম; ২1৪৭, ৩1৫১৮) 81১৬%-১৮ক, ( কর্ম দেখ ) 
অকার্ধ, ১৮1৩১, (কার্য দেখ ) 
অক্কতবুদ্ধি, ১৮১৬ 
অকৃতা তব!) ১৫।১১ 
অক্রিয়, ৬।১ 
অক্রোধ; ১৬।২ 
অক্ষর, ৩1১৫১ ৮৩) ১১ ২১৯১ ১০1২৫, ৩৩) 
১১1১৮ ৩৭১ ১২১১৩) ১৫1 ১৬১১৮ প 1৩৭৫ 
অধথিল কর্ম, 81৩৩%) ৭1২৯, ৮1৩ 
অজ, ২1২০%, ২১, ৪81৬) ৭1২৫১ ১০1৩, ১২ 
অজ্ঞান, 81৪২১ ৫1১৫১ ১৬১ ১০১১১ ১৩।১১%) 
১৪৮১৬১১৭১ ১৬1৪7 ১৫১ ১৮1৭২ 
অতীন্দরিয়, ৬।২১ - 
অত্যাসী, ১৮1১২ 
অববভিত্ব, ১৩৭, (দত্ত দেখ ) 
অধেশকাল, ১৭২২ 
৭১ 


অধর্ম, ১1৪০১৪১১ ৪1ণঞ্ণ। ১৮৩১১ ৩২, (ধর্ম 
দেখ) 

অধিদৈব, 91৩০, ৮1১% ৪%, প 1২৮২-৩৫% 

অধিভূত, ৭1৩০, ৮1১%, ৪) প 1২৮%-৩৫% 

অধিষজ্ঞ, ৭৩০১ ৮1২%, ৪%, প 1২৮%-৩৫% 

অধিষ্ঠান, ৩1৪০১ ৪1৬) ১৫1৯; ১৮1১%% 

অধ্যাত্ব, ৩1৩০১ 91২৯, ৮1১%১৩%১ ১০1৩২, ১১1১, 
১৩1১১, ১৫1৫, প।২৮%-৩৫৯% 

অনপেক্ষ, ১২।১৬%, ১৮1২৪ 

অনভিযঙ্গ, ১৩1৯ 

অনভিন্সেহ্‌, ২1৫৭ 

অনন্থবা, ৩৩১৯, ৯1১, ১৮1৭১ 

অনহংবাদী, ১৮1২৬ 

অনহৃৎকাঁর, ১৩৮ ( অহংকার দেখ ) 

অনাত্বাঃ ৬1৬ 

অনাময়, ২৫১ ১৪।৬ 

অনারম্তঃ ৩।৪ 


নির্ঘনট 


জনার্যভুষ্ট, ২২ 


অনাবৃত্তি, ৮২৩,২৬ |] 


অনিকেত, ১২1১৯ 

অনির্দেহি, ১২1৩ 

অনী্বর, ১৬৮ 

অনুবন্ধ, ১৮1২৫, ৩৯% - 

অন্মত্তা, ১৩1২২ 

অহ্থবতনি, ৩1১৬) ২১%, ২৩, ৪1১১ 

অন্থুশাসিতা, ৮/৯ 

অনুস্মরণ, ৮1৭%, ৯, ১৩ 

অন্তর্জ্যোতি, ৫1২৪ 

অস্তরাস্বা, ৬1৪৭ 

অন্তরারাম, ৫1২৪ 

অপরম্পবসভভূত, ১৬1৮ 

অপরাঃ ৭1৫ 

অপরিশ্রহ, ৬1১০, ( পবিগ্রহ দেখ ) 

অপরিমেয়, ১৩1১১ 

অপর্যাপ্ত, ১১০ 

অপান, ৪1২৯ 

অপুনরাবৃত্তি, ৫1১৭ 

অপৈশ্তন; ১৬1২ 

অপোহন, ১৫1১৫ 

অপ্রকাশ, ১৪1১৩ 

অপ্রতিষ্ঠ, ৬৩৮ 

অপ্রমেয়, ২1১৮, ১১/১৭%১ ৪২ 

অপ্র্থতি, ১৪১৩, (প্রবৃতি দেখ ) 

অফলাকাজিসি, ১৭1১১, ১৭ 

অভিক্রমনাশ, ২1৪০ 

অভিমান, ১৩1৪ 

অভ্যন্থুয়ক, ১৬1১৮ 

জত্যাস। ৬1৩৯১ ৩৫? ৮1৮ ১২1৯ ১০১ ১২) 
১৮৬৬ 


অভ্র, ৬৩৮ 

অমুত্র, ৬18০ 

অমূঢ, ১৫1৫ 

অন্ত, ২1১৫, ৯1১৯%১ ১০১৮১ ২৭১ ১৩১২ 
১৪২০১ ২৭১ ১৮1৩৭, ৩৮ 

অযতি, ৬৩৭ 

অর্থ, ১1৩৩) ২1৫১ ২৭১ ৪৬, ৩1১৮, ৩৪৬১ ৭1১৩) 
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১৯, ২২) ১৮% ২২১ ২৫, ২৮ ৩২) ৩৫১ 
৩৯ (তম দেখ ) 

তু, ২1৫৫ 

তৃষা, ১৪।৭ 

তেজ, ৭18%) ১০, ১০1৩৬, ৪১১ ১১1১৭, ৩০১ ৪৭, 
১৫১২, ১৬1৩, ১৮1৪৩ 

ত্যাগ, ১২১২, ১৬।২১ ১৮] ১%-২%১৪%)৮৬-১১% 

্রয়ী, ৯২১ 

ত্রিগুণ, ৭1১৩, প 1৯৭%-+১১০% 

তৈগুগ্যবিষয়, ২1৪৫ 

ত্রৈবিস্তা, ৯1২০ 


দক্ষিণায়ন, ৮1২৫ 

দণ্ড) ১০1৩৮ 

দম, ১০1৪%) ১৬1১, ১৮৪২ 

দ্ময়ং) ১০1৩৮ 

দন্ত, ১৩৭) ১৪1৪১ ১৩ ১৭১ ১৭1৫, ১২, ১৮, 
(অদভিত্ব দেখ) 

দান, ৮২৮, ১৩1৫১ ১১18৮, ৫৩১ ১৬১১ ১৭1৭, 


২০-২২%) ২৫ ২৭, ১৮1৫১ ৪৩) প1২8% 
দানব, ১০১৪ 


গীতা 


দিবি, ৯/২০১ ১১1১২) ১৮1৪০ 

দিব্য, ১1১৪১ ৪1৯) ৮৮; ১০১ ৯1২০১ ১০।১২+ ১৬, 
১৯) ৪০, ১১1৫, চক, ১০১১১ ১৫ 

দিব্য-চচ্ষু, ১১৮) দিব্যি, ১1১%, ১১৮ 
(মহাভারতে গীতা প্রবন্ধ দেখ ) 

দেবতা, ৪1১২ 

দেবধি, ১০1৬৪, ১৩; ২৬% 

দেবল, ১০1১৩ 

দেবব্রত, ৯1২৫ 

দেবযাজী, ৭২৩ 

দেহী, ২1১৩, ২২, ৩০) ৫৯, ৩1৪০, ৫1১৩ 
১৪1৫, ৭১ ২০+ ১৭।২ 

দৈত্য, ১০1৩০ 

দৈব, 81২৫%, ১৩1৬, ১৮1১৪ 

দৈবী, ৭১৪, ৯১৩, ১৩৬1৩) ৫ 

দোষ, ১।৩৮-৩৯) ৪২১ ১৮1৩৬) ৪৮ 

ভাবাপৃথিবী, ১১1২০ 

ব্যান, ৪1২৮ 

টা, ১৪১৯ 

বন্দ, ২1৪৫%) ৪1২২১ ৭২৭-২৮, ১৫1৫, ( মিন 
দেখ) 

দ্বেষ, ২1৬৪%, ৩1৩৪, ৬1৯) ৯1২৯১ ১৩1৬, ১৮1৫১ 

ধর্ম) ১1৩৬%,) ৪২%১ ৪৩%১ ২1৪০১ 81%-৮ ৯1৩, 
১৪1২৭ ১৮/৩১-৩২১ ৩৪, (স্বধর্ম দেখ ) 

ধর্মক্ষেত্র, ১১ 

ধর্ম) ১1৩৬%) ২1৭ ৩১১ ৩৩) ৭1১১১ ৯1২১ ৩১, 
১২1২০, ১৮1৭০, ( দ্ববর্ম দেখ ) 

খারণা, ৮১২, (গ 1৪৬ দেখ) 

সবতি, ৬২৫, ১০1৩৪, ১১1২৪, ১৩৬১ ১৩1৩, 
১৮২৩১ ২৬১ ২৯১ ৩৩-৩৫১ ৪৩, ৫১ হি 

ধ্যান, ২৬২৪%১ ১২1৬, ১২১ ১৩২৪১ ১৮1৫২ 


গীতা 

নক্ষত্র, ১০1২১ 

নরক, ১1৪২১ 88, ১৬1১৬, ২১% 

নবধার, ৫1১৩ 

নাগ, ১০।২৯ 

নামধজ্ঞ, ১৬।১৭ 

নারদ, ১০1১৩, ২৬% 

নারী, ১০1৩৪ 

নাসিকাগ্র, ৬1১৩ 

নিগহ্‌, ২৬৮, ৩1৩৩, ৬৩৪ 

নিত্যমুক্ত, ৭1১৭%, ৮1১৪, ৯1১৪, ২২, ১২।২ 

নিত্যসন্ন্যানী, ৫1৩ 

নিধান, ৯1১৮, ১১1১৮, ৩৮ 

নিমিত্তমাত্র, ১১1৩৩ 

নিয়ত, ১1৪৪, ৩৮, 81৩০১ ৬1১৫১ ৭1২০, ৮২ 
১৮1৭) ৯; ২৩ 

নিয়ম, ২০ 

নিরগি, ৬১ 

নিরহংকাব, ২19১%, ১২1১৩, (অহংকাধ দেখ ) 

শিবাহার, ২৫৯ 

নিরুদ্ব, ৬/২০, ৮1১২ 

নির্দোষ, ৫1১৯ 

নিরঘন্ৰ, ২1৪৫%১ ৫1৩ 

* নির্মম, ২1৭১) ৩1৩০, ১২1১৩) ১৮1৫৩ 

নির্ধোগক্ষেম, ২৪৫ 

নির্বেদ, ২1৫২ 

নিত্বৃতি, ১৬1৭, ১৮1৩০% 

নিষ্ঠা, ৩৩১ ৫1১২, ১৭) ১৮৫০১ (তর্া 
দেখ) 

নিথৈগুণ্য, ২৪৫ 

মীতি, ১০1৩৮%, ১৮1৭৮ 

এনৈধর্ম্য, ৩1৪১ ১৮1৪৯ 

ভাস, ১৮২ 


৫৬৫ 
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পক্ষী, ১০1৩৩ 
পনবানকগোয়ুখ, ১১৩ 
পনর, ১২৮, ৩1৪২৪, 818০%১ ৭1৭১ ৮1৯১ ২০, ২২১ 
১২২, ১৩২২১ ১৭১৭১ ১৯ 
পরধর্ম, ৩৩৫ক%, ১৮1৪৭, ( দ্বধর্ম দেখ ) 
পবম, ২১২, ৫৯১ ৩১১১ ১৯১ ৪২-৪৩, 818% 
৫1১৬) ৬1৩২১ ৭1১৩১ ২৪১ ৮1৩) ৮১ ১০১ ১৩১ 
১৫) ২১ ২৮ ৯1১১১ ১০1১) ১২, ১১1১, 
৯, ১৮১ ৩৭7৩৮ 8৭) ১৩1১২, ১৭১ ৩৪, 
১৪1১১ ১৯) ১৫1৬) ১৮1৪৯১ ৬৪১ ৬৮) ৭৫ 
পরমাত্বা) ৬1৭, ১৩২২%) ৩১১ ১৫1১৭ 
পরমেশ্বব) ১১1৩ ১৩২৭ 
পরা, ৩1৪২৫, 81৩৯১ ৬1৪৫১ 91৫, ৯1৩২, ১৩1২৮, 
১৪১১ ১৬1২২-২৩, ১৮1৫০) ৫৪, ৬২ ৬৮ 
পরিগ্রহ, ৪1২১%, ১৮৫৩, ( অপবিগহ দেখ ) 
পরিজ্ঞাতা, ১৮1১৮ 
পবন, ১০৩১ 
পা্চজন্য, ১1১৫ 
পাঁপ, ১1৩৬১ ৩৯১ ৪৫১ ২৩৩) ৩৮১ ৩1১৩১ ৩৬৪১ 
৪১%১ 81৩৬১ ৫1১০১ ১৫১ ৬।৯, 91২৮ ৯1৩২ 
পাবক, ২২৩) ১০/২৩%১ ১৫৬ 
পাবন, ১৮1৫ 
পিতামহ, ১১২, ২৬১ ৩৪, ৯1১৭% 
পিভৃব্রত, ৯২৫ 
পুণ্য, ৬1৪১%১ ৭1৯৫১ ২৮১ ৮1২৮১ ৯২০১১ তত, 


১৮৭১১ ৭৬ 


পুমর্দন্ম, ৮1১৫-১৬, জম্ম এবং প1৬৪%-৭8%* দেখ) 

পুনরাঁবর্তা, ৮1১৬ 

পুরুষ, ৩1১৯ ৩৬১ ১৫1১৬৯ 

পুকষোত্তম। ৮১১ ১০১৫১ ১১1৩ ১৫1১৮৭-১৯ 
(প ৩৭ দেখ) 

পৌর্বদেহিক। ৬1৪৩ 


নিরঘট 


প্রকাশ, 9২৫, ১৪1৬%) ১১ক%; ২২ 

প্রন্কৃতি, ৩1৫) ২৭, ২৯) ৩৩, 81৬, ৭18%-৫%) ২০; 
৯1৭-৮১ ১০১ ১২-১৩১ ১১1৫১) ১৩1১৯-২১, 
২৩) ২৯; ১৪1৫১ ১৫1৭ ১৮1৪০) ৫৯১ 
(গ1২৬৪-২৭%) ৭৫%-৮৪৭ দেখ ) 

গ্রজন, ১০।২৮ 

প্রজা, ৩১০৯; ২৪, ১০1৬% 

প্রজাপতি) ৩1১০%; ১১৩৯, (১০1৬ দেখ ) 

প্রজ্ঞা, ২।৫৭-৫৮। ৬১, ৬৭%-৬৮ 

প্রজাবাদ, ১১ | 

প্রণব, 9৮ 

প্রত্যক্ষাবগম। ৯২ 

গ্রভব, ৭৬, ৯১৮; ১০।২%) ৮ 

প্রমাণ, ৩২১ 

প্রমাদ) ১৪।৮%-৯, ১৩; ১৭ ৪১ 

প্রলয়, ৭1৬১ ৯1১৮১ ১৪1২%১ ১৪%-১৫%) ১৬১১১ 
(৮১৭ দেখ) 

প্রবদং। ১০1৩২ 

প্রবৃত্তি, ১১৩১০ ১৪1১২%) ২২, ১৫1১৪%, ১৬1৭%) 
১৮৩০১ ৪৬ 

প্রশান্ত; ৬1৭, ১৪, ২৭ 

প্রসন্ন; ২।৬৫%। ১১৪৭১ ১৮1৫৪ 

প্রসাদ, ২৬৪%-৬৫%, ১১৪৪১ ১৭১৬ 

প্রাণ, ১/৩৩, ৪1২৭৪ ২৯-৩০%৪ ৮1১০১ ১২৯ 

প্রাণাপান, 81২৯%, ৫1২৭) ১৫1১৪ 

প্রাণায়াম। ৪1২৯১ প।২০%-২১% 

প্রেত, ১৭1৪ 


ফল, ২1৪৭, ৪৯, ৫১, ৫18১ ১২, ৭1২৩, ৯1২৩%১ 
১৪১৬১ ১৭1১২১ ২১১ ২৫১ ১৮1৬১ ৯) ৯২১ ৩৪ 


বাহন্পর্শ। ৫২১ 
বীজ) ৭1১০; ৯1১৮, ১০1৩৯ 


| গীত। 
বুদ্ধি ২া৩৯%, ৪১, ৪৪) ৪৯, ৫২-৫৩; ৬৩%) ৬৫- 
৬৬) ৩1১-২১ ৪০, ৪২-৪৩, ৫1১১) ৬1২৫, 
৭18) ১০। ১০1৪১ ১২1৮, ১৩1৫, ১৫1২০, 
১৮১৭১ ২৯১ ৩০৬-৩২৪১ ৫১১ প 1১৯% 
বুদ্ধযোগ, ২1৪৯-৫১, ৬১, ৬1৪৩; ১০1১০, 
১৮1৫৭) প 1১৯৪ 
বুদ্ধি; ২৫০-৫১, ৬৩১) ৩২৬, ৪1১৮, ৬২১, 
৭১০, ১৫২০, (বুদ্ধি দেখ) 
বৃহৎসাম। ১০1৩৫ 
বৃহল্পতি, ১০।২৪ 
রম," ৩1১৫%, 81১০, ১৯-২০২ ২৪১ ৩১-৩২১ ৫1৬) 
১৯) ৬1৩৮ ৭1২৯১ ৮১, ৩) ১৩) ১৭১ ২৪, 
১০1১২১ ১১২৭, ১৩1১২%১ ৩০১ ১৪|৩) 8) 
২৭, ১৬1৫; ১৭।২৩ 
্হ্মচর্য, ৮1১১১ ১৭1১৪, প188 
রক্মচাবিভ্রত, ৬1১৪ 
রহ্নির্বাণ, ২1৭২, ৫/২৪-২৬, প ।১০-১৬ 
্রন্মাবাদী, ৩/১৪-৩%, ১৭1২৪ 
ব্রক্মবিং) ৩/২৫+-২৬%, ৫1২০১ ৮1২৪ 
ক্ষ, ১৩1৫ 
বর্ম, ২1৭২, ৪1২৪-২৫, ৫1২০-২৯, ২৪, ৬1২৭- 
২৮১ ৮1২৪, ১৪1১৬) ১৭1২৪, ১৮1৪২, ৫০) 
৫৪, (ত্রন্ম দেখ ) 
ব্রাহ্মণ, ২।৪৬ষ%। ১৭1২৩%) ১৮৪১৯ 


ভক্ত, ৪1৩ ৭1২১৪%১ ৯২৩, ৩১) ৩৩) ১২1১, ২০, 
(১২ অধ্যায়ের মুখপত্র দেখ) 

ভক্তি, ৮1১০১ ২২, ৯1১৪) ২৬, ২৯, ১১1৫৪, 
১৩/১০, ১৮৫৫১ ৬৮, ( ভক্ত দেখ) 

ভ্ভি-, ৯২৬) ১২1১৭) ১৯১ ১৪২৬ 

ভব, ১০1৪ 

ভবাপ্যরপ, ১১২ 
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ভাব, ২১৬) ৭1১২, ১৩, ১৫১ ২৪) ৮1৩৪৪, ৬) মদ্ভর্তি, ১৮৫৪ র 


২০, ৯১১১ ১০1৫১ চা্চ) ১৭, ১৭1১৬) মদ্‌ভাব, 81১০, ৮1৫%, ১০1৬১ ১৩১৮, ১৪1১৯ 
১৮১৭১ ২০, ৃ মদ্যাজী, ৯২৫, ৩৪, ১৮1৬৫ 
ভাবনা, ২1৬৬ পু মদৃযোগ, ১২1১১ 
ভাবয়ত, ৩।১১ মধ্যস্থ, ৬1৯ - 
ভাঁষা, ২৫৪ ১. অনংপ্রসাদ, ১৭1১৬, (প্রসাদ দেখ) 
ভূত, ২২৮, ৩০, ৩৪৪১ ৬৯১ ৩1১৪৪) ৩৩) 81৬, মন ৪1১১ ১০।৬% 
৩৫, ৭1৬, ১১, ২৬ ৮1২০, ২২১ ৯1৫-৬, ২০, মন্ত্র ৯১৬, ১৭1১৩, প 1৫২৯ 
২২) ২৫ক) ১০1৩৯, ১১২১ ১৩1১৫-১৬) ২৭, মগ্ন? ৮৩৪, ১৮1৬৫ 
১৫1১৩, ১৬, ১৬২, ১৮২১১ ৪৬) ৫৪, মনগয়ঃ ৪1১০ 
( অধিভূত দেখ) মরীচি, ১০২১ 
তৃতগণ, ১৭1৪ মকত, ১০।২১, ১১1৬১ ২২ 
ভূতগ্রাম, ৮1১৯৯, ৯1৮, ১51৬ মহৎ ১৪০, ৪ 
ভূতপরক্কৃতি, ১৩1৩৪ মহরধি, ১০|২, ৬ঞ্, ২৫১ ১১1২১ 
ভূতভাবোত্তবকর, ৮৩ মহাতুত, ১৩1৫১ (ভূত দেখ ) 
ভূতমহেশ্বর, ৯১১ মহাযোগেখর, ১১৯ 
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সাম্য, ৫1১৯, ৬1৩৩ 

সিদ্ধ, ৭৩, ১০1২৬%) ১১1৩৬, ১৬1১৪ 


সিদ্ধি, ২৪৮, ৩1৪, ৪1১২, ২২, ৭1৩১ ১২1১০, 


১৪1১, ১৬1২৩ ১৮1১৩, ২৬১ ৪৫৯৪৬. 9 


নীতা 


সুক্কৃত, ৫1১৫, ৭1১৬) ১৪1১৬ 

সুব, ২1৮) ৮1১৪১ ৯1২০১ ১০1২, ১১1২১ 
সুহত, ১২৭, ৫1২৯, ৬1৯, ৯১৮ 
কৃতী, ৮/২৭ 

সোম, ১৫।১৩ 

লসোমপাঃ ৯২০ | 
সৌম্যত্ব, ১৭1১৬ 

শুদ্ধ, ১৬১৭, ১৮1২৮ 

তেন, ৩1১২ 

স্বাববঃ ১০1২৫ ১৩1২৭ 

স্থিতধী, ২৫৪) ৫৬ 

স্থিতপ্রজ, ২1৫৪-৫৫) ৩1২৫৫-২৬৪ 
স্থিতি, ১১৪, ২1৭২৬, ৬1৩৩, ১৭1২৭% 
স্িতবুদ্ধি, ৫1২০ 

স্থিতি, ১২1১৯ 

স্মৃতি, খা৬৩%) ১০1১৪, ১৫1১৫) ১৮৭৩ 
স্বকর্ষচ ১৮1৪৫%-৪৩৬৬ 


দ্বধর্ম, ২1৩১৯, ৩৩ ৩1৩৫) ১৮1৪৭ 

স্বধাঃ ৯১৬ 

স্বভাব, ৫1১৪, ৮1৩% 

দ্ুভাব-১ ১৭1২, ১৮।৪১-৪৪, ৪৭ ৬০ ( শ্বাব 
দেশ) 

স্বর্গ, ২৩২১ ৩৭১ ৪৩) ৯1২০-২১, প 1৪৩৪ 

স্বাধ্যাষ) 81২৮, ১৬১১ ১৭।১৫, প 1৫১৭ 


ছবি, ১১৯৮১ ১৮)৭৭ 


হবি, ৪1২৪ |] 
হিংসা, ১৮1২৫-২৭, ( অহিংসা দেখ ) 
হিমালয়, ১০।২৫ 


হাত, 81২৪, ৯/১৬, ১৭1২৮ 

দয়, ১১৯, ২1৩) 818২১ ৮1১২%, ১৩১৮১ 
১৫1১৫, ১৮৬১১ প18৭% 

হাযীকেশ, ১1১৫, ২০, ২৪%, ২1৯-১০ 

হেতু, ১৩৫৬) ৯1১০১ ১৩৪৬) ২০১ ১৮১৫৯ 


